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কশলকাতা-৪ 


নিবেদন 


প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার গ্রম্থখানি যাহাকে 
উৎসারিত, সেই ডক্টর শাশভূষণ দাশগনন্ত জার ইহজগতে নাই । বাংলার সাহিত্য- 
িক্ষাগগনে একাঁট জ্যোতিদ্ক পতন ঘাঁটল । আমার আক্ষেপ, আম এই গ্রম্থখান 
তাহার হাতে তুঁলয়া দিতে পাঁর নাই । এই তর্পণাঞ্জীল দ্বারা আজ শুধু সবাম্তিঃ- 
করণে তাঁহার পরলোকগত সত্তার শান্তি ও সুগাঁতি কামনা কাঁর। 

আলোচ্য গ্রন্থের এই "দ্বিতীয় খণ্ডের 'বিষয় সংস্কৃত রসসা'হতা, পাল, বৌদ্ধ- 
সংস্কত, প্রাকত ও অপনভ্রংশ সাহত্যের পারচাতিসহ বাঙালীর উত্তরাধিকারের 
পযলোচনা । 

ইহা অত্যন্ত শবস্ময়ের বিষয়, যে সংস্কতসাহিত্যের সাহত বাঙালীর এত 'নাবড় 
যোগ, একমান্ন দেবায়ত প্রেমকবিতার ধারাঁট ব্যতীত, সংস্কতের বহ্হাবাঁচন্র অন্য কোন 
সাহত্যশাখা প্রাচীন বাংলাসা'হত্যে রাক্ষত হয় নাই । তবে সংস্কত প্রকাশভাঙ্গ, 
অলঙকরণ-রীতি ও বাক-প্রোঁটির প্রভাব কোনাঁদনই অশ্প ছিল না। নব্ষূগে 
বাঙালশর মনোজগতে সংস্কত সাহত্য এক শবাঁচন্র আলোড়ন স:ম্ট কারয়াছে | নব্য- 
বাংলার নাটক, যান্রা, মহাকাব্য. কথাসাহত্য ও নবীন কাঁবিতায় সংস্রতসাহত্োর 
অপাঁরমেয় প্রভাব । কাঁব কালিদাস বাঙালার মানসলোকে অমর আসনে তশধান্ঠত | 

প্রাচীন বাংলাসাহত্যের প্রধান 'ভীত্ত লৌকিক ধর্মকর্ম ও সাহত্য । এই সূত্রে 
বৌদ্ধধর্মের প্রভাব গণনীয় ॥। অবশ্য হীনযান পািসাহত্যের সাক্ষাৎ উত্তরাধিকার 
প্রাচীন বাংলাসাঁহিত্যে নাই । হীনযান বৌদ্ধসাহিত্যের সাহত বাঙালীর নবপারচয় 
নব্যযুগে। ইহাদ্বারা প্রাচীন বৌদ্ধ-নীতির আদর্শ, বুদ্ধদেবের সংস্কারমূক্ত বৈপ্লাবক 
মনোভাব এবং সবেপার সার্ক মানবধর্ম শিক্ষিত বাঙালী-মানসে অশেষ প্রেরণা 
সণ্পার কাঁরয়াছে | প্রাচীন যুগে এদেশে বদ্যমান ছিল মহাযান বৌদ্ধ ধমদির্শ | 
বাংলাসাহত্যের সূচনাকাল হইতে তান্ত্ক ও সহজিয়া বৌদ্ধদের মধ্যস্থতায় এই 
মহাযান মত বাঙালীর লৌকিক ধর্ম-কর্মকে নিয়ন্িত কারয়াছে । নব্যষুগে নেপাল- 
তিব্বতের মহাযান সাহত্যের আবিষ্কার এদেশে নূতন গবেষণার দ্বার উন্মোচন 
করিয়া 'দয়াছে এবং বাঙালীর সংস্কৃতি-সাহত্যে বৌদ্ধধমের নিগড প্রভাব কমে কমে 
বহু অনুদ্ঘাঁটিত তথ্যের উপর আলোক সম্পাত কাঁরতেছে । 

বাংলার লৌকিক সাহত্যে ও ধর্মেকর্মে জৈনশাম্ত্ সাঁহত্যের প্রভাবও 
অন্তঃশনলা | ধর্মীবষয়ে কাঠন রুচ্ছুসাধনায় ও ধর্মের নামে “হত্যা” দেওয়ার ব্যাপারে 
জৈনপ্রভাব রাহিয়াছে ৷ বাংলার ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যে জৈন ধম্মকহা'র প্রভাব 
অপাঁরসীম । বাংলার নাথসা'হত্য ও কথাসাহত্যের 'বাবধ উপাদান জৈনসাহত্য হইতে 
সমাহৃত। প্রাকৃত রসসাহিত্যের সাঁহত বাংলাসাহত্যের যোগ তেমন প্রতাক্ষ না হইলেও 
এদেশের লৌকিক প্রেমকাবতার সাহত প্রারুত প্রেমকাঁবতার নাড়ীর যোগ লাক্ষত হয় । 
বাংলা মঙ্গলকাব্যের গঠনপ্ররাতর সাঁহত সাদ.ণ্য আছে প্রারুত গৌঁড়বহো কাব্োর । 


[ ঘ- 


অপন্রংশ তা ও সাহিত্যের সাহত বাংলার যোগ প্রতাক্ষ ৷ চর্যার ভাষা ও 
ব্জবুঁল অপ্রাচীন অপন্রংশেরই অপভ্রংশ । অপন্রংশের 'শাথিল উচ্চারণ-রীতি ও 
অন্ত্যানপ্রাসযুন্ত ছন্দের প্রভাবও বাংলাছন্দে অনুরূত হইয়াছে । শুধু তাই নয়, 
লৌকিক জগতের যাবতীয় ভাব এই লৌকিক ভাষার মাধ্যমেই বাংলার লোকজগতে 
অনপ্রবিষ্ট হইয়াছে । বাংলার ব্যবহারিক ছড়ায়, গোঁয়ারগোবিন্দ কের কহপনায়, 
দাঁরদ্র গৃহী শিবের চিন্রাঙ্কনে অপন্রংশের ছায়া সুস্পন্ট । 

বস্তুতঃ লোকজগতের সংস্কার লইয়াই বাংলাসাহত্যের উন্মেষ । ক্রমে ক্রমে 
ইহার বুকে হন্দুব্রাঙ্ধণ্যের ভ্গুপদচিহ্ন মুদ্রুত হইয়াছে এবং বাংলাসাহিত্যে প্রাচীন 
ভারতীয় সাহত্যের উত্তরাধকার সার্থক হইয়াছে স্বী-রুত সংস্কতসাহত্য লইয়া ৷ 
এই গ্রন্থে এই সকল বিষয়ের প্রাতই অঙ্গলিসঙ্কেত করা হইয়াছে । 

এই দ্বিতীয় খণ্ড মদ্রত হইয়াছে মহাবাণী প্রেসে । মহাবাণী প্রেসের সুদক্ষ 
কার্মবৃন্দের কথা আমি কোনাঁদনই ভূলিতে পারব না। গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের শ্রম 
অসাধারণ । আমার এই সামান্য সেবা দ্বারা যাঁদ বাংলাসাহিতা ও বাঙালন পাঠল- 


স্পস্ট টি লী 


সমাজ ববন্দমান্্ও উপরুত হন, তবেই এই শ্রমের সাফল্য । আম সবন্তিঃকরণে 


সকলের শুভেচ্ছা কামনা কার । 


্রীজাহবণকুমার চক্রবতাঁ 
পোঃ গাঁড়য়া, ২৪ পরগণা | রামমোহন কলেজ ( 'সাঁটি কলেজ মাহলা বিভাগ ) 
| কলিকাতা 


দ্বিতীয় সংস্করণের কথা 
বছর দুয়েক পূর্বে এই খণ্ড নিঃশেষ হইয়া গিয়াছল | ডি. এম. লাইব্রেরীর 
স্বত্তাধকারী শ্রত্ধেয় গোপালদা'র আগ্রহাঁতশযো ইহা পুনরায় প্রকাঁশত হইল।। 
তাঁহার নিকট আঁম কৃতজ্ঞ। প্রয়োজনবোধে এই খণ্ডের কোন-কোন অংশ পারিলনাজত 
ও পূনালিখত হইয়াছে । গ্রন্থথাঁন যে অধ্যাপক, ছাত্র ও সাধার্গ পাঠক মহলে 
জনাপ্রয় হইয়াছে, ইহাতে আম গৌরবাদ্বিত। এই গ্রন্থের মাদ্রণ কার্য অতান্ত বন্ধের 
সঙ্গে কারয়াছেন টেস্পল প্রেসের কর্মিবৃন্দ। তাঁহাদের আম ধন্যবাদ জানাই । 


গাঁড়য়া (২৪ পরগণা ) | গ্রন্থকার 
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॥ সংস্কৃত রসসশহত্য || শৃষ্তা ১-২২২ 
ভৃঁমকা ১-৪ ৪ সংস্কত সাহত্যের বাশিম্টতা ৪-৬ ৪ দৃশ্য কাব্য ( নাটক )-__নাটকের 
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কাব্য ১৬৯-৭৩, বাঙলা মহাকাব্যে সংস্কত মহাকাব্োর প্রভাব ( মধুসন্দন ) ১৭৩-৭, 
গবহারীলাল ও সংস্কত কাব্য ১৭৬-৭৯, বাঙলা নাটকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব 
৷ ৯৭৯৬, বাঁৎকমচন্দ্রের উপন্যাসে সংস্কত সাহিত্যের ছায়া ১৯০-৯৬, কাব কাঁলদাস 
ও বাঙলাসাহত্য ১৯৬-২০২, মধুস্ন ও কালিদাস ২০২-২৪৮, বহারীলাল ও 
কালিদাস ২০৮-১০, কাঁলদাস ও রবীন্দ্ুনাথ ২১১-২২২। 


॥। পালি সাহিত্য ॥ পন্ঠা ২২৩-২৫৩ 
মধ্যভারতীয় আর্ধভ।ষা--পাঁলসাহতোর সধাক্ষপ্ড পাঁরচয় ২২২-৩০, দীঘনিকায় 
২৩০-৩৪, ধম্মপদ ২৩৪-৩৬, সুত্ানপাত ২৩৬-৩৮, থেরীগাথা ২৩৮-৪১, জাতক 
২৪১-৪৪, 'মালম্দ পঞ্হেণ৪৪-৪৬, বৃদ্ধঘোষের রচনাবলশ ২৪৬-৪৭, দীপবংশ 
ও মহাবংশ ২৪৭, বৃদ্ধদেবের জীবন ও ধমদির্শ ২৪৭-২৫৩ 


[চ. 


॥ বৌদ্ধসংস্কৃত সাহিত্য ॥ পৃজ্ঠা ২৫৩-২৮৭ 
বৌদ্ধধমেরি বিবতন ও বৌদ্ধসংস্কত গ্রন্থ ২৬৩-৫৪, মহাবস্তু ২৫৪-৬০, অবদান 
সাহিত্য ২৬০, অবদান শতক ২৬১-৬৩, 'দিব্যাবদান ২৬৩-৬৭, লালত +বস্তর 
২৬৭-৬৮, সপ্ধর্ম পুণ্ডরীক ২৬৮, বাংলাদেশ ও বৌদ্ধধর্ম ২৬৯ 3 প্রাচীনযুগ 
২৭০-৭২ £ আধনক যুগ- রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধধর্ম ২৭২-২৮৭ । 


॥ প্রাকৃত সাহিত্য ॥ পৃষ্ঠা ২৮৭-৩৩৩ 
ভূমিকা ও প্রাচীন প্রাকৃত ২৮৭-৮১ £ জৈন ধর্মসাহত্য ২৮৯-৯১, অঙ্গাদিশাস্ম-_অঙ্গ 
২৯১, উবংগ ২৯২, পইগ্ন ২৯২, ছেয়সত্ত ২৯২-৯৩, মূলসুত্ত ২৯৩, স্বতন্তগ্রম্থ 
২৯৫ ঃ অঙ্গবাহ্য জৈন শাস্ধ-_নিজ্জ-ত্তি ও চুগ্নি ২৯৫, জৈন রামায়ণ ২৯৬, জৈন 
মহাভারত ২৯৬, পুরাণ বা চরিত ২৯৭, ধর্মকথা ২৯৭, কথানক ২৯৯ ঃ জৈন শাস্ত 
সাঁহত্যেব মূল্য বচার ২৯৯-৩০১ £ জৈনধর্ম ও বাংলাসাহত্য ৩০১-৩০১ £ প্রারুত 
রসসাহত্য ৩০৬--কথাসাহত্য ৩০৭-৮, মহাকাব্য ৩০৮, সেতুবন্ধ ৩০৯, গৌড়বহো 
৩০৯-১১, প্রারত নাটক ও নাটকের প্রাত ৩১১-২০ £ গান ও চর্ণকাঁবতা ৩২০, 


ধুবাগান ৩২০, গাহাসত্তসঈ ৩২২-২৫ £ বাংলাসাহত্যের সাহত প্রারুতসাহতোর 
সন্পর্ক ৩২৬-৩৩৩ । 


॥॥ অপত্রংশ সাহিত্য ॥| পৃষ্ঠা ৩৩৪-৩৪৮ 
অপন্রংশ ভাষার কথা ৩৩৪ ৪ অপতভ্রংশের 1বশেষত্ব ৩৩৪ £ অপন্রংশ সাঁহতোর 
পাঁরচয় 8 গবক্রমোর্ধশী নাটকের গান ৩৩৫ £ অবহটঠ-পাঁরচয়--কাব্য বা ধর্মকথা 
৩৩৭, বৌদ্ধদোহা ৩৩৮-৪০, প্রাকৃতপৈঙ্গল ৩৪১-৪৩, কীর্তলতা ৩৪৩ £ বাংলা- 
সাঁহত্যে অপভ্ংশের প্রভাব ৩৪৩-৩৪৮ । 


গন্ঘ্ট ৩৪৯-৩৫২ £ গ্রন্থপঞ্জী ৩৫৩-৩৫৪ । 


প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য 


ও 
বাঙালীর উত্তরাধিকার 


॥ সংস্কৃত রসসাহিত্য ॥ 
্ ভূমিকা 


ঠিক কোন: সময় হইতে সংস্কৃত ভাষা 'িজস্বরপে প্রাতাষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই 
ভাষায় রসসমূদ্ধ সাঁহত্য রচিত হইয়া আসতেছে তাহা" নিঃসংশয়ে 'নারূপণ করা 
অসম্ভব | বেদ-ব্রাহ্মণ-উপানিষদের ভাষার সাঁহত সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্য থাকিলেও 
বোঁদক যুগের পুরোহিত-তন্ব্রের ভাষার প্রীত লৌকিক সংস্কত হইতে পৃথক । 

পাঁণাঁনব ব্যাকরণে ভাষা নামে একটি স্বতন্ত্র ভাষার উল্লেখ দেখা যায় । 
পান্ডতগণ মনে করেন, এই “ভাষাই িম্টজন-বাবহৃত লৌকিক সংস্কত । ভাষা- 
তত্বাবদগণও'বলেন, বৌদক যুগে জনসাধারণেব মুখে ভাষার একটি কথ্য রূপ 
ছল, আন শক্ত শিষ্টজনের মধ্যে আব একাঁট ভাষার ব্যবহার ছিল । শেযোল্ত 
ভাষাঁট বোদক ভাষারই একি সুসংস্কত রু.প-অপেক্ষাকুত সহজ ও সরল। 
ইহাই সংস্রত । 

এই সংস্কৃত ভাষায় একাঁট সূবিশাল বস-সমহদ্ধ সাহত্য গাঁড়য়া উীঁঠয়াছে। 
গবষয়বোঁচন্রে, চিন্তাশান্তর দার্চে ও প্রকাশনৈপ্‌ণ্যে এই সাহিত্য বিশ্ব- 
সাঁহত্যেরও গৌরব । ঙ 

ণকন্তু দুঃখের বিষয়, এমন একাঁট সুসমূদ্ধ সাহতোর ইতিহাসও অন্ধকারে 
সমাচ্ছন্ন ৷ ইহার আদ পর্বের ইতিহাস প্রায় বিস্মত । বিকাশ-পর্কে ইহার যে প্রদীপ্ত 
ছটা, তাহারও কালানির্ণয়ের অন্রান্ত 'নারখ নাই । 

গ্ছুলভাবে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক হইতে খ্রীষ্টাব্দ দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এই 
সাহত্যের কালসীমা ধাঁরয়া ইহাকে নাট পর্বে ভাগ করা যায় £ আঁদপর্ব সমৃদ্ধ 
পর্ব ও অবক্ষয় পর্ব | 

থরীণ্টপুবব্দি হইতে খ্রনদ্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগ পযন্ত, অর্থাৎ কাঁলদাসের 
পূর্ব পর্ন্ত আঁদ পর্ব । নাম আঁদ পর্ব, কিন্তু উহার পটভমিকায় বেদ-পুরাণ- 
ইতিহাসের সসমৃধ্ধ উপকরণ থাকায় সংস্কৃত সাহত্য শৈশব হইতেই প্রৌঢ় । আচার 
14950701161 তাঁহার বহখ্যাত [21791599809 71079 দ্বারা প্রীতপন্ন কাঁরয়াছিলেন, 
শক-ধসাথয়ানদের আকুমণে এদেশে এমন একটা বিশৃঙ্খল অবন্থার সাঁস্ট হইয়াছিল যে, 


প্রাচগন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাঁধকার 


খরনন্টীয় বণ্ঠ শতক পর্যন্ত সংস্কত সাহত্যের কোন উল্লেখযোগ্য চচাঁ এদেশে 
হয় নাই। গৃপ্তরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালে সংস্কত ভাবা-সাৎ* 
পুনজগিরণ ঘটে এবং সংস্কৃত সাহিত্যের শুরুও সেই সময় হইতে । 

আচার্য 19109110-এর এই তত্ব খাণ্ডত হইয়াছে । কাব কালদাসের 
্রীন্টীয় চতুর্থ শতকের শেষভাগ বাঁলয়া 'নার্ণত হইয়াছে এবং গ্রীম্টপ্বব্দি হই, 
যে সংস্কত কাব্য-নাটক রচিত হইয়া আসিতেছে, তাহারও প্রমাণ মালতেছে। 

তবে একথা সত্য যে, গুপ্তরাজত্বের অভুযুখানের পর্বে ব্রাঙ্মণ্য ধর্ম ও সংস্ব 
সাহিত্য জৈন ও বৌদ্ধর্মের প্রবল বাধার সম্মুখীন হইয়াছিল । এই সময় প্রার 
ভাষা, বিশেষতঃ পালিভাষার অভুন্নীত। তথাঁপ উহা সংস্কৃতের চচাঁকে রুদ্ধ কার 
পারে নাই । ভারতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম অমেয় প্রাণশান্তির আঁধকারী | বররুূচির মত কি 
চাণক্যের মত কঠোর রাজনশীতাঁবদ ও পতঞ্জালর মত ভাষ্যকার ব্রাহ্মণের অসদ্ভা; 
কোনকালেই হয় নাই। উপরন্তু মহাযান বৌদ্ধগণ পাঁলির পাঁরবর্তে সংস্কতকে (মিশ্র 
সংস্কৃত ) ভাবপ্রকাশের বাহনরূপে গ্রহণ করায় সংস্কতের চচয়ি ছেদও পড়ে নাই. 
সংস্কত সাহত্যের আদিপর্বেই ভরতের নাটাশাম্ত, পাঁণানর অন্টাধ্যায়ী, কাত্যায়নে' 
বার্তক ( পাঁণানর টীকা ), কোটিল্োর অর্থশাস্ত ও নীতিশ্লোক, বাংস্যায়নের কা” 
সত্ব (কেহ কেহ মনে করেন, চাণক্যের অপর নাম বাৎস্যায়ন ) এবং পতঞ্জা 
মহাভাষ্য রচিত হইয়াছে । কাবা, নাটক, খণ্ডকাঁবতা ও গল্পসাহিত্যও প্রচ 
গল । কাঁথত আছে, স্বয়ং পাঁণনি জাম্ববতী জয়” নামক কাব্য রচনা কার 
ছিলেন । কবি অম্বঘোষের “বুদ্ধচারত” কাব্য আঁবচ্কিত হইয়াছে । নাটাসাহিত্যে 
অভাব ছিল না। পাঁণিনির ব্যাকরণের “নটসত্র প্রমাণ করে, তাঁহার সময়ে 
নাটক প্রচলিত ছল । মহাভাষ্যকার পতঞ্জীল এই 'নটস্ত্রে"র ভাষ্যে এমন কতক, 
গুলি কথা বাঁলয়াছেন, যাহাতে স্পন্ট প্রমাণত হয়, তৎকালে নাট্যকলা সৃসমূদ্ধ ছিল 
অ*বঘোষের নাটক ও ভাসের নাট্যচক্ আ'ঁবজ্রতও হইয়াছে । পতঞ্জালর মহাভাষে 
[বাঁধ উপাখ্যান-বর্ণনায় দক্ষ যাবক্ললীতক, যাযাতিক, বাসবদাত্তক প্রভাত নাম পাওয় 
যায় । বৌদ্ধ দীর্ঘানকায়ের “বম্ভজাল সত্তে'ও-_রাজ-কথা, চোর-কথা, যুদ্ধ-কথা, গ্রাম 
কথা, নারী-কথা, বীর-কথা প্রভাত কথার উল্লেখ রহিয়াছে । উহাদ্বারা কাঁলদ' 
সোল্ত উদয়ন-কথা-কোবদগরণের আলাপ্য কথাসাহিত্যও যে সে যুগে প্রচালং 
ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা সম্ভব । এগুলি ছাড়া, মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের অন 
শাসন (গীণরি অনুশাসন) এবং কাঁব হারষেণ রচিত সমহদ্রগুপ্তের প্রশস্তি (এলাহাবা 
প্রাপ্ত, আনুমানিক ৩৫০ খ্রান্টাব্দ ) হইতে সংস্কৃত রচনাশলখর যে নিদর্শন প. 
যায়, তাহাতে কালিদাসের আবিভবি যে আকাঁস্মক নয়, তাহা অনুমান করা সদ্ভ 

এই আদ পর্বের সংস্কৃত সাহত্য যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহা সহজ 
অনাড়ম্বর শিষ্প-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর বহন করে । অলৎকার শাস্তের কঠিন িষণ ১ 
সাহিত্যের স্কন্ধে চাঁপয়া বসে নাই ; তাই এই পর্বের সাহিত্যে একাঁট অরু' 
ও প্রাণ-শান্তর প্রকাশ লক্ষিত হয় । 
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. *প্থাণ্টীয় পণ্চম ও ষষ্ঠ শতক সংস্কত সাহিত্যের সমাপ্ধর যুগ । এই সময কব- 
নাট্যকার কালিদাসকে কেন্দ্র করিয়া সংস্কত রস-সাহত্য চা উন্নাতর উচ্চ শিখরে 
'্পরাহণ করিয়াছিল । তখন গ:প্তসম্রাটগণ রাজচক্রবত্তণার আসনে সমাসীন | নবরত্ু 
এন্বত হইয়া তাঁহারা রাজাঁসংহাসনে উপবেশন করিতেন । কাব্যকথা ও রসকথায় 
(জসভা পূর্ণ হইয়া উঠিত | ভারতবর্ষের সমাজ ও রাম্দ্র তখন এন্বর্যে ও প্রাচ্র্ষে 
এরিপূর্ণ। সামাজ ও রান্ট্রের অবশ্থানির্ভর সাহতাও তাই এই যুগে জয়-গৌরবে 
প্তাম্ঠিত। এই ঘুগের শ্রেষ্ঠ কাব ও নাট্যকার কালিদাস । 
সপ্তম হইতে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সং্দীর্ঘ ছয়শত বংসর সংস্কত সাঁহত্যের কৃত্রিম 
শাব্যকলা ও অবক্ষয়ের যৃগ । তন্মধ্যে সপ্তম হইতে দশম শতাব্দীকে বলা চলে 
কলাম কাব্যরীতির যৃগ। এই সময়ের মধ্যে সংস্কৃত সাহত্যের গগনচুম্বী উীর্ম 
অধোগামী হইয়াছে । কীন্রমতায় ও অল্করণের বাহুল্যে সাঁহত্য তাহার প্রাণশান্ত 
(হারাইয়া ফোলতেছে ৷ তথাঁপ ইহারই ভিতর কিছ; সাহত্য রাঁচিত হইয়াছে, যাহা 
চালের বুকে অমরতার দাব কারতে পারে । ভারাব, ভাট, বাণ, ভবভাঁত, 
ট)হর্ষ প্রভাত সাহীত্যক এই যুগের প্রাথতযশা কাব । 
একাদশ-দ্বাদশ শতকে ভাবের দীনতা ও ভাষার কীন্রমতা চরমে উঠিয়াছে । 
পা ই প্রকৃত অবক্ষয় যুগ । যে রস-সাহত্য ছিল বিশহদ্ধ প্রেম ও সৌন্দর্যের বাহন, 
তা দেহগত শঙ্গারের পোষকতায় কামায়নপ্রচুর সাহিত্যে পাঁরণত হইয়াছে। 
€ শীলতা ও অশ্লীলতার সীঁম।রেখা চূর্ণ-বিচর্ণ। সামাজিক ও রাম্টীয় ব্যবস্থার 'ভীঁস্তও 
২৮'থল । রাজসভ।য় ষড়য'ন্র ও বিশৃঙ্খলা, সমাজেও নাঁতিহীনতা ৷ একাঁদকে বৌদ্ধ 
ঠাঁন্্ুকতা ও ব্যাভচারের প্লাবন, অপরাঁদকে গজনী ও ঘুরবংশীয় মুসলমানদের 
বক্রমণ । উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতের রাজগণের মধ্যে নিত্য বিরোধে, চালুক্য-রাষ্টর- 
£ট-যাদবগণের বিদ্রোহে ও একতার অভাবে 'হন্দ; রাজ্য তখন শতধা বিভন্ত। 
এই পাঁরবেশে মৌলক সাহত্য সাঁন্ট হইতে পারে নাই । কোথাও বার্থ অনুকরণ, 
কাথাও আত ক্লীন্রম অলঙকরণ | তথাঁপ পূর্ব পূর্ব ষুগের রচনার তুলনায় আকুণ্িং- 
ঃর হইলেও, এই যুগের সোমদেবের কথাসারৎসাগর, শ্রীহর্ষের নৈষধ চাঁরত, কহাণের 
.জতরন্দিণী, জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও কয়েকখাঁন কোষকাব্যের সংকলন 'বিশেষ- 
বে উল্লেখযোগ্য । 
» কিন্তু সংস্কৃত সাহত্যের এই প্রকার যুগবিভাগে ক্ুটি-বিচ্যাত্ আশওকা, কারণ 
%. ব্রণ স্বল্প এবং কাব্যের রুনাকালও সংশীয়ত। বরং ইহাতে যে বহৎ চিত্ত 
হ্য-শাখা প্রচলিত আছে, সেই শাখা ধাঁরয়া আলোচনা করাই হ্যান্ত সঙ্গত। 
পর্ব বচিত্র্যে ও প্রকাশনৈপণ্যে সং্ত সাহত্য সুসমদ্ধ | পদ্যে ও গদ্যে ষত প্রকার 
খু ২ টর রর ৫ 
ইতহ। রাঁচিত হইতে পারে, উন্মেষ পর্ব হইতেই সংস্কতে তাহীর প্রকাশ দেখা 
1425001তদ্কত অলক্কারশাস্তে এই 'বাবিধ শাখার পাঁরিচয় বাঁধবদ্ধ হইয়াছে । 
শক-দসাথয়াশর সক্ষম তারতম্যে তাহাদের উপাবভাগও অসংখ্য । অবান্তর সক্ষ্ 
মনা সংস্কৃত রসসাহিত্য-শাখার এই তালিকাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। 


৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাঁধকার 
সংস্কৃত রস সাহিত্য 
| 


| 


দৃশ্যকাবা শ্রবাকাব্য 
( নাটক ) | 
| ] | 
পদ্য গদ্য 'বাঁবধ 
| | | 
১. মহাকাব্য কথাসাহত্য ১. চম্প্‌কাব্য 
২. খণ্ড কাব্য ও | ২. চরিত কাব্য 
মুস্তকাদ কাঁবতা ১. লোককথা ৩. এতিহাঁসক কাব। 
৩. কোষকাব্য ২. গদ্য কাব্য 


২. সংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্টতা 


() সংস্কৃত রসসাহত্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কাতির বাহন । ব্রাঙ্ষণ্য ধর্মের যে অন্টাদশ 
শবদ্যা বহুকাল হইতে শহন্দুজীবনকে নিয়ান্তত করিয়াছে সংস্কত সাহত্য সেই 
নাত শাঁজত । 

(1) জন্মলগন হইতেই এই সাহিত্য রসাত্মক বাক্যকেই কাব্য বালয়া স্বীকার 
কারয়া লইয়াছে । রসসৃষ্টিই ইহার মুখ্য লক্ষ্য । এই রসশাস্তের আদ সত্রধার 
আচার্য ভরত । নাট্যশান্ত্রকে যত অবচিঈনই বলা হউক (খীম্টীয় দ্বিতীয় শতক ), 
উহা অপ্রাচীন নয় । স্মরণাতীত কাল হইতে সংস্রত কাঁবগণ ভরত-প্রদত্ত রসসংজ্ঞা 
দ্বারা পাঁরচালিত । 

67) এই রসের আঁদ শঙ্গার । সংস্কতসাহত্য প্রধানতঃ শঙ্গাররসের প্রাতি- 
মৃর্ত। আ*নপুরাণকার বাঁলয়াছেন, কাব নজে শৃঙ্গারী হইলে সমস্ত জগতাটই 
রসময় হইয়া উঠে । সং্কত কবিগণ এই বাক্যকে সার্থক করিয়াছেন । সংস্কৃত 
সাহতা প্রেমের অপর্ব আলেখ্য । 

এই প্রেমচচরি বেদ গাম্ধর্ববেদের অন্তর্গত কামশাস্ত ৷ বাংস্যায়ন-প্রণত কাম- 
শাস্তুকে পাণ্ডতগণ পরবতাঁকালের রচনা বলিয়া মনে করিয়াছেন : কিন্তু দেখা যায়, 
সংস্কত সাঁহত্য আগাগোড়া কামন্দকী নীতিদ্বারা 'নয়ম্ত্িত। কামের বিচিত্র গাঁত, 
[বিশেষতঃ সৌন্দর্য ও সম্ভোগ বর্ণনায় ইহা বাৎস্যায়ন-গোনর্দ নীতির অধান। 

ন্তু এই কাম ধমধিবরুদ্ধ কাম” । উহাতে সম্ভোগের গ্থান নিশ্চয়ই আছে । 
বিন্তু সে সম্ভোগ কঠোর সংযম-শাসিত। নিছক ভোগে পাঁরিসমান্ত শৃঙ্গারকে আর্গণ 
কখনই শ্রেণ্ঠ আসন প্রদান করেন নাই । শুদ্ধ, সংযমিত, সমাজবাধাবহিত প্রেমেরই 
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এখানে গৌরব । এ প্রেম সংজাম্পত্যে পর্যবাঁত । সংস্কতসাহত্য যে সনাতন 
জীবনাধর্শের পাঁরপোষক, সে জীবন উপরকার কতকগুলি 'বিক্ষোভ-বাসনার 
উৎক্ষেপ মান্র নয়, অন্তার্নীহত 'শবময় সৌন্দর্যের রূপমার্তি। 

(৬) এই প্রসঙ্গে সংস্কত সাহিত্যের বিরুদ্ধে আভিযোগ, এ সাহিত্য জীবন- 
পলাতক । অর্থাৎ এ সাহিত্যে সাধারণ জীবনের চিত্র আঁঙ্ষত হয় নাই। রুদ্র 
বাস্তবের আভঘাতে শ্রমক্লা্ত জীবন, আত সাধারণ সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনায় 
উদ্বেল জঁবন এখানে স্থান পায় নাই ৷ যেটুকু পাইয়াছে, তাহাও সংস্কজ্ঞ সাহত্যের 
অন্তর্গত প্রাকৃত অংশে । ইহার এক কারণ-_আঁধকাংশ সংস্কৃত কাবা-নাটক রাঁচিত 
হইয়াছে রাজসভার ছন্রছায়ায় ও অভিজাত ব্যন্তিবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় । যাহারা 
এই সাহত্য রচনা কাঁরয়াছেন, তাঁহারাও সমাজের উচ্চমণ্ডে আঁধান্তত সংস্কাতিসম্পন্ন 
মানুষ | কিন্তু তাই বালয়া সাধারণ জীবনকে যে তাঁহারা দেখেন নাই বা তাহাদের 
প্রত কাঁবদের সহানুভ্াত ছিল না, এ আঁভযোগ অসত্য | 

সংস্কৃত কাঁবদের জীবন-বোধ বাঁণাতন্বের আঁতি উচ্চ গ্রামে বাঁধা এবং তাহা 
চ'তার গভীরে সম্প্রসারত । জীবনের কেন্দ্রীয় সুউচ্চ লক্ষ্যকেই তাঁহারা 
খ'ীঁজয়াছেন । এই জন্য “বাস্তব বাঁলতে যে দ্‌ঢ়বদ্ধ ধারণাঁট আধুনক কালে গাঁড়য়া 
উঠিয়াছে, সংস্কৃত সাহত্যের বাস্তব তাহা হইতে স্বতন্ত্র । ইহাদ্বারা কোন জীবনের 
প্রাতি কবিদের অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার ভাব বুঝায় না, বরং এম্বর্ষে ও প্রাচ্ুর্যে পারবার্ধত, 
সুখে-সম্াদ্ধিতে লালত মানস প্রবণতাকেই বুঝায় । 

(৮) সংস্কৃত সাহত্যের প্রকাশভাঙ্গর মধ্যেও এই মানস-প্রবণতা প্রাতিফাঁলত। 
কি ডীন্ত বোঁচন্রযে, কি বর্ণনার প্রাচূর্যে একটি *লথমন্থর ভাব পারলাক্ষিত হয় । গল্প 
বলিতে গিয়াও কবিগণ দ্রুতত্বকে নয়, মন্থরতাকেই প্রশ্রয় দিয়াছেন । চলার বেগ 
বলার আনন্দে মন্দীভূত হইয়া গয়াছে। শ্রোতাও কাব্যের এই 'সপ্ধরীঁতর বিরুদ্ধে 
কোন প্রাতিবাদ উত্থাপন করেন নাই । বন্তব্যের বিষয় অপেক্ষা বস্তব্যের ভাঙ্গই 
সংস্কত সাহিত্যের 'বাশস্ট গৌরব । 

(৬) এই প্রসঙ্গে আচার্য কুণ্তকের একি কথা মনে পড়ে। তান বলেন, 
একজন লেখকের উীন্ত-বৈচিন্ত্য বা ভাঙ্গ-ভাঁণাতি তাঁহার জীবনের আ'ভিজ্ঞতা, শিক্ষা- 
দীক্ষা ও প্রান্তন সংস্কারের ফল । শিক্ষা-দীক্ষা, পাঁরিবেশ, অভিজ্ঞতা, সংস্কার যে 
কাঁবর যত সমদ্ধ, অর্থাৎ কাঁব-ব্যন্তত্ব যাঁহার যত পাঁরপুস্ট, তাঁহার কাব্য তত 
উৎরুস্ট | সংস্কৃত সাহতা পাঠ কাঁরলে এই সত্য মর্মে মর্মে উপলব্ধ হয় । এখানে 'যাঁন 
কাব তান শিক্ষা-সম্বলহণীন নন, তাঁহার সণয় আছে, পুজি আছে, তাই আঁধকার 
আছে । সাহিত্য সস্তা অনুভাাঁতির সহজ বাঁহঃপ্রকাশ মান্র নয়--উহা অন্তাঁনীহত 
অনুভবের জ্ঞান-গভীর বৈদগ্ধাপূ্্ণ প্রকাশ । সাহত্যরচনার পশ্চাতে সংস্কত 
কবিবর্গের এই প্রস্তুতি ষে কোন পাঠকের দন্টি আকর্ষণ করে । তাঁহাদের শিক্ষার 
সমৃদ্ধি, জ্ঞানের 'বস্তৃতি ও গভীরতা, অনুভবের তারতা, আভিজ্ঞতার বোচত্রয ও 
প্রকাশের নৈপৃণ্য এক অপার বিস্ময় । কোন সংস্কত কাব দৈব প্রেরণাবশে কাব্য 


৬ প্রাচীন ভারতীয় সা'হ্ত্য ও বাঙালদর উত্তরাধিকার 


রচনা করেন নাই, করিয়াছেন স্বা় ব্যস্িত্ব ও আত জ্ঞান-পৌরুষের প্রেরণাবলে * 
সংস্কত সাহতা কাবি-বান্তিত্বের ম্বাতন্দ্যে সমুজ্জবল, ইহা পৌরুষেয় । 


৩. কাব্যশাখার পরিচয় 
দৃশ্যকাব্য (নাটক ) 


সংস্কর্তে দশ্যকাব্য বা নাট্য-সাহত্য সুসমূদ্ধ । কিন্তু, কোন: সময় হইতে 
নাটকের সূত্রপাত, কে প্রথম নাট্যক্র-_-তাহা জানা অসম্ভব । নাট্যশাস্ের প্রণেতা ও 
প্রথম প্রয়োগকতা হিসাবে গাম্ধর্ববেদের আদি খাঁ ভরতের নাম স্াবাঁদত । কিন্তু 
পণশ্ডিতগণের মতে ভরতের নাট্যশাস্ত্রের কাল খ্রান্টীয় 'দ্বতীয় শতক 11511]1] । অথচ 
নাট্যশাস্তে উল্লোখত বাধ অনুসারে নাটক পাওয়া যাইতেছে তাহারও পূর্বে । 
৮/০১০ প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন, গ্রীক সংস্পর্শের প্রভাবেই এদেশে নাট্যকলা 
গাঁড়িয়া উঠ্িয়াছে ৷ তাঁহাদের য্বান্ত প্রধানতঃ এই সকল তথ্যের উপর প্রাতাষ্ঠিত-_(১) 
10018) শব্দের অনুকরণে এদেশের নাটকে “যবনী" ও “ষবনিকা” শব্দের প্রয়োগ, ২) 
পাঁরিচয় উদ্ঘাটনের জন্য কোন স্মারকচিহ্ছের ব্যবহার, (৩) কোন অপারাঁচতা যুবতীর 
প্রাতি রাজার আসান্তি ও বাধা জয় কাঁরয়া তাহার সাঁহত মিলন । কিন্তু ভারত?য় 
নাট্যসাহতোর উপর গ্রীক নাট্যকলার প্রভাব এই সকল অবান্তর কারণ দ্বারা 
সমর্থন করা যায় না। ভারতীয় নাটকে 'যবনিকা, আবরণ-পট রূপেই ব্যবহৃত হয়, 
কিন্তু গ্রঁক নাটকে (0910-এর কোন প্রয়োগ ছিল না।১ দ্বিতীয়তঃ পাঁরচয় 
উদ্বাটনের জন্য স্মারকচিহ্ের প্রয়োগ এদেশে নূতন নয় ৪ রামায়ণে হনুমান রামের 
অঙ্গ;রিয়ক দ্বারা সীতার নিকট 'নজের পরিচয় 'দিয়াছিলেন । তৃতীয়তঃ যেদেশে 
রাজাদের বহযীববাহ অনুমোদিত, সেদেশে এক মাঁহষী বর্তমান থাকতে অন্য যুবতনর 
প্রতি আরুম্ট হওয়ায় বৈদোশক খণের প্রশ্ন উঠে না। সবাপেক্ষা ঝড় কথা, ভারতীয় 
নাটক যাঁদ গ্রীক প্রভাবেই গাঁড়য়া উঠিবে, তাহা হইলে এদেশের নাটকে প্রথম হইতেই 
[198505 সৃষ্টি হইল না কেন ? তাহা ছাড়া, প্রাচীন গ্রশক নাটক ধমাঁয় অনুষ্ঠানের 
অঙ্গরূপেই আভনীত হইত ।২ শকন্তু এদেশে নাটকের উৎপাত্ত লোকরঞ্জনার্থে 
[ বনোদকরণং লোকে নাট্যমেতদ্‌ ভবিষ্যাত'-_নাট্যশাস্ত ১.৮৬ 41 উহা পর্বকছুল, 
বজয়োৎসবে ও রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে আভিনীত হইত । 

ভারতবর্ষে নাট্যশিষ্প স্বতন্তরভাবেই বিকশিত হইয়াছিল । গ্রীক আবিভাঁবের 
পূর্বেও যে এদেশে নাটক প্রচালত ছল, তাহার প্রমাণ আছে । পাান-ব্যাকরণে 
[ প্রীঃ পৃঃ ষণ্ত শত্তক ] নটসত্রের উল্লেখ আছে । রামায়ণে [400-200 ৪. 0] 
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সংগ্কত রসসাহিত্য এ 


কিশীলবে'র উল্লেখ দেখা যায় । নাটকের বীজ বেদেও আছে। বেদের সংলাপ- 
প্রধান আখ্যানসন্ত [ যেমন, পুরুরবা-উর্বশী সংবাদ খা. ১০.১৫ 7], ভারতীয় 
নাটকের আদর্প । বৌদক যুগে 'নৃতই) (10215090502 8০6919? ) ছিল 1১ 
নাট্যশাস্বে বলা হইয়াছে খগ্বেদ হইতে পাঠ্য, সাম হইতে গীত, ধজ?ঃ হইতে অভিনয় 
ও অথব্বেদ হইতে রদ আহরণ করিয়া নাটকের উৎপাত্ত।২ মনে হয়, বোদক 
সাহত্যে যাহা ছিল ধাঁজ, তাহারই পরবতাঁ রূপ পণোঙ্গ নাটক । 


() নাটকের সংজ্ঞার্থ ও লক্ষণ 
ভারতবর্ষে নিজস্ব ধারায় যে নাট্যকলা গ্াঁড়য়া উঠ্িম্নাছিল, তাহার সংজ্ঞার্থ ও 
লক্ষণ অলৎকারশাস্তে লাপবদ্ধ হইয়াছে । ভরতের নাট্যশাস্তই এাঁবষয়ে পাথর । 
নাটক হইতেছে “লোকবৃত্তানুকরণ' [ “লোকবৃত্তানুকরণনং নাট্াম৮__নাটাশা, ১.৭৮ ] 
মানুষের সুখদুঃখ সমান্বত যে স্বভাব, অঙ্গাদ আভনয় দ্বারা তাহার প্রকাশই নাটক, 
যোহয়ং স্বভাবো লোকস্য সুখদুঃখ সমন্বিতঃ | 
সোহঙ্গাদাভনয়োপেতো নাট্যমিত্যাভিধীয়তে ॥ [ নাট্যশাব্ত ১.৮৫ ] 
আচার্য ভরতের নাট্যসংজ্ঞায় নাটকের প্রাণবস্তুকেই তুলিয়া ধরা হইয়াছে ৷ 
জীবনের অনুকরণই নাটক । ইউরোপেও নাটকের এই সংজ্ঞার্থথ গৃহীত । পার্থক্য 
এই যে, ভারতবর্ষ যেখানে জীবনের যে কোন ভাবের আভনীত রুপাঁটকেই নাটক 
বাঁলয়াছে ['ব্রেলোকাস্যাস্য সর্বস্য নাট্যং ভাবান:কীর্তনম.- নাট্যশান্্র ১.৭৬, ইউরোপ 
সেখানে দ্বন্দব-সংঘাত পূর্ণ ভাবের অভিনয়কেই নাটক বলিয়াছে । ফলে ইউরোপীয় 
নাটক হইয়াছে সংঘাত-প্রধান, আর ভারতীয় নাটক ভাব বা রসপ্রধান । 
ইউরোপীয় নাটকে আছে দ্রুত গাঁত ও সংহাতি--ভারতীয় নাটকে আছে মন্থরতা ও 
বিস্তাত । রুচি ও জীবন-চযরি 'বাভন্নতাতেও দুই দেশের নাটক স্বতন্ত্র । 
আচার্য ভরত নাটকের অন্তরঙ্গ স্বরূপে 'বিচার কাঁরয়া নাটকের আকার ও প্রকার 
সম্পকে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন ৷ পরবরতাঁকালের আচায'গণও নাটকের বাঁহরঙগ 
লক্ষণগ্ালর উপর গুরুত্ব আরোপ কাঁরয়া নাটকের সংজ্ঞার্থ 'নরূপণ কারয়াছেন । 
আনলঙকারিক 'ববনাথের “সাহত্যদর্পণ' গ্রন্থে নাটকের এই সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে & 
নাটকং খ্যাতবৃত্তং স্যাং পণসন্ধিসমান্বতম্‌ । 
বিলাসপ্ধার্দি গুণবদ যুন্তং নানাবভাতাভঃ ॥ 
সুখদুঃখ সমুদ্ভাত নানারস িরন্তরমূ। 
পণ্চাদিকা দশপরাস্তন্রাৎ্কাঃ পাঁরকীর্তিতাঃ ॥। 








১.:07810থ] 3005 গাওয়া ৮০1 ৮.1117, 
২. জগ্রাহ পাঠামৃদ্বেদাৎ সামভ্যো গীতমেব চ। 
যজুবে'দাদভিনয়ান: রসানারর্বণাদপি ॥। [ নাট্য, শা, ১, ১৭ ]]। 


৮ প্রাচন ভারতাম্ন সাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


প্রখ্যাতবংশো রাজার্ধ ধারোদাত্ঃ প্রতাপবান্‌। 

দব্যোহথ 'দব্যাদব্যো বা গুণবান: নায়কো মতঃ ॥। 

এক এব ভবেদঙ্গী শঙ্গারো বীর এব বা। 

অঙ্গমন্যে রসাঃ সর্বে কার্যং নির্ব হণেহদ্ভুতম্‌ ॥। 

চত্বারঃ পণ বা মৃখ্যাঃ কার্যব্যাপ্‌ত পুরুষাঃ | 

গোপচ্ছাগ্রসমাগ্রন্তু বন্ধনং তস্য কীততম ॥। [সাহত্যদর্পণ. ষষ্ঠ পঃ] 

--১. নাটকের “বৃত্ত” হইবে একটি পুরাণ-ইতিহাস প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত, ২. ইহাতে 
পণ্চসন্ধি (মধ্খ, প্রাতমুখ, গরভ? িমর্শ ও উপসংহার) থাকিবে, ৩. ইহা বিলাস, খাদ্ধি 
প্রভাত গুণসংযুন্ত হইবে, ৪. ইহাতে থাকিবে সুখ-দুঃখ হইতে সমুদ্ভূত নানারস এবং 
&. ইহা পাঁচ হইতে দশ অঞ্কে 'বভন্ত হইবে ; ৬. নাটকের নায়ক হইবেন প্রখ্যাত 
বংশোদ্ভূত দিব্য বা আঁদব্য কোন ধারোদান্ত প্রতাপশাল? ব্যন্তি, ৮. ইহাতে শঙ্গার বা 
বাররস অঙ্গী হইবে, অন্যান্য রস অঙ্গরূপে থাকবে এবং ঈনর্বহণ সান্ধতে থাকবে 
কোন বিস্ময়জনক ব্যাপার ; ৯. ইহাতে মৃখ্যতঃ চারজন বা পাঁচজন পররুষ পান্ন 
থাকবেন এবং ১০. ইহার রচনা হইবে গোপচ্চ্ছাগ্রের মত (অর্থাৎ ঘটনা “বস্তৃত হইয়া 
কমে ক্রমে সক্ষম আকার ধারণ কাঁরবে। কোন বিষয় মুখসাম্ধিতে সমাপ্ধ হইবে, 
কোনাট বা প্রাতমুখ সান্ধিতে বা গভে)। 

'গোপচ্চ্ছাগ্রসমাগ্রন্তু বন্ধনং তস্য কীর্তিতম--এই বাক্যটি দ্বারা আচাষ" বিশ্বনাথ 
নাটক রচনার গ্‌্ঢ় কৌশলাট সত্কোতিত কাঁরয়াছেন । নাটক রচয়িতা প্রথপুম বর্ণন"য় 
বস্তু নিরেশ কাঁরয়া, উল্লিখত বীঁজকে 'বস্তৃত কাঁরয়া থাকেন ; তাহার পর বাদ্ধপূর্বক 
বিচার করিয়া সেই বিস্তৃত ঘটনাগঠলিকে আবার সংশ্লিষ্ট করেন। বীজ অতকারত 
হইয়া পৃষ্পিত হয়, আবার পুষ্প বাজেই প্রত্যাহত হয় । নাটকও ঠিক সেইরূপ । 
মুদ্রারাক্ষম নটেকেও নাটকের বীজ বস্তার সম্পকে মন্ত্রী রাক্ষসের মুখে এই সত্য 
প্রকাশিত হইয়াছে 1১ 

উপরের নাট্যসংজ্ঞা হইতে দেখা যায়, নাটকের প্রধান অবয়ব তিনটি ঃ বস্তু, নেতা 
ও রস [“বস্ভুনেতারসশ্চৈব নাটকেহবয়বা মতাঃ] | নাটকে প্রথমতঃ থাকবে একাঁট 
বস্তু-বৃত্ত বা কাহনী ; দ্বিতীয়তঃ একজন নায়ক ; এবং তৃতীয়তঃ ইহাতে আভাসিত 
হইবে একাঁট রস। একটি বস্তুকে রসে রূপায়িত করিতে প্রয়োজন কুশীলব বা নাটকের 
পান্রপান্রধ | তাহাদের পাঁরচালক “সত্রধার” | সূ্রধারই নাটাসূত্র ধারণ কাঁরয়া থাকেন 
এবং নাটকের সূচনা করেন । এই সমচনাকে বলা হয় পর্বরঙ্গ (2191506) । ইহার 





১. কাষেপিক্ষেমাদৌ তনমাঁপ রচয়ংস্তস্য বিস্তারমিচ্ছন 
বীজানাং গাঁভণতানাং ফলমাতি গহনং গমুদভেদয়গ | 
কুর্বন্‌ বুদ্ধ্যা বিমর্শং প্রসৃতমাঁপ পুনঃ সংহরন্‌ কার্ধজাতং 
কর্তা বা নাটকানামিশ্মন্ভবাঁতি ক্লেশমস্মদবিধো বা ॥। [মদ্রা ৪র্থ অত্ক] 


সংস্কৃত বসসাহত্য ৯১ 


অন্তর্গত নান্দ ও প্রস্তাবনা । প্রথমে 'নান্দী পাঠ করা হয়। 'নান্দী” হইতেছে 
নঙ্গলাচরণ ; দেব-'্বজ-নৃপাঁদর আশশীবচন সংযুক্ত শ্লোক | নাম্দগ পাঠের পর সভা- 
পুজা ও কবি-পরিচয় প্রদানেরও নিয়ম আছে । প্রস্তাবনা হইতেছে নাটকের মুখ্য বস্তুর 
স্থাপনা | সূত্রধার নট, বিদুষক বা পাঁরপাম্বিকের সাহত আলাপ কারতে কাঁরিতে 
প্রস্তুত বিষয়ের সূচনা করিষা থাকেন । ইহাব পবেই মূল নাটকের আরম্ভ । নাটকের 
মূল কথাবস্তু পাঁচ হইতে দশ অত্কে বিভন্ত ৷ অণ্ক হইতেছে নাটকেব অধ্যায বিশেষ । 
ইহাতে নায়কের চ'রিপ্ন প্রত্যক্ষ হয়, রস ও ভাব ব্যন্ত হইতে থাকে । নাটকীয় তাৎপয* 
ক্রমে কমে অগুঢ় (সুস্পন্ট) হয় | ইহার মাঝে মাঝে গদ্য, মাঝে মাঝে শ্লোক বা পদ্য 
থাকে । অতক মধ্যে নাটকের বাঁজ সংহত হয় না, বরং হাস্য-উদ্বেগজনক বহুবিধ 
ব্যাপার দ্বারা বীজাত্কুর বিস্তত হইতে থাকে । অত্কের বর্ণনীয় বিষয় বহাঁদিনের ঘটনা 
নয় [“নানেকাঁদনানবর্ত্য কথযা সম্প্রযোজতঃ-_সাঁহ্ত্যদর্পণ] ; ইহাতে বধ, যুদ্ধ, 
রাজ্যবিপ্লব, মতত্যু, দন্তচ্ছেদ্য বা নখচ্ছেদ্য কোম ব্লীড়াকর বিষষ, অধরপানাদ বা 
নগরাদ অবরোধের দৃশ্য প্রদর্শিত হয না । অংকশেষে সকল পান্র-পান্রীরই নিক্কান্ত 
(প্রস্থান ) দেখানো হয় । 

কিন্তু অংক [বিভাগ হইতেও নাটকের সান্ধ-বিভাগেব গুবৃত্ব সমাধক | এই সন্ধি 
অহ্কের মত প্রতাক্ষ কোন ভাগ দ্বারা প্রদর্শিত হয না, কিন্তু নাটকীষ বস্তুব স্থাপনা, 
উন্মেষ, বিকাশ ও পাঁরণাম সন্ধির দবারাই সঁচিত হয় । সাম্ধি হইতেছে নাটকীয় বস্তুর 
ক্রমাবকাশ ও পারণাঁতর অদৃশ্য বিভাগ । নাটক “পণ সন্ধি সমাণবিতঃ'- এই সন্ধিগলর 
নাম মুখ, প্রতিমখ, গর্ভ, বিমর্শ ও নির্বহণ 1১ মুখসীন্ধতে বস্তুর স্থাপনা, প্রাতমখে 
বাঁচত্র চারন্র ও ঘটনার ঘাত-প্রাতিঘাতে কথাবস্তুর অগ্রগাতি ও বিস্তার, গভসান্ধতে 
ইহার ঘনীভূত অবস্থা, বিমর্ষ সাম্ধতে বস্তুজালের নৎকুচন ও ানরবহণ সন্ধিতে কার্য 
ফলোৎপাঁত্ত অর্থাং উপসংহার । সংস্কৃত নাটকেব উপসংহার 'বয়োগান্ত হয় না [শবয়ো- 
গান্তং ন রুপকম] ; ক্কাতি, প্রসাদ ও আনন্দে ইহার পাঁরসমাপ্ত । সর্বশেষে থাকে 
একটি প্রশান্তি বা ভিরতবাক?” । 

আভনয় দ্বারাই রূপক প্রাণবন্ত হইয়া উঠে । আভনয় চার প্রকার £ আঁঙ্গক, 
বাচিক, আহায* ও সাত্বক । অঙ্গ দ্বারা নিম্পন্ন অভিনযকে আঁঙ্গক বা অঙ্গাভিনয় এবং 
বচন দ্বারা 'ীনষ্পন্ন আঁভিনয়কে বাচিক আঁভনয় বলা হয়। নাটকের সংলাপগূল হয় 
সংস্রত, না হয় প্রাকত  শাক্ষত বা উচ্চস্তরের মানুষের ভাষা সংস্কত এবং আশাক্ষত 
ও নারাঁদের ভাষা প্রাকৃত । গানগলও প্রাকৃতে নিবদ্ধ । আহার্য আভনয় বলতে 
বুঝায়, নেপথ্য বিধান বা সাজ-সং্জা । অভিনয় দ্বারা অশ্রু, কম্প, স্বেদাদ সাত্বক 
ভাবের প্রকাশকে সাত্বক আভনয় বলে । 

আভনাীত রুপাঁটই “রূপক বা “নাটক? । 


] ১. মুখং প্রাতমুখং গভো বিম্য উপসংহাত | 
ইতি পণ্াাস্য ভেদাঃ স:াঃ......।1 [ সাহিত্য-দর্পণ. ৬ষ্ঠ পাঁরঃ ] 





(1) নাষ্ট্যকার ও নাটক-প্রসঙ্গ 
|| অশ্বঘোষ ॥ 

প্রথম নাট্যকাররূপে আমরা পাই অন্বঘোষকে । অন্বঘোষ কাঁণচ্কের সমসামায়ক । 
বাঁলন 'বশ্বাবদ্যালয়ের অধ্যাপক 101. ন্‌. [,80619 তুরফান অগ্চল হইতে কয়েকটি 
ছিন্ন তালপন্রে অন্বঘোষের নামাৎকত একখান খাঁণ্ডত নাটক আঁবচ্কার কাঁরয়াছেন। 
নাটকটির নাম “সাঁরপনুত্র প্রকরণ" বা “সারদ্বতী প্রকরণ”। এই প্রকরণাঁট বিখ্যাত 
বৌদ্ধ আচার্য সারিপাত্তর ও মৌদ্‌গল্যায়নের কাহিনী অবলম্বনে রচিত । নাটকাঁট নয় 
অধ্কে বিভন্ত । ব্রাহ্মণগণও যে বৃদ্ধদেবের শিষ্ত্ব গ্রহণ কাঁরতেন, ইহাই নাটকের 
বর্ণনীয় বিষয় । এই নাটক হইতে কয়েকাঁট মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায় £ (৯) 
অ*বঘোষের সময়েও প্রকারভেদে নাটককে প্রকরণ? ব্লা হইত, (২) নাটকের সংলাপে 
সংস্কত ও প্রাকৃত উভয় ভাষাই ব্যবহৃত হইত; আঁভজাত ব্যন্তগণ সংস্কৃত এবং প্রারুত 
জন প্রারুত ব্যবহার কাঁরতেন ৷ ভারতীয় নাটকের প্রাচীন নিদর্শন হিসাবে “সারপূত্র 
প্রকরণ” অতিশয় মূলাবান । 


|| ভাস ।। 


কাঁলদাসের “মালাবকাশ্নীমন্ত্' নাটকে প্রাথতযশা নাট্যকার রূপে তিনজনের নাম 
করা হইয়াছে--ভাস, সৌমিল্ল ও কাবপনত্র ।১ সৌমিল্ল ও কাঁবপূত্র সম্পর্কে ইতিহাস 
নীরব ; কিন্তু পরব্ত+কালের অনেকেই ভাসের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উল্লেখ কাঁরয়াছেন । 
বাণভট্ট তাঁহার খ্যাত হর্ষচঁরতের প্রস্তাবনা” ম্লোকে বাঁলয়াছেন £ 

সূত্রধার কৃতারম্ভৈ নটিকৈ কহুভূমিকৈঃ | 
সপতাকৈ শো লেভে ভানো দেবকুলেরিব ॥। 

--কেহ যেমন সত্রধারের [ শি্পীর | কৌশল-নির্মিত, বহৃভামক [ বহৃতল 
বিশিষ্ট ] পতাকা [ বৈজয়ন্তীঁ |] সশোভিত দেব ভবন প্রাতীষ্ঠত কাঁরয়া যশোলাভ 
করেন, সেইরূপ মহাকাঁব ভাসও স্রধার [ নট | মুখে আরব্ধ, বহুভামকা [ পান্ত ] 
সমন্বিত, পতাকা [ প্রাসা্গিক কথা ] যুক্ত নাটক সমূহের রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিলেন ।,২ 
কাঁব রাজশেখরও “সন্তু মুস্তাবলীতে” ভাসের নাটকশ্চক্রের কথা উল্লেখ কাঁরয়া 
'স্বগ্নবাসবদত্তা* যে তাহারই রচনা, তাহা নির্দেশ কাঁরয়াছেন । "কম্তু মহাকাব ভাসের 
নাম ইতস্ততঃ উল্লেখিত হইলেও ভাসের নাটকাবলণর পারিচয় অন্ঞাত ছিল । ১১০৯ 


শপ না সাপ 


১. প্রাথতযশাং ভাস-সৌিল্ল-কবিপনন্রাদীনাং প্রবদ্ধানাতিক্রম্য বর্তমান কবেঃ 
কালদাসস্য কতৌ কথং বহুমানঃ-_মালবিকাশ্নামন্ত্, ১ম অক । 

২. অনুবাদ শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক, প্রাতিজ্ঞা যৌগম্ধরায়ণম- প্রবন্ধ-_সাহিত্য 
পৌষ, ১১২০ । 
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প্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত গণপাতি শাস্তী পদ্মনাভপুরের মণ-লিককর মঠ হইতে তালপাতায় 
লিখিত একথানি মহাগূল্য গ্রন্থ আঁবজ্কার করেন । গ্রন্থখাঁন কেরলের ভাষায় 'লাখত, 
ইহাতে মোট এগারো'টি নাটক ছল । নাটধ্গুলির নাম-_স্বপ্ননাটকম্‌, প্রাঁতিজ্ঞা নাঁটিকা, 
পণ্টরান্রম, অবিমারকম, বালচারতম্‌, চারুদত্তম্‌, মধ্যমব্যায়োগঃ, দৃতবাক্যমৃত দূত- 
ঘটোংকচম:, কর্ণভারম্‌, ও উরুভঙ্গম্‌ ৷ ইহার পরে অনুরূপ আরও দুইখাঁন নাটক 
আবিচ্কত হয়--প্রাতিমা নাটকম্‌ ও আভষেক নাটকম- । 
এই তেরোখাঁন নাটকেরই রচনা প্রণালী প্রায় একরূপ । প্রত্যেকটি গ্রন্থের আরম্ভে 

'নান্দ্যন্তে ততঃ প্রবিশাতি সত্রধারঃ বাঁলয়া সত্রধারের মুখে নান্দী শ্লোকটি দেওয়া 
হইয়াছে ৷ এগুিতে “প্রস্তাবনা'র পারবে স্থাপনা” শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে । অন্যান্য 
নাটকে যেমন প্রস্তাবনা অংশে কাবির ও নাটকের নাম ঘোষিত হয়, এই নাটকগৃলিতে 
তাহা নাই । কাবির নাম নাই-ই, তবে গ্রন্থশেষে অর্থৎ ভরতবাক্যে নাটকের নাম 
উল্লেখিত হইয়াছে । ভরতবাক্যগূলি প্রায় এক ধরনের, যথা, “মহীমেকাতপুত্রা্কং 
রাজাসংহঃ প্রশাস্তু নঃ” [ স্বপ্নবাস্বদত্তা, বালচারত, দূতবাক্য ] অথবা “তথা লক্ষম্যা 
সমাযুক্তো রাজা ভূমিং প্রশাস্তু নঃ' [ প্রাতিমা নাটকম্‌ 1 এই সকল লক্ষণ হইতে 
অনৃমত হয়, নাটকগুদল একই ব্যান্তর রচনা । 

এই ব্যান্তাট কে? পাণ্ডত গণপাঁত শাম্ধী মনে করেন, ইনিই মহাকাঁব ভাস ॥ 
ভাস “দ্ব*্নবাসবদত্তা” নাটকের রচয্পিতা, এই নাটক-চক্তের প্রথম নাটকথানর নাম “দ্বগ্ন 
নাটকম্‌” বা “স্বপ্ন বাসবদত্তম্‌ । তাহা ছাড়া ভাস “সত্রধার কতারট্ভৈঃ নাটক রচনা 
কারয়া যশোলাভ কাঁরয়াছিলেন বাঁলয়া বাণভও্ যে উন্তি কাঁরয়াছেন, তাহার সাহত এই 
নাটকগুলির মিল লক্ষিত হয় । 

ভাসের পারচয়-প্রসঙ্গ 'কছুই জানা যায় না। নাটকে 'তাঁন 'নজের নাম পযক্তি 
উল্লেখ করেন নাই । তাঁহার রচনাবলী হইতে এইট;কু মাত্র তথ্য সংগ্রহ করা যায়, তান 
বণ” ব্রাঙ্ষণ ছিলেন, আর তান ছিলেন ভারতবর্ষের উত্তরাণ্চলের আঁধবাসী | 

ভাসের আবভবের কালও 'তাঁমরাচ্ছন্ন । গণপাঁত শাস্ত মহাশয় ভাসকে খ্রীষ্ট- 
পূবান্দের, এমন 'কি পাঁণাঁনরও পূর্ববর্তী বলিয়া মনে কাঁরয়াছেন । কিন্তু, %/10161- 
1012 প্রমুখ পাণ্ডতগণ মনে করেন, ভাস অশ্বঘোষের প্‌বরবতীঁ নহেন, আবার 
কাঁলিদাসের পরবতীও নহেন । 

ভাসের রচনা 'বিষয়-বোচিন্তর্যে পর্ণ । তিনি মহাভারত, রামায়ণ এবং প্রচালিত 
প্রাচীন কাহিনী অবলঘ্বনে নাট্যবস্তু রচনা করিয়াছেন । মধ্যমব্যায়োগ, দতঘটোৎকচ, 
পণ্চরান, দৃতবাক্য, উর্‌ভঙ্গ, কর্ণভার প্রভৃতি নাটকের 'বষয় মহাভারত-কাহন'ী ॥ 
বালচারতে রুষেের বাল্যলশলা হইতে আরম্ভ কারিয়া কংসবধ ও উগ্রসেনের আভিষেক 
পর্যন্ত ঘটনা দেখানো হইয়াছে-_ইহার মূল 'হারবংশ” ; ইহাতে 'রাসলীলা"র পারবতে 
“হল্লিস' শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে । হল্লিস একপ্রকার মণ্ডলনৃত্য । কৃষ্ণ গোপাীগণকে 
লইয়া এই হল্লিসঃ ক্রীড়া করিয়াছিলেন ৷ ভাসের নাটকেও হল্লিসের বিবরণ পাওয়া 
যায় । প্রাতমা ও আঁভষেক নাটকের কাহিনী রামায়ণ হইতে সমানৃত। প্রাতমা 


১২ প্রাচীন ভারতীয় সাহতায ও বাঙালার উত্তরাধকার 


নাটকের সাতাঁট অক । ইহার 'বিষয়--রামের বনবাস ( ১ম অঙক ), দশরথের মৃতু 
( ২য় অক ), ভরতের মাতুলালয়ন হইতে অযোধ্যায় আগমন ও প্রাতমা-গহ (০2 
1)09956) হইতে পিতা দশরথের মৃত্যু অনুমান ও কৈকেয়ীর সাঁহত সাক্ষাৎ (৩য় অব্ক), 
সুমন্তরসহ রামকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ভরতের চিন্রকূটে গমন ও পাদুকাসহ 
প্রত্যাবর্তন (৪র্থ অঙ্ক), সীতাহরণ ও জটায়বধ ( &ম অঙ্ক ), রামের বিপদ আশৎকা 
করিয়া ভরতের ল্কাগমনের সঙ্কল্প ( ৬ষ্ঠ অ্ক ), রাবণবধ ও সাীতাসহ বনাশ্রমে 
প্রত্যাবর্তন, ভরতের পণবটাগমন, রামের অযোধ্যা আগমন ও আঁভষেকানন্তর 
রাজাভার গ্রহণ ( ধম অঙ্ক )। “আঁভষেক' নাটকের বিষয় বালীবধ ও সম্রীবের 
রাজ্যাঁভষেক । প্রাতিজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ, স্বগনবাসবদত্তা, চারুদত্ত ও আঁবমারক প্রচলিত 
কথা অবলম্বনে রচিত । 

উদয়ন-বাসবদত্তার কথা লইয়া রচিত দুইখাঁন নাটকঁ--প্রাতিজ্ঞা” ও “স্ব'নবাসবদত্তা, 
ভাসের খ্যাত নাটক | “স্বগ্নবাসবদত্তা” প্রতিজ্ঞা” নাটকের পারপূরক । 

চারাট অধ্কযুস্ত 'প্রাতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ” নাটকের বষয়__মন্তী যৌগন্ধরায়ণের 
কৌশলে বংসরাজ উদয়ন কর্তৃক অবন্তী রাজকন্যা বাসবদত্তার অপহরণ | অবন্তীর 
রাজা ছিলেন প্রদ্যোত, তাহার কনা র.পলাবণ্যবতী বাসবদত্তা । বাসবদভার পাঁণ 
প্রার্থনা কাঁরয়া মগধ, কাশী, বঙ্গ, সংরাষ্ট্র, মাঁথলা, শরসেন প্রভাতি অণ্চলের রাজগণ 
প্রস্তাব প্রেরণ করয়াছিলেন--কিন্তু বংসরাজ উদয়ন কাহাকেও প্রেরণ করেন নাই। 
অথচ রুপে-গুণে উদয়নই যোগ্য পান্ত। প্রদ্যোত কৌশলে উদয়নকে বন্দী করার 
মন্ত্রণা করিলেন । উদয়ন বংশ পরম্পরায় “ঘোষবতা” নামক বাঁণার আঁধকারা 1ছলেন, 
এই বাঁণার ঝতকারে তান হম্তী বশীভূত কাঁরতে পারতেন । প্রদ্যোত নাগবনে 
নলহস্তী ন্যাস কারবার ছলে উদয়নকে বন্দী কাঁরলেন। উদয়নের বিচক্ষণ সাঁচব 
যৌগন্ধরায়ণ এই কথা শ্রবণ কাঁরিয়া প্রাতিজ্ঞা করিলেন £ 

যাঁদ শব্রুবলগ্রস্তো রাহ্‌ণা চম্দ্রমা ইব | 
মোচয়াম ন রাজানং নাঁস্ম যৌগন্ধরায়ণঃ | 

_-রাহঃগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় শত্রুবলগ্রস্ত রাজাকে যাঁদ মস্ত করিতে না পার, তবে আমার 
নাম যৌগন্ধরায়ণ নয় । 

এই প্রাতিজ্ঞা করিপা যৌগন্ধরায়ণ অন্যান্য অমাতাগণের সঙ্গে ছদমবেশে 
উজ্জীয়নীতে উপাস্থিত হইলেন । নিজে উন্মত্তকের বেশ ধারণ কাঁরলেন। স্থির হইল, 
প্রদ্যোতের নলাগার নামক হস্তকে শঙ্খ-দুন্দভির ভীষণ শব্দে মত্ত করিয়া উদগ্ননকে 
উদ্ধার কারবেন। এমন সময় সংবাদ আসল উদয়ন কারাগ্ৃহ' হইতে রাজকন্যা 
বাসবদত্তাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, বাসবদত্তাও উদয়নের প্রাতি অনুরাগবতী। তখন 
যৌগদ্ধরায়ণ আর একটি প্রাতিজ্ঞা করিলেন, _ঘোষবতীবাণা, নলাগার হস্ত+, সেই 
আয়তলোচনা বাসবদত্তা এবং রাজা উদয়নকে যাঁদ আম হরণ কারতে না পারি, 
তবে আমি যৌগন্ধরায়ণ নাহ । 

যৌগন্ধরায়ণের এই প্রাতিজ্ঞাগীলির জন্যই নাটকটির নাম, প্রাতজ্ঞা যৌগন্ধ- 
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রায়ণম- ।যৌগন্ধরায়ণ প্রাতজ্ঞা সফল কাঁরয়াছিলেন । তাঁহারই কৌশলে উদয়ন ঘোষ- 
বতী-বীণা, নলাগার হস্তী এবং রাজকন্যা বাসবদত্তাসহ বৎসরাজ্যে ফিরিয়া আসতে 
পারিয়াছলেন । যৌগন্ধরায়ণ অবশ্য বন্দী হইলেন । কিন্তু আঁচরেই রাজা প্রদ্যোত 
এই বিচক্ষণ সচিবের সাঁহত সান্ধ করিয়া একাঁট চিত্রপটে বাসবদত্তা ও উদয়নের চিন্র 
আঁতকত করাইয়া উজ্জীয়নীতে বর-কন্যার বিবাহ সম্পন্ন করাইলেন । 

'ছবগ্নবাসবদত্তা'র বিষয় ইহার পরবর্তাঁ ঘটনা । এই নাটক ছয় অঙ্কে বিভভ্ত । 
উদয়ন সম্পর্কে এইরূপ একটি 'সদ্ধবাকা প্রচলিত ছিল, মগধরাজ দর্শকের ভখ্নী 
প্দয়াবতীকে বিবাহ করিতে পারলে উদয়ন হতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে পারবেন । 
যৌগন্ধবায়ণ স্থির কারলেন, বাসবদত্তাকে গোপন কারিয়া তান সদ্ধবাক্াকে সফল 
করাইবেন ৷ একাঁদন উদয়ন মৃগয়ায় বহির্গত হইলে, যৌগন্ধরায়ণ পারব্রাজকের বেশ 
ধারণ কারয়া বাসবদত্তাকে লইয়া পথে বাঁহর হইলেন । সংবাদ প্রচারিত হইল, 
আঁশ্নদাহে বাজপুরাী ভস্মীভূত হইয়াছে, বাসবদপ্তা আঁপ্নদগ্ধ হইয়াছেন এবং যৌগ- 
ন্ধরায়ণও বাসবদত্তাকে উদ্ধার কাঁরতে গিয়া আঁগ্নতে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছেন । এঁদকে 
যৌগন্ধরাষণ বাসব্দন্তাকে মগধরাজকন্যা পদ্াবত'ীর ানকট “ন্যাস'রূপে গাঁচ্ছত রাঁখয়া 
আত্মগোপন কারিয়া রাঁহলেন । বাসবদত্তা আবাঁন্তকা বেশে পদনাবতীর সহচরী 
হইয়া রাহলেন । উদয়নের রাজ্যে আঁগ্নদাহের সংবাদ মগধেও পৌছিল । সন্তগ্ু 
উদয়ন কোন প্রকারে বাসবদত্তার বিচ্ছেদে জীবন ধারণ কারয়া আছেন শযানয়া বাসব- 
দত্তা অ'তরে হস্টা হইলেন । কিন্তু একদিন শুনিয়া মমহিতা হইলেন যে, পদযাবত? 
বংসরাজ উদয়নের প্রাতি অনুরাগবত । উদয়নও প্রয়োজন বশতঃ মগধে উপস্থিত 
হইয়াছেন, সেইদিনই উদয়নের সাঁহত পদনাবতীর বিবাহ সম্পন্ন হইবে | বিবাহ সম্পন্ন 
হইল এবং বাসবদত্তাকেই ববাহের বরণ-মালা গাঁথয়া দিতে হইল । বাসবদপ্তা অশ্রু- 
জলে মালা গ্রাঁথতে গাঁথতে ভাবলেন £ এদং বব মএ কত্তব্বং আসী । অহো অকরুণা 
খু ইস.পরা [ হায়, দেবগণ ক অকরুণ ! ইহাও আমাকে কাঁরতে হইল ]। 

বিবাহান্তে বাসবদত্তা সংবাদ পাইলেন, সখী পদমাবতাঁ ?শরঃপঁড়ায় অসুস্থ হইয়া 
“মুদ্রগ্‌হে? অবস্থান করিতেছেন ; বাসবদত্তা স্থির কাঁরলেন, তান সখাঁকে দেখিতে 
যাইবেন । উদয়নও খবর পাইলেন, পদ্মাবতী অস্স্থা। যঁদও উদয়ন বাসবদত্তার 
বিরহে কাতর, তথাঁপ .পদনাবতাঁর অসমস্থতার সংবাদ পাইয়া তিনি রান্রকালে 
'সমদ্রগৃহে” উপাঁস্থছত হইলেন । পদনাবতী তখনও সমূদ্রুগহে আসেন নাই । ক্লান্ত 
উদয়ন শব্যায় নাদ্রুত হইয়া পাঁড়লেন । ইত্যবসরে বাসবদত্তা গৃহে আসিয়া 'স্তামিত 
প্রদীপে উদয়নকে পদয়াবতী মনে কারয়া তাহার পারবে শয়ন কাঁরলেন | সহসা স্বপ্নে 
উদয়ন “হা বাসবদত্তে বালিয়া খেদোন্ত করিয়া উঠিতেই বাসবদত্তা চকিতে উঠিয়া 
পাঁড়লেন এবং মুহূর্তে সব বাঝয়া ততক্ষণাং গৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত 
হইলেন । এমন সময় উদয়নের নিদ্রাভঙ্গ হইল । স্বন্পালোকে বাসবদত্তাকে দেখিয়া 
[তান দ্রুত শয্যা হইতে উঠিয়া বারের দিকে অগ্রসর হইলেন । কিন্তু আর কাহাকেও 
দোঁখতে পাইলেন না । ইহা স্বপ্ন, না বাস্তব ! উদয়ন ভাবলেন £ * 


১৪ প্রাচশন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


যাঁদ তাবদয়ং স্বখ্না ধন্যমপ্রাতবোধনম্‌ । 
অথায়ং 'বিভ্রমো বা স্যাদ: বিভ্রমো হ্যস্তু মে চিরম্‌ ॥ 

-_যাঁদ ইহা স্বপ্ন, তাহা হইলে ঘৃমই ভাল ছিল । যাঁদ ইহা বিশ্রম, তাহা হইলে এই 
'বিভ্রম চিরচ্ছায়ণ হউক । 

স্বপ্নে বাসবদত্তা-দশ“ন হইয়াঁছল বাঁলয়া নাটকাঁটর নাম প্বঙ্নবাসবদত্তা” 
মগধরাজের সহায়তায় উদয়ন বৎসরাজ্যে পুনঃ প্রাতষ্ঠিত হইলেন এবং স-সহচরী 
পদয়াবতী বৎসরাজ্যে 'ফাঁরয়া আসলেন । এমন সময় অবন্তীরাজ্য হইতে প্রদ্যোত 
পূনঃ প্রাতাত্ঠত উদয়নকে আভিনন্দন জানাইয়া কণ্ঠুকণী ও ধান্রীকে বৎসরাজ্যে প্রেরণ 
কারলেন । প্রদ্যোত বাসবদত্তার দগ্ধ হওয়ার সংবাদ পাইয়াছিলেন । তথাপি 
জামাতার চিত্বাীবনোদের জন্য, যে আঁঙ্কত চিন্ত্রে উদয়ন-বাসবদত্তার পাঁরণয় সু্পন্ন 
করাইয়াছিলেন, তাহা উদয়নকে পাঠাইয়া দিলেন । উদয়ন প্রাতকাতি দৌখয়া চণ্চল 
হইলেন । পদনাবতণ যুগপৎ প্রহ্ৃস্টা ও টীদ্বগ্না হইলেন এবং উদয়নকে জানাইলেন, 
এই প্রাতরাতর সদৃশ এক রমণণ তাঁহারই অন্তঃপুরে এক ব্রাহ্মণের 'ন্যাস"রূপে রক্ষিতা 
হইতেছেন । উদয়ন এই কথা শুনিয়া উৎফুল্ল হইলেন, কিন্তু পরমূহততেই ভাবলেন, 
“পরম্পরগতা লোকে দৃশ্যতে রূপতুল্যতা? । 

ঠিক এই সময়েই যৌগম্ধরায়ণ প্রবেশ কাঁরলেন । তিনি পদাবতাকে গাঁচ্ছত ন্যাস 
আনয়ন করিতে বাঁললেন। “ন্যাপ আনীত হইলে সকলে সাবস্ময়ে দেখল, 
ন্যস্তা রমণণ স্বয়ং বাসবদত্তা ৷ রাজা উদয়ন ও বাসবদত্তার আবার মিলন হইল । 

ভাসের. নাটক পাঠ কারতে করিতে "বিস্ময়ে আভিভূত হইতে হয়। প্রায় দুই 
হাজার বংসর পূর্বে অতাঁত ভারতে এই ধরনের নাটক রাঁচত হইয়াছিল, ইহা কম 
গৌরবের কথা নয় । শ্রদ্ধেয় রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বাঁলয়াছেন, “এই প্রদণপ্ত 
প্রাতিভাসম্পন্ন মহাকাঁবর কজ্পনার বিশালতা, উংপ্রেক্ষাশান্তর আ'তশয্য, মানব- 
চিত্তবাঁত্বর সম্যগজ্ঞান ও তব্বর্ণনে সামর্থ) প্রভৃতি গুণাবলী অন্প ছল না 1১ 
ীস্তটি 'বন্দুমাত্র আতরাঁঞ্জত নয় । ভাসের সবপেক্ষা বড় গুণ সহজসরল ভাষা 
ও বাস্তব চিন্রাৎ্কন দক্ষতা । তাঁহার রচনায় অলৌকিকতার ছ্ছান কম, অযথা প্ররাতি 
বর্ণনাও নাই,_আছে জীবনধার্মতা ও ঘটনার অনুকূল পাঁরবেশ রচনার ক্ষমতা । 
ইংরাজি 11009--0921 17017% এবং [1010 ০ /১০00০)--দুইই ভাসের নাটকে 
অদ্ভুত রুতত্বের সাঁহত প্রদর্শিত হইয়াছে । ইহাই ভাসের নাটকের “পতাকা? 
[ “সপতা কৈরশোলেভে' ]ঃ একটি বিষয়ের প্রসঙ্গে অনুরূপ আর একটি বিষয়ের 
অবতারণার নাম “পতাকা” । ভাসের নাটকে এই পতাকার প্রচুর দৃম্টা'ত আছে। 
“প্রীতজ্ঞা” নাটকে £- রাজা প্রদ্যেত মাহষাীর সাঁহত বাসবদত্তার বর-নিবচিন বিষয়ে 
আলাপ কাঁরতেছিলেন । মগধ, কাশী, বঙ্গ, সৌরাণ্ট্র, 'মাথলা, শরসেন অঞ্চল হইতে 
লোভনীয় বিবাহের প্রস্তাব আসিয়াছে, কিন্তু রাজা স্থির কারতে পাঁরিতেছেন 
না, কাহাকে পান্ররূপে নিবচিন কাঁরবেন । রাণীকে তান প্রশ্ন করিলেন, 'কিস্তে- 
বৈতেষাং পান্রতাং যাঁত রাজা । এমন সময় কণ্টকী আসিয়া নিবেদন কবিল, 


সংস্কত রসসাহিত্য ১৫ 


“বংসরাজঃ ।,-_যেন পান্র-পান্রীর অজ্ঞাতসারেই বাসবদত্তার বর নিব্চিত হইয়া গেল । 
এই বর বংসরাজ উদয়ন | ইহা ৮০:৮৪] 17০1৩-র একাটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ । 1102 
01 £০0০0-এর একটি স্ন্দর দম্টান্ত আছে প্রাতমা” নাটকে (১ম অতক)। দশরথ 
রামচন্দ্রুকে রাজ্যে আভিধিন্ত কাঁরবেন । “রাজ্যে উৎসবের সাড়া পাঁড়য়া গিয়াছে । এই 
উৎসবে নাটক আঁভিনীত হইবে । অবদাতিকা নেপথ্য-বিধানের গৃহ হইতে একাঁট 
“হ্কল' চার কাঁরয়া আঁনয়াছে । এমন সময় চেটণ সহ সীতা প্রবেশ কাঁরলেন ৷ অব- 
দাঁতকার হাতের বুকল দেখিয়া সীতার বল্কল পারতে সাধ হইল £ হলা, কিং ণ্‌ হু 
মম দি দাব সোহদি-_দেখি এই বজ্কলে আমাকে কেমন মানায় । এই বাঁলিয়া সাঁতা 
শনজের অঙ্গে ব্কল ধারণ কাঁরলেন । ঠিক এই সময়েই আভষেকের 'িবঘ [উিদ্ঘাদো 
আহসেঅস্‌স+ ] সৃচিত হইল এবং ঘটনাক্রমে প্রকাশিত হইল, রামচন্দ্রকে চতুর্দশ 
বংসরের'জন্য বনবাসে যাইতে হইবে [ বষাঁণি' কিল বস্তবাং চতুর্দশং বনে ত্য়া, 11 
সীতাও বনবাসের সাঙ্গনী হইলেন । যে বঞ্কল প্রারধান কাঁরয়া সীতাকে রামের 
বনানুগমন কাঁরতে হইবে, নাট্যকার শানপূণ কৌশলে তাহা পূর্বেই .সঈতার অজ্ঞাত- 
সারে তাঁহার অঙ্গে পরাইয়া দিয়াছেন £ শুধু তাই নয়, সুকৌশলে সীতাকে 
আভরণহাীনাও করিয়াছেন । এ নাট্যকৌশল অপূর্ব নাট্রকীয়তা ও আশ্চ্য নাট্য- 
প্রাতিভার স্বাক্ষর | 


॥ কালিদাস ॥ 

সুদূর অতাঁতের অন্ধকার লোক হইতে যে জ্যোতিদ্ক-দীপ্তি সমগ্র ভারতের 
কাঁবমানসকে আলোকিত করিয়াছে, তিনি “কাবপাঁত' কালিদাস । এদেশের কাব্য- 
নকুঞ্জে [তান পককুলপাঁতি” ; শুধু তাই নয়, তানি “চরকাঁব । বান্মীকি-ব্যাসের 
মত তাঁহার কাবাধারা আঁতি সাধারণ লোকের ঘাটে ঘাটে প্রবাহত হয় নাই বটে, 
কিন্তু ভারতবর্ষের অগাঁণত কবি কাঁলদাসের কাব্য-পাীঘূষ পান করিয়া ধন্য হইয়াছেন 
এবং তাঁহার কাব্য-রসে সঞ্জশীবত হইয়া নব কাবা সৃ্টি করিয়াছেন । লৌকিক কাব্য- 
নাটকের রাজ্যে কালিদাস সার্বভৌম সম্রাট ৷ বিদেশেও কালিদাসের অসাধারণ প্রাতষ্ঠা । 

শকন্তু অদম্টের পাঁরহাস, অন্যান্য প্রাচীন কাঁবদের:মতই, কাঁলদাসের কাল ও 
জীবনন সম্পকে আত অজ্প তথ্যই আঁবচ্কত হইয়াছে । সুন্দরের সাধক কবি কাল- 
দাস আজ 'িংবদন্তখ ও জনশ্রাতির কবি । এই িংবদন্তঁ হইতে এইটুকু মান তথ্য 
সংগ্রহ করা যায়, কাঁলদাস ছিলেন আকাট মূর্খ । এমন মূর্খ যে, যে বৃক্ষের শাখায় 
তান বাঁসয়াছিলেন, তাহাই কর্তন কাঁরতেছিলেন । পাঁণ্ডতগণ প্রগলংভা এক রাজ- 
কন্যার সাহত তকে পরাজিত হইয়া এই আকাট মূর্খের সাহত কৌশলে তাহার বিবাহ 
সম্পন্ন করাইয়াছলেন ৷ ববাহের রান্রেই কালদাসের এই মূর্খতা ধরা পড়ে। স্ব্রী 
নাক দুঃখ কারয়া বলেন, 'িষ্ট্রং 'লম্পাঁত যং বা রংবা । তট্মৈ দণ্ডা নাবড়ুনিতম্বা ॥, 
দ্লীর 'নকট গাঁঞ্জত হইয়া কালদাস মনের দুঃখে আত্মবিসর্জন 'দিতে প্রবৃত্ত হন । 
তখন স্বয়ং সরস্বতী আঁবর্ভত হইয়া তাঁহাকে বর প্রদান করেন । সহসা কালিদাসের 


১৬ প্রচীন ভারতাঁয় লাহিত্য ও যাগালীর উত্তরাধকার 


মুখ হইতে “জয় জয় দেবি” ম্লোকটি নির্গত হয় । মুখ" পশ্ডিতে পাঁরণত হইয়া গৃহে 
ফারয়া আসেন এবং স্ত্রীর প্রশ্নৈর উত্তরে বলেন 'অস্তি কশ্ছিদ বাগ বিশেষঃ একাঁট 
বিশেষ কথা আছে । কাঁথত আছে, কালিদাসের 'তিনখানি শ্রেণ্ঠ কাব্যের আরম্ভ এই 
বাক্যটর প্রথম 'তিনাট শব্দ লইয়া ।১ জীবৎকালের 'কংবদন্তাঁ এই যে, কালিদাস 
ছিলেন রাজা বিক্লমাদিত্যের সভাকাঁব ঃ প্লাজসভায় যে “নবরত্ু ছিলেন, কালিদাস 
তাঁহাদের অন্যতম রত্ব।২ আর একাঁট জনশ্রুতি, কালিদাসের শোচনীয় মৃত্যু ঘটে 
1সংহলে ৷ 'সংহলরাজ কুমারদাসের এক গাঁণকা 'ছিল । কুমারদাস ছিলেন কাঁব । তানি 
একটি কবিতার প্রথম চরণ “কমলে কমলোৎপাত্তঃ শ্রুয়তে ন চ দৃশ্যতে” 'লাঁখয়া পাদ- 
পূরণের জন্য গাঁণকাকে প্রদান করেন এবং পাদপূরণ কাঁরতে পাঁরিলে তাহাকে প্রচুর 
পুরস্কার দিবেন বলিয়া প্রাতশ্রুত হন । কুমারদাসের অনুরোধে কালিদাস 'সংহলে 
1গয়া এই গাঁণকার গৃহে বাস করেন এবং অসমাপ্ত চরণ পুরণ কাঁরম্না লিখেন, “বালে 
তব মদখাম্ভোজে দম্টামন্দীবরদ্বয়ম্‌ ॥॥” পুবস্কারলোভে গ্াঁণকা কাঁলদাসকে হত্যা 
করে। কুমারদাস ইহা বুঝিতে পা'রয়া গাঁণকাকে কালিদাসের চিতাতে দগ্ধ করান । 
কালিদাসের জন্মস্থান সম্পকে িংবদন্তাঁ নীরব । কালদাসের কাব্যাদিতে উচ্জাঁয়নীর 
বর্ণনাবাহল্য দৌখয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, কালিদাস উজ্জীয়নীর আঁধবাসী 
ছিলেন | ধর্মমতের দিক হইতে কালিদাস ছিলেন শৈব । 

কাঁলদাসের আ'বভবিকাল সম্পকেও নানা মত প্রচলিত আছে । রবীন্দ্রনাথ 
কই বাঁলয়াছেন, “হায়রে কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল, পাঁণ্ডতেরা 'ববাদ 
করে লয়ে তারিখ সাল ।, কালিদাস 'বকুমাঁদত্যের সভাকাঁব ছিলেন, এই উীস্তর 
উপর নভ'র কারয়া কেহ কেহ কালিদাসকে শকার বকুমাদত্যের (খ্রীঃ পৃঃ ৫৮) 
সমসামায়ক মনে করেন । কিন্তু আঁধকাংশ পাঁণ্ডতবর্গের মতে কালিদাস ছিলেন 
গুপ্তরাজ 'দ্বতীয় চন্দ্রগুপ্ত বক্মাদত্যের [ ৩৮০--৪১৩ খ্রীষ্টাব্দ ] সভাকাব। ৩ 
সম্ভবতঃ চন্দ্রগুপ্তের পনর কুমারগুপ্তের জন্ম উপলক্ষ্যে তান কুমারসম্ভব, 
রুনা করেন। 

কা'লদাস একাধারে কাব ও নাট্যকার | তান (১) খতুসংহার (২) কুমার- 
সম্ভব (৩) রঘুবংশ (8) মেঘদূত--এই চার খানি কাব্য এবং (১) মালবকাশ্নামন্ত্ 


রঃ ৯, কুমার সম্ভবের প্রথম শ্লোকের টা আছে “আঁস্তি, ( “অস্ত্যুত্তরস্যাং দাশ 
দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম মগাধিরাজঃ ) ; মেঘদ্‌ত কাব্যের প্রারম্ভে আছে, “কিশ্চিং 
( কিশ্চিৎকান্তাবিরহ গুরুণা এ ) ইত্যাদি এবং রঘুবংশমূ-এর আরম্ভে 
আছে বাগ" ( বাগর্থাবব সম্পৃক্ত বাগর্থ- ৮ জগতঃ পতরো বন্দে পার্বতী 
পরমেশবরো 11) 

২. ধন্বন্তাঁর ক্ষপণকামরসিংহ-শতকু-বেতালভট্ট-ঘটকপর-কালিদাসাঃ । 

খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্বাঁন বৈ বররুচির্নব বিব্রমন্য ॥ 
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(২) বরুমোব্শী ও (৩) শকুন্তলা--এই তিনখান বিখ্যাত নাটক রচনা করেন। 
এগ্াল ছাড়াও শ্‌ঙ্গারাষ্টক এবং শ্রুতবোধ নামে ছন্দ গ্রন্থ কালদাসের রচনা বাঁলয়া 
মনে করা হয়। 
চ্যদেশীয় নাট্যকারদের মধ্যমাণ কাঁলদাস ৷ তাঁহার প্রভাব যুগাঁতশায়ী 1) 
সংস্কৃত নাট্যকারগণের তো কথাই নাই, প্রাকৃত ভাষায় যাঁহারা নাটক রচনা করিয়াছেন, 
নব্য ভারতীয় আর্য ভাষায় যাঁহারা নাটক 'লাঁখয়া যশস্বী হইয়াছেন, সকলেই অজ্প- 
বিস্তর কাঁলদাসের 'নকট খণী । 
কাঁলদাস যে যুগে নাটক রচনা করেন, তখন নাট্যশাস্বের নিয়মগুলি 'বাঁধবদ্ধ 
হইয়া গিয়াছে । ভরতমুন যে অম্টরসানুকল নাট্যশাদ্ৰ্ের প্রণেতা, কালিদাস পীবরু- 
মোবশী” নাটকে তাহা উল্লেখ করিয়াছেন ।১ কালিদাসের নাটকে অলংকারশাস্মের 
নিদেশ কেবল প্রাতপািত হয় নাই, তাহার সুষ্ঠু প্রয়োগের দিকেও সতক্ণ দৃজ্টি 
দেওয়/ হইযাছে । সামাজিকগণের তন্ময়তা সম্পাদনে ইহাদের আবেদন অসাধারণ । 
কেহ মনে করেন পণ্াঞ্ে বিভন্ত মালাবকা্নামন্ত” কাঁলদাসের প্রথম নাটক ঢ) 
প্রস্তাবনায় এই নাটককে নতনতর রচনা [ “কাব্যং নবম ] বলা হইয়াছে । প্রাথত- 
যশা প্রাচীন কাব ভাস, সৌমল্ল, কাবপুত্রদের তুলনায় এই নাটক নূতন, কিন্তু তাই 
বাঁলয়া ইহা “অবদ্যম (িন্দাহ্ ) নয় । কালিদাস নিজেও স্রধারের মুখে এই 
কথা বলাইয়াছেন । এই নাটকেও কাঁলদাসের প্রতিভার যোগ্য স্বাক্ষর বর্তমান । 
নাটকের নায়ক আঁ্নীমন্র এীতিহাঁসক চারন্র । এই আঁগ্নামত্র “সুঙ্গবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । “বদভ'রাজ্যের অনাতম সামন্ত মাধব সেনের ভগ্ন মালাবকাকে অশ্নিমিত্র 
পত্বীরুপে লাভ কারয়াছিলেন। এই বৃত্তান্তটুকুই হাতহাসাশ্রত, তাহা ছাড়া 
নাটকে ইতিহাসের অনবৃত্তি বিশেষ নাই । প্রেমের কবি কালিদাস এই নাটকে 
প্রেমের বিচিন্ন গতি ও বিলাসকেই রূপাঁয়ত কাঁরয়াছেন । 
ঘটনাচক্রে অপরূপ রূপলাবণ্যবতী 'বিদর্ভকন্যা মালাঁবকা পাটমাহষী ধারণ 
দেবীর পাঁরচাঁরকা রূপে আগ্নামন্রের অন্তঃপুরে স্থান লাভ করেন । যাহাতে মালাঁবকা 
রাজার চোখে না পড়ে, প্রধানা মাঁহষা ধাঁরণী সেই উদ্দেশ্যে মালাঁবকাকে অভিনয় 
শিক্ষার্থ নাট্যাচার্য গণদাসের নিকট অর্পণ করেন । কিন্তু রাজা একাঁট চিন্রপটে 
মালাবকার চিন্র দোখয়া রূপমুগ্ধ হন এবং একাঁট "ছিক” আভিনয় প্রসঙ্গে মালাবকাকে 
সাক্ষাৎ দোখয়া প্রণয়াসন্ত হন । বিদ্‌ষকের চেষ্টায় ও কৌশলে আশ্নামন্র ও মালাবকার 
লন ঘটে । ইহাতে পাটমাহষী ধাঁরণধ ক্লুদ্ধ হইয়া মালাবিকাকে অবরুদ্ধ করেন । 
শেষপর্যন্ত মালাবকা যে সত্যই পাঁরচারকা নহেন, 'তাঁন “দেবীশব্দক্ষমা সতী” 





১. মুীননা ভরতেন যঃ প্রয়োগো ভবতীচ্বুষ্টরসাশ্রয়ো 'নিবদ্ধঃ,__ বিক্রম, 
( ২য় অক) রঃ 

২. “পুরাণাঁমত্যেব ন সাধ সর্বং ন চাপ কাবাং নবামত্যবদ্যমত ( মালাবকাশ্ন- 
মন্ত্র, প্রদ্তাবনা ) 


৬ 


১৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


“আহজণবদ?” ( অভিজনবতা ) রাজনাঁন্দনী, ইহা প্রকাশিত হয় এবং ধাঁরণীর ক্রোধ 
শান্ত হয়। তিনিই উদ্যোগ হইয়া অবশেষে মালাবকাকে আঁ্নমিত্রের করে 
অর্পণ করেন। 

 €মালাবকা্নিিত্র নাটক হইতে কাঁলদাসের চাঁর্র-চিত্রণ দক্ষতা, রাজ অন্তঃপনুরের 
তৎকালীন 'বলাস বৈভব এবং আঁভনয় ও আঁভনয় প্রয়োগ নৈপৃণ্যের বহু বিষয় 
জানতে পারা যায় । কেন্দ্রীয় চান মালাবকা ও আঁশ্লিমিত্র ৷ নায়কা হিসাবে মাল- 
1বকা ধারা, মুগ্ধা । রাজকন্যা হইয়াও তাঁহাকে পাঁরচারিকার মত থাকিতে হইয়াছিল, 
কম্তু মালাবকা ধৈ্হারা হন নাই । মালাবকা শত বাধাবিপাস্তকে উপেক্ষা কাঁরয়া 
স্ফুটনোন্মুখ কুসুমের মত ধারে ধীরে মুকুলিতা ও পুষ্পতা হইয়া উঠিয়াছেন এবং 
স্বীয় গৌরবে প্রাতিষ্ঠিতা হইয়াছেন ! আশ্নামন্রের নায়কোঁচিত ধৈর্য ও অধৈর্য দুইই 
সুন্দর ফুটিযাছে। আশ্নামন্ত্র প্রেমিক, আঁশ্নীমন্ত্র রাজা । দুইটি ভমকাতেই আঁখ্নু- 
তর সমুজ্জবল । ধারিণী দেবীর মধ্যে নারীজনোচিত ঈষ্াঁ ও উদারতা, কঠোরতা ও 
কোমলতা, অপত্য স্নেহ ও পাঁত-প্রীতি সুন্দর ফুটিয়াছে । এই নাটকের অন্যতম 
চারন্র রাজবয়স্য বদৃষক | মালাবকা ও আঁধ্নীমন্রের মিলনসংঘটনে বিদূষকের দান 
অসামান্য । কালিদাসের অন্য কোন নাটকে 'বিদূষকের এতটা কার্যকারিতা, এমন 
চাতুর্য, এমন বুদ্ধির খেলা প্রদর্শিত হয় নাই । রাজঅন্তঃপাুরের চিত্র উদ্বাটনেও 
কাঁলদাসের নৈপুণ্য লক্ষণীয় । তখনকার রাজপূরী ছিল ভোগপুরাঁ 2 প্রেমগত ঈষা, 
কলহ এখানকার 'নতানোমাত্তক ব্যাপার । এই প্রসঙ্গে এই নাটকের অন্যতমা প্রাঁতি- 
নায়িকা “যুস্তমদা” ইরাবতণঁর চরিব্রটি লক্ষণীয় । একদিন এই ইরাবতাঁ ছিলেন রাজার 
পপ্রয়-পান্রী । আজ তান উপোক্ষতা | মদাঁবহ্যলা উপোক্ষতা এই নারীর চণ্ডমার্ত 
ও দুরন্ত রোষ হৃদয়কে সচকিত করে ; আর সঙ্গে সঙ্গে উপোক্ষতা নারীর জন্য 
সহানুভূতিও জাগে ।_ইরাবতীর এই উীন্তঁটি বড় করুণ £ হায়, পুরুষ আঁবশ্বাসী । 
নাগী তাহার নিকট ব্যাধের গীতি-গৃহতচিত্তা হরিণীর ন্যায় বাতা হয় [৩য় অচ্ক]। 
তখনকার অন্তঃপুরে এইরূপ বণ্ণিতা কত নায়কা ষে বাস- কাঁরতেন, তাহার সংখ্যা 
করা কঠিন । অন্তঃপুরের নিয়ন্ত্রী ছিলেন পাট-মাহষাঁ। পাঁরচারিকা ও অন্যান্য 
সপত্বীদের এমনকি রাজাকেও তাঁহার যোগ্য ময্যদিা রক্ষা করিয়া চাঁলতে ইইত | 'মাল- 
বিকা*নমিত্রঁ নাটক হইতে কািদাসের কালে আঁভনয়-শক্ষা, নাটক-প্রযোজনা ও 
নাট্যরসা'ভব্যন্তির নিগ্‌় রহস্য সম্পকে” নানা তথ্য জানা যায় । প্রয়োগপ্রধানং হি 
নাট্যশাস্তরম্‌”_ নাটকের রসাসাম্ধ বর্ণনায় নয়, প্রয়োগে অঙ্গমুদ্রা দ্বারা অন্তরের 
ভাব বাস্ত কাঁরগ্লা 'রস-বিষয়ে সামাজিকের তণ্ময়তা সম্পাদন, করতে প্যারলেই আভনয় 
সার্থক ববোঁচত হইত । নাট্যাচার্ধগ্ণ এই আভিনয়, শিক্ষা 'দিতেন। 'বাভন্ন নাট্যাচাের 
মধ্যে প্রতিদ্বন্দিতা হইত ঃ প্রতিদ্বান্দ্তার ফলাফল নিভ'র করিত আভিনয়-নৈপুণোর 
উপর । নাটক-সম্পকে নাট্যাচার্য গণদাসের মূখ হইতে জানা যায়, 

দেবানামিদমামনান্ত মুনয়ঃ কান্তং ক্রতুং চাক্ষুষম্‌ | 
রদদ্রেণেদমুমাকৃত বাতিকরে স্বাঙ্গে বিভস্তং দ্বিধা | 


সংস্কত রসসাহত্য ১৯ 


ব্িগুণ্যোদ্ভবমন্ত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে । 
নাট্যং ভিন্নরুচেজনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধকম্‌ ॥। [ মাল. ১ম অঙ্ক 7 
_-( নাট্যশাস্তের ) মুনগণ ( ভরত-মতঙ্গাদ ) বলেন, নাটক দেবতাঁদগের সুখকর 
চ।ক্ষদূষ যঞ্জ | দ্বয়ং রুদ্র ( নটরাজ শিব ) উমার সাঁহত একাত্ম হইয়া স্বীয় অঙ্গে এই 
নাট্যের দুই প্রকার ভাগ ধারণ করিয়া আছেন । নাটকে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণোদ্ভূত 
নান। চাঁরন্র ও নানাপ্রকার রস দৃস্ট হয় । নাটক ভিন্ন রুচ বিশিষ্ট সকল লোকেরই 
তুঁষ্ট-বধায়ক ।১ 
€ঁবরমোবশিধ” নাটক পি অ্কে 'বভন্ত | ইহাতে বহযাবখ্যাত পুরূরবা ও উব্শীর 
প্রেমকাহনী শববৃত হইয়াছে এ যজূরেদে পুরূুরবা ও উর্শী আঁগ্নজনন কাচ্ঠমান্র 
[ যজ:৫. &.২ 13; িকন্তু খশ্বেদে পুরূরবা ও উর্বশন প্রোমক-প্রেমিকা [খা ১০. ৯৫]। 
পুরূরবা ও উর্বশী প্রেমকাহন৭ পুরাণের নানাহ্থুলে বার্ণিত হইয়াছে] ৪. ৬-৭, 
ভাগ. ৯. ১৫, হার-হরি ২৬] ।(কালিদাস এই সকল উৎস হইতে উপাদান সংগ্রহ কাঁরয়া 
শবকুমোবর্শণ” রচনা কাঁরয়াছেন । ঘটনা-বন্যাস কালদাসের গনজস্ব । চারত্র- 
গাঁলও কাঁলদাসের প্রাতভাস্পর্শে 'বাশষ্ট হইয়া উঠিয়াছে । পাট-মাহফী কাশীরাজ- 
পত্রী দেবী ওশীনরীর চাঁরত্র কালিদাসের মৌলিক স্ন্ট) নাট্যকার ,বেদ-পুরাণ 
বার্ণত বহৃখ্যাত উবশী-ীবদায় 'দয়া নাটক সমাপ্ত করেন নাই ।( বিক্ুমোবশণ 
মিলনান্ত নাটক | 
সুরাঁবদ্বেষী কেশী দানব স্বরপ্সরী উব্শীকে হরণ কাঁরয়া লইয়া যাইতেছিল। 
আকাশপথে আর্তনাদ শানিয়া চন্দ্রবংশের রাজা পুরূ্রবা দৈত্যের হাত হইতে তাঁহাকে 
মুক্ত করেন । প্রথম দর্শনেই পুরূরবা ও উবশী পরস্পরের প্রাত অনূরন্ত হন। 
এদকে দেবরাজ ইন্দ্র উর্বশী-উদ্ধারের সংবাদ পাইযা রাজাকে স্বর্গে আহবান করেন। 
িন্তু কার ব্যপদেশে পুরুরবা রাজধানীতে ফিরিতে বাধ্য হন। উবশও সখা 
চন্রলেখা সহ স্বর্গে গমন করেন, কন্তু মন পাঁড়য়া থাকে রাজার কাছে [প্রথম জংকা]। 
রাজো 'ফাঁরয়া রাজাও উর্শীর চিন্তায় 'বভোর ৷ রাজার উন্মনা ভাব মহাদেবীর 
দৃম্টি আকর্ষণ কাঁরলে সংবাদ সংগ্রহের জন্য তান 'নিপ্ণকাকে প্রেরণ করেন। 
এঁদকে উর্বশী' অনুরাগবশে সখী চিন্রলেখাকে লইয়া প্রাতষ্ঠান-নগরে উপস্থিত 
হইয়া তিরস্করণী 'িদ্যাপ্রভাবে অলক্ষাচারী হইয়া থাকেন এবং রাজার প্রণয়াশত্তি 
দেখিম্না ভূ পন্রে একট প্রণয়াল'পি রাজার সম্মুখে ফেলিয়া দেন । ইহাতে রাজার 
'বিরহ-বেদনা আরও প্রচণ্ড হইয়া উঠে এবং উব্রশী রাজার নিকট আত্মপ্রকাশ করেন। 
মীলনের এই মহরতে স্বর্গ হইতে সংবাদ আসে, ভরতম্যান কর্তৃক প্রযুস্ত অস্টরসা- 
শ্রয় নাটক আঁভনয়ার্থ উর্বশশীকে স্বর্গে যাইতে হইবে । বাধ্য হইয়া উবর্শী স্বগে 
চলিয়া যান । [. দ্বিতীয় অঙ্ক 11 ওদিকে স্বর্গে লিক্ষ্মীস্রমংবর নাটক আভনয়- 
কালে উর্বশা লক্ষযীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া ভুলরুমে 'পুরুষোত্তম” চ্থছলে 'পৃরুরবা, 


তা পিন 


১. উীন্তাটর ভিতর ভরতের নাট্যুশাে্রর প্রাতধযনি আছে । 


২০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


নাম উচ্চারণ কাঁরয়া ফেলেন । ইহাতে কুপিত হইয়া উপাধ্যায় ভরত অভিশাপ দেন, 
উর্বশীকে স্বর্গন্রম্ট হইতে হইবে। ইন্দ্র তখন অন:গ্রহ কাঁরয়া এই কথা বলেন, উব্শশ 
মরতে যাইয়া পুরুরবাতেই উপরত হইবে এবং রাজা যখন উর্বশী-জাত পুত্রের মুখ 
দর্শন কারবেন, তখন আবার সে স্বর্গে ফারয়া আসিবে । 

এদকে উর্বশী-পুরূরবার প্রণয়-ব্যাপার অগ্রমাহষীর 'ানকট প্রকাশিত হয় এবং 
তান পাঁত-প্রসাদন ব্রত উপলক্ষ্যে ঘোষণা করেন যে, রাজা যে রমণীঁকে কামনা করেন, 
বা যে রমণঈ রাজার মিলনপ্রার্থীঃ 'তাঁন তাঁহার সাঁহত 'নার্ববাদে সখীভাবে বাস 
কাঁরবেন ৷ ঠিক এই সময়েই উর্বশও স্বর্গভুষ্ট হইয়া রাজার নিকট আ'সয়া উপাস্থত 
হইলেন । রাজা ও উবর্শীর মিলন হইল | তৃতীয় অগ্ক*]। এইবার রাজার প্রমোদ- 
বহার ও 'বরহ-প্রমাদ । মন্তবীগণের উপর রাজাভার অপণণ কাঁরয়া তান কৈলাসের 
গন্ধমাদন পর্বতে াবহারে আসলেন । সহসা রাজার অন্যমনস্কতায় ভাবস্থলনে উবর্শন 
ক্লুদ্ধা হইলেন এবং দিগ্বাদিক জ্ঞানশুন্যা হইয়া 'কুমারবনে, প্রবেশ কাঁরলেন । কৃমারবনে 
স্্ীজাতীর প্রবেশ নাষদ্ধ ছিল, দৌখতে দৌখতে উর্বশী একটি লতায় পাঁরণতহইলেন 
-__লিদাভাবেণ পাঁরণদং সে রূবম্‌ 1১ তখন বিরহে রাজার উন্মত্ত দশা । তান উর্বশাকে 
অনুসন্ধান কারতে লাগিলেন £ “ক্ক নু গতা স্যাৎ, ইতো গতা, কথং ময়া খল. তত্র 
ভবতাঁ সূচাঁয়তব্যা” ঃ পরক্ষণেই আনন্দে বাঁলয়া উঠিলেন, “হন্ত হন্ত উপলব্ধমূপল- 
ক্ষণং__এই যে পথের নিশানা পাইয়াছ, কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার বিষাদ । রাজা 
গবহহল হইয়া অচেতন পদার্থকে উদ্দেশ্য করিয়া প্র*ন কাঁরতেছেন, রুণ্দন কাঁরতেছেন । 
সহসা পাথরের ফাটলে তান একটি “রন্তমাঁণ দোখতে পহেলেন £ ইহা গৌরীচরণো- 
দ্ভবা সঙ্গমমাণ” ইহা ধারণ কাঁরলে অচিরে প্রিয়জনের সহিত মলন হয় ৷ পুরূরবা 
আচরেই একাঁট লতা দোঁখতে পাইলেন ॥ দোঁখতে দৌখতে লতা উর্বশীর পূর্বরূপ 
ফাঁরয়া পাইল । রাজা দীর্ঘ বিরহান্তে "প্ররতমাকে পাইয়া রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুরে 
প্রত্যাবর্তন কাঁরলেন [ চতুর্থ অধ্ক ]। সুখে দন কাঁটিতেছিল । সহসা একাঁদন 
এক শকুন রাজার চূড়া হইতে সঙ্গমমাঁণ হরণ কারল এবং দৌঁখতে দোঁখতে 'দপ্দেশ 
সমুক্জবল কাঁরয়া বাণপথের অতাঁত হইয়া গেল । কিন্তু অনাতাবিলদ্বেই পক্ষী শর- 
ণবদ্ধ অবস্থায় পাঁতিত হইল, এবং দেখা গেল শরে লেখা আছে, ইহা" উর্ধশীর পুত্র- 
আয়ুর শর । ঠিক এই সময়ে চ্যবন মুনির আশ্রম হইতে একটি বালককে লইয়া 
একজন তাপসী রাজসভায় উপাঁম্ছত হইলেন । সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হইল, আগন্তুক 
কুমার উর্বশীর গরভজাত পরূরবার পাত্র | রাজা প্রকে সানন্দে বরণ কাঁরলেন, 
[কন্তু উর্বশী দ28খিতা | পুরূরবা পযভ্রমুখ দর্শন কাঁরয়াছেন, আজ উর্বশীর শাপ- 
মুন্তর দন, রাজাকে ছাড়িয়া তাহাকে আবার স্বর্গে ফারিয়া যাইতে হইবে । শশানয়া 
রাজা মচ্ছিতি হইয়া পাঁড়লেন এবং সংজ্ঞা লাভ কাঁরয়া বনগমনে রুতসৎকজ্প হইলেন 
এমন সময় দেবার্থ নারদ স্বর্গ হইতে সংবাদ লইয়া আসলেন । দেবরাজ বলিয়াছেন, 
উর্বশী যাবহ্জীবন পুরূরবার সহধাঁঞ্মণীরুপে মর্তেই থাকিব্রেন । মিলনের আনন্দ 
লইয়া নাটকের পাঁরসগ্াপ্তি ঘাটল । [ পণ্চম অঙ্ক ] 


সংস্কত রসসাহিতা ২১ 


(ররামায়ণের প্রভাব থাকলেও "বক্রমোবশ"' নাটকের চতুর্থ অক কাঁব কালিদাসের 
অপূর্ব সৃম্টি। 'বিরহোম্মত্ত অবস্থায় চন্দ্রবংশাবতংস রাজা পুরূরবার অধীর ক্রন্দন 
যে-কোন হৃদয়কে স্পর্শ করে । উর্বশী কুমারবনে প্রবেশ করিয়া লতায় পাঁরণত 
হইয়াছেন ঃ নেপথ্য হইতে অপতভ্রংশ ভাষার লালত ছন্দে চ্চরী সঙ্গীত বাঁজয়া 
উিতেছে ৪ সেই সঙ্গীতের ভাবের সাঁহত সঙ্গাত রক্ষা কাঁরয়া রাজার জদয়ার্ত। 
বনভাম সচাঁকত, স্পান্দত, করুণায় মৃর্ছত-_অচেতন প্রকাতি চেতনায় অধীর । এ 
সৃষ্টি সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের গৌরব । সঙ্গীতগীলও অতি মধুর ও সময়োপযোগন । 
পাটমাহষার চীরন্রে পাঁতপ্রসাদন ব্রতে সতীর অদ্ভূত আত্মত্যাগ প্রদাশত হইয়াছে । 
তবে কাঁলদাস উব্শীর মধ্যে মাতৃত্বের গৌরব দেখান নাই ৪ হয়তো ইচ্ছা করিয়াই 
দেখান নাই । উর্বশী স্বর্গের প্রগল্ভা অপ্সরী-তাঁহার প্রেম প্রগল.উ১ প্রেমের 
প্রকাশও প্রগল্‌ভ | সম্ভোগেই তাঁহার আদর । 'বপ্রলম্ভের সকত্ুণ সৌন্দষ 
প্রেমের ত্যাগদণীপ্ত, মাতৃত্বের বাংসল্য্ত্রী লাস্যময়ী অপ্সরায় না থাকাই স্বাভাবক । ]. 

কাঁলদাসের অমর সৃষ্টি 'আভিজ্ঞান শকৃন্তলম:" ; কািদাসস্য সর্বস্বদ আভ 
শকুল্তলম ।; ঘরে ও পরে ইহার বহু সমাদর | ?বদেশে সংস্কৃত সাহতোর প্রথম 
পাঁরচিতি কাঁলদাসের “শকুন্তলা লইয়াই। কেহ কেহ মনে করেন, বিদেশে 
কাঁলদাসের নাটকের সমাদর সম. 'শা*পত রূপের জন্য ।৯ কিন্তু মহাকাব 09905 
কেবল বাহরঙ্গ শী্পত রূপের জন্য শকুন্তলার সমাদর করেন নাই, একট সংহত 
উীন্তদ্বারা রঞ্জন রশ্মির মত এই নাটকের অদণ্শ্য প্রাণকেন্দ্রে আলোকপাত করিয়াছেন । 
তিনি “শকুন্তলা” নাটককে স্বর্গ ও মতোর মিলনকেন্দ্রে বাঁলয়া ঘোষণা কারয়াছেন ঃ 
ইহা আম্মার আনন্দ, উল্লাস, মহাভোজ 2 
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শকুন্তলায় আমরা মানবজশীবনের ব্রমাঁবকাশের একাঁট সুন্দর ধারা দেখতে পাই-_ 
সৌন্দযে ও প্রাচুর্যে জীবনের যৌবন-সমারোহ, আর মাধূর্যে ও ত্যাগে জীবনের 
শান্তোজ্জবল পারণাতি । 
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২২ প্রাচশন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাঁধকার 


শকুণ্তলা নাত অধ্কে 'বিভন্ত নাটক ৷ পৌরব কূলাতলক রাজা দুষান্তের সাহত 
গন্ধবকন্যা শকুন্তলার প্রণয় ও প্রণয়-পরিণাম এই নাটকের বর্ণনীয় বিষয় । নাট্যকার 
সুকৌশলে ধারে ধারে সৌন্দর্যের যবানিকা উত্তোলন করিয়া মৃগয়ায় বাহর্গত মাহি- 
মান্বিত রাজা দষ্যন্তকে মালিনী নদীর তাঁরবতাঁ কণ্বম্বীনর তপোভ্বামতে আঁনয়া 
উপ্পাচ্ছত করাইয়াছেন । রাজা মগের প্রাত শরানক্ষেপে উদ্যত, এমন সময় বৈখানস 
কণ্ঠে 'নষেধবাণা উচ্চারিত হইল, “রাজন আশ্রমমৃগ্োহয়ং ন হন্তব্যো ন হন্তবাঃ |" 
রাজা প্রাতনিবৃত্ত হইলেন, আশ্রম-শিষ্দের 'িকট হইতে জানলেন, ইহা কুলপাঁতি 
কণ্বের আশ্রম । দহাহতা শকুন্তলার উপর আশ্রমের আতথাভার ন্যস্ত করিয়া কুলপাঁত 
সোমতীর্ঘে গিয়াছেন । রাজা আশ্রমে প্রবেশ কারলেন । তখন তাপসী বেশধারণণ 
আনন্দ্য সুন্দরী শকুন্তলা 'প্রয়সখী অনসুয়া ও প্রয়ংবদা সহ আশ্রমতরুর আলবালে 
জল নষেক করিতোছলেন । “ইদো ইদো সহীআো; এই বাক্যে আকৃষ্ট হ্ইয়া রাক্তা 
বক্ষান্তরাল হইতে শকুন্তলার শহদ্ধান্ত-দুল“ভ সৌন্দর্য দোঁথলেন £ 

অধরঃ 'কসলয়রাগঃ কোমল 'বটপানুকারিণো বাহ । 
কুসুমামব লোভনীয়ং যৌবনমঙ্গেষ সন্দ্ধম- || 

বিকশিত যৌবনের অপূর্ব এ রূপমাধূরী । বনবালা আভরণহণশীনা, তবু বজকল- 
বাসেও আশ্চর্য মনোরমা । 

মুগ্ধ রাজা কিরুপে আশ্রম-কন্যাদের 'নকট আত্মপ্রকাশ কারবেন, ভাবতে 
লাগলেন । এমন সময় একাঁট ভ্রমরের আরুমণে আকুল শকুন্তলা সখাঁদের ডাঁকয়া 
বাঁললেন, 'হলা পারস্তাঅহ মং ইমণা দব্বণীদেণ মহুঅরেণ আহহ্‌অমাণং' | সখাীরা 
পাঁরহাস কারয়া বাঁলয়া উঠিলেন, আমরা কি কারব, দুষ্ন্তকে স্মরণ কর। এই 
স্মযোগে রাজা আত্মপ্রকাশ করিয়া বাঁললেন, 'ন ভেতব্যং ন ভেতব্যম- | রাজাকে 
দোঁখয়া শকুন্তলাও আত্মহারা হইলেন । উভয়ের হৃদয়ে পূর্বরাগ জণ্মল । এমন সময় 
রাজরথ দর্শনে এক বন্য হস্তী উন্মত্ত হওয়ায় সকলকে আশ্রম্ন কুটীরে প্রত্যাবর্তনের 
নিরেশি দেওয়া হইল । শকুন্তলা কুটীরে যাইতে যাইতেও ছল কাঁরয়া সখীদের বালতে 
লাগিলেন, অনসয়ে, নব কুশাত্কুরে আমার পা ক্ষতাবক্ষত হইতেছে । কুরুবক-শাখায় 
আমার বলকল আটকাইয়া গিয়াছে । [ অণস,এ আঁহণঅ কুসসৃঈএ পাঁরকখদং মে 
চলণং। কুরবঅসাহাপাঁরলগগং অ ব্লং ]1 এই বাঁলয়া সলজ্জে রাজাকে দেখিতে 
দেখিতে মন্দগমনে 'নক্কান্ত হইলেন । রাজার হৃদয়টিও যেন শকুন্তলার দিকেই 
ধাবত হইল [ প্রথম অঙ্ক | 1 রাজা বদূষকের নিকট শকুন্তলার সংবাদ প্রকাশ 
কাঁরলেন ৷ শকুন্তলাকে কেন্দ্র কাঁরয়া দুই বয়স্যে রহস্য জাঁগয়া উঠিল | ঠিক 
সেই সময়ে আশ্রম হইতে ঘজ্জরবিঘকারা রাক্ষসদের অত্যাচার হইতে আশ্রমবাসীদিগ্কে 
রক্ষা করিবার জন্য অনুরোধ আদিল, ওঁদকে রাজধানী হইতে পাটগাহষীর ব্রতপারণা 
উপলক্ষ্যে রাজার রাজ্যে 'ফারবার আহ্বান আসল । রাজা 'প্রয় বয়সাকে রাজ্যে 
পাঠাইয়া নিজে আশ্রমের আতিথ্যে আশ্রমেই রাঁহয়া গেলেন। শকুম্তলাঘাটিত 
ব্যপার সম্পকে বয়সাকে বাঁললেন, 'পাঁরহাস 'বিজাঁল্পতং সথে পরমার্থেণ ন গৃহাতাং 


সংস্কত রসসাহিত্য ও 


£--পাঁরহাস কাঁরয়া যে কথা বাঁলয়াছি, তাহা সত্য বাঁলয়া মনে কারও না॥ 
[ দ্বিতীয় অ.ক]। রাজার ওৎসুক্য শকুন্তলাকে দেখেন, তাহার মনের অবস্থা জানেন। 
সষোগ মিলিল। তানি লতাকুঞ্ে ব "হসন্তগ্তা শকুন্তলার দেখা পাইলেন, “শোচ্যা চ 
প্রয়দর্শনা মদনাক্লষ্টেয়মূ ১ শকুন্তলা ধারে ধীরে সখীদের ?নকট জের হৃদয় উদ্বা- 
টন কারতেছেন, সাঁখ, যেদিন হইতে তপোবনের রক্ষাকারী সেই রাজার্ধ আমার 
দৃষ্টিপথে আসয়াছেন, সেইদিন হইতেই তাঁহার প্রীতি আঁভলাঘ বশতঃ আমার এই 
দশা ঘাঁটয়াছে । শানয়া রাজা সহর্ষে বালয়া উঠলেন, শ্রতং শ্রোতব্যম” এবং 
শকুন্তলার রচিত একাঁট গীতের প্রত্যুত্তরস্বরূপ 1তাঁন বৃক্ষান্তরাল হইতে লতাকুঙ্জে 
আত্মপ্রকাশ কাঁরলেন । সখাঁরাও রাজাকে স্বাগত জানাইয়া লতাকুঞ্জ ত্যাগ কারলেন । 
রাজাও শকুন্তলার সাঁহত গাম্ধর্বমতে মিলিত হইবার প্রস্তাব কারলেন । অপাঁরতৃপ্ত 
িলন-মূহূর্তে গৌতম আসতেই রাজা আত্মগোপন করিলেন । শকুন্তলা লতা- 
মণ্ডপকে উদ্দেশ্য করিয়া রাজাকে পুনবাব আসবার আমন্ত্রণ জানাইয়া গৌতমীর 
সাঁহত আশ্রমে প্রস্থান কাঁরলেন [ তৃতীর অঙ্ক ]1 
চতুর্থ অঙ্কের সচনায় একটি বিজ্কম্ভক ।১ বিচ্কম্ভক হইতে জানা যায়, গান্ধর্ব- 
মনত শকুন্তলাব সাহত মিলিত হইয়া রাজা রাজধানীতে চলিয়া িয়াছেন। রাজার 
াবরহে পাঁতিচিন্তায় তন্ময় শকুন্তলা । এমন সময় উচ্চারত হইল সমাগত এক 
আঁতাঁথব কণ্ঠস্বব__অয়মহং ভোঃ” ॥ পহঅএণ অসগ্নিহিআ* ( আত্মহারা ) শকুন্তলা 
সে স্বব শুনিতে পাইলেন না ॥ অবমানত আঁতাঁথ গন কিয়া উঠিলেন, “আঃ 
আঁতাথ পাঁরভাবানি”-_-ওরে আতাথর অবমাননাকাঁরাঁণ ! অনন্যমনে যবহার কথা 
ভাবিতে ভাবতে তুই আঁতাঁথকে অবজ্ঞা করাল, পাগল যেমন প্‌বেরি কথা স্মরণ 
কাঁরতে পাবে না, সে-ও তোকে তেমনই 'বস্মৃত হইবে |, আভশাপদাতা স্বয়ং সুলভ- 
কোপ দুবসা । শকুন্তলা তন্ময়তা বশে সে আভশাপ শুনিতে পাইলেন না। 'কম্তু 
শুনলেন সখাঁদ্বয় । প্রয়ংবদা খাঁষকে অনুনয় করিয়া পয়সহ, শকুন্তলার জন্য 
ক্ষমা ভিক্ষা ঢাহলেন । খাঁষ শুধু এইটুকু বাঁললেন, আঁভজ্ঞান আভরণ দর্শনে শাপ 
অপনীত হইবে “আঁহপ্লাণাভরণদংসণেণ সাবো ণবাত্তস্সাঁদ” || সখারা এই ভাঁবয়া 
সান্ত্বনা লাভ কাঁরলেন, রাজা রাজধানীতে 'ফাঁরবার সময় শকুন্তলাকে নিজের নামা- 
চিকত একা অঙ্গরী "দিয়া 'গিয়াছেন, প্রয়োজন হইলে সেই আঁভন্ঞান কাজে লাগবে । 
এতবড় ঘটনা যে ঘাঁটয়া গিয়াছে শকুন্তলা তাহা জানেন না ; তান তখনও "চন্র- 
লিঁখতার মত বামহস্তে বদন নাস্ত কাঁরয়া ভর্তৃ-চিন্তায় আত্মহারা [ ভত্তগদাএ 
চিন্তাএ অত্তাণং ণব ণ এসা 'বিভাবেই; ]1 
ইহাব পব মূল অঙ্কের ঘটনা--আশ্রম-তপোবন হইতে আরণ্যক শকুন্তলার পাঁতি- 
গৃহে যাত্রার দৃশ্য । শকুন্তলা অন্তর্বত্বী ৷ কশ্বমীঁন দৈববাণীতে শকুন্তলার 'ীববাহ- 


এ পা পপ 


১. বিদ্কদ্ভক্-_দূই অহ্কের মধ্যবতরট ঘটনাসমূহের যোজক একটি দৃশ্য । 


২৪ প্রাচঈন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বিষয় জানিতে পারিয়া তাহাকে পাঁতগৃহে পাঠাইবার আয়োজন করিয়াছেন ৷ খাঁষর 
হৃদয় ব্যাকুল £ 'তান উৎকাণ্ঠত, তাহার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ, নয়ন সজল । তিনি 
বাঁলতেছেন, 
বৈরুব্যং মম তাবদবদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ | 
পাীড়ান্তে গাহণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষ দুঃখৈনবৈঃ ॥। [৪থ অত্ক] 
-আম বনবাসী, স্নেহবশতঃ আমারও চিত্তের ঈদশ অবসাদ উপস্থিত হইতেছে ; 
না জানি সংসারীরা এমন অবস্থায় কি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে । বাঁঝলাম, 
স্নেহ আত বিষম বস্তু । [ অনুবাদ--বিদ্যাসাগর ] 
সখৰদ্বয় ও গৌতমী সহ শকুন্তলা আঁসয়া পিতাকে প্রাণাম কাঁরলেন । 'পতা 
আশীবদি করিয়া প্ঃবন্ন হোমাণন প্রদক্ষিণ কারিতে বলিলেন । দুইজন শিষ্য শাঙ্গরব 
ও শারদ্বত প্রস্তুত হইয়া আসলেন । যাত্রা শুরু হইল । শকুন্তলা দুই এক পদ 
অগ্রসর হইয়াই বাঁলয়া উঠলেন, দুঃখে আশ্রম হইতে চরণ চাঁলতেছে না। প্রিয়ংবদা 
বলিলেন, সাঁখ, বিরহদহঃখে তুম শুধু কাতর নও, আশ্রমও তোমার ?বরহ-বেদনায় 
মুহ্যমান ৷ শকুন্তলা আশ্রমপ্ররুতির আবচ্ছেদ্য অঙ্গ । লতা বনজ্যোৎস্নার প্রাত তাহার 
'সোদর্য স্নেহম্‌*, মূগ তাঁহার রুতপাত্র [ “পুত্র রুতকঃ মৃগঃ+ 11 এই বনকে ছাড়ুয়া 
যাইতে শকুন্তলা স্থলিতচরণা হইতে লাগিলেন, অশ্রুতে তাঁহার নয়ন ভরয়া উঠিতে 
লাগল । শারঙ্গরব অন্যান্য সকলকে ফারতে বাঁললেন । যান্রীদল ক্ষীরবৃক্ষের ছায়ায় 
দাঁড়াইলেন । খাঁববৃদ্ধ কণ্ব এইখানে দড়াইয়া রাজা দুষান্তকে যে কথা বাঁলতে হইবে, 
সেই সন্দেশ উচ্চারণ কাঁরলেন ৷ তাহার পর শকুন্তলাকে দিলেন গাহণীপদে প্রাতাঁষ্তত 
হইবার উপায়-উপদেশ এবং সর্বশেষে উচ্চারণ কাঁরিলেন ঘান্রামাঙ্গল্যের বাণী, গগচ্ছ 
শিবাদ্তে পন্থানঃ সন্তু ॥, গৌতমী ও শিষ্যদ্বয় সহ শকুন্তলা দৃ্টিপথের অন্তরাল- 
বতর্ঁ হইলেন । শকুন্তলাবিরহিত শূন্য তপোবনে প্রবেশ করিলেন সখাদ্বয় ও 
[পতা কণ্ব। 
পণ্চম অংক শকুণ্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্য । রাজকর্ম অবসানে দুষান্ত বিশ্রাম 
লইতে আ'সিয়াছেন, সঙ্গে 'প্রয়বয়স্য মাধব্য | সঙ্গতশালা হইতে একটি সঙ্গীত ভাঁসয়া 
আসিতেছে, 
আঅহধঅ মহুলোলুবো তুমং 
তহ পাঁরুম্মিঅ চঅমঞ্জারং | 
কমল বসই মেতাঁণব্বুআো 
মহুঅর বিসুমারআঁসণং কহং ॥ 
নবমধূলোঁভ ওগো মধূকর, চৃতমঞ্জার চুমি 
কমল-বিলাসে যে প্রীতি বাঁসলে কেমনে ভূলিলে তুম ৮ [অনুবাদ রবান্দ্রনাথ] 
গান গাঁহতেছেন রাণী হংসপাঁদকা ৷ ইনি একদিন রাজা দুষ্যন্তের প্রণায়নী ছিলেন 
[ “সরং-কত-প্রণয়োহয়ং জনঃ ]1 িল্তু পাটরাণী দেবী বসৃমতাঁর প্রেমবশে 
রাজা তাহাকে বিস্মাত হইয়াছেন । তাই উপোক্ষতা নায়কার এই গান। রাজা 


সংস্রত রসসাহত্য ২ 


1বদূষককে হংসপাঁদকার নিকট পাঠাইয়া দিলেন, বাঁললেন ধনপণমৃপালব্ধোহস্মি... 
গচ্ছ নাগরবৃত্যা সংজ্ঞাপয় এনাম্‌ 1১ বিদ্‌ষক প্রস্থান কাঁরলেন, কিন্তু রাজা এই গীত 
শ্রবণে উৎকণ্ঠিত হইয়া ভাবতে লাগিলেন,_ 
রম্যাঁণ বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশমা শব্দান 
পধ্তৎসৃকী ভবাতি যং সুখিতোহাঁপ জন্তুঃ | 
তচ্চেতসা স্মরাত নূনমবোধপূর্বং 
ভাবাচ্থিরাঁণ জননান্তর সৌহৃদান ॥। 
_রম্য দৃশ্য দেখিয়া এবং মধুর শব্দ শ্যানয়া সুখী মানুষও যে প্াকুল হয়, 
তাহার কারণ, উহাদ্বারা হৃদয়ে বদ্ধমূল জন্মান্তরীণ কোন সোহাদের 
স্মৃতি জাগযা উঠে । 
এই কথা ভাবিবার সময়েই কণ্ঠুকী আসগা কণ্বাশ্রম হইতে সন্ত্রীক তপস্বীদের 
আগমনবার্তী জ্ঞাপন করিলেন । বাজা তৎক্ষণাৎ * আঁগ্নগৃহে গমন করিলেন । 
সেখানে আসলেন গৌতমী, শকুন্তলা, ম্ানদ্বয়, কণ্ুুকী ও পুরোহিত | শার্গরিবের 
মনে হইল, তান যেন “হুহতবহপরাীত' কোন গৃহে প্রবেশ করিলেন, রাজপুরার 
“সুখ-সঙ্গী” 7লাকদিগকে দেখিয়া শুচিশুদ্ধ. জাগ্রত ও মুস্ত শারদ্বতের মনে হইল-_ 
উহারা অস্নাত, সুপ্ত ও বদ্ধ । রাজা শকুন্তলাকে দৌখয়া ভাবলেন, "কা স্বিদবগন্ি- 
নবতী নাঁতপরিস্ফুট শরীরলাবণ্যা*__কে এই অবগ্ণঠনবতাঁ নাবী, দেহলাবণ্য যাহার 
নাতিপারস্ফুট ? কুশল প্রশ্নোত্তবের পর শাঙ্গরব খাঁষ কণ্বের আঁভপ্রায় বান্ত কাঁরলেন 
_গোপনে রাজা যাহাকে ববাহ করিয়াছলেন, সেই “আপন্নসত্বা, শকুন্তলাকে তিনি 
গ্রহণ করুন । স্মৃতিভ্রষ্ট রাজা কাঁহলেন, ধক মিদমৃপন্যদ্তম্‌”এঁক উপন্যাসের মত 
কথা, হীন আমার পঁরিণঈতা £ এক "অসৎকল্পনা প্রশ্নঃ » উত্তর শুনিয়া শাঙ্গরব 
রুদ্ধ হইয়া উঠলেন, গৌতম শকন্তলার অবগ্ণ্ঠন উম্মোচন করিলেন । রাজার তখন 
দোদুল্যমান অবস্থা 'ন চ খল পাঁরভোক্তুং নৈব শকেরাম হাতুম১এই আঁরুস্টকান্তি 
রূপকে তিনি সম্ভোগ করিতেও পাঁরিতেছেন না, ত্যাগ কাঁরতেও পারতেছেন না। 
স্মৃতি মন্থন কাঁরয়াও রাজা স্মরণ কাঁরতে পারলেন না, তান ইহাকে বাহ কাবিষা- 
ছিলেন না । শকুন্তলা নৈরাশ্যে বালয়া উঠিলেন, আধয'পনত্রের ববাহেও সন্দেহ ! 
কুদো দাঁণং মে দুরারোহণশী আসা |, নিজ লঙ্জা ক্ষালণের জন্য শকুল্তলাকে সর্ব- 
সমক্ষে কথা বলিতে হইল, 'তানি স্মৃঁতিচিহুদ্বারা সংশয় অপনোদন করিতে চোম্টিত 
হইলেন । কিন্তু মদ্রান্থান স্পর্শ কাঁরয়াই আতঙ্কিত হইয়া বাঁলয়া উঠলেন, হায় 
একি আমার অঙ্গহল যে অঙ্গ-রীয়ক শূন্য ৷ রাজা হাসিয়া উঠিলেন । শকুন্তলা বৃথাই 
রাজাকে পূবেরি কথা শুনাইতে লাগিলেন । রাজা কটাক্ষ কাঁরয়া কহিলেন. 'দ্ত্রীণাম- 
শাক্ষিত পটুত্বমমানুষীষু সংদশাতে' মেয়ে পশুদের মধ্যেও, আঁশাক্ষিত পটংত্ব দেখা 
যায়। শকুন্তলা, সরোষে বাঁললেন, “অণহ্জ অত্তরণো হিঅআগ্মাণেন পেকখাঁস'__ 
অনার্ধ, তুমি 'নজের মত জগতকে দেখতে শাঁখয়াছ ! বুঝলাম, পুরুষের মুখে 
মধ হৃদয়ে বিষ । শাপ-ব্যবহিত চিত্ত রাজা সাঁন্দগ্ধব্যান্ধ ; তানি কিছুই চ্ছির কাঁরতে 


২৬ প্রান ভ।রতায় পাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


পারলেন না । অবশেষে চ্ছির হইল, প্রসবকাল পর্যন্ত শকুন্তলা পুরোহিতগহে 
অবস্থান করিবেন । শকুন্তলা কাঁদিয়া বালয়া উঠিলেন, ভঅবই বসুহে দেহি মে 
বঅরং' ( ভগবাঁতি বসুধে, আমাকে 'ববর দান করুন )। এমন সময় এক আম্চর্য 
ঘটনা ঘটল । পুরোহিত শকুন্তলাকে লইয়া গৃহে যাইতোঁছলেন, সহসা একটি স্ত্রী- 
মূর্তিবশিষ্ট জ্যোতি [. স্বীসং্থানং জ্যোতি |] শকুণ্তলাকে অপ্সরাতীর্ঘের 'দিকে 
উঠ্ঠাইয়া লইয়া গেল । পধকুল রাজা বমুটের মত সব শ্ীনলেন । তান ীকছুই 
স্মরণ করিতে পারলেন না, কিন্তু মন যেন বালতে লাগল, শকুন্তলা তাঁহারই 
পাঁণিগৃহীতা | 

ষণ্ঠ অঙ্কের সূচনায় একাঁট 'প্রবেশক" । ইহার বিষয় ধীবর-অঙ্গুরীয়ক বৃত্তান্ত । 
ধীবর একট রোহিতমংস্য কাঁটবার সময় একাঁট অঙ্গীর পাইয়া বাজারে ববিক্ুয় 
কাঁরতে আসে । অঙ্গার রাজার নামাত্কত দেখিয়া রক্ষীরা তাহাকে বেত মারতে 
মারতে রাজশ্যালকের কাছে লইয়া যায়। শ্যালক আংটি লইয়া রাজার 'নকট 
উপ্পান্ছত হইতেই উহা দেখিয়া রাজার পূবস্মাতি জাঁগয়া উঠে । 'তাঁন ধীঁবরকে 
পুরস্কত কাঁরতে নিদেশি দিয়া উন্মনা হইয়া যান। 

অংকারম্ভে দেখা যায়, অন্তঃপুরে বসন্ত-উৎসব 'নাষদ্ধ হইয়াছে । অঙ্গুরীয়ক 
দর্শন কারিয়া রাজার মনে হইয়াছে, তান শকুন্তলাকে গোপনে বিবাহ কাঁরয়াছলেন । 
চন্তায়-জাগরণে তাঁহার দেহ ক্ষীণ, হাতের মণিময় বলয় মাঁণবন্ধে শাথল, 
দীর্ঘ ও উষ্ণ ন*বাসে অধর রন্তবর্ণ। বিরহে তান শকুন্তলার "চিন্তায় মগ্ন, মিলনের 
স্মৃতি তাহার নকট “্বগ্নো নু মায়া নু মতিভ্রমো নু বালয়া মনে হইতেছে । 
মাধবী লতাকুঞ্জে বাঁসয়া বিরহী রাজা স্বহস্তাঙ্কিত শকুন্তলার আলেখ্য দেখিয়া 
উন্মাদের মত প্রলাপ বঁকিতে লাগিলেন। রাজার সবাপেক্ষা বোশ দুঃখ, 
তিনি অন্তঃসকা ধর্মপত্বী শকুন্তলাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । এমন সময় স্বর্গ 
হইতে মাতাল আসলেন ইন্দ্রের অন:জ্ঞা লইয়া-_দৈত্যবধের জন্য রাজাকে যাত্রা 
কাঁরতে হইবে । 

সপ্গুন অঙ্কে দুষ্যন্ত-শকুন্তলার পুনাম'লন । দেবকার্য সম্পন্ন কারয়া রাজা 
দুষ্যন্ত মাতাল-চাঁলত রথে মতেণ অবতরণ কাঁরতেছেন। উপর হইতে দেখা যাইতেছে 
অপূর্ব রমণীয় পাঁথবীর দৃশ্য [ 'অহো উদাররমণীয়া পাথবী” ]1 পথে হেমকুটে 
প্রজাপ'ত কশ্যপের আশ্রম ৷ রাজা সেই আশ্রমে অবতরণ করিলেন । অশোকতরুর 
মূলে দাঁড়াইতেই শুনতে পাইলেন, কে যেন একটি শিশুকে ভঙ্পনা কাঁরয়া বালিতে- 
ছেন, 'মা কঙখু চাপলং করহ । শব্দ অনুসরণ কাঁরয়। দেখলেন, একাঁটি শিশু 
ক্লীড়ার্থ একাঁট সংহশিশুর কেশর আকর্ষণ করিতেছে । কয়েকজন তাপসাঁ তাঁহাকে 
গনষেধ কারতেছেন । দেখিবামান্র রাজা দুষ্যন্তের ভিতর বাৎসল্যভাব জাগিয়া উঠিল । 
গতাঁন নিষেধ করতেই বালক নিরস্ত হইল । তাপসারা সাঁবস্ময়ে দৌখলেন বালকের 
রূপ আগন্তুকের মতই । রাজা জানিতে পাঁরিলেন, শিশুর নাম সর্বদমন | সে মান 
কুমার নম. পরূবংশের সন্তান ! আরও জানিলেন, উহার মাতার নাম শকুম্তলা ৷ 


সংস্কত রসসাহত্য ২৭ 


রাখী-প্রসঙ্গে রাজার ধারণা আরও দূঢ়বদ্ধ হইল যে, এ শিশ; তাঁহারই পূ । এমন 
সময় আিলেন বিরহব্রতচারিণী একবেণীধরা শকুন্তলা--'বসনে পারধূসরে বসানা 
নয়মক্ষামমূখী ধৃতৈকবোঁণঠ, । রাজা শকুম্তলার পদতলে পাঁতত হইলেন, শকুন্তলা 
বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে “জয়” শব্দ উচ্চারণ করিয়া বালিলেন, উঠউ অজ্জউত্তো 1” স্বামী-স্তীর 
মিলন হইল । সকলেই বাঁঝলেন, রাজার মোহের কারণ, দুবসার শাপ। পার্থব 
সাঁষ্টর আদ জনক-জননী মারীচ ( কশ্যপ )-দাক্ষায়ণী ( আঁদাত ) এই মিলনকে 
আঁভিনাদ্দত কারয়া আশশবাদ করিলেন । মিলনের আনন্দে নাটকের পাঁরসমাপ্তি । 
অভিজ্ঞান শকুন্তলা নিঃসন্দেহে কািদাসের শ্রেষ্ঠ নাট্যকাতির স্বাক্ষর । ইহার 
শবষয়বস্তু মহাভারতের আঁদ পর্ব [৮৪-৮৮ অধ্যায় ] হইতে গৃহীত । শকুন্তলা 
মহাতপা খাঁষ বিশ্বামন্রের ওরসে অপ্সরা মেনকার কন্যা, তান খাঁষ কণ্ব কর্তৃক 
প্রাতিপালিতা । রাজা দুষ্ন্ত তাহাকে গান্ধর্বমতে 'ববাহ করেন এবং প্রত্যাখ্যান 
করিয়া পুনরায় গ্রহণ করেন ; এই গাম্ধর্ব বিবাহের সন্তান “সর্বদমন” ভরত-__এই 
কাঁহনাট/কুই মান্র মহাভারত হইতে গৃহীত । অন্যান্য ঘটনার অবতারণায়, কাঁহিনী- 
বন্যাসে ও নূতন নূতন চাঁরত্র সৃঁষ্টতে কাঁলদাস স্বতন্ত্র । মহাভারতে শকুন্তলা 
নজেই দুষান্তের নিকট আত্মপাঁরচয় দিয়াছেন, কণ্বমুনির আশ্রমেই তাহার সন্তান 
প্রসূত হইয়াছে, তান স-সন্তান দুষান্তের সাঁহত সাক্ষাৎ কাঁরয়াছেন এবং দ-ষ্যন্ত 
সমস্ত কথা স্মরণ করিয়াও স্মরণ করতে পারতেছি না১ বাঁলয়া শকুন্তলাকে প্রত্যা- 
খ্যান করিয়াছেন এবং পরে আকাশবাণী দ্বারা প্রত্যাদিম্ট হইয়া সপত্র শকুদ্তলাকে 
গ্রহণ কাঁরম্নাছেন ।২ কাঁলদাসে এসকল ঘটন- নাই ; কাঁলদাসে শকুল্তলা-দুষ্যন্তের 
প্রণয়ের দৃতী অনসয্রা-প্রয়ংবদা সখদ্বয়--তীহারাই রাজার নিকট শকুন্তলার জন্ম- 
বৃত্তান্ত হীঙ্গতে প্রকাশ করিয়াছেন ; শকুন্তলার পত্র প্রসৃত হইয়াছে প্রত্যাখ্যানের 
পর ভগবান মারীচের আশ্রমে, দুষ্যম্ত ও শকুন্তলার শেষ 'মিলনও ঘাঁটয়াছে সেইখানে । 
সবোপার কাঁলদাসের মৌলক সাষ্ট দূবাসার আভশাপ । শকুন্তলা নাটকের যাবতীয় 
ঘটনা ও চরিত্রের বিকাশ নিয়মিত কাঁরয়াছে এই আঁভশাপ । এই আভশাপের ফলে 
রাজার মোহ বিভ্রান্তি ঘঁটয়াছে, তিনি প্র্বপ্রণয়ের কোন কথাই স্মরণ কারিতে পারেন 
নাই; এই আঁভশাপ শকুন্তলাকেও বিষয়াভজ্ঞ কাঁরয়া তুলিয়াছে । মহাভারতে 
শকুন্তলা বহুভাষণী ও 'বিষয়বুদ্ধিসম্পন্না । প্রথম মিলনের পূর্বে তিনি সর্ত 
করাইয়া লইয়াছেন, তাঁহার পুত্রকে রাজ্য দিতে হইবে । কিন্তু কালদাসের শকুন্তলা 
চির আরণ্যক ও সরলা । সকল দুঃখকে তান নিজেরই ভাগ্যফল বািয়া স্বীকার 
করিয়া লইয়াছেন। মহাভারতের শকুন্তলা শাপ্রজ্ঞা ও নীতকুশলা ; তানি রাজাকে 





সর পপ কপ + 


১, পোহথ শ্রুত্বৈব তদ্বাক্যং তস্যা রাজা স্মরল্াপ । 
অব্রবীন্ন স্মরামশীতি কস্য ত্বং দুষ্ট তাপাঁস ॥ [ মহা আদ. ৮৮. ১৯.] 
২. অথান্তরীক্ষে দুদ্মম্তং বাগুবাচাশরীরিণী... 
ভরস্ব পনন্ং দম্মস্ত মাবসংস্থাঃ শকৃন্তলাম । [ আদি, ৮৮, ১০৯/১১১ ] 


২৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালনর উত্তরাধিকার 


ভারা ও পূত্র সম্পর্কে সুদীর্ঘ নীতিকথা শ.নাইয়াছেন। সেখানে কালদাসের 
শকুন্তলা বাকসংবতা, ধারা, ব্রীড়াবনম্রা; আত দুঃখের আঘাতে দুই একবার মন্ত্র 
তাঁহার কথায় রোষ আভিবান্ত হইয়াছে । 
সবেপার কালিদাস হইতেছেন প্রেম ও সৌন্দ্যের কাব । তান শিল্পী । 
কালিদাসের নাটক এই িল্প-নৈপুণ্যের পাঁরচয় । মহাভারতের বিবৃতি-প্রধান কাহন"- 
দেহে [তিনি প্রাণময় জীবনের সৌন্দর্য বিস্তার কাঁরয়াছেন । একাদকে যেমন তান 
নূতন ঘটনা, নূতন চারত্র সৃষ্ট কাঁরয়াছেন, তেমান আবার নৈবর্ণান্তক শিল্পে ব্যান্ত- 
গত অনুভাঁতর 'নাঁবড়তাকে সণ্চার করিয়া 'দয়াছেন ৷ বহুবল্লভ নায়কের জীবনে 
প্রেমকে তান সম্ভোগের বস্তু মান কাঁরয়া রাখেন নাই, বিরহের আঁগ্নস্পর্শে তাহাকে 
পরিশুদ্ধ ও উত্জীবল কাঁরয়া তুলিয়াছেন এবং প্রেমের বিশুদ্ধতা, গভীরতা ও সহন্‌- 
শীলতাকে পাঁরস্ফ্ট কারয়া সৃষম সৌন্দর্যবোধ ও রুচিজ্ঞানের পাঁরচয় প্রদান 
কাঁরয়াছেন । 
এই প্রসঙ্গে কালিদাসের প্রকাতি-দ-স্টির 'বাঁচনতরতাও লক্ষণীয় ৷ মহাভারতেও কণ্ব- 
তপোবনের সুন্দর বর্ণনা আছে £ ও 
[বরেজ?ঃ পাদপাস্তন্র 'বচিন্র কুসমাম্বরাঃ | 
তেষাং তত্র প্রবালেষু পৃজ্পভারাবনা মিষ; ॥। 
রুবান্ত রাবান: মধুরান্‌ ষটপদা মধুলিপ্সবঃ | 
তত্র প্রদেশাংচ বহন কুসুমোতকরমাণ্ডিতান্‌ ॥ 
লতাগৃহ পাঁরাক্ষগ্তান্‌ মনসঃ প্রীতিবর্ধনান্‌ । 
সম্পশ্যন্‌ সুমহাতেজা বভ্‌ব মুদতস্তদা ।। [ আদ, ৮৪, ১১-১৩] 
_সেখানে ফুলের বিচিন্্র ববনপরা অনেক বৃক্ষ, তাহাদের পুষ্পাকীর্ণ পল্লবে মধু- 
লোভ ভ্রমরের গুঞ্জন ৷ সেখানে কোন স্থলে কুসুম-মাণ্ডত লতাগৃহ । মনের প্রাঁত- 
বর্ধক লতামণ্ডপগুি দেখিয়া মহাতেজা ( রাজা ) আনান্দত হইলেন । 
শকুন্তলা নাটকেও ( ১ম, ৩য়, ও ৬ষ্ঠ অঙ্কে ) কণ্ব-তপোবনের স্নি"ধ-মনোরম 
বর্ণনা আছে । মালিনী নদ, বজ্কল শোভিত বৃক্ষ, ইঙ্গুদীফলভিদ, উপলখণ্ড, দক্ষিণ 
বৃক্ষবাটকা, বনতোষিণীর শোভা, মধুকর গুঞ্জন, বেতসপারিক্ষিপ্ত লতামণ্ডপ, সৈকতে 
হংসলালা, আশ্রমে 'নিভয় বনহরিণের সণ্ণরণ--সব মিলিয়া শান্তরসাম্পদ আশ্রমের 
পাঁবন্নতা ফাটিয়া উাঁঠয়াছে । ইহা মাঁটি হইতে দেখা মাটির সৌন্দর্য । শকুন্তলা 
নাটকে অন্তরিক্ষলোক হইতে দেখা উদার রমণীয়া পাঁথবীর শোভা আরও অপূর্ব । 
সপ্তম অধ্তে কালিদাস অন্তরিক্ষলোকের সৌন্দর্য উদ্ঘাটন কাঁরয়াছেন । “পাঁরবহ, 
বায়ঃমার্গে মেঘলোকের সে দৃশ্য অনুপম । কণ্ব-তপোবনের দৃশ্য বাহারান্দুয়কেই 
মাত্র পাঁরতৃঞ্চ করে, কিন্তু এখানকার দৃশ্য “সবাহ্যান্তঃ করণো: -"অন্তরাত্মা প্রসীদাতি?। 
এই লোকেই কিন্পুরুষবর্ষের সীমাপর্বত হেমকূটে ভগবান মারীচের আশ্রম- স্বর্গ 
দাধকতরং 'নবরীত-স্থানম্‌ |, 
মহাভারতে প্রক্াতি-বর্ণনা বস্তুগত বর্ণনা মান্ত, ইহা মানবহৃদয় প্রাতঘাত নয় ; 


সংস্কত রসসাহত্য ২৯ 


কালদাসের প্রকতি মানবহৃদয় প্রতিঘাতী, মানবহৃদয়ের সহত উহার যোগ আত 
নাবড় । রবীন্দ্রনাথ বলেন, "লতার স'হুত ফলের যেরূপ সম্বন্ধ তপোবনের সাঁহত 
শকুণ্তলারও সেইরূপ ম্বাভাবক সম্বন্ধ । আঁভজ্ঞান নাটকে অনসয্া-প্রয়ংবদা ষেমন, 
কণ্ব যেমন, দুষ্ন্ত যেমন, তপোবন-প্রকাতও একজন বিশেষ পান্র” | প্রাচীন সাহিতা- 
শকুন্তলা ]। উীন্তুটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য । এখানে বনপ্রক্কতি বনদ7়াহতার জন্য 
অলতকার সংগ্রহ করেন। চতুর্থ অত্কে দোঁখ, খাঁষকুমারদ্বষ নাঁলতেছেন, 'ইদমলঙ্করণম 
অলাঁক্য়তামন্র ভবতী ।, সকলে দেখিযা 'বাস্মত হইলেন [ “সব 'িলোক্য 
বাস্মতাঃ ]। খাঁষকুমারগণ সেই বিস্ময় অপনোদন কাঁরয়া বাঁললেন, বনপ্ররাতিই 
শকুন্তলার জন্য এই অলগ্কার প্রদান্‌, কারয়াছেন £ কেহ দিয়াছেন ক্ষেমবসন, কেহ 
চরণরাগ লাক্ষারস, কেহ বা আভরণ ৷ এ এক অদ্ভুত বিস্ময় । বনের সাহত মানুষের 
অপূর্ব সখ্য । 

কালদাসের প্রকাতি-বর্ণনায় অথন্তিরন্যাস, অপ্রস্তুত প্রশংসা বা ধৰানব সণ্টরণও 
লক্ষণীষ, 'প্রত্যেকাট বর্ণনা ব্যঞ্জনাময় । চতুর্থ অঙ্কের সূচনায় সুপ্তোখত শিষ্য 
প্রভাত-বর্ণনা কারতেছেন £ 

যাতযেকতোইস্তশিখরং পাতিরোষধাীনাম্‌ । 
আঁবস্কতোহরুণপুরঃসর একতোহক ॥ 

--একদিকে ওষাঁধপাঁতি চন্দ্র মস্তশিখরে যাত্রা কারতেছেন, অপরাঁদকে অরুণ 
আভাকে পুরোভাগে রাখিয়া সূর্য উদিত হইতেছেন । 

দুইটি জ্যোতিচ্কের এই উদয়-বিলয়ের বর্ণনা মানব-ভাগ্যের উ্থান-পতনের গু 
ইঙ্গিত। শকুণ্তলার আজ দহঃখ-জীবনের অবসান, ভাগ্যে নব প্রভান্তের অভুযদয় । 
কালদাসের প্রক্কতি-বর্ণনা প্রায় সর্বত্রই এইরূপ তাৎপর্যবোধক । 


॥ ভৰভূতি ॥। 


সংদ্কৃত নাট্যসাহত্যে কাব কালিদাসের পরেই শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্চন” ভবভাঁতর 
স্থান। ভবভূতির 'িনাট নাটক £ মালতী-মাধর্ব, মহাবীরচারত ও উত্তররামচারত । 
এই তিনাঁট নাটকেই ভবভাঁত কাঁবপাঁরচয় প্রসঙ্গে কিছুটা 'নজের পারিচয় দিয়াছেন । 
মহাবীরচারতে আছে ঃ দাঁক্ষণাপথে পদনপুর নামে একাঁট নগর । সেখানে তৈত্তিরীয় 
শাখায় কাশ্যপ গোত্রীয় পধীন্তপাবন, পঞ্চাঁঙ্নব্রতপরায়ণ, সোমপায়ণ ব্রহ্ষবাদ” ব্রাহ্ধণগণ 
বাস করেন । সেই বংশের বাজপেয়যাজী সুগৃহীতনামা মহাকাঁব ভট্ট গোপালের পণ্চম 
পৌন্র, পাবভ্রকীর্ত নীলকণ্ঠের আত্মসম্ভব শ্রীকণ্ঠ উপাধধারী ভবভীতি নামক কাঁব। 
ইনি জাতুকর্ণা দেবীর পাত্র । এই কথাগ্লরই সংক্ষিপ্ত ও ি্তিত পুনর্যন্ত রাঁহয়াছে 
যথাক্রমে উত্তররাম চরিত ও মালতী-মাধব নাটকে ৷ এই পারিচয় প্রসঙ্গ হইতে জানা 
যায়, ভবভূতি ছিলেন সুপাঁণ্ডত, বেদজ্ঞ ও শাস্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ । যেমন তাঁহার 
বংশগৌরব, তেমনই খ্যাতি ও প্রাতষ্ঠা । মনে হয়, ভবভ্ঞাত সপ্তম শতাব্দীতে 
বতমান ছিলেন । 


৩০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


ভবভাঁতির প্রথম নাটক “মালতা-মাধব, ॥ বৌদ্ধ পারিবলাজিকা কামন্দকীর নীতি- 
কৌশলে মন্ত্রী ভূরিবসূর দুহিতা মালতীর সহিত অমাতা দেবরাতের পহন্র মাধবের 
িলন-_এই নাটকের প্রধান ঘটনা । ভূরিবসূ ও দেবরাত সহাধ্যায়ী বদ্ধ ছিলেন, 
এবং উভয়েই প্রাতজ্ঞা করিয়াছলেন, ভাঁবষ্যতে তাহারা সন্তানদের সঙ্ষে 'ববাহ- 
সম্বন্ধ স্থাপন কাঁরবেন | দেবরাত সেই উদ্দেশ্যে গুণবান পুত্র মাধবকে পদ্মাবতী- 
নগরে প্রেরণ করেন এবং বৌদ্ধ পারব্রাজকা দেবী কামন্দককে অনুরোধ কাঁরিয়। 
পাঠান । পরিরাঁজকা চীরধারিণী তাপসাঁ হইলেও এই প্রণয় ব্যাপারে সহায়তা 
করিতে প্রস্তুত হন। 'শষ্যাদের সাহায্যে মাধব ও মালতার অনুরাগ সপ্চার হয়। 
এদিকে রাজা স্বয়ং স্বীয় নমসখা' নন্দনের সহিত মালতীর 'ববাহে উদ্যোগী হন। 
মাধব হতাশ হইয়া নগরের উপকণ্ঠে মহাশ্মশানে করালা মান্দরের নিকট 'মহামাংম 
বিকুয় করিতে আসে । এই দুঃসাহাঁসক কার্যদবারা অভষ্ট লাভ করা সম্ভব--ইহাই 
1বম্বাস ৷ এঁদকে সেই রান্রতে সেই মহাশ্মশানে অঘোরঘণ্ট ও তাহার উত্তরসাধকা 
কপালকু"ডলাও উপাঁস্থত হয় ৷ দেবীর ?নকট বলিপ্রদানের জন্য সমান্ৃত হয় স্ত্রীরত্ব 
মালতাঁ। মাধব এই সংকটকালে অঘোরঘণ্টকে নিহত কাঁরয়া মালতীকে উদ্ধার করে ; 
ইহাতে উভয়ের প্রণয় আরও দঢ়বদ্ধ ছয় । কিন্তু এঁদকে নন্দনের সাঁহত মালতার 
বিবাহের দিন স্াস্থির হয় । পাঁরব্রাজকা কামন্দকীর কৌশলে মালতীর সাঁহত নন্দনের 
গববাহের রান্রতে মাধব মালতীর সাহত মিলিত হয় এবং মালতীর বেশধারী মাধব- 
সখা মকরন্দ নন্দনের নিকট প্রোরত হয় ॥ ইতিমধ্যে ঘটনা প্রকাশিত হওয়ায় রাজসৈন্য 
মালতনকে উদ্ধার কারবার জন্য অগ্রসর হয় এবং মাধব ও মকরন্দ সৈন্যদের পরাভূত 
করে । সেই” রান্রতৈে অঘোরঘণ্টের উত্তরসাধিকা কপালকুণ্ডলা মালতাঁকে একাকী 
পাইয়া গুরু-হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণে উদাত হইয়া ষোগাসাদ্ধবলে মালতীকে অপহরণ 
কাঁরয়া শ্রীপর্বতে লইয়া যায় । মালতীকে হারাইয়া মাধব উদত্রাষ্তের মত প্রলাপ 
বাঁকতে থাকে এবং মুচ্ছিতি হইয়া পড়ে । বন্ধু মকরন্দ তাহাকে মৃত মনে করিয়া 
প্রাণীবসজরনে উদ্যত হয় । এমন সময় শ্রীপব্ত হইতে আশ্চর্য 'সাম্ধসম্পন্না বৌদ্ধ 
তাপসী সৌদামনশ সেখানে উপাঁচ্ছত হইয়া জানান যে, 'তাঁন মালত'কে কপাল- 
কুপ্ডলার কবল হইতে মবস্ত করিয়া আশ্রয় দিয়াছেন । এই সংবাদে হতাশায় আশা, 
গভীর দুঃখে আনন্দ জাগিয়া উঠে এবং হষন্তি পারণাঁতির মধ্যে মাধব ও মালতণ এবং 
মকরন্দ ও মদয়ন্তিকার মিলন সাঁধত হয় । রাজাও এই মিলন অনুমোদন করেন। 

'মালতী-মাধব” নাটক দশ অগ্ে বিভন্ত এবং অত্যম্ত ঘটনাবহূল । ইহাতে নায়ক 
নাঁয়কার হুদয়গত প্রণয়চেষ্টার বর্ণনা এবং মদন ব্যাপারে উদ্ধত খীরস্থ [উদ্ধতা- 
মাযোজিতং কামসত্রম* প্রস্তাবনা 1 প্রধান দ্থান আধিকার করিলেও, নাট্যকার যে 
অদ্ভুত, বীভৎস ও রৌদ্র রসাদর অবতারণা করিয়াছেন, তাহা আতিনব । তৃতায় 
অথ্কের 'শাদল-বদ্রাবন” অর্থাৎ শাদ্লের আক্রমণ হইতে মকরন্দের মদয়ন্তিকাকে 
উদ্ধার ও পণ্চম অগ্কে মহা*মশানে দুঃসাহসী মাধবের মহামাংস বিক্ুয়ার্থ অভষান 
এবং করালামন্দিরে কাপালিক অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলার মালতাঁবধোদ্যোগ্বের দশ্য 


সংগ্কত রসসাহত্য ৩১ 


যুগপৎ হৃদয়কে ভয়ে, বিস্ময়ে, ঘৃণায় ও উৎসাহে পারপূর্ণ করিয়া তুলে । মহা" 
*মশানের বর্ণনা বীভৎস ও ভয়াবহ [ মহতী *মশান-বাটস্য রৌদ্রতা” 1 মাংসাহ্াতি- 
দ্বারা প্রজলিত চিতাবাহ, চিতাধূমের উৎকট গন্ধ, শবাহারী শিবা, ভৃত-প্রেত, 
বেতাল-ভৈরবের সমাগম ও চিৎকার আত ভীষণ । প্রেত-পশাচের ভোজন-উল্লাস 
বাঁভৎসতার চরম । ইহারই ভিতর দুঃসাহসী বীর মাধব শ্মশানে মহামাংস আহরণ 
কাঁরয়া প্রেত-পিশাচকে আহ্বান করিয়া বাঁলতেছে £ 
অশস্তগৃতমব্যাজং পঃরুষাঙ্গোপকাঁপতম: । 
বিক্লীয়তে মহামাংসং গৃহ্যতাং গৃহ্যতাগমদম: ॥। [ ৫ম অঙ্ক! 

মালতীমাধব নাটক হইতে বামাচারী তন্ত্রসাধনা সম্পকেও 'বাঁবধ তথ্য সংগ্রহ করা 
যায়। দুঃসাহসিক কাপালিক নৃমুণ্ডমালিনী, করালা চামুণ্ডার উপাসক । এই দেবী 
বাঁলীপ্রয়া । সাধক অভনষ্ট 'সিদ্ধির জন্য ইহার তুষ্টি বধানার্থ নরবাঁল আহরণ করেন। 
কাপালিক নির্মম । দেবতৃষ্টির জন্য 'তাঁন যে-কোন নিষ্ঠুর কার্য কারতে পারেন । 
উত্তরসাধকা কপালকুণ্ডলা মালতাঁকে বধার্থ আহরণ কাঁরয়াছিল ৷ সাধনায় বিঘ; 
সূম্টি হইলে ই*হারা ভয়ৎকর প্রাতিশোধ গ্রহণেও দ্বিধা করেন না। কপালকুণ্ডলা গুরু- 
বধের প্রাতিহিংসা চাঁরতার্থ কাঁরবার জনা ক্রুদ্ধা ভুজঙ্গীর মত মালতীঁকে অপহরণ 
করিয়াছিল । এই বীর-সাধনার 'সাদ্ধও অলৌকিক । সাদ্ধিবলে সাধক বা সাধকা 
অণিমাদি এম্বর্য লাভ কাঁরতে পারেন ৷ কপালকুণ্ডলা মন্তরসদ্ধা । যোগবলে সে 
অক্লেশে ব্যোমপথে বিচরণ কাঁরতে পারত ৷ এই নাটকে তান্তক বীর-সাধনার ভয়ঙ্কর 
িভাঁষিকার দিকাঁট উদ্ঘাঁটিত হইয়াছে এবং এই সাধনা যে যুগপৎ রৌদ্র, ভয়তকর ও 
বীভৎস রসের পাঁরপোষক, তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত চ্থাপন করা হইয়াছে । ভবভতি 
এই নাটকে প্রভূত কামশাম্ত্রাভিজ্ঞতা ও প্রেম-মনস্তত্ব ীবশ্লেষণ নৈপুণ্যেরও 
পাঁরচয় দিয়াছেন । নবম অধ্কে মালতী-ীবরহে মাধবের মেঘকে দৌতো বরণে 
মেঘদূতের ছায়া লক্ষণীয় | 

এই নাটকের আর একাঁট "দক, বৌদ্ধ পাঁরব্রাজকাদের চিত্র ও আদর্শ । বৌদ্ধ 
পারবাঁজকগণ তখন সমাজের শ্রদ্ধা অন কারর়াছলেন। সংসার-ত্যাগী, 
1ভক্ষোপজশীবিনী, চববরধাণরণী হইলেও তাঁহারা লোক-কল্যাণব্রতে 'নযুস্ত । সাংসারিক 
মায়া-মমতা-বাংসল্যও তাঁহাদের আছে । ইহাদের কেহ কেহ আবার কাপািক- 
ব্রতধারণশ ও মন্ত্রসদ্ধা । বৌদ্ধ তাপসী সৌদামিনী আশ্চর্য মন্ত্রবলের অধিকারণন ; 
[তান িপ্ধা ষোঁগিনশ । ইহাতে মহাযান বৌদ্ধধর্মের অন্তর্গত মন্ত্রবানীদের কিয়া 
কলাপ ও আচরণের ছবি সুস্পন্ট হইয়াছে । কিন্তু প্রণয়-ব্যাপারে সংসার-বিরন্ত বৌদ্ধ 
পারব্রাজকাদের সহযোগ্গতা বিসদ্‌শ বলিয়া মনে হয় । 

এই নাটক হইতে নাট্য-শজ্প সম্পর্কে ভবভাতর নিজস্ব কয়েকটি মতৈর পরিচয় 
মাওয়া যায় । তান মনে করেন, নাটকে থাকা উীচত, 

ভম্না রসানাং গহনাঃ প্রয়োগাঃ 
সৌহার্দ-হদ্যান বিচোষ্টতানি। 


৩২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালণর উত্তরাধিকার 


ওদ্ধত্যমাযোজতকামসত্রং 
শচন্তরা কথা বাঁচি বিদগ্ধতা চ|। [. প্রস্তাবনা | 
_বসাদির প্রঃর ও 'নগ্ে প্রয়োগ, মনোরঞ্জক আঁভনয়শক্িয়া, বারত্বযুক্ত প্রণয়, 
ত্র কথা ও বৈদগ্ধ্যপূর্ণ সংলাপ । 
বৈদণ্ধ্যপনর্ণ সংলাপের উপর ভবভতির বিশেষ অন;রান্ত ৷ তাঁহার মতে, নাটকে 
বেদাঁদ জ্ঞানের সমাদ্ধর কোন প্রয়োজন নাই, প্রয়োজন বাকৃপ্রোঢি ও অর্থগৌরব 
[ “যং প্রৌটত্বমহদারতা চ বচসাং যচ্চার্থতো গৌরবং ]।॥ ভবভাতির নাট্য-সংলাপেও 
এই বাক-প্রেশ্ট ও বৈদণ্ধ্য । সম্ভবতঃ এইজন্য সেকালে অনেকেই ভবভ্যাঁতর নাটকের 
নিন্দা কারতেন । নিন্দকদের' সম্পকে ভবভাীতর এই 'বখ্যাত উস্তি £ 
যে নাম কেচাদহ নঃ প্রথয়ন্ত্যবজ্ঞাং 
জানাম্ত তে কিমাঁপ তান প্রাতি নৈষ যত্ুঃ | 
উৎপস্যতেহস্তি মম কোহাপি সমানধমা 
কালোহ্যঘ়ং 'নরবাধার্বপুলা চ পৃথবী ॥। [ মা. মা. প্রস্তাবনা ] 
--মামান্বে যাহারা বিন্দা করেন, তাঁহারা অনেক কিছুই জানেন ( অর্থাং কছুই 
জানেন না); তাঁহাদের জন্য ইহা নয় । আমার সমানধমাঁ কেহ জাঁন্মবেন বা আছেন 
( তহা্দের জনাই আমার প্রযত্ব ); কারণ কাল গনরবাঁধ, আর পাঁথবাঁও বিপুলা । 
হাবীর-চারিত' বা সংক্ষেপে ীরচাঁরত" বীর রামচন্দ্রের পৃবচিরিত । ইহাতে 
রামের “সম্ধাএ্রমে' প্রবেশ হইতে রাবণ বধের পূর অযোধ্যার প্রত্যাবর্তনানন্তর পর্যন্ত 
ঘটনাবলী ববৃত হইয়াছে । কাঁব নাটকের স.চনায় প্রচেতানদন আ'দকবি বান্মশীকর 
কথা স্মরণ করিয়াছেন । কিন্তু মহাবীরচবিতে কাহিনীটুকু মান বাজ্সীকির, 
ঘটনার £বন্যাস ভবভাঁতির দানজস্ব ; কল্পনার যোজনাও অলপ নয়। ইহা যেন এক 
নব রামায়ণ । 
নাটকাঁট 'কৌমার”, পরশম্রাম সংবাদ", “সংস্ম্ট”, 'ারত্র আরণ্যক" প্রভাতি 
সাতাঁট মচ্কে 'বভন্ত । ইহাতে বাজ্মশীক-রামায়ণ বাহিভ্ত কয়েকাঁট ঘটনার উল্লেখ 
পাওয়া যায় £_-সীতাকে রাবণহস্তে অর্পণ করিবার জন্য রাবণ দ্‌ত প্রেরণ করেন 
কন্তু সে দৌত্য উপেক্ষা কারয়া কুশধবজ সীতা ও উীর্মলাকে যথাক্রমে রাম ও 
লক্ষণের হস্তে সমর্পণ করেন ; বিবাহের পূর্বে রাম-পীতার দর্শন ও প্বরাগ ; 
মাল্যবান রাবণের সচিব-_তাহারই 'নরশে পরশুরামকে হরধনুভঙ্গের সংবাদ জানাইয়া 
প্ররোচিত করা হয় ; তাহারই 'নরশে শপনথা মন্থরার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া রামচন্দ্রকে 
কৈকেয়ীর প্রার্থনা 'নবেদন করে ; শেয্ অহ্কে কৈকেয়ীর অনুশোচনাত্মক ক্ষত উাস্তাটও 
করুণ ৷ বিভীষণ এখানে রাজযলোভে স্গ্রীবের সাঁহত মৈত্তী কারয়াছেন এল" বামপক্ষে 
যোগ দিয়াছেন ; বালীকে রাবণের মিত্রর্‌পে চান্রত করা হইয়াছে ; যুদ্ধকাণ্ড বর্ণিত 
হইয়াছে ইন্দ্র-চিত্ররথ সংবাদে ; সপ্তম অধ্কের 'বজ্কম্ভকাংশে শোকাকুলা “লঞকা, 
সান্ত্বনা প্রদানকারণ "অলকা”র চরিত্র দুইটিও অভিনব | এই নাটকে কামী মদোদ্ধত 
রাবণের আবিভি প্রদর্শিত হইয়াছে একটি মান দশো [ ঘণ্ঠ অংক ]1 
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ভবভ্যাতির প্রধান কৃতিত্ব বীর, অদ্ভুত, রৌদ্ু ও ভয়ানক রসের পাঁরস্ফুটনে । 
জামদশ্ন্য পরশরামের ক্রোধান্ধ মূর্তি আত ভীষণ । হরধনুভঙ্গের সংবাদে তান 
উত্তোজত ও রাম-শাসনে কৃতসংকল্প | বাঁশম্ঠ ও 'বশ্বামন্ত্র তাঁহাকে নিষেধ কাঁরতেছেন, 
কিন্তু অটল পরশুরাম । 'তাঁন গূরুজনবাক্যানষেধলত্ঘনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন, 
তথাপি শস্্গ্রহব্রত ত্যাগ কারবেন না ঃ 
প্রায়শ্চত্তং চারষ্যাঁম পূজ্যানাং বো ব্যতিক্রমাৎ। 
ন ত্বেষং দুষয়িষ্যাঁম শস্গ্রহ মহারতম্‌ || [ ৩য় অত্ক ] 
ক্ষমাশূনা দের এই অমর্ষ নিঃসন্দেহে রসোঙ্জবল । 
উত্তর রামচাঁরত” মহাবশরচারতের পাঁরপুরক | ইহা রামায়ণের উত্তরকাণ্ড 
অবলম্বনে রচিত । কিন্তু কি পাঁরবেশ সৃষ্টিতে, ি রস পাঁরণামে ইহা রামায়ণ হইতে 
স্বতন্ত্র । এই নাটক “চিত্রদর্শন', “পণ্ুবটী প্রবেশ”, ছায়া”, “কৌশল্যা-জনকযোগ”, 
'কুমারাবকুম”, কুমার প্রত্যাভিজ্ঞান” ও “সম্মেলন” নামক সাতাঁট অঙ্কে বিভন্ত । প্রথম 
অঙ্কের আরম্ভ রাজা রামের 'নকট খাঁষ অন্টাবকের' আগমন লইয়া । প্রজানুরঞ্জন 
রঘ:বংশের ধর্ম, রামচন্দ্র যেন সে ধম" পালন করেন । রাম কহিলেন, 
স্নেহং দয়া সৌখাণ্ যাঁদ বা জানকামাঁপ । 
আরাধনায় লোকানাং মতো নাঁস্ত মে ব্যথা ॥। 
_-স্নেহ, দয়া ও সৌখ্য এমন ক প্রজানুরঞ্জন অনুরোধে যাঁদ জানকীকেও ত্যাগ 
কাঁরতে হয়, তাহাতেও ক্লেশ নাই । 
এইখানেই যেন অজ্ঞাতসারে সীতাশনবসিনের হীঙ্গত ধ্বনিত হইল । অন্তঃসত্বা 
জানকীর অবসর বনোদনের জন্য যে চিত্র আঁঙ্কত হইয়াছল, লক্ষ্মণ তাহা দেখাইতে 
লাগলেন । ইহাই বহৃখ্যাত “আলেখ্যদর্শন? । লেখক এখনে সুকৌশলে রামের 
উত্তরচারন্র অকন কাঁরতে গিয়া পূবচারন্র উদ্ঘাটন কাঁবয়াছেন--সেই কৌমার জীবন, 
1ববাহ-াচত্র, নববধূদের লইয়া জননধগণের আনন্দ-চিন্ত্র, সেই দণ্ডকারণ্য বৃত্তান্ত । 
বনচিত্র দর্শনে সীতার পুনবরি বনদর্শনে সাধ হইল ৪ “পুণো বি পসন্ন গম্ভীরাসু 
বণরাইস িহারস্সং, ॥ রাম লক্ষমণকে সীতার এই দোহদ সাধ পূর্ণ কারতে 'নদেশ 
দিলেন । আলস্য বশতঃ সীতা রামচন্দ্রের কোড়ে 'নাদ্রুতা হইলেন । ঠিক সেই মুহূতেই 
চর দুর্সুখ প্রবেশ কারয়া সীতাসম্পর্কে নিষ্ভুর লোকাপবাদ জ্ঞাপন করিল । রাম 
হাহাকার কাঁরয়া উঠিলেন, হা দৌব ! দেবষজনসম্ভবে” ! কিন্তু লোকারাধন রামের 
জীবন বত । তান দুর্মখের কর্ণে সীতানবাঁসনের আজ্ঞা জানাইয়া দিলেন। কত'ব্যে 
অপরান্মখ হইলেও রামের হৃদয় তখন দ্বন্দবক্ষুব্ধ-_মুখে শুধু হাহাকার | এঁদকে 
লক্ষমণ রথ সাঁতজত কাঁরয়া উপাস্থিত হইয়াছেন, সাঁতাও জািয়া উঠিয়াছেন । সীতা 
বনদর্শনে চললেন । তিনি জানতে পারলেন না, ইহা তাঁহার নিবসিন । 
দ্বিতীয় অদ্কের বচ্কম্ভকে বনদেবতা বাসম্তী ও ব্রক্মবাদনাী আন্রেয়ীর কথোপকথন। 
ভগবান বাল্মণকি 'কুশ-লব" নামক দুইটি ষমক বালকের সংস্কার ও "শিক্ষা দীক্ষা লইয়া 
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লৌকিক ছন্দাবতার হইয়াছে, তাহাদ্বারা তিনি ব্রক্ধাকর্তৃক রামচারিত রচনা কাঁরতে 
আঁদস্ট হইয়াছেন । তাই আতেয়ী বেদাধায়নের 'নামত্ত অগস্ত্যাশ্রমে গমন কারতেছেন। 
তাঁহাদের কথোপকথনে আরও জানা গেল, সীতাকে বনবাসে 'দয়া রামভদ্রু সীতার 
হরণ্ময়ী প্রতিকাতি 'নমাঁণ করাইয়া অন্বমেধ যজ্ঞে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । লক্ষ়ণাত্মজ 
চন্দ্রকেতু ষজ্জাম্বের রক্ষক 'নিষস্ত হইয়াছে এবং রামভদ্র এক ব্রাহ্গণপতন্রের অকালমৃত্যুর 
প্রতিবিধানার্থ শম্বূক নামা এক তপস্বী শদ্রের অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছেন । শুদ্রক 
জনম্ছানেই তপস্যায় 'নযুস্ত, অতএব রামভদ্র হয়তো জনম্থানে আসিতে পারেন । 
অন্কারচ্ভে “সদয়োদাতখড়গ? রামভদ্র প্রবেশ কাঁরলেন £ শম্বুক রামকর্তৃক নিহত 
হইয়া 'দিবাদেহ লাভ কাঁরিয়াছে ৷ ঘটনাম্থান দণ্ডকারণ্য । দণ্ডকার দশা দর্শনে 
রামের হৃদয়ে সীতার স্মাত জাঁগয়া উঠিল এবং রুদ্ধ শোকাবেগ উচ্ছ্বাসত হইয়া 
উঠিল । এমন সময়, অগস্ত্যাশ্রম হইতে সংবাদ আসল, অগস্ত্য-পত্বী লোপামদ্্রা 
রামচন্দ্রের দর্শন প্রতীক্ষা কারতেছেন। রাম অশস্ত্যাশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন, পথে 
আত পাঁরচিত বন-পাহাড়-নদর শ্যাম-সুন্দর শোভা । তৃতীয় অত্কের নাম 'ছায়া”_ 
ইহা ভবভাঁতির এক অপূর্ব স্াঁষ্ট । রাম পণবটীতে প্রবেশ কাঁরবেন, তাঁহার হৃদগত 
প্রয়াশোক পুটপাকের অন্তর্গ্ট ঘন ব্যথার ন্যায় মর্ম ভিন্ন কাঁরবে-তাই বংসলা 
লোপা মূরলাকে গোদাবরীর নিকট প্রেরণ কাঁরয়াছেন, যাহাতে তিনি মোহে মোহে 
রামভদ্রুস্য তরঙ্গবায়ৃদ্বারা “স্বৈরং স্বৈরং তর্পণ করেন । মৃুরলার সাঁহত তমসার সাক্ষাৎ 
হইল । তমসা জানাইলেন, রামচন্দ্রকে সঞ্জীবত কারবার মৌলিক উপায় 'নকটেই 
আছে [ “সঞ্জীবনোপায়স্তু মৌলিক এব রামভদ্ুস্যাদ্য সান্নহিতঃ, ); লক্ষণ কর্তৃক 
নর্বাসত হইয়া সীতা গঙ্গায় আত্মীবসজনে উদ্যতা হইলে তাহার লবকুশ নামে দুই 
ষমজ পনর প্রসূত হয়। দেবী ভাগীরথী ও পাঁথবী সীতাকে পাতালে লইয়া যান এবং 
স্তন্যত্যাগের পর সন্তান দুইটিকে বালনীকির করে সমর্পণ করেন । সম্প্রতি রামভদ্র 
পণ্চবটীতে প্রবেশ কারবেন শুনিয়া ভাগীরথী দেবীও শাকতা হইয়াছেন । তিনি 
পহন্রের দ্বাদশবার্ষক গ্রাম্থখবন্ধন (সংখ্যামঙ্গল) উপলক্ষ্যে সীতাকে স্বহস্তে পহজ্পচয়ন 
কাঁরয়া আদত্যদেবের অর্চনা কাঁরতে 'নরেশশ দয়া পণ্চবটীতে পাঠাইয়াছেন । মরতে 
পৃষ্পচয়ন কালে সীতাকে কেহ দোখতে পাইবে না। তমসা সীতার সহচরীরূপে থাকতে 
আ'দম্টা হইয়াছেন । ইহার পরেই মূল ছায়াত্কের সূচনা । মণ্ডে দশ্য রামচন্দ্র ও 
সীতাসখী বাসন্তী, আর অদৃশ্য অবস্থায় আছেন নীতা ও তমসা। নেপধ্যে রামের 
জলদ গম্ভীর কণ্ঠ শুনা গেল, মুহূর্তে ময়ূরীর মত সচাকতা হইলেন সীতা | প%- 
বটী দর্শনে নির্দ্ধ শোকাশ্নধূমে রাম মোহাচ্ছন্ন হইলেন, “হা প্রিষ্নে জানাঁক' বাঁলিয়া 
1তাঁন চৈতন্হারা হইয়া পাঁড়লেন । সীতাও আকুলস্বরে বলিয়া উঠিলেন, “ভঅবাঁদ 
তমসে পরিত্াহি পারিত্তাহ জীবাবোহ অজ্জউত্তমৃ? । তমসা বাঁললেন, 'ত্বমের নন 
কল্যাণ সঞ্জীবয় জগং-পতিম্‌” । সীতার অদৃশ্য স্পর্শে রাম সঞ্জগবিত হইলেন । এ যেন 
প্রত্যক্ষ স্পর্শ [ স্পশ পুরা পরিচিতো নিয়তং স এষ সঞ্জীবনশ্চ মনসঃ পরিমোহ- 
নশ্চ' ]1 রাম-সীতার এই ভাবসমাগ্ম সংস্কত দশ্যকাব্যে এক আঁভনব সামগ্রী । 


সংস্কত রসসাহত্য ৩৫ 


একাঁদকে ধারপ্রকাঁত প্রেমিক রামচন্দ্রের শোক, মোহ, মূছাঁ- অপরাঁদকে প্রেমময়ী সীতার 
ধ্যাকুলতার দৃশ্যাট করুণ মধুর । প্রেমের সুস,ক্ষর গাঁত, ক্রিয়া ও অনুভুতি বম্লে- 
বণের দিক হইতেও ইহা অনুপম । বাঁৎকমচন্দ্র বলেন, “কাব্যাংশে ইহার তুলা রচনা আত 
ূরলভ" [ 'বাবিধ প্রবন্ধ__উত্তরচারত ]। কৃতী ভবভূতি এই অত্কে দেখাইয়াছেন, একই 
করুণ রস 'নামত্ুভেদে "বাভন্ন প্রকার রুপান্তর প্রাপ্ত হয় [ একো রসঃ করুণ এব 
নামত্ত ভেদাদ্ভন্নঃ পৃথক পৃথ্াগবাশ্রয়তে বিবতনিত 11 চতুর্থ অঙ্কে 'কৌশল্যা-জনক- 
যোগ? । বালনীকির আশ্রমে এই যোগ প্রদর্শিত হইয়াছে । এই দৃশ্যেই লবের আঁবিভাবি। 
দ্নক ও কৌশল্যা উভয়েই স্নেহে ও সাবস্ময়ে দেখিলেন, লব যেন রামেরই “সম্পুর্ণ 
প্রীতাবম্ব--“সৈবাকীতিঃ সা দ্যাতিঃ, | কন্তু এই বালকের পাঁরচয় কেহই জানেন না, 
লব 'নজেও নয় । সকলে বাল্মশীকর নিকট জানিতে গেলেন, কে এই বালক । হইাঁতি- 
মধ্যে আশ্রমে লক্ষণ-তনয় চম্দ্রকেতু-রাক্ষত অশ*্বমেধ যজ্দের অশ্ব প্রবেশ করিল । রক্ষ- 
কের দম্ভোন্ত শ্রবণে লব ক্ষান্রবীর্যবেশে সে অন্ব বন্ধন করিল । 
পণ্চম অঞ্কে চন্দ্রকেতুর সৈন্যগণের সঙ্গে লবের যুদ্ধ ও জন্ভকাদ্-প্রয়োগে সৈন্য 
গণের স্তম্ভ এবং চন্দ্রকেতুর সহিত লবের সাক্ষাৎ ও বাগ্যুদ্ধ । যন্ত অঙ্কে বিদ্যাধর 
নম্পতন সংবাদে চন্দ্রকেতু ও লবের যুদ্ধ বর্ণনা, রামের আগমন, যুদ্ধ 'ন্রাত ও 
রামের সঙ্গে লবকুশের সামান্য পাঁরচয় । এখানেও লবকৃশের পরিচয় অনুদ্বাঁটিত । 
তবে লবকশের আরুতি, তাহাদের স্পর্শে হৃদয়ে বাংসল্যের স্ফূরণ রামচন্দ্রকে 
সংশয়াচ্ছনন করিয়া তুলিয়াছে, তিনি ভাঁবতেছেন, 
অঙ্গাদঙ্গাৎ ম্ুতইব 1ানজো দেহজঃ স্নেহসারঃ । 
প্রাদুভ্য় স্থিত ইব বাঁহশ্চেতনা ধাতুরেব ॥ 
-_এ যেন আমারই অঙ্গ হইতে নিঃসৃত স্নেহসার, আমারই চেতনা-ধাতু বাহরে 
ঢার্ত পাঁরগ্রহ করিয়া অবাঁস্থত | 
সপ্তম অক ভবভাঁতর আর এক নূতন পাঁরকজ্পনা । ?তাঁন এখানে করুণ রসোচ্ছল 
মায়ণের মিলনান্ত পাঁরণাঁত দান কারয়াছেন । ভগবান বাল্মশীক-প্রণীত রামায়ণের 
ট্রুপ প্রদর্শিত হইবে । ভরতম্হান উহার প্রয়োগকরতা, অপ্সরাগণ নট-নটী । ভাগী- 
থাঁর শনোজ্ঞ তীরভামতে সামাজকগণের সমাবেশ হইয়াছে । প্রেক্ষাগৃহে সমুপস্থিত 
পাঁরজানপদাঃ প্রজাঃ ; রাম-লক্ষমণ, লব-কুশ সকলেই দর্শকের আসনে উপাঁবস্ট । 
ীভিনয় আরম্ভ হইল । নেপথ্যে আসম্ব প্রসববেদনাকাতর সাঁতার ক্রন্দন ধ্বান শ্রৃত 
চুল, তানি ভাগীরথীজলে আত্মীবসর্জনে উদ্যত। সহসা দেখা গেল, গঙ্গা ও পাঁথবী- 
বী দুইজনে দুইটি শিশু ক্রোড়ে লইয়া সীতাকে ধারণ কাঁরয়া প্রবেশ কাঁরয়াছেন। 
তা দুইটি রঘুরংশধর প্রসব কারিয়াছেন | জন্মমান্র তাহাদের নিকট অলৌকিক 
'ভাকান্ত্র প্রকাশিত হইয়াছে । সাতার সান্ত্বনা নাই । পাঁথবী দেবী কোন প্রকারে 
হাক আশ্বস্ত করিয়া নিজের কাছে লইয়া গেলেন । সীতা অন্তাঁহ্হতা হইতেই রাম- 
মাছত হইয়া পাঁড়লেন। লক্ষ্মণ বালয়া উঠিলেন, “ভগবন্‌ বাজ্মীকে পারন্রারস্ব | 
কিং তে কাবার্থঃ । সহসা নেপথ্যে আদেশ প্রচারিত হইল, “অপনীয়তামাতোদ্য- 


৩৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


কম্‌.--গীতবাদ্যাদি 'নিবৃন্ত কর। এমন সময় ভাগ্লীরথীর কলকলধান শ্রুত হইল ॥ 
নেপথ্যবাণীতে দেবী ভাগশররথী শনষ্পাপ জানকীকে অরুন্ধতীর হচ্তে সমর্পণ 
কাঁরলেন। অরুন্ধতী সীতাকে লইয়া প্রবেশ করিয়া কাহলেন, “তরস্ল বংসে বৈদোহ ! 
এহ জীবয় মে বৎসং পপ্রয়স্পর্শেন পাঁণিনা । সাঁতার স্পর্শে রামচন্দ্রের চিতন্য ফিরিয়া 
আসিল । দেবী অর্ম্ধতীর অনজ্ঞায় পৌরজন অবনত মস্তকে সম্মাত জানাইলে, 
সর্বসমক্ষে স্বভাবপাবিন্রা পীতা পুনরায় গৃহাতা হইলেন । ক্‌শলবকেও আনয়ন করা 
হইল এবং হষন্তি “সম্মেলন: দ্বারা নাটকের পারসমাপ্ত ঘাঁটল। সপ্তম অথ্কে নাটক 
মধ্যে আর এক নাটকের অবতারণা করিয়া ভবভাত রঙ্গমণ্ণের অভিনেতৃবর্গ ও প্রেক্ষক 
সামাজিকবর্গকে এক সত্রে গ্রাথত করিয়াছেন । 
ভবভূতি নিঃসন্দেহে একজন শান্তমান কাব । 'বাঁভনন রসসৃম্টিতে ভবভত 
আদ্বতীয় । িশেষতঃ রৌদ্র, ভয়ানক, অদ্ভুত ও বীর রসস্এরন্টতৈ তাঁহার তুলনা 
শবরল | মালতী-মাধব নাটকের *মশানের বিভীষিকা, মহাবীরচারতে জামদন্ন্য পরশ7- 
রামের রুদ্র পৌরুষ ও ধীর-গম্ভীর রামচন্দ্রের বীরত্ব যে কোন চিত্তে রেখাপাত করে ॥ 
উত্তরচারত করুণে-মধুরে অপূর্ব । কাঁলদাসেও রসের এত বৌঁচন্র্য নাই । বাঁৎকমচন্্ 
বলেন, বীভৎসাঁদ রসে কাঁলদাস সফল হয়েন নাই ; “মধুরে কালদাস আদ্বতীয়-__ 
উতকটে ভবভূতি” | উীন্তাঢ কিয়দংশে সত্য । কারণ, মধুররস পারবেশনে ভবভূতিও 
স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জবল । প্রেমচিন্রাৎ্কনে কাঁলদাস ও ভবভ্ীত সগ্োন্র নন। 
কাঁলদাসের প্রেম-বর্ণনা শিল্প-সমুদ্জবল । তাহাতে দীপ্ত আছে, এশবর্ধ আছে, 
বৈচিত্র্য আছে । ভবভাঁতি সেম্ছলে অনুভূতির 'নিবিড়তায় সান্দ্র । ভবভাঁতর গেম 
স্পর্শ-কাতর, স্পর্শে আভভূত ও সঞ্জীবত | এ স্পর্শ আনবাচা-__পীবানশ্চেতুং শকেন। 
ন সখামাত বা দঃখাঁমাতি বা” । “ভদ্র প্রেম” সম্পকে তাঁহার ধারণা £ 
অদ্বৈতং সুখদুহখয়োরনগ্ণং সবস্বিবস্থাসু যদ 
বশ্রামো হৃদয়স্য যন্ত্র জরসা যাস্মল্সহাযোঁ রসঃ | 
কালেনাবরণাতায়াৎ পাঁরণতে যৎ স্নেহসারেছ্ছিতং 
ভদ্রং প্রেম সুমানুষস্য কথমপোকং হি বৎপ্রাপ্যতে ॥ [উ$. চ. ১ম অঙ্ক] 
যে প্রেম একানষ্জ, সুখে-দ?ঃখে সর্ব অবস্থায় সমান, যাহা হৃদয়ের বিশ্রাম, 
বার্ধকোও যাহার তারতম্য ঘটে না, কালে পারণত বয়সে যাহা স্নেহসার রূপে 
অবস্থান করে, সৃজনের সেই ভদ্র প্রেম কদাচিৎ লাভ করা যায় । 
এই প্রেম ( সৌখ্য ) হয়তো কিছুই করে না, উর্ধাঁপ মলের দৃঃখ দূর কারয়া 
দেয় ৷ যে যাহার প্রয়, সে যেন তাহার পক্ষে এক অপ বস্তু £ 
অকাঁঞ্দিপি কুবণিঃ সৌখ্যেদখান্যপোহাতি | 
তত্তস্য কিমাপ দ্রব্যং যো তি যস্য প্রিয়ো জনঃ 1 [উ. চ. ২য় অংক] 
লৌকিক উপাচারে স্নেহ-প্রেমকে বলা হয়, “তারামৈব্রকং চক্ষুরাগ ইতি? ; চকু 
ইহার মূল জন্মান্তরে নিবদ্ধ [ পুরাণো বা জন্মাম্তরানাবড়বন্ধঃ পরিচয় 1; ইহা 
কোন “নিমিত্ত সাপেক্ষ'ও নয় £ 


সংস্কত রস সাহত্য ৩৭ 


ব্যাতষজাত পদ্যর্থানান্তর কোহাঁপ হেতুঃ 
ন খল বাহরুপাধীন প্রাতয়ঃ সংশ্রয়ন্তে | 
[বিকসাঁত হি পতঙ্গস্যোদয়ে পুণ্ডব্লীকং 
দ্রবাত চ হিমর*্মাবৃজ্গতে চন্দ্রকান্তঃ ॥। [উ. চ. ষষ্ঠ অত্ক, মা. মা, ১ম. ] 
_-আন্তারক কোন গড় কারণেই একে অন্যে প্রেমব্ধনে আবদ্ধ হয় ; প্রণীত বা 
স্নেহ বাহ্য কারণের উপর নির্ভর করে না। সযেদিয়ে পুণ্ডরীক বকসিত হয়, 
চন্দ্রকরণের স্পর্শে চন্ধুকাম্তমণি বিগাঁলত হইয়া যায় । 
ভবভাতির প্রেমানভবে সবন্তই এই সূক্ষমতা । বাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি, প্রেম 
সকলই এই এক রসের প্রকারভেদ । এই প্রেমের সবই সুখদ, দৃঃখপ্রদ কেবল বরহ ৷ 
কিন্তু ভবভাঁত 'িরহেও এই প্রেমের সৌন্দর্য আঁবন্কার কাঁরয়াছেন । রামচন্দ্র 
বাঁলতেছেন, 'বরহে যে কোন সান্ত্বনা নাই, একথা বলা যায় না; 'িবরহের ধ্যানে 
প্রয়জনের মূর্তি যেন আকাঁরত হইয়া চক্ষর সম্মুখে স্থাঁপত হয়। কল্পনার 
চক্ষুকে যখন আমরা হারাই, তখনই জগং জাণরিণ্ে পাঁরণত হয় £ 
চিরং ধ্যাত্থা ধ্যাত্বা নীহত ইব নিময়ি পুরতঃ 
প্রবাসেহপ্যা*বাসং ন খল ন করোতি 'প্রয়জনঃ । 
জগঙ্জীণারিণ্যং ভবাঁত হি বকঞপবু)পরমে 
কুকূলানাং রাশোৌ তদন? হৃদয়ং পচ্যত ইব ॥ [ উ. চ. ৬ষ্ঠ অক ] 
ভবভতর প্রকাতি-বর্ণনায় সক্ষ বস্তুজ্ঞানের পারচয় রহিয়াছে । দণ্ডক তথা 
পণ্ুবটর অরণ্য্্রী, জনস্থানের গির-দরীর বর্ণনাগ্ঁল জীবন্ত ও স্বাভাবক। প্রত 
' কোন কোন দ্থলে জড় প্ররুতি মান নয়, মৃর্তিমতাঁ মানব-বিগ্রহ । বনদেবী বাসন্তী 
মৃর্তিমতশ, তেমনই মূরলা, তমসা ও ভাগীরথী । এক্ষেত্রে ভবভ্?ত পৌরাণিক 
সংস্কার দ্বারা নিয়াম্ুত । *মশান-বর্ণনাতেও ভ্‌ত-প্রেত-পিশাচাদির আবিভবি কল্পনা 
পৌরাণিক সংস্কারের পারচয় বহন করে। 
ভবভ্বাতর ভাষায় “বাচি 'বিদগ্ধতা” প্রচুর পাঁরমাণেই আছে । সে ভাষার যেমন 
অর্থগৌরব, তেমনই দঢ়তা | কন্তু যে লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা থাঁকলে ভাষা আত 
সহজে মম্পর্শ করে, ভবভাঁতিতে তাহা নাই । ভবভীতর ভাবা দুরূহ, দুরুচ্চাষ+ 
সমাস-পাঁরকীর্ণ । শদ্দঝতকার যেন ধনুর টতকার । এ যেন “ভীমস্তামসো বৈদহ্যতশ্চ” 
“অনল-স্ফুঁলিঙ্গ-কালিতঃ সুধাবর্ষঃ, । তুলনায় কাঁলদাসের ভাষা সাবলীল, মসৃণ, 
প্রসাদ গুণসম্পন্ন ; তাহাতে মাধূর্য আছে, সৌরভ আছে । জ্যোতীরন্দ্র ঠাকুরের 
ভাষায় বলা বায়, 'কাঁলদাসের রচনা পাঁরপাটি, সুন্দর, সুমার্জত, সুবন্যস্ত সুরম্য 
উদ্যান এবং ভধভূতির রচনা-_সুন্দর, ভীষণ, বীভৎসময়, 'নাবড়, জটিল, 'বপুল 
মহারণ্য” । | মালতীমাধব নাটকের 'অনুবাদকের মন্তব্য” ]1 


৩৮ প্রাচখন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


॥। শ্রীহ্য ॥ 

'রাজ্জঃ শ্রীহর্যদেবস্য, 'অপযর্ব বস্তুরচনালংকৃতা" তিনাঁট নাঁটকা আছে-_-রত্বাবলণ, 
প্রিয়দর্শিকা ও নাগানন্দ ৷ পণ্ডিতপ্রবর 1507) মনে কাঁরয়াছিলেন, ইনি কাশ্মীরা- 
ধিপাঁতি শ্রীহ্য [ খণষ্টাঁয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী ]1 কিন্তু মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্ 
ন্যায়রত্ব, রামদাস সেন, রাজরুষ মুখোপাধ্যায় প্রমখ পাশ্ডিতগণ মনে করেন, ইনি 
কান্যকুন্জাধিপাঁতি শ্রীহর্য | সপ্তম শতাব্দী ]1 অস্টম শতকের দামোদর গনপ্তের প্রসিদ্ধ, 
কুট্রনীমতম্‌ গ্রন্থে রত্বাবলী নাটকের প্রশংসা রহিয়াছে ।১ অতএব সপ্তমশতকের 
ইতিহাসাবশ্রুত সম্রাট হর্ষবর্ধনই যে এই নাট্যকার-_এ বিষয়.নিঃসংশায়ত । 

অনেকে মনে করেন, রত্বাবল' প্রভৃতি নাটক, শ্রীহর্ষের রচনা নয়, তাঁহার সভা- 
কাব বাণভদ্রাদর রচনা | রত্বাবলী নাটকের “দ্বীপাদন্যস্মাদীপঃ শ্লোকাঁট বাণভটের 
হর্ষচারিত" গ্রন্থেও দস্ট হয়। কিন্তু এই সকল যুক্তি দ্বারা শ্রীহর্ষের নাট্যকার- 
খ্যাত নিরারুত হয় না। ইতিহাস হইতে জানা যায়, সম্রাট হর্ষবর্ধন যেমন ছিলেন 
শাস্তমান রাজা, তেমনই কলাঁভজ্ঞ ৷ নাটকেও বলা হইয়াছে, 'শ্রীহযো নিপুণঃ কবিঃ)। 
তাঁহার নাট্যাবলীতে এই নপুণতার স্বাক্ষর আছে । তাঁহার নাঁটকা নাটাশাস্ব্রের 
নিয়মান্গ । পরবতরঁকালের প্রাতাঁট অলংকার শাস্ে শ্রীহর্ষ-প্রণীত ন!টকের উদ্ধৃতি 
সংগৃহীত হইয়াছে । 

শ্রীহর্ষের সুবিখ্যাত নাঁটকা “রত্বাবলণ” ( শ্রীহর্ষদেবেনাপূর্ববস্তু রচনালংকতা 
রত্বাবলী নাম নাটিকা” )। ইহার “মদনমহোৎসব*, কদলী গৃহ”, গিক্কেত' ও 
ইন্দ্রজালঃ নামে চাঁরিটি অক ॥ বৎসরাজ উদয়নের সাঁহত 'সিংহলরাজকন্যা রত্বাবলীর 
মিলন এই নাটকের মূল বিষয় । 'সম্ধাদেশ ছিল, “যেয়ং 'সিংহলেশ্বরস্য দূহিতা সা 
ণসদ্ধেনাঁদস্টা, যথা যোহস্যাঃ পাঁণিগ্রহণং কারষাতি স সারবভভৌম রাজা ভাঁবষ্যতি' 
[ চতুর্থ অদ্ক || এই প্রত্যয়বশতঃ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সংহলেশবরের নিকট রত্বা- 
বলীকে প্রার্থনা করেন । কিন্তু সিংহলরাজ প্রথমে তাহাতে সম্মত হন না, কারণ 
উদয়ন বিবাহত এবং তাহার পত্ বাসবদত্বা তাহার আত্মীয়া । যৌগন্ধরায়ণ কৌশলে 
প্রচার করেন, বাসবদত্তা অ্নিদগ্ধা হইয়াছেন । এই সংবাদ শ্রবণে সিংহলেশবর উদয়নের 
সাঁহত সম্পর্করক্ষার জন্য সালৎকারা রত্বাবলকে প্রেরণ করেন । সমদদ্রপথে তরী ভগ্ন 
হয় । যৌগন্ধরায়ণের নিয়োগে রত্বাবলী উদ্ধারপ্রাপ্ত হয় এবং পাঁরিচয় গোপন রাথয়া 
তাহাকে বাসবদত্তার হস্তে অর্পণ করা হয় ॥ সাগর হইতে প্রাপ্ত বালয়া রাজঅন্তঃ- 
পুরে রত্বাবলীর নাম হয় “সাগরিকা” | স্যগ্গরিকা আভজাত, সুন্দরী ও কলানিপণা । 
বাসবদত্তার চেষ্টা সে যাহাতে উদয়নের চোখে না পড়ে । 

উদয়নের অন্তঃপুরের “মকরন্দ-উদ্যানে' সেদিন মদনমহোতসব । বাসবদত্তা সে 


১. আম্লিম্ট-সাম্ধ-বন্ধং সংপান্রসুবর্ণ যোজতং সৃতরাম-। 
নপণ পরাক্ষক দম্টং রাজতি রত্বাবলণরত্ুম- |! 


সংস্কত রসসাহত্য ৩৯ 


উৎসবে স্বামীকে আহবান করিয়াছেন । পুজোপকরণ লইয়া আসিয়াছে সাগারকা 1 
বাসবদত্তা সারিকাপোষণের ছলে লাগারক'কে সরাইয়া দিলেন । কিন্তু সাগারকার 
কৌতূহল সে মদনমহোৎসব দেখে, সে-ও কুসুমোপচারে শদনকে পুজা করে। 
অলক্ষ্যে থাকিয়া সে দোঁখল, বাসবদত্বা প্রদ্য*্ন দেবের পূজা কারয়া প্রত্যক্ষাকাতি 
কৃসুমায়ঃধকে কুসুমবিলেপনে অর্চনা কারলেন । সাগরিকা মনৃষ্যরূপ মদনের রূপ 
দে।খয়া মুগ্ধ হইল, অলক্ষ্যে থাঁকয়া সে-ও প্রার্থনা কারল, “নমো দে ভঅবং কুসুমা- 
উহ, সুভ দংসণো মে ভর্বিস্সাঁস” । সাগাঁরকা জানে না, কে এই প্রত্যক্ষ মদন । 
বৈতালিক-কণ্ঠে উদয়নের নাম ঘোঁষত হইলে সাগাঁরকা 'বাস্মতা হইল- এই উদয়ন, 
বাহার উদ্দেশ্যে তা তাহাকে প্রেবণ কাঁরয়াছেন । সম্পৃহ লোচনে সে রাজাকে 
দৌঁখল, তাহাব পর কেহ দোঁখয়া ফোঁলবে ভা'বয়া সত্বর প্রস্থান করিল । 

দ্বিতীয় অহেকে দেখা যাইতেছে, উদয়নকে দেখিয়া সাগ্গারকা মুগ্ধা । আবার 
দোখবার কৌতূহল । অনঙ্গশরে আহতা মন্দভাগনী কদলীগৃহে চিন্রপটে আভমত 
জনের চিন্ত অংকন কাঁরলেন । আসল সখা সুসঙ্গতা । সূসঙ্গতা দোঁখয়াই ব্যাঁঝতে 
পারল, তবু বলিল, সাঁখ, হীন কে? সাগাঁরকা উত্তর দিল, ভগবান অনঙ্গ | সুসঙ্গতা 
বাঁলল, ন্রটকে শৃন্য মনে হইতেছে, আমি ইহাকে রাতি-সনাথ করিতেছি-_এই 
বালয়া উদয়নের পার্কে সাগ্ারকার চিত্র অত্কন কাঁরল । সখাঁর নিকট ধরা পাঁড়র়া 
সার্গারকা "চত্ত উদ্ঘাটন কাঁরল, দুর্লভ জনে তাহার অনুরাগ ; এই বিষম প্রেমে 
মরণই একমাত্র শরণ ।১ 

ইতিমধ্যে এক বানর আসিয়া 'িহ্বাট সৃষ্টি কারতে ভয়ে সখীদ্বয় একটি তমাল- 
1বটপের অন্তরালে আত্মগোপন কাঁরল । বানর সারকার 'পঞ্জরদ্বার উন্মুস্ত কাঁরয়া 
দেওয়ায় বাক্পটু সারিকা উড়িয়া গেল । চিন্ত্পট শাঁড়য়া রাহল, দুই সখী সার- 
কাকে খুজতে লাগিল । ঘটনারমে গহীতাক্ষরা মেধাঁবনী সারকা দুই সখীর 
সংলাপ আলাপ কাঁরয়া নায়কের প্রাত নাঁয়কার প্রেমকথা প্রকাশ করিল । সে আলাপ 
শুনলেন স্বয়ং রাজা ও বিদূষক । সাবকা-কাঁথত "চন্রপটখানিও আবিষ্কত, হইল-_ 
সে পটে আঁলাঁখত উদয়ন ও সাগাঁরকা । রাজা তখন রূপমুগ্ধ, ওৎসুক্য-_'মান- 
সমুপোতি কেয়ং চিন্রগতা রাজহংসীব |” ঘটনাক্রমে কৌতূহল নিবাঁরত হইল । অদ্‌রে 
কদলীগুজ্স-অন্তারত “জগন্রয় ললামভূতা” সাগারকা । উদয়ন ও সাগারকার সংক্ষপ্ত 
গমলন হইতে না হইতেই বাধা সাঁন্ট হইল। বাসবদত্তার নিকট বিষয়টি প্রকাশিত 
হওয়ায় তান মাঁননী হইলেন । রাজার তখন উভয় সঙ্কট । 

তৃতীয় অঞ্কের নাম “সঙ্কেত” । প্ররুতপক্ষে ইহা সঙ্কেতজানত এক ভ্রান্তবিলাস। 
সসঙ্গতা প্রস্তাব কাঁরয়াছল, সে বাসবদত্তাবোশনী সাগারকাকে লইয়া প্রদোষে 
মাধবীলতা মণ্ডপে রাজার নিকট আসবে : 'িম্তু এই গোপ্ন সথ্চেতের কথা বাসব- 


৯. দূল্লহ জণ অনুরাআো লক্জা গরুই পরবসো অপ্পা । 
1পঅসাহ 1 বিসমং পেম্মং মরণং সরণং ন বাঁরঅমেরং । 


৪9 প্রাচীন ভারতায় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


দত্তার সখী কাণ্চনমালা শুনতে পাইয়া বাসবদত্বাকে লইয়া লতামণ্ডপে আসে। 
সাগরিকা ভাবয়া রাজা তাহাকে প্রণয় নিবেদন কারিতে গেলে ভূল ধরা পাঁড়য়া যায় । 
রুন্টা বাসবদত্তা বলিয়া উঠেন, আধপুন্র, তুমি সাগারকার চিন্তায় উতক্ষিপ্ত, সবই 
এখন সাগারকাময় দেখ [ “সববং সাআরআমঅং পেকখাঁসঃ ]।॥ আভমাননী আভ- 
মানভরে প্রচ্ছান করিলেন । রাজা মহাঅনর্থ আশৎকা কারয়া চিন্তিত হইয়া পাঁড়লেন, 
কারণ, প্ররুষ্টস্য প্রেমণঃ স্খাঁলতমাঁবষহ্যং হি ভবাঁত।, এই সময় আসল সত্যকার 
বাসবদত্তাবোঁশন সাগাঁরকা | নৈরাশ্যে সে হতাশহৃদয় । মাধবীলতার পাশ গলায় 
পরিয়া অশোকপাদপে সে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা কারবে। সে লতাপাশরচনায় প্রবৃত্ত 
হইল । রাজা ভাবলেন, অভিমানে বাসবদত্তাই বুঝি এই দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হইয়াছেন 
তান কণ্ঠ হইতে পাশ অপনয়ন কাঁরয়া নারীর হাত ধারলেন। মুহূর্তে ভুল ভাঙ্গল। 
নারী বাসবদত্তা নয়, সাগ্গারকা । এ যেন অনন্রা বৃণ্ট ( বিনামেঘে জল )। রাজা 
সাদরে সাগারকার বাহ্‌পাশ নিজের কণ্ঠে ধারণ করলেন । সেই ক্ষণে প্রবেশ 
কারলেন বাসবদত্তা ৷ তাঁহার 'নর্দেশে উদ্বন্ধন-লতাপাশে বন্দী হইল সাগারকা । 

চতুর্থ অত্কে ইন্দ্রজাল' ।+সাগারকা অবরুদ্ধা । রাজার স্বাস্ত নাই । এমন 
সময় আদিল “সম্বরাসাদ্ধ' নামক এক এন্দ্রজালিক | সে অসাধ্য সাধন কাঁরতে পারে। 
অসাধাই সাধিত হইল । নেপথ্যে মহান কোলাহল, অন্তঃপুরে আগুন লাগয়াছে । 
ও?দকে অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা সাগ্ারকা । রাজা সাগাঁরকাকে রক্ষা কারবার কনা আশ্নর 
'দকে অগ্রসর হইলেন এবং ধনগড়-সংযতা' সাগারিকাকে উদ্ধার কাঁরয়া লইয়া আসলেন 
কিন্তু কোথায় গেল হৃতবহ । রাজা ভাবলেন, “কং ন্বিদমিন্দ্রজালম- । সত্যই ইহা 
ইন্দ্রজাল । প্রকাশিত হইল, এই সাগাঁরকা িংহল-রাজকন্যা রত্বাবলখ, বাস্বদত্তার 
মাতুলকন্যা ৷ বাসবদত্তা বহিণি” বলিয়া রত্বাবলীকে জড়াইয়া ধাঁরলেন। মন্তী যৌগ- 
ন্ধরায়ণ প্রবেশ করিয়া সাগারিকা-রহস্য উদ্ঘাটন কারলেন । বাসবদত্তা ঠিজে উদ্যোগী 
হইয়া 'বাঁহণ” রত্বাবলীকে উদয়নের হস্তে সম্পণ কাঁরলেন । হযন্তি পারণামে নাটক 
সমাপ্ত হইল । 

বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন, 'রত্বাবলী” এক অত্যুকষ্ট নাটক--এমন উতরুষ্ট যে 
অনেকে রত্বাবলকে যাবতীয় নাটক অপেক্ষা সমাধক মনোহর জ্ঞান কাঁরয়া থাকেন । 
উীন্ত'ট একদিক হইতে সত্য | বত্বাবলধকারের প্রাতভা কাধলদাস-ভবভ্তর সমকক্ষ 
নয় বটে, কিন্তু নাটকীয় ঘটন" স্ন্টতে তান দক্ষ শি্পী। রত্মাবলশ আগাগোড়া 
কৌত্হলোদ্দীপক । দৃশ্যে দৃশ্যে রহস্যময় ভ্রান্তি এবং প্রসন্ন হাস্মকৌতুকের তরঙ্গ । 
সাগ্ারকার চিন্রপটাৎ্কন, শিশ-সারকার সংলাপ, মিলনের অন্তরায় হেতু সাগারকার 
প্রণয়-দ2ঃ$খ ও মাধবীলতার উদ্বন্ধনে আত্মহত্যার উদ্যোগ, বাসবদত্বার প্রণয়-কোপ, 
বিদ্‌ষকের সদাপ্রসন্ন কৌতুক এবং সবোপারি ইন্দ্রজাল নিমাঁণকৌশল প্রভাত নিরাতিশয় 
উপভোগ্য ৷ মনে হয়, সমগ্র নাঁটিকাঁটিই যেন “স্বশ্নে মাতন্রমতি কিধান্বন্দ্রজালম: ! 
চারন্রগ্লও উজ্জবল । সাগরিকা-সখা '“লীলাবিস্তারিকা, সংসঙ্গতা, বাসবদত্তা-সখী 
কুশলা কাণ্চনমালা, মুগ্ধা নায়িকা সাগারকা, খাঁণ্ডিতা প্রেমিকা তেজস্বন বাসবদত্তা 


সংস্কৃত রসসাহত্য ৪১ 


এবং পরিহাসাপ্রয় 'বদূষক এই নাঁটকার 'বাশম্ট আকর্ষণ । নাঁটকাটিতে ভাসের 
নাটক-চক্রাপ্তর্গত “বন নাটকম”এর ছায়া আছে। রূপসী নায়িকার রুপচিন্তনে, 
নায়কের রূপানুরাগ বর্ণনে, রাজ-অন্তঃপুরের আলেখ্যাৎকনে রত্বাবল গতানুগাতিক । 
প্রেমের প্ররাতি বিশ্লেষণেও মৌলিকতা তেমন নাই । কিন্তু নাটকীয় মুহূর্ত সৃন্টিতে 
ও রহস্যপ্রয়তায় এবং স্বল্পরেখায় চারন্রসৃন্টিতে নাট্যকারের কৌশল ও কাতিত্ব 
প্রশংসার দাঁব রাখে । 

শ্রীহর্ষের অপর নাটিকা পপ্রয়দর্শিকা? ৷ ইহা চার অদ্ে বিভক্ত এবং 'বষয়- 
সন্বিবেশের দিক হইতে রত্বাবলীরই দ্বিতীয় প্রাতালাপ। অঙ্গরাজদুহিতা 'প্রয়দর্শকার 
সাহত রাজা উদয়নের মিলন ইহার বিষয় । উদয়নের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য 
প্রয়দর্শিকাকে বৎসরাজ্যে প্রেরণ করা হয় । পাঁথমধ্যে রাজকন্যা কাঁলঙ্গসেনা কর্তৃক 
আক্রান্ত হন এবং উদয়নের সেনাপাঁতর সহায়তায় "উদ্ধার লাভ কাঁরয়া “আবণ্যকা, 
নামে উদয়নের অন্তঃপুরে স্থান লাভ করেন । উদয়ন-আরণ্যকা প্রণয়াসন্ক হইলে 
পটমাহষী বাসবদত্তা রুদ্ধা হইয়া আরণ্যকাকে অবরুদ্ধ করেন । পবে “আরণাবা” যে 
বাসনদত্তার মাতৃলকন্যা প্রিয়দর্শকা, এই পরিচয় প্রকাশিত হয এবং 'প্রিয়দার্শকা 
বহুমানে উদয়নের হস্তে সমাঁপতা হন । বিষয়, বিষষ-ীবন্যাস ও প্রেমদ্বন্দ্যের দিক 
হইতে রত্বাবলী ও প্রয়দীর্শকা এক ছাঁচে ঢালা । 

শ্রীহ্ষপ্রণ'ত আর একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক “নাগানন্দ* । ইহা করুণামুদিত 
বোধসত্বের মাহমময় আলেখ্য ৷ নাগশত্রু গবুডের আক্রমণ হইতে নাগগণকে মস্ত 
করার জন্য নাগকুলের আনন্দস্বরূপ জীমৃতবাহনের নামে নাটকের নাম “নাগানন্দ 1” 
জীমুতবাহন বিদ্যাধর-অধীশ্বর, িতৃভন্ত সন্তান । 'সিম্ধ রাজকন্যা মলয়বতীকে দেখিয়া 
1তান প্রেমারুণ্ট হন এবং মাতাপতার 'নিদে'শে জীমৃতবাহনের সাঁহত মলয়বতীর বিবাহ 
সম্পন্ন হয় । নাটকের প্রথম 'তিন অঠ্কে মলয়বতী ও জীমৃতবাহনের পরস্পর সন্দর্শন, 
অনুরাগ ও মিলনের 'বিষয়। এ বিষয়ে সংস্কৃত নাটকের গতানুগতিক প্রণয়-ব্যাপার 
হইতে আঁভন্ন । কিন্তু অন্য সুর ধ্নিত হইয়াছে নাটকের চতুর্থ ও পণ্টম অথ্কে।, 
1পতৃভন্ত, প্রোমক জঁমৃতবাহন শেষ দুই অঠ্কে দয়াবীর বোঁধিসত্বেও প্রতীক । শত্রুতা- 
বশে 'বনতানন্দন গরুড় সমূদ্রে প্রবেশ কাঁরয়া নাগকুলকে ধহংস করিতেন, তাহাতে 
নাগরাজ বাসহকী এই 'ীনয়ম কাঁরয়া দেন, প্রত্যহ একটি নাগ গরুড়ের আহা রূপে 
বধ্যবেশে সমদ্রুতীরে উপাচ্থছত হইবে । ববাহের পব সম.দ্রকূল দর্শন করিতে আ'সন্না 
দয়াবীর জীমৃতবাহন এই সংবাদ শ্রবণে ব্যাথত হন। সৌদন শ্ত্খচ্ড় নামে এক 
নাগের পালা । তাহার বৃদ্ধা মাতা ক্ুন্দন কারতে কাঁরতে পত্রের পশ্চাতে বধ্যভাঁমিতে 
আদিলেন। জীমূতবাহন এ দৃশ্য সহ্য কারতে না পাঁরিয়া শঙ্খচূড়কে রক্ষা কারবার 
জন্য প্রস্তুত হইলেন । “সম্বর্তজলদসম” পক্ষ বিস্তার করিয়া দ্বাদশাদত্য সম” গরুড় 
আসয়া উপাচ্থত হইলেন এবং “বজ্রচণ্ডচ%হ, দ্বারা নাগন্রমে জীমৃতবাহনকে আকর্ষণ 
কাঁরয়া ভক্ষণার্থ মলয় পর্বতে উঠিয়া গেলেন [ ৪র্থ অঙ্ক ]। পণ্চম অংক কারণ্য- 
উচ্ছ্বাসে পূর্ণ । জীমৃতবাহনের বৃদ্ধা মাতা ও নব পাঁরণতা পত্বীর সম্মুখে সহসা 


৪২ প্রাচীন ভারতীয় সাঁহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


রন্তান্ত মাংসসংলগ্ন এক চূড়ামাণ পাঁতিত হইল | শঙ্খচড়ের মূখে জামৃতবাহনের 
আত্মত্যাগের কথা শানয়া তাঁহারা আর্তনাদ কাঁরয়া উঠিলেন এবং শোকে জীবনাবিস- 
জনে কৃতসঙকম্প হইয়া পর্বতের 'দিকে অগ্রসর হইলেন । ওকে গরুড় সর্পহ্মে 
জীমৃতবাহনের দেহ ভক্ষণ কারতেছেন । 'কিম্তু তান 'বাঁস্মত--বধ্য বপন হইয়াও 
তৃপ্ত ও পুলাঁকত । গরুড় প্রশ্ন করিলেন, কে তুম ! শঙ্খচ্‌্ড়ের কথায় প্রকাশ পাইল, 
ভক্ষ্য স্বয়ং বিদ্যাধরকৃলাতিলক জামৃতবাহন । আত্মশোচনায় গরুড় মর্মহিত হইলেন । 
হাহাকার করিতে কাঁরতে তখন ঘটনাম্ছলে প্রবেশ করিলেন, আত্মবিসজনে কাঁতাঁনশ্চয় 
প্পিতা, মাতা ও বধূ । তখন জীমৃতবাহনের আন্তম দশা । মমহিত গরুড় এ দৃশ্য 
সহ্য কাঁরতে না পাঁরিয়া জীমৃতবাহনকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে 
স্বর্গ হইতে অমৃত আহরণ কাঁরতে গেলেন । এমন সময় স্বয়ং গৌরী আবিভূত হইয়া 
কমপ্ডলু হইতে অমৃতবাঁর সণন কাঁরয়া মৃত জীমৃতবাহনকে বাঁচাইয়া তুঁলিলেন। 
এইখানে শোকাশ্রুর মধ্যে হ্ষন্তি পাঁরণাঁতিতে নাটকের সমাপ্ত । 

নাগানন্দ" নাটিকায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ভাবের সংমিশ্রণ লক্ষণীয় । 'হিউয়েনসাঙের 
বিবরণ হইতে জানা ধায়, দ্বিতীয় শিলাদত্য শ্রীহর্য (নাটাকার নিজে) ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ__ 
উভয় ধর্মের প্রাতই শ্রদ্ধাশীল ছিলেন । নাটকেও সেই বিশ্বাসের ছায়া । প্রথম অধ্তে 
দেখা যায়, নাঁয়কার “গৌরীপূজা"র দশ্য, আবার শেষ দুই অত্কে করুণাঘন বোধ" 
সত্বের মহাকরুণার আদর্শ ৷ জীমৃতবাহনের চরিত আত উজ্জ্বল । তান 'পতৃভন্ত, 
একনিম্ঠ প্রেমিক-_তেমনই শ্রেষ্ঠ দানবীর । পরের জন্য জীমৃতবাহন আত্মবিসর্ঞন 
কাঁরতেছেন, নাগন্রমে গরুড় তাঁহার তীক্ষ: চণ্রুপুটে দেহমাংস ছেদন কারতেছেন, 
[িন্তু জীমৃতবাহন অন্লান । গরুড় বধ্যের ধৈর্যবাণত্ত দোঁখিয়া মাংসাহারে বিরত হইলে 
জীমতবাহন বাঁললেন, 

শরামুখৈঃ সান্দত এব রক্তম্‌ 

অদ্যাপ দেহে মম মাংসমস্তি । 

তৃপ্ধিং ন পশ্যাঁম তবাপ যাবৎ 

কিং ভক্ষণাত্বং 'বিরতো গরুত্মন: ॥ [ পণ্ম অথ্ক ] 

-হে গরুত্বন্, শিরামৃখ হইতে এখনও রন্ত ক্ষারত হইতেছে, আমার দেহে এখনও 
মাংস রহিয়াছে-_-তবু তোমার তৃপ্তি হইতেছে না কেন? মাংস ভক্ষণ হইতেই বা তুমি 
বিরত হইতেছে কেন ? 

সঙ্ঞানে পরার্থে জীবন বিসজনের এ আদর দুলভি। 


শূদ্রক £ মচ্রকটিক 
রাজা শদ্রক-প্রণত “মচ্ছিকটিক? ( মৎ+শকাঁটক ) একখান বিখ্যাত সংস্কত 
নাটক। প্রস্তাবনা হইতে রাজা শাদ্রকের যে পারচয় উদত্াটিত হইয়াছে, তাহাতে 
জানা যায়, তিনি রূপবান: [ “পারপণেন্দিমুখঃ স্দািগ্রহশ্চ? ], বিদ্বান, চতুঃা্ট 


সংস্কত রসসাহত্য ৪৩৬ 


কলায় পারদশী এবং 'সমরবাসনী ( সমরাপ্রয় ) 'ক্ষাতপাল । কিন্তু তিন কে, 
কোথায় জন্ম, কোন সময়ে আবভ্ভত--তাহার কোন 'ঠকানা পাওয়া যায় না? 
বিদ্যাসাগর মহাশয় অনুমান কাঁরযাছিলেন, “সংস্কতভাষায় এক্ষণে ঘত নাটক আছে, 
মূচ্ছকাঁটক সর্বপেক্ষা প্রাচীন |, উহা যে কত প্রাচীন নিঃসংশয়ে তাহা নিরপিত হয় 
নাই। সংস্কৃত নাটক হইলেও মূচ্ছকটকের প্রাকৃতাংশ অত্যন্ত মূল্যবান । ইহাতে 
তৎকাল-প্রচালত শৌরসেনী, আবন্তী, প্রাচ্য, মাগধা প্রভৃতি প্রারতের পারচয় 
রাহয়াছে । প্রাচীন ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত ও নিম্নীবত্ত জনসাধারণের জীবন ইহাতে 
জীবন্ত রেখায় 'চান্রত ৷ 

এই নাটকের নায়ক চারুদত্ত একজন সমচ্চারন্র, সুশঈল, উদারহদয় গৃহচ্ছ বাঁণক । 
ভাগ্য গিপর্যয়ে তান ঘোর অর্থদৈন্যে পাঁতিত হন। কামদেবের মান্দর-উদ্যানে এই 
চারুদত্তকে দৌখিয়া বসন্তসেনা নাম্নী এক বিত্বশালনী পণ্যাঙ্গনা তাহার প্রাত আকুষ্টা 
হন। এ আকর্ষণ দেহের নয়, মনের [ “হণ্ডে রামদামচ্ছাম ন সৌবিদুং 11 কিন্তু 
বসন্তসেনার দেহপ্রার্থা কূট-কৌশলী, গণ্ডমূর্খ 'শ-কার ; সে অত্যাচারী রাজা 
পালকের শ্যালক | স্বন্দরী বসন্তসেনা তাহাকে কামনা করেন না, ভয় পান । একাদন 
সন্ধ্যায় রাজপথে “শ-কার' 'বট-সহ তাহার 'ীপছ; নেয় ॥ বসল্তসেনা প্রাণভয়ে চার 
দত্তের গৃহে প্রবেশ করেন । শ-কার শাসাইয়া নিম্ফষল আক্লোশে ফিরিয়া আসে । নন্ধা 
বসন্তসেনা নিজের বহুমূল্য অলংকার চারুদত্তের নিকট গচ্ছিত রাখেন । শুধ; অলঙ্কার 
নয়__মনও । ( 'অলৎকার-ন্যাস' নামক প্রথম অমক 11 দ্বিতীয় অঙ্ক 'দদ্যতকর 
সংবাহক'-সংবাদ । দাসী মদ্দনিকার নিকট বসন্তসেনা নিজ হৃদয় উদ্ঘাটন করিতেছেন । 
[তান 'দালম্দপীরসসংকন্তমণা” অর্থাৎ দরিদ্র পুরুষ চারুদত্তে আস্ত । তখন রাজ- 
পথে জয়া খেলায় পরাজিত সংবাহককে তাড়া কাঁরতেছে আড্ডাধারী মাথদর । কারণ, 
জুয়াখেলায় দশ সুবর্ণ মুদ্রা হারয়া সংবাহক ফাঁক "দয়া পলায়ন কাঁরতেছে। 
কিন্তু পলাইযাও মস্তি নাই, জযয়াড়ীর পাশাখেলার “করতা” শব্দে কত্তা শদ্দে 1 
আরুস্ট হইয়া সে ধরা পাঁড়ল । চড়-চাপড়, মার-ধর । সংবাহক ছনটয়া বসন্তসেনার 
গৃহে আশ্রয় লইল । এই সংবাহক ছল চারুদত্তের সেবক । চারদদত্তের নামে বসন্ত- 
সেনা আড্ডাধারীর দশ সুবর্ণমদ্রা শোধ করিয়া সংবাহককে মুক্ত কীরলেন। পংবাহকের 
মন 'ফাঁরয়া গেল। জং়াড়ী হইল বৌদ্ধ পাঁরব্রাজক | তৃতীর অহ্কের নাম “সান্ধ- 
িচ্ছেদ । শার্বলক নামে এক ব্রাঙ্ণণ যুবক বসন্তসেনার দাসী মর্দনিকার প্রেমাসন্ত 
ছল । তাহার ইচ্ছা, উপয্ন্ত মূল্য দিয়া সে মদানকাকে দাসীত্ব হইতে মুস্ত কাযা 
গৃহিণ করে । 'কিন্তু কোথায় অর্থ 2 চুরাবিদ্যায় পারদর্শঁ শাঁবলিক অর্থের সম্ধানে 
গভশীর িশপথে 'স'ধ কাটিয়া চারুদত্তের গৃহে প্রবেশ করিয়া বসন্তসেনার গাঁচ্ছত 
আলগ্কার অপহরণ কাঁরল। আত আশ্চর্য তাহার চৌষনৈপনণ্য ৷ ওঁদকে দাসী 
রদানকা জাগয়া উঠিয়াছে। 'উউ্ঠোহি উউঠেহি চোর্ে ণিকমতি' বালিয়া চিৎকার 
কাঁরতে সকলে জাঁগয়া উঠিলেন । গচ্ছিত ধন অপহৃত দেখিতে চারুদত্ব মাথায় হাত 
দয়া বাঁসলেন । ভয়-_লোকে ভাবিবে, দারিদ্র্য বশে চারুদত্তই অলঙ্কার গোপন করিয়া! 


৪88 প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


মিথ্যা বাঁলতেছেন । চারুদত্ত-গৃঁহণশী ধৃতা দেবা স্বামীকে মিথ্যা অপবাদ হইতে রক্ষা 
কারবার জন্য তাঁহার চতুঃসাগরের সারভূতা রত্বমালা প্রদান কারলেন। চারুদত্তের 
দুঃখের অন্ত নাই । তান বালতে লাগিলেন, 'কথম ব্রাহ্মণী মামনূকঙ্পতে । কম্টমৃ॥? 
তথাঁপ “বিভবানুগতা ভাষণ-এই মনে করিয়া তিনি সান্ত্বনা লাভ করিলেন এবং বন্ধু 
[বিদূষককে সেই রত্বাবলীসহ বসন্তসেনার গৃহে পাঠাইয়া দিলেন । চতুর্থ অঙ্কের নাম 
'মদানকা-শার্বলক" । শার্লক অপহৃত অলংকার মদাঁনকার হচ্তে দিতেই মদানকা 
উহা বসন্তষেনার বলিয়া চিনতে পারিল এবং শার্বলককে দিয়া তাহা বসন্তসেনাকে 
1িরাইয়া দিল । বসম্তসেনা সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়াই মদনিকাকে শার্বলকের হস্তে 
সমর্পণ কারলেন । মদনিকা মুস্ত হইয়া শার্বলকের সহিত যাত্রা কারতেই পথে ঘোষণা 
শুনা গেল ঘোষপল্লীর আঞধ্ক রাজা হইবে, এই পিদ্ধবাক্য শুনিয়া রাজা পালক 
তাঁহাকে বন্দ কাঁরয়াছেন । আর্ক শার্বলকের বন্ধু । বন্ধুর বিপদে শার্বলক স্থির 
থাকিতে পাঁরল না, তাহাকে সাহায্য করতে অগ্রসর হইল | ওাঁদকে 'বদূষক মৈব্রেয় 
আঁসয়াছেন বসন্তসেনার বাসভবনে, উদ্দেশ্য চারুদত্ত জুয়া খেলার গহনা হরোইয়াছেন, 
বাঁলয়া রত্ববলাট বসন্তসেনাকে অর্পণ করা । 'বিলাসনী বসম্তসেনার আমত বিত্ত, 
তাঁহার আটমহলা পুরা । 'বাস্মত িদষক মৈন্লেয় । তাঁহার মুখে শুধু “হী হী ভো, 
শবস্ময়সচক শব্দ ৷ হস্তীদন্তানার্মত তোরণ পার হইয়া প্রথমে স্বর্ণমণ্ডিত শহ 
প্রাসাদ, তারপর গো-মাহষ-হয়-হস্তীশাল।, তৃতীয়ে কামশাম্ব্-বিচার গৃহ, চতুর্থে 
নৃত্য-গীতমন্দির, পণমে রন্ধনশালা, ষচ্ঠে শিল্প-ভবন, সপ্তমে বিহঙ্গ-বাটী (পাক্ষ- 
শালা), অন্টমে বসন্তসেনার মাতার আবাসগৃহ ॥ ইহার পরে নন্দনবন উদ্যান । 
সেই উদ্যানে উপস্থিত হইয়া মৈত্রেয় বসন্তসেনাকে রত্বমালা অর্পণ কাঁরলেন ৷ বসন্ত- 
সেনা প্রত্যুত্তর পাঠাইলেন, সন্ধ্যায় তিনি চারুদত্তের সহিত সাক্ষাৎ কাঁরবেন । 'দ্যার্দন, 
নামক পণ্চম অত্কে বাদলঘন সন্ধ্যায় উত্জবল আভসারিকার বেশে চারুদত্তের উদ্দেশ্যে 
বসন্তসেনার আঁভসার । সঙ্গে ছন্রধারণী ও 'বিট। বাদলাভিসারের এই দৃশ্যটর 
কাব্যসৌন্দর্য আতশয় উপভোগ্য । জলদ-সমাগমে বজ্তরনাদ ও 'বদ2যং-বকাশের 
পটভূমিকায় কান্ত চারুদত্তের সাঁহত কান্তা বসন্তসেনার 'মলন হইল । ষণ্ত অঙ্কে 
চারুদত্ত বসন্তসেনাকে “পুষ্পকরণ্ডক' উদ্যানে যাত্রার রেশ "দয়া বাহর হইয়া 
গেলেন । বসন্তসেনা ধূতা দেবীকে তাঁহার বত্বমালা প্রত্যর্পণ করিলেন । কিন্তু 
ধূতাদেবী রত্বমালা ফিরাইয়া দিয়া বালয়া পাঠাইলেন, স্বামীই তাহার শ্রেষ্ঠ কণ্ঠহার | 
এমন সময় চারুদত্তের পুত্র রোহসেনকে লইয়া প্রবেশ করিল র্দানকা । রদানিকা রোহ- 
সেনের জন্য মৃৎ-শকট আঁনয়াছে, কিন্তু রোহসেনের বায়না--তাহার সোনার গাড়ী 
চাই। বসম্তসেনা বালককে সোনার গাড়ী গড়াইয়া দিবার জন্য স্বর্ণ অলৎকারগুলি 
প্রদান করিলেন এবং চারুদ্জের নিদেশমত উদ্যানের দিকে যাত্রা করলেন । কিন্তু 
ভুল কাঁরয়া উঠিয়া বাঁসলেন রাজ-শ্যালক শ-কারের বলদ-ঠেলা গাড়ীতে । ওঁদকে 
চারুদন্তের গাড়ীতে উঠিয়াছেন ঘোষপল্ীর আযক । তিনি শার্বলকের সহায়তায় 
কারাগার হইতে মস্ত হইয়াছেন । অংকঁটির নাম “প্রবহণ-পারবর্ত? । 


সংস্কত রসসাহত্য ৪৮ 


সপ্তম অত্কের নাম “আর্ধক-অপহরণ+। এখানে আর্ধকের সাঁহত চাবুদত্তের সাক্ষাৎ 
এবং বন্ধ্ত্বের সূচনা । অস্টম অধ্্ষে বসন্তসেনা-মোটন? 1 বসন্তসেনা ভুলক্রমে শ- 
কারের গাড়ীতে উঠিয়া শ-কারের জীর্ণ পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে আঁসয়া উপাস্ছিত। 
শনম্ঠুর শ-কার তখন উদ্যানে 'নজের গাড়ীর জন্য প্রতীক্ষা কাঁরতোঁছিল ৷ বসন্ত- 
সেনাকে দেখিয়া সে প্রণয় 'িনবেদন কাঁরতে গিয়া লাভ কারল বসম্তসেনার পদাঘাত । 
শ-কারের রোষবাছ্ছ জবলিয়া উঠিল । সে বসন্তসেনাকে ভশবণ প্রহাব করিয়া গলা 
টাঁপয়া ধারল | চৈতনাহীন বসম্তসেনা মাটিতে পাঁড়য়া গেল । শ-কার তাহাকে মৃত 
মনে কাঁরয়া সেইখানে ফোঁলয়া পলায়ন কারল, মনে মনে ফন্দী আঁটল, 'বচারা- 
ণধকরণে 'গয়া সে জানাইবে, চারুদত্তই অর্থের লোভে বসন্তসেনাকে হত্যা কাঁরয়াছে । 
এঁদকে বসন্তসেনা মরেন নাই, সংজ্ঞাহীন হইয়াছেন মান্র। বৌদ্ধ 'ভক্ষ; সংবাহক 
স্নানার্থ সেই জীর্ণ উদ্যানে আঁসয়াছিল 1, তাহারই শহ্শ্রুষায় বসন্তসেনা সংজ্ঞা 
গফাঁরযা পাইলেন । নবম অত্কে চার নাম “ব্যবহার । চারুদত্ত রাজদ্বারে আঁভষ্ত 
হইযাছেন । 1তাঁন স্তম্ভিত | বসম্তসেনাকে 'তাঁন হত্যা কারয়াছেন, এই 'মথ্যা আঁভ- 
যোগকে অস্বীকার কারিতেও তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । 'তাঁন শুধু বলিতেছেন, 

ময়া কিল নৃশংসেন লোকদ্বষযমজানতা । 
স্তীরত্বং চ বশেষেণ শেষমেষোহাভিধাস্যাতি | 

'আম গো নৃশংস আতি পরলোক জ্ান নাহি কোনো । 

বাঁততুল্য ললনারে ক করোছ-_ওর মুখে শোনো ॥।+ [অনুবাদ-জ্যোতী রন্দ্রনাথ। 

1বচারে চারুদত্ত দোষাঁ সাব্যস্ত হইলেন । রাজা পালকের আজ্জঞায় 'দ্বজ চারু- 
দত্েব শৃলদণ্ডাদেশ হইল । দশম অঙ্কের নাম “সংহার? । সংহার মানে উপসংহার । 
এই অঙ্কে প্রসূত ঘটনাবলীকে সংহত কবা হইয়াছে । চণ্ডাল ঘাতকদ্বয় ঘোষণা 
কাঁরতে কাঁরতে চারুদত্তকে দক্ষিণ মশানে লইয়া আসতেছে । সুজন চারুদত্তের কণ্ঠে 
আজ রকন্তকববীর মালা, দেহে লিপ্ত রক্তচন্দন | ইহারই তর বালক রোহসেনকে 
লইয়া আসলেন সুহৃদ সৈত্রেয । অশ্রুতে হাহাকারে এ 'মিলনদশ্য আঁতি করুণ । 
চণ্ডালদ্বয়ের ঘোষণা তখন উচ্চরবে প্রচারত হইতেছে । সে ঘোষণা বসন্তসেনার 
কর্ণে পেশাছিল ৷ বৌদ্ধ ভিক্ষুককে লইয়া তান দ্রুত অগ্রসর হইলেন । শ্মশানে 
উপাচ্ছত হইয়া বসম্তসেনা চারুদত্তের বক্ষে মুখ লুকাইলেন ৷ মুহূর্তে সকল ঘটনা 
প্রকাশিত হইল । ইতিমধ্যে শর্বিলক আসিয়া জানাইল, রাজা পালককে নিহত কাঁরয়া 
ঘোষপল্লীর আর্যক রাজ্যে আঁভাঁবন্ত হইযাছেন এবং 'তানি বন্ধ্ত্ববশে চার,দত্তকে 
মানত 'দয়া কুশাবতী রাজ্য দান করিয়াছেন । এঁদকে শ-কারকে পশ্চাদবাহবদ্ধ 
কাঁরয়া ধাঁরয়া আনা হইয়াছে । পৌরগণ দাঁধ কাঁরতেছে, পাপীর শাঁস্ত মৃত্যু । 
শ-কার চারদ্দত্তের পায়ে লুটাইয়া পাঁড়ল। শরণাগতবংসল চারুদত্ত্ কাঁহলেন, 
শ্ুঃ কতাপরাধঃ শরণমৃপেতা পাদয়োঃ পাঁতিতঃ শস্েণ ন হন্তব্যঃ |? চারদদত্তের 
1নরেশে শ-কারকে ক্ষমা করা হইল । রাজা আধঁকের দেশে বসন্তসেনা চারদদত্তের 
বধ্‌রূপে পারগৃহীতা হইলেন । 


৪৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


মৃচ্ছকাঁটক দশ অগ্কে 'বিভন্ত ঘটনাবহূল নাটক । অলব্কারশাচ্তে এইরূপ নাটককে 
বলা হয় প্রকরণ । এই প্রকরণখানি নানাদিক হইতে বিশিষ্ট এবং সমগ্র সংস্কত 
সাহিত্যে একট বাতিরুম। সংস্কত সাঁহতা বলিতে সাধারণতঃ বুঝায়, আভজাত 
শ্রেণীর সাহিত্য ৷ জনসাধারণের জীবন-চত্র সেখানে বিরল । কিন্তু মূচ্ছকাঁটক গণ- 
জীবন বিচিত্রা । গণ-অভ্যু্থান এই নাটকের একটি মূল ঘটনা । রাম্ট্রীব্লবে এখানে 
রাজা সাব্যস্ত হইয়াছেন ঘোষপল্লীর আর্ধক, এখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘের কুলপাঁতি 
নিযুক্ত হইয়াছেন একজন জযয়াড়ী, মন্ত্র হইয়াছেন একজন চৌর্ধাবদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ, 
আর কলবধূর মযাদদা লাভ কাঁরয়াছেন একজন গাঁণকা ৷ সমাজের আত সাধারণ 
মানুষ এখানে 'ভড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে-_-গাঁণকা, সংবাহক, জয়ার আড্ডাধারী, চোর, 
গাড়োয়ান, নগররক্ষী, দাস, চণ্ডাল প্রভৃতি | ইহারা হীনকূলজাত, হশনবাত্তিসম্পন্ন। 
কিন্তু সমগ্র নাটকে পাঁরস্ফুট হইয়াছে এই সত্য যে, ইহারা নিম্নাবত্ত হইয়াও প্রাণবান, 
সহদয় এবং সুজন । এই সুজনতা ও সহ্দয়তাই মনয্যত্বের মাপকাঠি । সেই গুণে 
ইহারা চিরকালের মানুষ এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাঁবদার । কিন্তু সমাজ ইহাঁদগের সে 
দাঁবতে কর্ণপাত করে না--“পালকে"র মত অত্যাচারী দাম্ভিকই রাজাসন লাভ করেন, 
শ-কারের মত অসম্চার্, ধূর্ত পাষণ্ডই নগরপাল নিযুন্ত হন। মচ্ছকাঁটকের 
বদ্বান লেখক সমাজের এই অসম ব্যবন্থাপনার প্রাত অঙ্গুলি নির্দেশ কাঁরয়াছেন এবং 
“ছোটর দাঁব'কে যোগ্য মযদা দান কাঁরয়াছেন । 

নাটকের চীরন্রগালিও স্ব্প রেখায় সমক্জবল । দুইটি বিদূষক-_চারুদত্তের 
সখা মৈত্রেয় এবং শ-কারের পণ্ডিত পাঁরষদ “বট” | ইহারা চিরাচারত বদৃূষক মন । 
মৈত্রেয় পাঁরহাসপটু, বন্ধুবংসল ; “বট ও পাণ্ডত, সহ্দয়--অসংসঙ্গে থাঁকয়াও 
ধর্মভীর; ও আদর্শবাদী । নায়ক চারুদত্ত চিরকালের সক্জন, প্রেমিক, বদ্ধুবংসল ও 
পুত্রবংসল ; দাঁরদ্রের মধোও তাঁহার সৌজন্য, সততা ও সদাশয়তা' আদর্শস্ছানীয় । 
শার্বলক বাদ্ধণ হইয়াও ঘটনাচক্রে চোর ; 'কম্তু তাঁহার প্রোমকসন্তা, সবেপার বন্ধুত্বের 
জন্য ত্যাগ প্রশংসার যোগ্য । দাস স্থাবরক সাধারণ অবস্থার মানুষ, কিন্তু জাবন 
বিপন্ন হইলেও মিথ্যাকে সে প্রশ্রয় দেয় নাই, মিথ্যার দায়ে আঁভযযস্ত চারুদত্তকে রক্ষা 
কারবার জনা দ্বিতল প্রাসাদ হইতে মাটিতে লাফাইয়া পাঁড়য়াছে । জ7য়াড়ী সংবাহক 
সংসারের ছলা-কলায় বিরন্ত হইপ্না বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ কাঁরয়াছে এবং বৌদ্ধ ভিক্ষুর 
চাঁরান্নক দৃঢ়তা, আহিংসানীতি ও কল্যাণ-মৈত্রীর আদর্শ রক্ষা কাঁরয়াছে । চন্ডালক- 
দবয়ের চরিতরেখাও উজ্জল, ঘাতক হইলেও তাহারা হৃদয়হীন নয়, পুজনের দুঃখে 
তাহাদেরও প্রাণ কাঁদে ৷ বালক রোহসেন ক্লীড়াচ্চল শিশ7, কিন্তু পিতার দুঃখে আত্ম" 
হারা । গোণ স্তরীচারন্রগুলির ভিতর দাসী রদনিকার প্রসভুভন্তি, বসন্তসেনার মাতার 
স্নেহাদ্র' হৃদয়, চারুদত্ত-গৃঁহণণ পতিন্রতা ধৃতাদেবীর নিঃস্বার্থ পাতিপরায়ণতা ও 
গনলোঁভি চারন্ন যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । মূচ্ছকটিক নাটক সজব 
মানুষের চিন্রশালা, নিদ্নাবত্ত সমাজের অমর আলেখ্য ও জনসাধারণের মুখের ভাষা 
-প্রা্ুতের মহামূল্য ভাণ্ডার । 


সংস্কৃত রসসাহিতা ৪৭ 


বিশাখদত্ত £ মুদ্রারাক্ষস 

বিশাখদত্ত ছিলেন সামন্ত বটেম্বরদত্তের পৌত্র ; তাঁহার পিতা মহারাজ উপাধ- 
বারী পৃথ্‌। নাটকের ভরতবাক্যে কোন-কোন পশুথিতে “অবতু মহীং পার্থবশ্চন্দ্- 
পাদগ্ঃ, স্থলে পাওয়া যায়, 'অবতু মহণং পার্থবাবান্তবন্মঠ ৷ ইহা হইতে কেহ কেহ 
অনুমান করেন, এই অবান্তিবর্মা হর্ধবর্ধনের ভগ্নী রাজাশ্রীর স্বামী [ ৬২৫-৬৫০ 
গ্রীষ্টাব্দ ]। 'বশাখদত্ত তাঁহার সভাকাঁব হইলে নাটকাঁট সপ্তম শতাব্দে লাখত । 
এক অবাঁন্তিবনাঁ ছিলেন মগধের রাজা । শরংখাতুবর্ণনায় কিংবা প্রারুত কথোপকোথনে 
মগধাণুলের প্রকাতি ও মাগধা প্রাকৃতের প্রভাব বিদ্যমান । মনে হয়, নাটকটি মগধা- 
গলেই রচিত । 

মুদ্রারাক্ষন নায়িকা-ভামকা বাঁজতি । একি স্ত্রীচারন্র আছে ( চন্দনদাসের 
কুটাম্বনী ), তাহা নিতান্ত গৌণ । ইহা সম্পূর্ণরূপে রাজনীতি বিষয়ক রসোত্তীর্ণ 
নাটক । ইহার অঙ্গী বীররস । ক্‌ূটনীতির জালে 'কভাবে শত্রুকে নাজ'ত ও বশী- 
ভূত করা যায়, সমগ্র নাটকে তাহারই রোমহষক ও চিত্বকর্ষক দৃশ্য উদঘাঁটত 
হইয়াছে ৷ ভারতের রাজনশীত সাম-দান-দণ্ড-ভেদের নীতি ; এ নীতি গাহস্থানশীতি 
ও ওধ্যাত্মনীতি হইতে স্বতন্ত্র । রাজনীতি নির্মম, কঠোর । ইহাতে “ফলং কোপপ্রা- 
ত্যোর্বষাঁত চ 'বভন্তং সূহাঁদ চ" [ মুদ্রা. ১ম অংক ] কোপ ও প্রীতির ফল তুল্য- 
র্‌ঃপে যথাক্রমে শত্রু ও 'িন্রে গবভন্ত হয় ; “চন্রাকারা নিয়াতারব নীতির্নয়বিদঃ,-_ 
নয়বেত্তার নীতি শনয়াতর মতই রহস্যঘন । এই সুকঠিন রাজনীতির প্রয়োগকতা 
ক্ষুরধারব্দ্ধি কৌটিল্য 'বষ্ুগুপ্ত চাণকা । তাঁনই এই নাটকের আসল সুত্রধার । 
নাটকেও চাণক্-নশীতরই জয় । 

চাণক্যের নীতিবলে নন্দবংশ ধ্বংস হয় । তানি নন্দের দাসীপুত্র মৌষ" (হ মরার 
পুত্র ) চন্দ্রগৃপ্তকে পাটালপনন্রের (কুসৃমপুরের ) সিংহাসনে প্রাতীষ্ঠত করেন। 
নন্দপক্ষের দুরধর্ষ মন্ত্রী “রাক্ষস” । নন্দবংশ ধ্বংস হইলেও তিনি প্রীতিবশতঃ সেই 
বংশের আনুক্ল্য কারতে থাকেন । বন্ধু চন্দনদাসের গৃহে নজপত্বীকে রাঁখয়া 
রাজধানী হইতে পলায়ন কাঁরয়া রাক্ষস মলয়কেতু নামক পার্বত্যরাজার বিশ্বাস উৎ- 
পাদন করিয়া চন্দ্রগুপ্ডের রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হন । চাণক্য জানেন, রাক্ষস 
তশক্ষ-ধী ও চতুর ; তাঁহার ইচ্ছা রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের মান্্রত্বে নিষুন্ত হন । তাই তানি 
গোপনে নিপুণক গুগুচর দ্বারা রাক্ষসের যাবতীয় কর্ম ও চেস্টা পরবেক্ষণ করিয়া 
কূটনীতি বিস্তারপূর্ক তাহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ কাঁরয়া দেন । চাণক্যের কৌশলে 
রাক্ষস মলয়কেতুর 'বিরাগভাজন হইয়া উঠেন এবং চাণক্যেরই চক্রান্তে মলয়কেতু 
পরাজিত হয়, এদিকে চন্দনদাসেরও শলদণ্ডাজ্ঞা হয় । রাক্ষস অনন্যোপায় হইয়া 
বম্ধদ চম্দনদাসকে রক্ষা কারবার জন্য চাণক্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন । 
চাণক্য রাক্ষসকে চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীপদে 'নযুস্ত কাঁরয়া তাঁহার যথাযোগা মধার্দা প্রদান 
করেন । মন্ত্রী রাক্ষসের নামাচাহুত মূদ্রা দ্বারা চাণক্য রাক্ষসকে সপক্ষে আনয়ন করেন 
এই জন্য নাটকের নাম 'মনুদ্রারাক্ষস' [ মিদ্রানংগৃহীতো রাক্ষসো মুদ্রারাক্ষসঃ ]1 


8৮ প্রান ভারতায় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


সাত অধ্কে গ্রথত মুদ্রারাক্গস নাটকে সংস্কৃত নাটকের গতানুগাঁতিক কোন প্রণয়- 
চিন্ন নাই, 'কিম্তু যাহা আছে তাহা অনন্য । ঘটনার পর ঘটনা, বিচিন্ত উপায়ে ( কখনও 
সাপুড়ের বেশে, কখনও যমপট প্রদর্শনকারীর বেশে ) গুগুচরের বর সংগ্রহ, ক্‌ট- 
নীতি ও হত্যা-হানাহাঁনতে পাঁরকীর্ণ এই নাটক ম্দহূর্তের জন্য চিত্তকে বিশ্রাম দেয় 
না: যুগপং ভয়, বিস্ময়, রোমা ও উৎসাহে হৃদয়কে পর্ণ করিয়া রাখে । নাটকের 
আরম্ভ মুস্তীশখ কৌঁটিল্য চাণক্যের জলদগণদ্ভশর কণ্ঠস্বর লইয়া, “কথয় ক এষ মায় 
চন্দ্রগুপ্তমাভভাবিতুমিচ্ছতি” [ বল, আম বর্তমান থাকতে, কে চন্দ্ুগুপ্তকে 
ভভব কাঁরতে চায় 21 । তাহার পর একে একে ঘটনার বিস্তার । প্রাতপক্ষের 
মন্ত্রী রাক্ষসকে স্বদলে আনয়ন করাই চাণকোর লক্ষ্য । প্রভূভন্ত রাক্ষসের প্রাত তান 
শ্রদ্ধাযুস্ত । তান বলেন, “সাধু অমাত্য রাক্ষস সাধু ! সাধু ! শ্রোন্রিয় সাধু । মন্ত্রী- 
বৃহস্পতে সাধু !১ এই শ্রদ্ধোন্তিই তীক্ষ-ধী রাক্ষসের পাঁরচয় 1 'কম্তু রাক্ষস হইতেও 
ক্‌টনীতপরায়ণ চাণক্য । নাটকে চাণকানীতিরই জয় । পরাজত রাক্ষস স্বীকার 
কাঁরয়াছেন, 'অয়ং স দুরাত্মা অথবা মহাত্মা কৌটিলাযঃ,_যাঁন 'আকরঃ সবশস্তাণাং 
রত্বানাঁমব সাগর? [ সপ্চম অত্ক 11 
মূদ্রারাক্ষম নাটক হইতে ভারতীয় রাজনীতির কঠোরতা অনুভবনীয় । এই কট 
রাজনীতি বিষকন্যা নিয়োগে প্রাতপক্ষের প্রাণ নাশ কাঁরিতে 'দ্বধা কাঁরত না “কন্যা 
তস্য বধায় যা বষময়শ গ্‌ঢ়ং প্রযুক্তো ময়া” _রাক্ষস-বাক্য, ২য় অংক 7, শত্রুবধের জন্য 
বৈদ্য নিয়ুস্ত হইতেন, তাহারা “যোগচ্ণীমাশ্রত? বিবান্ত ওষধ প্রস্তুত করিতেন [ ২য় 
অংক ]। গুপ্তসংবাদ সংগ্রহের জন্য “বহ্াবধ দেশ-বেশ-ভাষাচার সণ্চারবোদনঃ, গুগ্ত- 
চর নিযুক্ত করা হইত ঃ চাণক্যের নিযুক্ত গুঞ্চচর “যমপট”-প্রদর্শনকারা, রাক্ষস-নিযমস্ত 
গুপ্চচর বিরাধগৃপ্ূ “আঁহতু্ডিক' (সাপহড়ে )। রাজনীতির নিকট দৈবও অগ্রাহ্য ; 
চাণক্য বলেন, “দৈবমাবদ্বাংসঃ প্রমাণয়ান্ত' [ মূর্খেরাই ভাগ্য মানিয়া থাকে ]1 
'মদ্রারাক্ষম” সম্পর্ণ ভিন্ন স্বাদের নাটক । 


ভষ্টনারায়ণ £ বেপখসংহার 
£সংহলক্ষণান্বিত কাব ভট্টনারায়ণের “েণঈসংহার বহৃবিখ্যাত নাটক । 
উদাত্ত আখ্যানবস্তুর গৌরবে এবং নাট্যকৌশলের নবীনতায় বেণীসংহার বিশিষ্ট । 
মহারাজ আ'দশের 'ীনদে'শে কান্যকুব্জ হইতে যে সাঁগ্নক পণ্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আগ- 
মন করেন, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ তাহাদের অন্যতম । আ'দিশুরের সময় লইয়া 
এঁতিহাসকগণের মধ্যে মতাঁবরোধ আছে । কুলপাঁজকার মতে আদিশূর নবম 
শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । অতএব “বেণীসংহার” নাটক, তথা নাট্যকার ভ্টন।রায়ণ 
নবম শতাব্দীর--ইহা ধাঁরয়া লওয়া যাইতে পারে । ধ্বন্যালোক গ্রন্থে [ ২, ১০ ] 
দীপ্ত গুণের উদাহরণ স্বরূপ বেণীসংহার হইতে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 

আচার্য %.51৮৮এর মতে উহার রচনাকাল 860 4১. 7). 


সংদ্কত রদসাহিত্য ৪৯ 


“বেণীসংহার, নাটক মহাভারতোন্ত বিখ্যাত বৃত্ত ভীম কর্তৃক রুফণার অবেণাবম্ধ 
কেশের পুনরায় সংহার অর্থাৎ বন্ধন । ছয়াঁট অত্কে রচিত এই' নাটকে মহাভারতের 
উদ্যোগপর্ব হইতে শল্যপর্ব পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে । ভাম 
প্রাতজ্ঞা কাঁরয়াছিলেন, গদাদ্বারা দুষেধিনের উরুভঙ্গ কাঁরয়া ঘনরক্তীলপ্ত হচ্তে তানি 
কফার মুস্তকেশ বন্ধন কাঁরয়া দিবেন ।১ এই প্রাতজ্ঞার পারপূর্ণতাদ্বারা নাটকের' 
পারসমাপ্তি । এই নাটক কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের ঘোর কোলাহল, কৌরব-পাণ্ডবের জয়- 
গবজয়ের সংশয়, হাহাকার ও উল্লাসের শব্দে মুখর ঠিক বাঁররস নয়, রৌদ্ররসই এই 
নাটকের 'সম্ধরস । স্থানে স্থানে বীর ও বীভৎস রস সণ্চারী হইযা এই রৌদ্ুরসের 
পারপ্ণ্ট সাধন কাঁরয়াছে ৷ নাটকের ঘটনাগ্ীল বর্ণনাভারাক্রান্ত । শীর্যনামানসারে 
মধ্যম পাণ্ডব ভীমকেই এই নাটকের নায়ক বাঁলয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু নাটকে 
উজ্জবলরেখায় 'চীন্রত হইয়াছে প্রাতনায়ক মহামানী, গবন্ধি, কূটনাীতাবশারদ ষযুৎস 
রাজা দুষেধিন । ছয়টি অত্কের মধ্যে, দ্বিতীষ হইতে পণ্চম- এই চারটি অধ্ে কুরু- 
ক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পটভূমকায় দুষোধনের শঙ্গার, দুযেধিনের মন্ত্রণা, দুঃশাসন ও 
কর্ণের মৃত্যুতে দুষেধিনেব শোকার্ত আর্তনাদ এবং 1পতা ধৃতরাম্্র ও মাতা গান্ধারীর 
স্নেহানুশাসন উপেক্ষা করিয়া প্রাতশোধ কামনায় দুযেধিনের রণক্ষেত্রে প্রবেশ-- 
প্রভাত চিন্র বর্ণঢ্য রেখায় চিন্রিত। তৃতীয় অঙ্কে যুদ্ধক্ষেত্রে রন্তলোলুপ 'বিরূতবেশা 
রাক্ষসী বসাগন্ধা ও রাক্ষস রাধরাপ্রযধের কথোপকথন ভীষণ মহাসমরে 71810800 
£61162এর কাজ কারয়াছে । নাটকেব মধ্যে দুর্নীমত্ত শান্তর জন্য যাগযজ্ঞ, ব্রত 
ইত্যাদ পালনের কথা আছে এবং আঁভষেকাদির উল্লেখও রাঁহয়াছে। তাহাদ্বারা বোদক 
ক্রিয়া-কর্মের প্রভাবের পাঁরচয় পাওয়া যায় । নাটকের প্রথম দূইট নান্দীশ্লোক কৃষ- 
1বষয়ক, তৃতীয়া ধূরজট-ীবষয়ক £ ভরতবাক্য ভগবান কুষের নিকট প্রার্থনা । ইহা 
হইতে তখনকার 'দিনে বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের গাঁতপ্রক্াতির আভাস পাওয়া যায়। 
শৃঙ্গাররসপ্রধান সংস্কৃত নাটকাবলীর মধ্যে রসের স্বাতন্ত্যে, অভিনব ঘটনাবন্যাসে ও 
নাটকীয় কৌশলে বেণীসংহার গনঃসংশয়ে নবত্বের দাঁব কাঁরতে পারে । 


শ্রীকৃষ্ণমিশ্র £ প্রবোধচন্দরোদয় 
প্রবোধচন্দ্রোদয় একাঁটি স্বতন্ত্র রসাশ্রয়ী 'বাঁশস্ট নাটক ইহার প্রণেতা শ্রীকুণ- 
মশ্র । মিশ্রের পারিচয়প্রসঙ্গ অনদ্থাঁটিত । নাটকের প্রস্তাবনা অংশ হইতে অনামত 
হয়, ইনি ছিলেন বঙ্গের কীর্তিবর্মদেবের মন্ত্রী ও সেনাপাঁতি গোপালদেবের সভা- 
পণ্ডিত । চোঁদরাজ কর্ণকে পরাভৃত কাযা কীর্তবর্মদেব সঃপ্রাতাষ্তত হইলে শাম্ত- 





১. চগ্দভুজ ভ্রামত চণ্ড গদাভিঘাত-সংর্ণতোরুযুগলস্য দূযেধিনস্য | 
স্ত্যানাববন্ধ ঘনশোঁণত শোণপািরুত্তংসায়ষ্যাত কচাংস্তব গা ! ভাঁমঃ শর 
প্রথম অত্ক 


০ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


প্রির ( শাম্তরসাঁপ্রয় ) গোপালদেবের নির্দেশে এই নাটকখানি আভনীত হয়। 
সম্ভবতঃ ইহা একাদশ খতকের্ শেষভাগে রাঁচিত। 

প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটকে মানুষের মানস-বৃত্তিগ্ীলই পান্ন-পান্রী। একাঁদকে 
আছেন মানসজাত 'বিবেকাদি, অপরদিকে মহামোহ প্রভূত । আত্মার কল্পিত বন্ধন 
ও মুন্তই ইহার প্রতিপাদ্য | কাঁহনীসত্রাট এইরূপ $ সঙ্গহীন আদ পুরুষের 
সংস্পর্শরাঁহত হইয়্াও অনাঁদীনত্যা মায়া “মন' নামে এক পুত্র প্রসব করেন । এই 
মনের দুই জায়া প্রবৃত্ত ও পনবৃত্ত। | প্রবৃজিতে উৎপন্ন মহামোহের কুল, নিবৃজিতে 
উৎপন্ন বিবেককুল ॥ “মন" মহামোহাঁদি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া নিজে বদ্ধ হইয়াছে, 
জগংপাঁত আত্মাকেও বদ্ধ কাঁরয়াছে ॥ তাই ববেকের চেষ্টা-_মন, তথা আত্মাকে এই 
বন্ধনপাশ হইতে মস্ত করা । বিবেকের উপানষৎ-পত্ীতে প্রবোধচন্দ্রোদয় (উদয় -জন্ম) 
হইলে এই মস্ত সম্ভব | ইহা লইয়াই দুইকুলের দ্বন্দ । মহামোহের চেষ্টা বিবেককে 
পরাভূত করা, প্রবোধচন্দ্ের জন্মে বাধা সৃষ্টি করা । তাহার সহায় অহওকার, দম্ভ, 
মদ, কাম, রাঁত, চাবকি প্রভাতি । ?ববেকের সহায় শান্ত, করুণা, মৈত্রী, ক্ষমা, শ্রদ্ধা । 
ভীষণ দ্বন্দেহ ববেককুলের জয় হইল । প্রবোধচন্দ্রের উদয়ে মন, তথা আত্মা বন্ধন- 
মূস্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে প্রাতিষ্ঠিত হইলেন । 

“প্রবোধচন্দ্রোদয়” একটি রূপক নাটক । ইহা ছয়াট অঙ্কে 'বিভন্ত । অত্কগীলর 
নামও তাংপর্য বোধক,“সংসারাবতারোনামপ্রথমোহংক*”, 'মহামোহপ্রধানো নাম 'দ্বিতীয়ো- 
হঞ্কঃ,, “পাষস্ডাবড়ম্বনো নাম তৃতীয়োহও্কঃ», শববেকোদ্ষোগো নাম চতুর্োহৎক", 
“বৈরাগ্যোৎপাত্তনমি পণ্চমোহত্কঃ” এবং 'জীবম্মবীন্তনমি যম্ঠোহত্কঃ, । মানবীয় বাৃত্তি- 
পাুলর চীরম্লচিন্র আতিশয় জীবন্ত । যেমন গৌড়ের অন্তর্গত রাঢ়াপুরীর ভযরিশ্রেষ্ঠ 
নগরবাসী “অহত্কারের” এই চিন্র £ 

জহলন্লিবাভিমানেন প্রসাল্সব জগত্রয়ীম্‌ । 
ভর্'সয়ন্তীব বাগ্জালৈঃ প্রজ্ঞয়োপহসাম্নব ॥। [ ২য় অঙ্ক ] 

_-ইনি যেন আভমানে জহলিত হইয়া 'ন্রজগতকে গ্রাস কাঁরতেছেন, বাগজালে 
সকলকে ভর্থসনা কারতেছেন ও বৃদ্ধিবলে সকলকে উপহাস কাঁরতেছেন । 

কাপাঁলক সোমাসদ্ধাম্তের চারত্রাটও উপভোগ্য £ তান বলেন, 'ব্রহ্ষকপাল- 
কঁ্পিত সুরাপানেন নঃ পারণা+ (বক্ষকপালে সুরাপানই আমাদের পারণ ), আর 
পাবতীর প্রাতর্প দয়িতাদ্বারা আলাঙ্গত হইয়া চন্দ্রচড়ের মত সুখে বিচরণ করাই 
মস্তি । এই নাটকের চাবকি, মহামোহ, দদ্ভ, হিংসা, বিল্রমবতী প্রভৃতির বাঙ্গ চিতরগুিল 
গ্বাভাবক ও কৌতুকপ্রদ ৷ নাটকখানি সর্বভারতীয় সমাদর লাভ কাঁরয়াছে । 


॥| ক্ষেম'শ্বর £ চণ্ডকোশিক ॥ 
আর্ধ ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌশিক নাটকঁটিও বিখ্যাত । নাটকখানি গৌড়েশ্বর 
মহুপাল দেবের অনাজ্ঞায় রচিত। প্রস্তাবনায় শ্রীমহণপালদেবের প্রশস্তি আছে । 


সংস্কৃত রসসাহত্য &১ 


1তনি নাটকের প্রয়োগ আদেশ করিয়া “বস্ত্রালৎ্কারহেম” দান করিয়াছিলেন । নাটক 
হইতে ক্ষেমী*্বরসম্পর্কে এইটুকু মান্ন জানা যায়, কাব ছিলেন 'বজয়প্রকোষ্ঠের 
প্রপোন্ন [ পবজয়প্রকোষ্ঠপ্রণপ্তুঃ কবেরার্য ক্ষেমগশ্বরস্য ক্লাতিরাঁভনবং চণ্ডকৌঁশিকং 
নাম নাটকম ]1 
নাটকের বিষয় সুপারচিত হাঁরিশ্ন্দ্র-বিশ্বামিন্্-কাহিনী | কুশিক গোত্রাঁয় কৌশিক 
'বিশ্বামিত্রের কোপে হাঁরশ্চন্দ্র রাজার দুর্গত হেতু নাটকের নাম চিপ্ডকৌশিক"। 
কিন্তু কৌশিক 'বিন্বামিত্র অপেক্ষা এই নাটকে প্রোত্জহল দানবার, ত্যাগ ও সাহফৃতার 
প্রতীক রাজা হরিশ্চন্দ্রের চিন্ব । নাটকের প্রতিপাদযও এই নেপথা-বাণী £ 
অহোদানমহোশনীলমহো ধৈর্য মহোক্ষমা ! 
অহোসত্মহোজ্ঞানং হরিশ্ন্দ্রস্য ধীমতঃ ॥॥ [ পণ্চম অঙ্ক ] 
নাটকট' পণ্টান্কে বিভন্ত । মানিনী শৈব্যার মানভঙ্গ দিয়া নাটকের সচন্না হইলেও 
নাটকের মূল বিষয় শুরু হইয়াছে দ্বিতীয় অঙ্কে । রৌদ্রুকর্মা বিম্বাঁমন্রের মন্ত্রপৃত 
হোমানলে আভিতপ্তা ভ্রিবিদ্যা ভয়াত'্বরে ক্ুন্দন কাঁরতেছেন, “পারত্তাঅধ অজ্জা 
পবিস্তাঅধ” (আপনারা রক্ষা করুন )। হরিশন্দ্র সে স্বর শুনিয়া অগ্রসর হইলেন, 
বাঁললেন, 'অভয়মভয়ং ভয়াতানাম্‌ | ষ্ঠ রে দুরাত্মন !” হরিশ্চন্দ্র-বাকযে কৌশিকের 
তপোঁবিধ: হইল, তান আভশাপদানে উদ্যত হইলেন । রাজা কু্পিত কৌশিকের 
চরণতলে পাঁতত হইয়; ক্ষমা প্রার্থনা কারলেন, বলিলেন, "্বধমক্ষিপ্ত চেতসা' "তান 
এ কার্য করিয়াছেন | 'বিশ্বামিন্ত্র বাললেন, “দ;রাত্মন ! কথয় কথর কশ্চ তে ধর্ম 
ইতি, ; রাজা উত্তর দিলেন, 
দাতব্যং রাক্ষতব্যং চ যোদ্ধব্যং ক্ষান্্য়োরাত । 
গীতঃ পুরাণৈর্মনাভিরেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥। [ দ্বিতীয় অংক ] 
বিশ্বামিন্ন প্র*ন কাঁরলেন, কিস্মৈ দাতব্যম্‌ !, রাজা উত্তর কারিলেন, “গুণবদভ্যো 
দ্বজাতভ্যো দেয়ম্‌? | 'িষ্বামন্ত্র বাললেন, তাহা হইলে আমাদের 'কাণং দান কর। 
ইরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে সমগ্র বসুমতা দান করিলেন । এই দানের দাঁক্ষিণা লক্ষ স্বর্ণমদ্রা । 
ও দাক্ষণাসংগ্রহের চিত্র । বারাণসীধামে শৈব্যা ব্লাঙ্ষণরূপী শিবের 
আত্মবির্লীতা হইলেন, সঙ্গে গেল শিশু রোহিতাম্ব ; রাজা 'বক্কীত হইলেন 
১১৯৬ কপি এপস আর রাজার কর্ম 
নাদ্ট হইল দক্ষিণ মশানে অহোরান্তর জাগিয়া মৃতের গান্রবস্ত আহরণ । চতুর্থ 
অধ্কের নাম "মশানচাঁরন্র ৷ ইহাতে শমশানের আত ভয়াবহ দৃশ্য আত্কত হইয়াছে-- 
সে দৃশ্য বীভৎস, রুদ্র ও ভয়ানক । এখানে কর্তব্যপরায়ণ চণ্ডাল-্দাস রাজার ধর্ম 
পরাক্ষা | 'কিয্যান্রয় লাভ কাঁরয়াও 'িলেভি হারিশ্ন্দ্র কুপিত কৌঁশিকের প্রীতার্থে 
বিদ্যাদেবীদের বাঁললেন, “ভগবন্তং কৌশিকমুপাঁতষ্ঠধৰমত ৮ শসম্ধাবদ্য কাগালিক- 
প্রসাদে লব্ধ মহযানাঁধ 'তাঁন 'নজ প্রভুর জন্য গ্রহণ কাঁরলেন। পণ্চম অঙ্কে আরও 
কাঁঠন পরীক্ষা ৷ মহাম্মশানে উপস্থিত মৃতপুত্র সহ শৈব্যা। রাজার হৃদয় কাঁদিয়া 
উঠিল, তথাপি তান কতববাঘষ্ট হইলেন না। এই অবস্থায় আকাশে পৃঞ্পবৃন্টি 


৬২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


হইল, ধর্মের বরে রোহতাম্ব জীবন লাভ কাঁরল, দুঃখ অন্তে রাজা হরিশ্চন্দু 
স-প্রজা বরক্ষলোকের আঁধকারী হইলেন । 


।॥ অন্যান্য নাটক ॥ 


সংস্কতে আরও বহু নাটক রচিত হইয়াছে । তন্মধ্যে নবম-দশম শতাবন্দের নাটা- 
কার রাজশেখরের “বালরামায়ণ”, 'বালভারত:', “বদ্ধশালভঞ্জিকা” ও “কপরমঞ্জরী, 
নাটক উল্লেখযোগ্য । কির্পরমঞ্জরী” আগাগোড়া প্রারুতে নিবদ্ধ প্রণয়মূলক নাটক । 
রাজশেখর প্রাতভাবান রাঁসক কাব ॥ 

'ঠিক প্রহসন বাঁলতে যাহা বুঝায়, প্রাচীন সংস্কতে তাহা নাই । তবে ১৯২২ 
প্রীষ্টাব্দে 'চতুভণি' নামে চারিটি প্রহসন প্রকাশিত হয় ৷ বররুচির উভয়াভসারিকা” 
শদ্রকের পদ্প্রাভৃতক”, ঈশ্বরদত্তের 'ধূর্তবিটসংবাদ” এবং শ্যামিলকের “পাদতাঁড়তক"। 
“ভাণ' বাঁলতে বুঝায় একের আত্মভাষণমূলক নাট্য-রচনা । এই ভাণগ্দাীলতে 
প্রহসনের প্রাণবস্তু হাস্য-কৌতুক ও বাঙ্গের পাঁরিচয় পাওয়া যায়। প্রাতাট চারন্র 
সজশব ৷ ভাণগুলি জীবনরসেও উচ্ছল । সম্ভবতঃ এগ্ঁল পণ্ম-যন্ঠ শতকের রচনা । 

অন্যান্য প্রহসনের ভিতর কাণ্সীরাজ মহেন্দ্রবিক্ূম বমরি (স্প্চমশতাব্দ) “মত্তীবলাস, 
উল্লেখযোগ্য । ইহাতে ব্যাভচারী কাপালকদের মদ্যার্সাস্তর 'বদ্রুপাত্রক চিত্র আৎকত 
হইয়াছে । 


8৪ মহাকাব্য 
() ভুমিকা 


পূর্বে রামায়ণ ও মহাভারতকে 'মহাকাবা? বলা হইয়াছে । "কিন্তু অলংকারশাচ্দে 
মহাকাব্যের যে সংজ্ঞার্থ 'নার্দস্ট হইয়াছে, রামায়ণ-মহাভারত নে অর্থে মহাকাব্য নয়। 
“মহাকাব্য? শব্দটি পরবতাঁকালের এবং উহা সম্পূর্ণরূপে অলংকারশাস্ত্র 'নাদ্ট 
একাঁট কাবা-বিভাগ । এইজন্য রামায়ণ-মহাভারত হইতে ইহাদের স্বাতন্ত্র্য বুঝাইবার 
জন্য আর্ষ মহাকাব্যকে বলা হয় 'জাত মহাকাব্য (21010 ০1 £০%0) এবং পরবত+ 
মহাকাব্যকে বলা হয় “অলংকার শাস্তসম্মত মহাকাব্য (46221 1071০) । 

অলত্কারস্মিত মহাকাব্যের আকাঁত স্বতন্ত্র, প্রকৃতিও । উহা এক 'হসাবে জাত 
মহাকাব্যের খণ্ডাংশ ৷ জাত মহাকাব্যের 'িল্তীতি ও সমুল্লতি, ঘটনার বৈচিত্র্য ও 
জটিলতা, কাহনীবাহ্‌ল্য ও চরিন্রসংখ্যা উহাতে থাকে না। উন্মন্ত সারলা ও 
গ্বাভাবিকতাও অনুপচ্থিত । স্বভাবজাত মহাকাব্যকে যঁদ বলা যায়, 'পুরুষোত্তম”, 
ভাহা হইলে অলঙ্কারশাস্ত্রসম্মত মহাকাবাকে বলিতে হয় “পুরুষ । 'শাজ্পত রূপ ও 
কাঁব-ব্ান্তত্বের প্পর্শ সাহিত্যিক মহাকাবোর অন্যতম লক্ষণ । 

স্াাহাতাক মহাকাব্যের সুস্পন্ট সংজ্ঞা পাওয়া যাইতেছে, দণ্ডীর কাব্যাদর্শে। দণ্ড 


সংন্কত রসসাহিত্য &৩ 


প্রশন্টীয় যণ্ঠ শতকের । দশ্ডীর পূর্বেও পবাচার্য ছিলেন এবং 'তাঁন স্বীকার 
কাঁরয়াছেন পূর্বস/রীরা বিচিন্ররপা বাণীর বন্ধন-বাঁধ নিদেশ করিয়া 'গিয়াছেন ।৯ 
কিন্তু সে সকল বম্ধন-বাঁধ আজ দুজ্প্রাশ্য ৷ 

আচার্য দণ্ডণর মতে- মহাকাব্য সর্গবন্ধ হইবে, প্রারদ্ভডে আশীনাক্কিয়া বা 
বস্তুনিদেশি থাকবে, ইহার বিষয় হইবে “হীতিহাসকথোদ্ভ্তম্?, উহা চতুবর্গের সাধক 
হইবে, উহার নায়ক হইবেন চতুর ও উদাত্ত চতুরোদাত্ত নায়কমত ], উহাতে নগর, 
অর্ণব, শৈল, চদ্দ্রাকেদিয়, উদ্যান-সিলব্লীড়া, 'বিপ্রলম্ভ, 'বিবাহ, কুমারসম্ভব, মন্ত্রণা, 
দূতপ্রয়াণ ও যুদ্ধজয় প্রভৃতির বর্ণনা থাকিবে এবং মহাকাব্য হইবে--“অলগ্কতম- 
সধাক্ষগ্তং রসভাবাঁনরন্তরম? ( সালত্কত, অসধাক্ষপ্ত ও রসভাবাঢ্য )। আচার্য দণ্ডাঁ 
মহাকাব্যের নাটকীয় গুণের কথাও স্বীকার করিয়াছেন । 

মহাকাব্যের এই সকল লক্ষণ কতকটা বাঁহরঙ্গ লক্ষণ মান্র। লৌকিক মহাকাব্য 
রচনায় এই লক্ষণগ্ীলকেই অনুসরণ করা হইয়াছে এবং পরবতর্ণ অলক্কারশাস্তে 
দণ্ড-উত্ত লক্ষণগ্ীলকেই কিং সম্প্রসারত ও শুদ্ধ কাঁরয়া গ্রহণ করা হইয়াছে । 
সাহতা-দর্পণকার বিশ্বনাথের মতেও-_ 

১ মহাকাব্য সর্গবন্ধে রচিত হইবে, ২ ইহাতে সদ্বংশজাত ধারোদাত্ত গৃণান্বিত 
একজন নায়ক থাকবেন ; একবংশের বহ্‌ নায়কও থাকতে পারেন (যেমন, কাি- 
দাসের রঘুবংশ ), ৩ শৃঙ্গার, বীর ও শান্ত রসের মধ্যে একটি রস অঙ্গী (প্রধান ) 
হইবে এবং অন্যান্য রস অঙ্গরূপে থাকিবে, ৪ ইহাতে নাটকের পণ্চসাম্ধ থাকবে, 
৫ কাহিনী কোন এীতিহাসিক ঘটনা অথবা সঙ্জনকে আশ্রয় করিবে, ৬ মহাকাব্য পাঠে 
ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ__এই চতুর্বর্গের চারটি অথবা একটি ফল লাভ হইবে, ৭ 
গ্রন্থারচ্ভে নমস্কার, আশশীবদি অথবা বস্তুঁনদেশি থাকবে, ৮ কোথাও বা খলজনের 
নিন্দা, কোথাও সঙ্জনের প্রশংসা কর্তিত হইবে ; ৯ ইহা একই ছন্দে রচিত হইবে, 
পিন্তু সর্গশেষে অন্য ছন্দ যোঁজত হইবে, ১০ ইহাতে নাত্ুুম্ব, নাতদীঘঘ আটটির 
বেশি সর্গ থাকিবে-_ কোথাও সর্গ নানা ছন্দময় হইতে দেখা যায়, ১১ প্রত্যেক সর্গের 
শেষে পরবতর্ট সর্গের বিষয়বস্তুর সূচনা থাকবে, ১২ ইহাতে সন্ধ্যা, সূর্য, চন্দ্র, 
রজনী, প্রদোষ, অন্ধকার, 'দিন, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, মৃগয়া, শৈল, খতু, বন, সাগর, 
সম্ভোগ, বপ্রলম্ভ, ম্যান, স্বর্গ, পুর, যজ্ঞ, যদ্ধযাত্রা, বিবাহ, মন্ত্র, পৃত্রজন্ম প্রভৃতি 
বিষয়ের যথাযোগ্য অঙ্গ ও উপাঙ্গ বার্ণত হইবে, ১৩ কাঁব, কাহিনী, নায়ক বা অপর 


কাহারও নামে কাব্যের নামকরণ এবং সর্গস্থ কোন উপাদেয় কথার নামে সর্গের নাম- 
করণ হইবে ।২ 


১* 'বাচাং 'বাঁচত্র মা্গণাং নিরবন্ধ্‌ঃ ক্রিয়াবাধিম ॥ [ কাব্যাদর্শ ১, ৯] 
২, স্গবন্ধো মহাকাব্যং তত্রেকো নায়কঃ শুরং.. 
সদ্বংশঃ ক্ষান়িয়ো বাঁপ ধাঁরোদাত গৃণান্বিতঃ ॥ 
একবংশভবাভ্‌পাঃ কুলজা বহবোহাপ বা। 
শঙ্গারবীরশ্দ্তানামেকোহঙ্গী রস ইযাতে ॥ 


&8 প্রাচীন ভারতীয় সা'হতা ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


যাঁদও উপরে উীল্লাখত মহাকাব্যর লক্ষণ অনেকটা আকাতি-গত, তথাপি উহাতে 
যে মহাকাবোর প্ররুতিগত মাহাত্ম বিধৃত হয় নাই, তাহা বলা চলে না। অধ্টাধক 
সর্গসংখ্যায় এবং 'বাভন্ব বস্তুবর্ণনার নির্দেশে উহার বিস্তারের বিপুলতা আভাসিত £ 
ইতহাসোদ্ভব বৃত্ত বা সম্বংশজাত ধাঁরোদাত্ত নায়কের স্বীরুতিতে মহত্বের গুরুত্ব 
সচ্কেতিত । সংস্কতে রাঁচত প্রায় প্রতোকাঁট মহাকাব্যের পশ্চাতে রাহয়াছে মহৎ 
প্রেরণা £ কোন কাবোর প্রেরণা মহৎ চারন্র, কোন কাব্যের প্রেরণা মহনীয় বংশগৌরব । 
সবেপার রুন্লিমবন্ধ মহাকাব্যের প্রধান গৌরব দর্ীপ্ত-_ক বিষয়-নবচিনে, 'কি চীরন্র 
চন্রনে, কি প্রকাশভঙ্গীতে | এই দী্চই পরবর্তাঁ মহাকাব্যের মহত্ব, ভারত্ব, সমূল্াতি 
ও দৃঢ়তা রক্ষা করিয়াছে । 

অনেকেই মনে করেন, অলত্কারশাদ্দ্বের নাট লক্ষণ গ্রাঁথত হইয়াছে কাঁলদাসের 
পরবতাঁকালে, কারণ, কালিদাসের কাব্যে উত্ত লক্ষণাবলশীর কাঁতিপয় ব্যতিক্রম লাক্ষত 
হয়। 'কন্তু ব্যতিক্রম লক্ষিত হইলেও কালদাস-পূর্ব মহাকাব্য, কাঁলিদাসের মহাকাব্য 
এবং কাঁলনাসের পরবর্তাঁ মহাকাব্যগুল বিচার কাঁরলে এই ধারণা দ্‌ঢ়বদ্ধ হয় যে, 
বহু প্রাচীনকাল হইতেই এদেশে মহাকাব্য রচনার একাঁট বিশিষ্ট রীত প্রচলিত 'ছিল 
এবং কাবগণ মহাকাব্য রচনায় মোটামুটি সেই নিয়ম মানিয়া চলিয়াছেন । 

প্রত মহাকবি অবশ্য কোন বন্ধনেই আবদ্ধ হন না । কলীন্রম বন্ধনে কম্পনা পঙ্গু 
হয়, বর্ণনা কুত্রিম হইয়া উঠে এবং সৌন্দর্য ব্যাহত হইতে বাধ্য হয় । তথাপি দেখা 
গিয়াছে, শক্তিমান কাবগগণ অলকারশাদ্ত্রের 'নর্দেশকে মান্য কারয়াও আশ্চর্য সাদ্ধ- 
লাভ কারয়াছেন ৷ নিয়মবন্ধনের আনুগত্য স্বীকার কাঁরয়াই কালিদাসের রসাসাঁম্ধ । 
বন্ধন সেখানে রসের পরিপন্থী না হইয়া রস-বৈচিন্ত্য সৃঁষ্টর সহায়ক হইয়াছে । 


অঙ্গানি সবেইিপি রসাঃ সর্ব নাটকসন্ধয়ঃ । 


স্গন্তে ভাবিবৃত্তস্য কথায়াঃ সূচনা ভবেৎ। 

সন্ধ্যা সূ্ষেন্দরজনী প্রদোষ ধৰান্ত বাসরাঃ । 

প্রাতমরধ্যাহ মৃগয়া সাগরাঃ । 

সম্ভোগবিপ্রলম্ভৌ চ মু পুরাধবরাঃ ॥ 
রণপ্রয়াণোপবম মন্ পুন্োধয়াদয়ঃ | 

রন যথাযোগ্য সাঙ্োপঙ্গো জম ইহ ॥ 
কবেবৃ্িস্য বা নাম্না নায়কস্োতরসা বা 

এ টদিএপৃপপশিনুপী [ সাহতাদর্পণ, ষষ্ঠ ] 


সংগ্কত রসম্যাহত্য ছে 


কালিদাস নিজে শূঙ্গারী হইয়া অশ্নিপুরাণের এই বচন সার্থক কাঁরয়াছেন, “শঙ্জারণ 
চেখ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ? ( আঁপ্ন,. ৩৩৯ অঃ )। 

কিন্তু কাঁলদাসের পরবতর্ঁকালে বাঁচিত কোন কোন মহাকাব্যে অলঙ্কারশান্দের 
আনুগত্য কাব্যের স্বতঃস্ফূর্ত গাঁত ও স্বাভাঁবক সৌন্দর্যকে ক্ষণ কাঁরয়াছে । 
সেখানে সার্থক হইয়াছে আগ্নপুরাণের আর একটি বাক্য--“স চে কাব তরাগো 
নীরসং ব্য্তমেব তৎ--কঁবি রসে বাঁতরাগ হইলে জগতও নীরস প্রাতভাত হয় । অবশ্য 
পরবতাঁকালের কাবগণও শান্তমান্‌ কিন্তু তাঁহাদের শান্ত অলত্করণ ও কাব্যের বাহিরঙ্গ 
সঙ্জায় ব্যার়ত হওয়ায় রসবস্তু িিৎ ক্ষুণ্ন হইয়াছে । তৎসত্বেও কাহারও কাব্যের 
অর্থ গৌরব, কাহারও পদলালিত্য তাঁহাদিগকে কালের বুকে অমর করিয়া রাখিয়াছে । 


(11) মহাকাঁব ও কাব্যপ্রসঙ্গ 
| অশ্বযোধ || 


কালিদাস পূর্ব যুগের উল্লেখযোগ্য কাব মহাকবি অ*্বঘোষ। একদিকে বাল্মীকর 
রামায়ণ, অপরাঁদকে কালিদাসের মহাকাব্য । আর্ধ কাব্য ও লৌকিক কাব্য রচনার 
মধ্যে কালের ব্যবধান অল্প নয় । অথচ দেখা যায়, বহুচ্ছলে বাল্মী?কর সাহত কাণল- 
দাসেব অত্যান্র্য মিল আছে । এই মল সোজাসুজি বাল্মীকি হইতে কালিদাসে 
আঁসয়াছে কিনা, এই প্রশ্ন মনে জাগত । অ*বঘোষের কাব্য আবিত্কত হওয়ায় আর্ধ 
ও লৌকিক কাব্যের িবর্তনধারায় একটি যোগসূত্র আঁবচ্কৃত হইয়াছে । ডঃ শশিভ্ষণ 
দাশগুপ্ত ঠিকই বাঁলয়াছেন--“অনেক সময় মনে হইত, বাল্মীকর রামায়ণের কাব্য- 
রাত এবং কালদাসের কাব্রীতির ভিতরে যে ব্যবধান আছে তাহাকে লঘু কারবার 
জন্য মাঝখানে কোন মধংধমলিম্বা কবির আবিভাবের প্রযোজন ছিল । অ*বঘোষের 
আঁবম্কার আমাদের মনের এই কৌত্‌হলকে একেবারেই 'নবৃত্ত করে ॥, (শরয়ী ) 

ণিন্তু, দুঃখের বিষয় অন্বঘোষের জীবনী ও পরিচয় সম্পর্কে আত অক্প তথ্য 
আবিত্ত হইয়াছে ; যাহা আঁবক্কত হইয়াছে তাহা চীন ও তিব্বত হইতে । উহা 
হইতে জানা যায়, অম্বঘোষ ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে তান বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন । সা- 
পাও-সাঙ-কিঙ (891-090-659810-401) ) নামক চীনদেশীয় গ্রন্থের একস্ছানে বলা 
হইয়াছে,১ অশ্বঘোষ “ন্দন-কাঁণক' বা কাঁণম্কের ধমোপদেম্টা ও বোঁধসত্ব ছিলেন 
এবং তিনি কাঁণক্কের বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে ( ধাঁন্টীয় প্রথম শতক ) অংশ গ্রহণ কাঁরয়া- 
গছলেন ৷ 'তব্বতের ইতহাসলেখক লামা তারানাথ আবার অন্বঘোষ নামে 'তনজন 
বৌদ্ধাচার্যের উল্লেখ কাঁরয়াছেন £ বৃদ্ধ অম্বঘোষ, মধ্যম অন্বঘোষ ও শূর অন্বঘোষ । 
গকম্তু, বীল্‌ সাহেব মনে করেন, অম্বঘোষ একজন । 


১. দুণ্টধ্য “বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ | 


$৬ প্রাচান ভারতায় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


অ*্বঘোষের দুইখানি মহাকাব্য---১. বৃদ্ধ চাঁরত ও ২. সৌন্দরনন্দ । তাঁহার এক. 
থান নাটকও (“সারপতত্ত প্রকরণ, ) আবিজ্কত হইয়াছে । হিউয়েন-সাও বলেন, অন্- 
ঘোষ ছিলেন মহাযান বোম্ধ সম্প্রদায়ের বিখ্যাত আচার্য, দিকপাল পণ্ডিত ; চৈনিক 
পারন্রাজক ১1-175 বলেন, অন্বঘোষ একাধারে কাব ও সঙ্গীতজ্ঞ । অশ্বঘোষের 
প্রাতভার স্বকীয়তা অসাধারণ । তান 'নজেকে মহাকবি”, “মহাবাঁদন, “আচার্য” 
বালয়া ঘোষণা কাঁরয়াছেন । 

কাউয়েল সাহেব সম্পাদিত “বুদ্ধচরিত” কাবাথানি সপ্তদশ সর্গে সম্পূর্ণ । কিন্তু 
এই পাথখানি নানাদিক হইতে অসম্পূর্ণ বাঁলয়া মনে হয়। ইহার চতুর্দশ সর্গের 
িয়দংশ এবং পঞ্ছশ হইতে সপ্ুদশ সর্গ অমৃতানন্দ নামে কোন কাঁবর সংযোজনা । 
অন্যান্য সর্গেও কিছ কিছ: প্রক্ষেপ আছে । 

বুদ্ধচরিত" মহাকাব্যের বর্ণনীয় বিষয় বৃদ্ধদেবের মহনীয় জাবন-_-তুষিত স্বর্গ 
হইতে বুদ্ধদেবের অবতরণ, মায়াদেবীর স্ব্ন, বোধিসত্বের জন্ম ও 'ববাহ, পিতা 
শহদ্ধোদনের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া সিদ্ধার্থের আভানক্কমণ, প্রব্রজ্যা, মারাবজয়, 
বুম্ধত্বলাভ, ধমণচক্রপ্রবর্তন ও লুশ্বিনী যাত্রা । গ্রন্থখানি মাহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
বলিয়া উল্লেখিত হইলেও ইহাতে হীনযান সম্প্রদায়ে প্রচলিত বুদ্ধের জীবন ও ধর্মা- 
দর্শহ প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছে । অ*বঘোষের কাব্যের উৎস পাল খন্ধক, মহাবগগ, 
চুললবগৃগ প্রভৃতি । 

কাবোর সূচনা "শ্রয়ঃ পরাধ্ধ্ং বিদধদ বিধাতৃজিৎ পান্তা লইয়া । এই 
সূচনার সহিত ভারবির গ্রন্থারক্ভের মিল আছে । বিষয়বিন্যাসে ও প্রকাশনৈপুণ্যে 
বহদ্ধচঁরিতের কাব্যত্ব আবিসংবাদী । কুমার 'সম্ধার্থ ক্রমে কমে তরুণ উদয়সূর্য বা 
শদকলুপক্ষের চন্দ্রের ন্যায় বড় হইয়া উঠিতেছেন, কবি মালা উপমায় তাহার বর্ণনা 
ততঃ স বালার্ক ইবোদয়স্থঃ সমাঁরতো বহিরিবানিলেন । 

ক্রমেণ সম্যগ্‌ ববৃধে কুমার স্তারাধিপঃ পক্ষ ইবাতমত্কে ॥ [বৃদ্ধ চ. ২. ২০] 
কিংবা আহার্ হস্তে সমাগতা শুভ্র শঙ্খভাঁষতা নীলবসনা সুন্দরী সুজাতার 


এই বর্ণনা 
সিত শঙ্খোজ্জবলভুজা নীলকম্বলবাসিনী । 
সফেন মালা নীলাম্বু বমনেব সারদ্বরা ॥ [ বুদ্ধ, চ. ১২. ১০৭ ] 
অ*বঘোষের অপর কাব্য “সৌন্দরনন্দ ৷ হরপ্রসাদ শাদ্ঘী মহাশয় নেপাল হইতে 
এই কাব্যথানি আবিক্কার করিয়া প্রকাশ করেন। বৃদ্ধের বৈমান্রেয় ভ্রাতা নন্দ 
কিভাবে সুন্দরী স্মরীর মোহ কাটাইয়া বৌদ্ধধর্মে দাঁক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহাই এই 
কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় । রূপাসন্ত ও রূপবিবিস্ত মনের দ্বন্দেৰ এ বিষয় অপূর্ব । 
কবির লক্ষ্য বৌদ্ধধর্মের আদর্শ প্রচার-_কিদ্তু কি বর্ণনায় ভাঙ্গমায়, কি অলচ্করণের 
সৌন্দর্ষে প্রচার কাব্য হইল্না উঠিয়াছে। কাবাখানি অন্টাদশ সর্গে বিভন্ত । প্রথমেই 
কপিলাবস্তু নগরের বর্ণনা। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সঙ্গে বৃদ্ধদেষের জীবন । চতুথ- 


সংস্কও এপপাহিত। ৫৭ 


সর্গ হইতে সুন্দরী ও নন্দের কাহিনী । সস্দরীর অপরূপ রুপে মৃখ্ধ নন্দ, উভয়ের 
মধ্যে নিবিড় প্রেম । কিন্তু বৃদ্ধদেবের নিদেঁশে নিতান্ত অনিচ্ছায় নন্দ গৃহত্যাগ 
করেন । পণ্ুম সর্গে দীক্ষা । বন্ঠ সর্গে বিরহিণী স্ন্দরীর বর্ণনা £ পদ্মাননা পদ্ম- 
দলায়তাক্ষী সূর্ধতাপে শক পদ্মমাল্যের ন্যায় "্লান, প্রয়বিরহে প্রতিটি প্রয়বস্তুতে 
আজ তাঁহার বিরাগ । সগ্চম-নবম সর্গে নন্দ-হৃদয়ের দ্বন্দ্ব, সংসার-সম্ভোগের প্রাত 
আসাস্ত ও বুদ্ধদেবের উপদেশাবলীর বর্ণনা । দশম-একাদশে নন্দের মোহভঙ্গের জন্য 
বৃদ্ধদেবের অলৌকিক কৌশল । নন্দ স্বর্গের অপ্সরা-সভায় নীত হন, অপ্সরাদের 
রূপে নন্দের নূতন মোহ উৎপন্ন হয় । এই অবস্থায় তিনি মরতে 'ফাঁরয়া আসেন ॥ 
তখন নন্দের মনে পার্থব ও অপার্ঘব রূপের দ্বন্দৰ | দ্বাদশ হইতে অম্টাদশ সর্গে 
এই দ্বন্দেবর অবসান, মোহের বিনাশ ও পাঁরশেষে বৃদ্ধের নিকট নন্দের আত্মসমর্পণ 
ও অহত্ব লাভ । 

“সৌন্দরনন্দ' সত্যই অপূর্ব কাব্য । যেমন বর্ণনার চাতুর্ধ, তেমনই অলত্করণ- 
কৌশল । ডঃ সকুমার সেন বলেন, “সৌন্দরনন্দ বুদ্ধচারতের অপেক্ষা শ্রেচ্ঠ'১ । 
মন্তব্যাট অন্রান্ত । এই কাব্যের অনেকগুলি রূপকল্প ও বর্ণনার প্রভাব কালিদাসের 
কাব্যে লক্ষ্য করা যায় ৷ মনে হয়, অনেক দ্ছলে অ*বঘোষের ধ্বনই যেন প্রাতিধবানিত 
হইয়াছে কাঁলদাসের কাব্যে । 


॥॥ কালিদাস ॥ 


সংস্কত কাব্যের কাবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি কাঁলদাস। 

কালিদাসের দুইখানি মহাকাব্য__কুমারসম্ভব ও রঘবংশ । দুইখানি কাবাই 
সঃউচ্চ কজ্পনা, বহামশ্রুতত্ব এবং মানবস্বভাব পাঁরজ্ঞানের স্বাক্ষর । সংস্কত কাব্া- 
ভাণ্ডারে এরূপ মহার্ঘ রত্ব নাই বাঁললেও অত্যান্ত করা হয় না। 

তারক অসুরের অত্যাচারে পরুদস্ত দেবগণের সৈনাপত্য কারধার জন্য শিবের 
ওরসে হমরাজদুহতা পার্বতার গভে কুমার কার্তকেয়ের জদ্ম-সম্ভাবনা “কুমার 
সম্ভব, কাবোর প্রধান বর্ণনীয় বিষয় । অধুনা প্রচাঁলত কাব্যে ১৭ট সর্গ দন্ট 
হয় । কিন্তু মল্লিনাথ ইহার সাতাঁট সর্গের মান্ত টীকা 'লিখিয়াছেন । অম্টম সর্গও 
যে কালিদাসের রচনা, আচার্য আনন্দবর্ধন তাহার উল্লেখ কারয়াছেন । আঁধকাংশ 
সমালোচকেরই মত এই যে, প্রথম আটটি সর্গই কাঁলদাসের রচনা, বাঁক অংশ অন্য 
কোন লেখকের যোজনা । কিন্তু এই মত মানয়া লইলে, মহাকাব্যে নাতি স্বজ্পা 
নাত দীঘাঃ সর্গা অন্টাধিকা ইহ”__এই নিয়মের ব্যাতিক্রম ঘটে । কিন্তু কেহ কেহ 
ঈশান-সংাহতায় 'নার্দম্ট মহাকাব্যের লক্ষণ--'অষ্ট সর্গনিতু ন্যনং ভ্রিংশৎ সর্গচ্চি 





১. ৯ মহাকাব্য্বয়*-_ডঃ সুকুমার সেন [হরপ্রসাদ সংবর্্ধন লেখমালা, 
১ম খণ্ড 


৫, প্রাচীন ভারতণয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


নাধিকম বাক্াটি উদ্ধার করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন, মহাকাব্য অস্ট সর্গেও রচিত 
হইতে পারে। 

“অস্ত্যত্তরস্যাং দিশি হিমালয়ো নাম নগাধরাজঃ,-_নগাধিরাজ হিমালয়ের এই 
বর্ণনা লইয়া কুমারসম্ভব কাবোর আরম্ভ । হিমালয্ন এখানে অচেতন প্রস্তরস্ত্প 
মাত্র নহেন, তিনি চেতনগৃণসম্পন্ন । হিমরাজ উদার, মহৎ, শরণাগতবংসল । 
অতুলনীয় তাহার এম্বর্য, তান “অনন্ত রত্বপ্রভব । প্রক্কাতর এ*্বর্যও হিমালয়ে কম 
নয় । হিমালয়ের কঁটমেখলারূপে খেলা করে জলভারাক্রান্ত মেঘ [ 'আমেখলং 
সণ্টরতাং ঘনানাং ] রজনীতে সুরত প্রদীপের মত জল জবল করে এক প্রকার 
ওষাঁধ। সমীরণ-বাহিত ভাগীরথীর জলকণার আঘাতে মূহুমহহঃ কাঁষ্পত দেবদার 
[ “ভাগীরথী-নির্বর-শীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত-দেবদার্‌৪, ] 1 হিমালয় শৈলাধ- 
পতো নিষস্ত এবং প্রজাপাঁত-কজ্পত ষক্ঞভাগের্র আঁধকারা । 

এই 1হমালয়ের পত্বী পিতৃগণের মানসীকন্যা মেনকা । দক্ষকন্যা ভবপূবপত্বী 
সতী পাঁতর অপমানে দক্ষজ তন ত্যাগ কারয়া শৈল-বধূ মেনকার গভে: জন্মগ্রহণ 
করেন । 'দিনে দিনে 'তাঁন চন্দ্রুকলার ন্যায় পাঁরবার্ধত হইতে লাগলেন £ 

দিনে দিনে সা পাঁরবর্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমপীব লেখা । 

পুপোষ লাবণ্যময়ান্‌ বিশেষান জোৎস্নান্তরানীব কলান্তরাণ ॥ [কুমার ১.২৫] 
তাহার নাম হইল “পার্বতী” অপর নাম “উমা” । নব যৌবনের অভ্যাগমে তান সুষাং 
শুভিন অরাবিন্দের ন্যায় বিকশিত হইয়া উঠিলেন। দেবার্ধ নারদ আসিয়া জানাইলেন 
ইবন প্রেমের প্রভাবে হরের অরধাঙ্গিনী হইবেন । তখন বিপত্রীক পবমুস্তুসঙ্গ' পশুপাতি 
তপস্যায় নমখন ছিলেন । 'হিমরাজ সংযত-্বভাবা কন্যাকে তাহার পাঁরচ্যয়ি নিযুক্ত 
কাঁরলেন। | প্রথম সর্গ ] 

" ইতিমধ্যে স্বর্গে বিপর্যয় উপাচ্ছিত হইল । তারক অসুরের পরাক্রমে পরাজিত 

হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র অন্যান্য দেবগণকে লইয়া ফ্লানমুখে ্রহ্ধার সকাশে উপনীত 
হইলেন । বরক্গা ন্দেশ দিলেন, তপোনিরত মহাদেবের মনকে উমার দিকে আকর্ষণ 
কারতে হইবে | 'শাতিকণ্ঠ শিব হইতে উমাতে যে কুমার সম্ভব” হইবে, তিনিই সুর- 
সুন্দরীদের বেণীসংহার করিবেন । ব্রহ্মার নির্দেশ শ্রবণে দেবরাজ ইন্দ্র কন্দর্পকে 
স্মরণ কাঁরলেন । স্মরণমান্র পৃষ্পধন্বা উপাস্থিত হইলেন £ তাঁহার কণ্ঠে বিলম্বিত 
চাপ, হস্তে চতাত্কুরাস্ত্' ৷ [ ছ্বিতীয় সর্গ ] 

তৃতীয় সর্গ কুমারসম্ভব কাব্যের বিশিষ্ট অংশ । এই সঞ্গেই পুরাণ-প্রসিম্থ 
“মদনভস্ম” ঘটনা । ভাষার মাধূর্ষে বর্ণনার চাতুর্ে এবং ঘটনার চমৎকারিত্বে সর্গাট 
এক স্তাঁম্ভত বিস্ময় ॥ মদন ইন্দ্র কর্তৃক আঁভনাম্দত হইয়া কাহলেন, “আজ্ঞাপয় 
তলতাঁবশেষ”, কোমল কুসহমমাত আমার অস্ত হইলেও আমি হরেরও ধৈর্চ্যাতি ঘটাইতে 
সক্ষম । ইন্দ্র কাহলেন, সখে, এই কাজই তোমাকে করিতে হইবে, 'হমাদ্রি-তনুজার 
প্রত 'যতাত্মনে রোচায়তুং যতস্বঃ | 

ইন্দের 'নে'শে সখা বসম্ত ও সখী রাতকে লইয্া মদন শৎকাম্বিত হইয়াই 


সংস্কত রসসাহত্য ৬৯ 


চ্ছাণুর আশ্রমে গমন কাঁরলেন। সহসা ধ্যানন্ছলীতে তপস্যার পরিপন্থী অকাল 
বসন্তের আবিভবি হইল । অসময়ে সূর্য উত্তরায়ণে যাত্রা কাঁরলেন, দক্ষিণাঁদক হইতে 
গম্ধবহ প্রবাহিত হইল, সন্দারগণের নপুরশিঞ্জনের অপেক্ষা না কাঁরয়াই অশোকতরু 
পৃম্পিত হইল, আম্নবৃক্ষে নব পল্লব দেখা দিল, কর্ণিকার পৃঙ্প গন্ধহনীন হইয়াও 
ব্ণপ্রকর্ষে চিত্ত হরণ কাঁরতে লাগিল এবং আঁতলোহত পলাশ পুষ্প “বালেন্দুবক্রাণা- 
'বিকাশভাবাদ্বভুঃ । দেখতে দোখতে মগ মদোগ্ধত হইয়া উাঠিল, চতাত্কুর আস্বাদন 
কারয়া পুংস্কোকিল মধুর স্বরে কূজন কাঁরতে লাগল, আর বনভ্বমতে 'তির্যক 
প্রাণজগতে দেখা দিল অদ্ভুত চাণ্ল্য £ 
মধুদ্বিরেফঃ কুস্‌মৈকপান্রে পপ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ ! 
শৃঙ্গেন চ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডেয়ত কফসারঃ ॥॥ [কুমারঃ ৩.৩৬] 
বসন্তের এই অভ্যাগ্ম হর-হৃদয়ে কোন প্রভাব বিস্তার কাঁরতে পারল না। 
লতাগৃহদ্বারে স্বর্ণবেন্রে ভর 'দয়া দণ্ডায়মান নন্দী অকালবসন্তে বনভাাীমর চাণল্য 
লক্ষ্য করিয়া ওষ্ঠে অঙ্গুলি দিয়া ভৃতগ্রণকে চাপল্য প্রকাশে নিষেধ কাঁরলেন 
| 'মুখাপিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়েব মা চাপলায়োতি গণান্‌ ব্যনৈষীৎ ]1 তন্মৃহর্তে বৃক্ষ 
'নজ্ক*্প হইল, মধুকর নীরব হইল, ম:গগ্গণ শান্ত হইল-_সমস্ত কানন যেন নন্দীর 
শাসনে ণচন্রার্পিতারজ্ভাঁমবাবতদ্ছে” ৷ মদন তখন মহাদেবের দৃষ্টি এড়াইয়া বৃক্ষান্ত- 
রালে দাঁড়াইয়া ভূতপাতিকে দৌখলেন, দোখলেন ধ্যানীনরত মহাদেবের মৃর্তি ঃ 
আসনে 'ছ্ির পূর্বকায় ধজু ও সমুন্নত, অহ্কে সাল্লীবিষ্ট প্রস্ফটত পদ্মের মত 
পাঁণযুগল, বায়ু নিরোধ হেতু দেহ যেন ণনবাত নম্কম্পামব প্রদীপমত ; ললাটনেন্ত 
হইতে বিচ্ছারত হইতেছে একাঁট জ্যোতি ৷ দেখিয়া ভয়ে মদনের হস্ত হইতে শরচাপ 
স্থালত হইল । 
তখন বনে প্রবেশ করিলেন গ্থাবররাজকন্যা” উমা । তান পুস্পাভরণে ভাষতা 
[ 'বসন্ত পুজ্পাভরণং বহন্তী” 1, রন্ত বসন পাঁরাহতা, স্তনভারে ঈষৎ নাঁমতা £ 
আবাঁজতা 'কাঁণ্দব স্তনাভ্যাং 
বাসো বসানা তরুণাকরাগম্‌ ! 
পাঞপ্ত পুষ্প স্তবকাবনম্রা 
সণ্গারণী পল্লাবনী লতেব ॥ [ কুমার ৩.৫৪ ] 
তাঁহাকে দোখয়া মদন পুনরায় স্বকার্য 'সাদ্ধর আশা কারলেন। 
মহাদেব তখন পরম জ্যোতি দর্শন কাঁরয়া যোগে 'বরত হইয়াছিলেন ৷ নন্দী 
পর্ব ত'নান্দনীর আগমনসংবাদ জানাইলে শিব ভ্র-সংকেতে তাঁহাকে প্রবেশের অনুমাঁত 
দিলেন । পার্বতীর সখাদ্বয় ন্ত্যম্বক পাদমূলে অবচিত পৃম্পের অঞ্জলি প্রদান 
করিলেন। উমাও বৃষভধ্বজকে প্রণাম কাঁরলেন। প্রণামকালে তাহার নীলালক হইতে 
কার্ণকার ও কর্ণ হইতে নবপল্লব ভূতলে পাঁতিত হইল । মহাদেব তাঁহাকে 'অননা- 
ভাজং পাঁতমাধ্ন:হ' বালয়া আশাবাদ কারলেন । 
ঠিক সেই সময়ে মদন তাঁহার শরাসন স্পশ* করিলেন । গৌরী যখন কৃ পঞ্ম- 


৬০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বীজে গ্রাথত একছড়া মালা মহাদেবের হস্তে অর্পণ কাঁরতেছিলেন এবং 'ন্লিলোচন 
যখন প্রণয়ীর প্রয়ত্ববশে সেই মালা গ্রহণ কারিতে উদাত হইয়াছিলেন, তখন পুঞ্পধন্বা 
মদন সম্মোহন নামক অমোঘ বাণ ধনুতে যোজনা করিতেই, 
হরস্তু কিং পারল:প্তধৈষশ্চিন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিও । 
উমামুখে বিদবফলাধরোচ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥॥ [কুমার ৩.৬৭] 

- মহাদেব চন্দ্রোদয়ে চল অদ্বুরাশির মত কিপিং ধৈরহারা হইয়া উমার পক্ক- 
বিদ্বরূপ অধরোষ্ঠে দৃষ্টি বিস্তার কাঁরলেন । উমাও “স্ফ্রদবালকদদ্বে'র ন্যায় 
কণ্টাকত হইলেন এবং “সাচীরুতা চারুতরেণ তচ্ৌ মুখেন পর্যস্ত বিলোচনেন ।, 

হঠাৎ এই হীন্দ্রিয়-ীবক্ষোভের কারণ অবগত হইবার জনা “মহাদেব বনপ্রাম্তে 
দৃম্টি নিক্ষেপ কাঁরলেন, দেখিলেন--চক্রীকৃত চারুচাপ”, “দক্ষিণাপাঙ্গ নিবিষ্টমুষ্টি*, 
'নতাংস”, 'আকুণ্িত সব্যপাদ” মদন তাঁহাকে বাণপ্রহার কাঁরতে উদ্যত । মূহর্তে কোধ 
বার্ধত হইল, রুদ্র ভ্রভাঙ্গ কারলেন, তাঁহার তৃতীয় লোচন হইতে জহলদা্টবাহন 
নর্গত হইল । আকাশবায়ুচারীদের “হে প্রভো সংহর, সংহর'__এইরূপ বাক্য ?নঃসারত 
হইতে না হইতেই-_“তাবৎ স বাহছভ“বনেন্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার 1 মহাদেব 
তপস্যার বিঘ দেখিয়া সে হ্থান ত্যাগ করিলেন । শৈলাত্মজা উমাও পিতার আঁভলাষ 
ব্র্থ হইল মনে করিয়া লাঁজ্জতা হইলেন এবং শূন্যহদয়ে স্বীয় ভবনে প্রত্যাবর্তন 
করিলেন । [তৃতীয় সর্গ] 

তাহার পর রাঁতবিলাপ । রাঁতর করুণ ক্রন্দনে বনতল ভাঁরয়া উঠিল £ হে প্রিয় 
অধাীনাকে ফেলিয়া কোথায় গেলে ? “কংকারণমেব দর্শনং বিলপন্ত্যে রতয়ে ন 
দীয়তে ৮, আয় সম্প্রীতি দেহ দর্শনং স্মর !” “নৃণাং ন খল: প্রেম চলং সৃহত্জনে ॥ 
রাঁতি স্বামীর জহলন্ত চিতায় অনপ্রেবেশে মাঁতীচ্ছর কাঁরলেন, সহসা অন্তরাঁক্ষে বাণী 
উচ্চারত হইল, হে কুসুমায়ূধপাত্ব, তোমার ভর্তা অচিরেই তোমার সাঁহত মিলিত 
হইবেন ৷ যখন শিব পার্বতীকে বিবাহ কারবেন, তখন 'তাঁনই আবার অনঙ্গকে স্বীয় 
অঙ্গে যোজনা কাঁরবেন । [ চতুর্থ সর্গ 7 

এইবার পার্বতীর তপস্যা । প্রত্যাখ্যাতা পার্বতী মনে মনে নিজ রূপকে ধিক্কার 
দিলেন--“ননিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্বতণ? । তপস্যাম্বারা 'তাঁন নিজের বন্ধ্যা রূপকে 
অবন্ধ্যা কাঁরতে সংকল্প কাঁরলেন-_-ইয়েষ সা কর্তৃমবন্ধারূপতাং সমাঁধমান্থায় 
তপোিরাত্মনঃ | তিনি কণ্ঠহার ত্যাগ কাঁরলেন, “বিবজ্ধ বালারুণ বন্ত্রু বজ্কলং, 
কেশে জটাভার ধারণ করিলেন এবং কাঁটতে বন্ধন করিলেন ব্লিগ্ণ মুঞজামেখলা । 
“তপো মহৎ সা চরিতুং প্রচক্রমে' দারুণ গ্রীচ্মে চতুর্দকে আপ্নি প্রজবালিত করিয়া 
শহচিস্মিতা পার্বতী প্রচণ্ড মার্তশ্ডের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন, 'নিদার্ণ 'হিমে তানি 
জলের মধ্যে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেন ; পর্ণ পর্যন্ত আহার না কারয়া এইরুপে 
[তান “অপর্ণা, নামে খ্যাত হইলেন । এমন সময় একদিন এক জটাধারী তপস্বী সেই 
বনে প্রবেশ করিয়া উমার রূপের ও তপস্যর প্রশংসা কাঁরয়া প্রদ্ন করিলেন, একি. 
'ত্যপাস্যাভরণাঁন যৌবনে ধৃতং দ্বয়া রার্ধকাশোভিবজ্কলমত--যৌবনের আভরণ ত্যাগ 


সংস্কত রসসাহিত্য ৬৯ 


করিয়া বার্ধক্যের উপযোগা বজ্কল পাঁরধান কারয়াছ কেন ? উমার ইঙ্গিতে পার্্ববতাঁ 
সখা জানাইলেন, ইনি "পণাকপাণং পাঁতিমাপ্তুমিচ্ছাত? ৷ শুনিয়া তপস্বী আত 
তার শ্লেষবাক্যে মহাদেবের নিন্দা কারতে লাগিলেন £ মহাদেবের হস্তে বলাঁয়ত সপ, 
অঙ্গে ভস্মরজঃ ; সে অক্ষম বন্ধ 'দিগম্বর £ ক তদ্বিধজ্তং কচ পণ্যলক্ষণা? | 
্রাঙ্ষণের কথা শুনিয়া উমার অধর ক্রোধে কাম্পত হইল । রন্তান্তনেত্রে ভুকুণ্িত 
কাঁরয়া তিনি কাঁহলেন, 'হরং ন বেখাঁস নূনং তুমি নিশ্চয় হরকে জান না ; বিবাদে 
প্রয়োজন নাই, হর যেরুপই হউন, “মমান্ত্র ভাবৈকরসং মনঃ 'ম্থিতং ন কামবান্তর্বচনীয়- 
মীক্ষতে”_স্বেচ্ছায় আমার মন তাঁহাতেই সমার্পতি, স্বেচ্ছার বিচার নাই । 

এই কথা বািয়া পার্বতী গমনোদ্যত হইলে বট; স্বরূপ ধারণ করিলেন। তাঁনই 
বয়ং মহেশবর ; সহাস্যে তান উমার গাঁতরোধ কাঁরলেন । তখন উমার “ন যযৌ ন 
তদ্ছো অবস্থা ৷ মহাদেব কহিলেন, হে অনবদ্যাঙ্গ, আজ হইতে আমি তোমার দাস, 
তপস্যা দ্বারা তুমি আমাকে ক্রয় কাঁরয়াছ । [ পণ্চম সগ | 

পার্বতী ফিরিয়া আসিলেন । মহাদেব জ্যোতির্ময় সপ্তার্ধকে স্মরণ করিলেন । 
বাশষ্ঠ-পতী অরুম্ধতী সহ সপ্তীর্ষকে দেখিয়া তান বুঝিলেন, পকুয়াণাং খল, ধমাণাং 
সৎপত্বী মূলকারণম্‌, । ভাষ্যার্থ উমাকে প্রার্থনা কারবার জন্য তান সপ্তার্ধগণকে 
হমপ্রচ্ছে প্রেরণ কারলেন । সপ্তাগণ প্রকাতির অপূর্ব লীলাভম, নানা রত্বের 
আকর, নানা ওষাধর আগার হিমালয়ে আঁসযা উপনীত হইলেন এবং হিমরাজকর্তৃক 
আঁভনাঁন্দত হইয়া খাঁষ আঙ্গরা জানাইলেন, শম্ভু হিম-দুহিতা উমাকে প্রার্থনা 
করিতেছেন । খাঁষ যখন এই কথা 'হমরাজকে জানাইলেন, তখন পার্বত পিতার 
পার্বেই ছিলেন। তানি অধোমদখে হস্তের লীলাকমলের পন্র গণনা কাঁরতে 
লাগলেন । শঙ্গাজনিত লজ্জার সে এক অপরূপ ব্যঞ্জনাময় চিত্র ঃ 

এবংবাদান দেবযৌ পার্ট পিতুরধোমুখী | 
লীলাকমলপন্তরাণ গণয়ামাস পার্বতী ॥ [. কুমার ৬.৮৪ ] 

হিমরাজ পত্বী মেনকার দিকে তাকাইলেন, মেনকাও এই প্রস্তাব সমর্থন কারলেন। 
চ্থির হইল, 'তনাঁদন পরে গববাহ হইবে । ( ষণ্ঠসর্গ ) 

সঞ্চমসর্গে হর-পার্বতীর 'ববাহবর্ণনা । "হন্দুর শুভবিবাহের প্রাতাঁটি অনন্ঠান 
এবং সেই সঙ্গে বিবাহকালে মাতা, পিতা, গ্রাতবেশী, বর ও কন্যার মনোভাবের 
বর্ণনায় মানব-হৃদয়ের নিপুণ চিত্রকর কালিদাসের বাস্তব সক্ষম দৃষ্টিভঙ্গির প্রকাশ 
লক্ষণীয় । গায়েহলুদ, মঙ্গলম্নান, অঙ্গসজ্জা, কৌতুকস্রবন্ধন, বরযান্তা, নূতন বরকে 
দেখিবার জনা প7্রস্মন্দরীদের ব্যগ্রতা কিছুই বাদ যায় নাই । ব্রণকার্য সম্পন্ন হইলে 
শিবকে উমার নিকট লইয়া যাওয়া হইল, বরবধূর দৃম্টীবানময় হইলে হিমরাজ 
উমাকে অন্টমযার্ত শিবের করে অর্পণ কাঁরলেন। আগ্ন প্রদাক্ষণান্তর লাজাহোম 
সম্পন্ন হইল, বর বধ্‌কে ধ্রুব দর্শন করাইলেন ৷ অতঃপর বরবধ চতুদ্কোণ স্ববর্ণা- 
সনে ট্রপবিষ্ট হইলে সমবেত দেবদেবী আশবাদি কারতে লাগলেন । বাগদেবা 


২ প্রাচশন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


সরদ্বতী সংস্কৃতবন্ধে শিবের এবং সংখগ্রাহ্য প্রারতনিবন্ধে শঞ্করার ল্তব কাঁরলেম ।১ 

অতঃপর বরবধ্‌ অগ্সরাগণ অভিনীত আদা নাটক দর্শন কাঁরলেন ( অপশ্যা- 
তামপসরসাং মৃহূর্তং প্রয়োগমাদ্যং লিতাঙ্গহারম ) ২ দেবগণের প্রার্থনায় ভ্দী- 
ভূত অনঙ্গ মদন আবার অঙ্গ লাভ কাঁরলে শঙ্করীকে লইয়া শঙ্কর কৌতুকাগারে 
প্রবেশ কাঁরলেন ৷ ( সপ্তমসর্গ ) 

অন্টমসর্গের বর্ণনীয় বিষয় হর-পর্বতাঁর শৃঙ্গার। কোন কোন সমালোচকের 
মতে দেবতার সম্ভোগশঙ্জার বর্ণনায় কাব্য প্রক্কাতিবপর্যয়* দোষ ঘটে । অস্টমসর্গে 
এই বর্ণনা আছে, অতএব উহা কাঁলদাসের রচনা নয় ৷ রবীন্দ্ুনাথও সঞ্চমসর্গের 
বম্বব্যাপী বিবাহ-উৎসবকেই কুমারসম্ভবের উপসংহার বাঁলয়াছেন ।৩ কিন্তু আনন্দ- 
বর্ধনাঁদ আচাষগণ এই সর্গকে কালদাসের রচনা বলিয়া স্বীকার কাঁরয়া লইয়াই 
উহার সমালোচনা কারয়াছেন । অস্টমসর্গও কালদাসের রচনা । দেবদ্পতীর 
এই শুঙ্গার লঘচপল মানুষের ভোগ-বিলাস মান নয়, ইহা ভারতীয় জীবনে পাঁবল্র 
দাম্পত্যের ফল শুভ “কুমারসম্ভব-এর ভ্ঁমকা । ইহাদ্বারা প্রেম গাঢ় অনুরাগে 
পাঁরণত হইয়া পরস্পরের আশ্রয় স্বরূপ হইয়া উঠে ( “তয়োঃ প্রেম গমিতরেতরা- 
শ্য়ম ) এবং বরকন্যা পরস্পর পরস্পরের আভমুখাঁ হইয়া “আত্মসদশ” হয় । অস্টম 
সর্গ প্ররুতি-বর্ণনার দিক হইতেও উল্লেখযোগ্য ৷ মানব জীবনের কামনা-বাসনাকে 
প্রকাতিদর্পণে প্রাতাঁবাম্বত করিয়া প্রেম-সৌন্দর্ষের কাব কালিদাস এক অপনর্ব নিসর্শ- 
দৃন্টর পাঁরিচয় দিয়াছেন । 

কুমারসম্ভব কাব্যের কাহিনী কালিদাসের মৌলিক সৃষ্টি নয়। শিবপুরাণে 
( ১২-১৪ ), পদ্মপুরাণের সৃষন্টিখণ্ডে (৪৩-৪৪ অঃ ) এবং বামন পুরাণে €(&১-৫৩, 
&৭ অঃ ) এই কাঁহনীর বর্ণনা পাওয়া যায় । এই সকল পুরাণ হইতে বিষয় আহরণ 
কাঁরলেও বিষয়ের উপস্থাপন ও বর্ণনার নৈপহণ্য কালিদাসের নিনজস্ব। পুরাণ-কাঁহনী 
ানরল"্কার বিবৃতিমান্র, কাঁলদাসের বর্ণনা অলম্কত ও কাব্গুণে সমন্ধ । উীস্ত- 
বৈচিত্র কালিদাস পুরাণাতিশায়ণ । যেমন, 

১. উমা”নামকরণ প্রসঙ্গে বামন পুরাণে আছে, 

তপসো বারয়ামাস উমেত্যেব অব্রবীচ্চ সা। 
তদেব মাতা নামাস্যাশ্চক্রে পিতৃশ্রুতা শুভা ॥ [ বামন, ৫১. ২১-২২] 
সেখানে কালিদাসের উত্তি ঃ 
উ-মোতি মাত্রা তপসো নাষদ্ধা পশ্চাদমাখ্যাং সুমূখী জগাম ।। [কুমার, ১.২৬] 


১. দ্বিধা প্রযুস্তেন চ বাঙযয়েন সরস্বতী তম্মিথুনং নুনাব । 
সংস্কার প্‌তেন বরং বরেণ্যং বধূং সংখ গ্রাহ্া-নিবম্ধনেন ॥। (কুমার, ৭.৯০) 
২. এই নাটক সীম্ধ-সম'্বিত ভিন্ন ভিন্ন বৃত্বিদ্বারা ব্যগিত, রসের অন্কূল 
রাগসম্বালত ও ললিত অঙ্গ বিক্ষেপে পূর্ণ । 
গ গন সাতিতা--কমারুসম্ভব ও শকম্তলা | 


সং্কত রসসা'হিতা ৬৩ 


২. শিবপুরাণে শিবনিন্দা-তংপর বটুর প্রাতি রূল্টা পারতীর উীস্ত, 
ইত্যেতদ্বচনং শ্রুত্বা পার্বতী ক্রোধসংযাত্তা । 
উবাচ ক্রুধ্যম্যনা সা শিবানন্দাপরণ্ণ তম্‌ | 
এতাবাণ্ধ ময়া জ্ঞাতং কশ্চিদন্যো ভবিষ্যত । 
পরন্তু সকলং জাতমবন্ধো দৃশ্যসেহধুনা ॥ [ শিবপ, ১৪ অঃ এ 
সেম্ঘলে কুমারসম্ভবে*র বর্ণনা, 
ইতি 'দ্বজাতৌ প্রাতকুলবাদিনি প্রবেপমানাধরলক্ষ্য কোপয়া । 
বিকুণ্চিত ভুলতমাহতে তয়া িলোচনে (ত্য গুপান্তলোহিতে ॥ 
উবাচ চৈনং পরমার্থতো হরং ন বেধাস ননং যত এবমাথ মামূ। 
অলোকসামান্যমচিন্তা হেতৃকং দ্বষাণ্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্‌ ॥ [৫.৭৪-৭৫] 
এই "বিষয়ে একটি কথা স্মরণীয় । পুরাণের কোন কোন অংশে প্রক্ষেপ থ্যাকলেও 
পরাণ কালদাসের পরবর্তাঁ নয় । একাধিকবার 'তাঁন “পুরাণাঁবদ শব্দট ব্যবহার 
কারয়াছেন ৷ পুরাণে কালিদাসের আঁধকারও অসামান্য । পৌরাণিক সংস্কার ও 
বিশ্বাঃকে কোথাও তান ক্ষুণ্ন করেন নাই । কিন্তু পুরাণ-প্রবন্তা সতের মত তিনি 
প্রসঙ্গকে কেবল জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সৌন্দর্য সাঁষ্টর উপকরণরূপে গ্রহণ 
কারয়াছেন। পুরাণের দব্যাঙ্গনা-অগ্সরা, কিন্নরী, সিথ্ধাঙ্গনা কালিদাসের কাব্যে 
এক আশ্চর্য স্বস্নমায়া 'বিল্তার কারয়াছে । 

“সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে, তন্মধ্যে কালিদাস প্রণীত রঘবংশ সর্বাঁ 
পেক্ষা সবাংশে উত্রষ্ট ।৮-_মন্তব্যটি প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের । উীন্তটর 
মধ্যে আতিশয্য থাকিলেও, অলীকতা নাই । যাঁদও এই কাব্যে মহাকাব্যের একনায়কত্ব 
এবং রসৈকাসাদ্ধর নিয়ম লাঁত্ঘত হইয়াছে, তথাঁপ ইহা শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য । প্রগাঢ 
পাণ্ডিত্য, বিচিন্্ আভজ্ঞতা, জীবন-সম্পকে গভীর জ্ঞান, কল্পনার মৌলিকতা এবং 
মননধার্মতা এই কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ৷ উক্তি-বৈচিন্রে ইহার প্রায় প্রাতিটি শ্লোক 
যেন এক একাঁট নিটোল মস্তা । রসপাঁরণামের উপরই কাব্যের উৎকর্ষ নিভ'র করে। 
এই কাব্যে শান্ত, বীর, করুণ শঙ্গারাঁদ রসের প্রবাহ স্বতম্প্রভাবে আঁবরোধে 
প্রবাহিত হইয়াছে । এ যেন বহাাবচিত্র রসের নদীতে ঘেরা এক রস-নদী- 
মাতৃক কাব্য । 

'িঘ্বংশমত ভারতবর্ষের বহু গুণভ্ীষত একাঁট রাজবংশের এীতহাসিক কাব্য- 
রূপ--অনেকটা পুরাণের বংশবর্ণনার মত। কিন্তু পুরাণের বংশবর্ণনায় নামের 
তাঁলিকাটই সর্বস্ব, কালিদাসের কাব্যে নামের অন্তরালে নামশর চরিন্রগৌরব। একটি 
রাজবংশে কত বিচিত্র চরিত্রের মানুষের আবিভবি হইয়াছে, ধর্মে-লর্মে সংপ্রাতিষ্ঠিত 
একাঁট বংশ কেমন করিয়া ক্রমশঃ অধঃপাঁতিত হইয়াছে, কালদাস সেই দিকে অঙ্গুলি 
লছকেত করিয়াছেন ৷ এই বংশ পুরাণের বহৃখ্যাত সূর্ধবংশ । এই বংশের ধুরম্ধর 
ধা্বপুরুষ, বৈবস্বত মনন, ইক্ষবাকু, সগর, ভগীরথ ; এই বংশের কুলগুরয ব্রাঙ্মণ- 
্রদ্ঠ বশিষ্ঠ । গ্রন্থারদ্ভে কাব এই বংশের মাহমা কীর্তন কারয়া বলিয়াছেন, এই 


৬৪ প্রাচীন ভারতাঁয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বংশ আজন্ম বিশুদ্ধ, চিরকাল সসাগরা ধরণীর অধীম্বর, যজ্ঞক্রিয়, দানশীল ও দণ্ড- 
প্রয়োগকুশল £ 
ত্যাগায় সম্ভূতার্থানাং সত্যায় মিতভাষিণাম্‌। 
যশসে 'বাঁজগীষ্‌ণাং গ্রজায়ে গ্হমোধনাম্‌ ॥ 
শৈশবেহভ্যদ্তাবদ্যানাং যৌবনে বিষয়েষিণাম্‌ । 
বার্ধক্যে ম্যানবৃত্তীনাং যোগেনান্তে তনূত্যজাম্‌ ॥। [ রঘু. ১-৭-৮ | 
- ত্যাগের জন্য ইহাদের অর্থসগয়, সত্যের জন্য মিতভাষণ, শের জন্য জয়েচ্ছা, 
বংশরক্ষার জন্য বিবাহ । ইহারা শৈশবে বিদ্যাভ্যাস করেন, যৌবনে বিষয়ভোগ 
করেন, বার্ধক্যে বানপ্রম্থ অবলম্বন কাঁরয়া আন্তমে যোগাভ্যাস দ্বারা দেহত্যাগ করেন । 
'রঘুবংশ” কাবা এই বংশের কীর্ত-কাহিনী । ভারতবর্ষের অন্তরে মানবতার যে 
সমুন্নত আদর্শ আছে এবং যাহার প্রেরণার কাঁবগুরু বাল্মীক রামায়ণ রচনা 
কাঁরয়াছেন, সেই একই আদর্শ কাঁব কাঁলদাসকেও অন:প্রোরিত কারয়াছে । রঘবংশ 
ভারতীয় সমুশ্নত মানবাদর্শের মহাকাব্য ; এই আদর্শই এই কাব্যের অবীঁচ্ছননতা রক্ষা 
কাঁরয়াছে ৷ উনিশ সর্গে রাজা দিলীপ হইতে আরম্ভ কাঁরয়া আঁখ্নবর্ণ পর্যন্ত 
২১ জন রাজার কাঁহনী কাঁব এই কাব্যে ববৃত কাঁরয়াছেন ; তন্মধ্যে প্রথম সতেরাঁট 
সর্গে দিলীপ, রঘু, অজ, দশরথ, রামচন্দ্র, কুশ ও আঁতাঁথর কাঁহনী, অষ্টাদশ সর্গে 
অন্যান্য রাজার কাহিনী এবং শেষ সর্গে এই বংশের শেষ রাজা আঁম্নবর্ণের কাঁহন?। 
বৈবস্বত মনুর অন্বয়ে সূর্ধবংশে রঘু হইতে বংশ-গৌরব বাধ্ধ পায়। রঘু হইতেই 
বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা--তাই গ্রন্থের নাম “রঘুবংশমণ । প্রথমাদকে রাজা রঘুই 
কেন্দ্রীয় চরিত্র । 
কাব্যারম্ভে পার্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনাদ্বারা কাব কাব্য শর কাঁরয়াছেন ।+ 
তাহার পর জের দীনতার স্বীকাঁতি--কোথায় আতি মহৎ সূর্ধবংশ, আর কোথায় 
আমার মত অজ্পবাদ্ধ ব্যাস্ত [ “কু সূর্য-প্রভবো বংশঃ রুচাজ্প-বিষয়া মাতিঃ 1£ 
মন্দঃকাবষশঃপ্রার্থা গমিষ্যামযুপহাস্যতাম্‌ । 
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহৃরিব বামন ॥। [ রঘ.. ১.৩ 1 
বামন হইয়া উচ্চবক্ষের ফলে লোভ করার মত নন্দমাতি হইয়াও কবিষশ 
প্রার্থনা করায় আমি উপহাসাস্পদ হইব । 
কন্তু কবির ভরসা এই যে, এই সূমহৎ বংশের কীর্ত-কাহনী লইয়া অনেকেই 
কাব্য রচনা কাঁরয়াছেন । মাঁণ-বেধক বজ্রদ্বারা বংশ-মাণতে ছিদ্র পূবেই করা 
হইয়াছে । সেই 'ছদ্রপথে সমনত্রের ন্যায় কবির গাত £ 
অথবা কৃতবাগদ্বারে বংশেহাস্মন পবগিস্ীরভিঃ | 
মণৌ বজ্র সমুকীর্ণে সত্রসোবাস্তি মে গাঁতিঃ |! [ রঘু, ১.৪ 





৯, বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগর্থ প্রাতিপত্তয়ে ৷ 
জগতঃ ?পিতরৌ বন্দে পার্বতী-পরমেশ্বরৌ ॥ [ রঘু. ১.১ ] 


সংস্কৃত রসসাহত্য ৬৫ 


আঅতি 'বিশম্ধ যে রঘুবংশ, সেই “রঘুণামন্বয়ং বক্ষোে,--ইহাই কাঁবির প্রাতিজ্ঞা । 
মাননীয় বৈবদ্বত মনুর গোত্রে ঝ্যিটোরস্কো বৃষস্কন্ধঃ' 'দলীপ নামে রাজা 
জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার আকারসদৃশ' প্রজ্ঞা, প্রজ্ঞার অনুরূপ শাম্জ্বান, শাম্্- 
জ্ঞানের অনুরূপ কর্ম ও কর্মের অনুরূপ সাম্ধ। তান আদর্শ মানুষ, আদর্শ 
রাজা । তান অপ্ন্ত্রক | পত্রকামনায় পত্বী সুদক্ষিণার সাঁহত তানি কুলগুরু 
বঁশিচ্ঠের আশ্রমে উপনীত হন । অভীম্ট লাভের জন্য গুরু তাঁহাকে নাঁন্দনী নাম্নী 
এক গাভীর সেবায় নিষুস্ত করেন । আশ্রতবাৎসল্য এই কুলের 'বাঁশম্ট ধর্ম । এক- 
ধদন নান্দনী গঙ্গাপ্রপাতের অন্তর্গত তৃণভূমতে প্রবেশ কাঁরতেই একাঁট সংহ 
তাঁহাকে আক্রমণ করে । নান্দনী চিৎকার কাঁরয়া উঠতেই রাজা ছিংহকে বধ কারবার 
জন্য ধনু উত্তোলন করেন । কিন্তু কি আশ্চর্য, রাজার দাক্ষণ কর তস্থিত বাণে 
সংলগ্ন হইয়া স্তম্ভিত হইয়া রাঁহল এবং তান "চন্র'প্পিতের ন্যায় নিস্পন্দ দাঁড়াইয়া 
রাঁহলেন ঃ 
বামেতরস্তস্য করঃ প্রহ্তৃননথ প্রভাভভাষত ক.কপন্রে । 
সন্তাঙ্গুলিঃ সায়কপ্্গ এব চিন্রার্পতারম্ভ ইবাবতচ্ছে ॥ [ রঘু. ২.৩১] 
মন্তরৌষাঁধ প্রয়োগে রুদ্ধবীর্য সপে ন্যায় রাজা নিজের মনে জহ'লতে লাগিলেন। 
রাজাকে 'বস্ময়ে আভিভ্ত করিয়া সংহ মানুষের মত কথা বাঁলতে লাগিল । রাজা 
বাঁঝলেন, চেষ্টা নিষ্ষল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি গাভীর পাঁরবর্তে নিজেকে 
সিংহের মুখে সমর্পণ করিতে চাহলেন । ?সংহ হাসিয়া উঠিল, রাজাকে উপহাস 
কাঁরয়া সে বালল, রাজন, জগতে আপনার একচ্ছত্র আঁধকার, তাহার উপর এই নবীন 


বয়স, এই সুন্দর দেহ । তুচ্ছ বস্তুর জন্য মহামূল্য জীবন বসজন দিতে উদ্যত 
হইয়াছেন, নিশ্চয় আপানি বিচারমন্ £ 


একাতপন্রং জগতঃ প্রভূত্বং নবং বয়ঃ কান্তাঁমদং বপন । 

অজ্পস্য হেতোর্বহু হাতুমিচ্ছন গিচারমনটেঃ প্রাতভাস মে ত্বম্‌ ॥। [রঘু ২.৪৭] 

ণকন্তু অটল রাজা দলীপ । "তান ক্ষাত্রয়। ?তাঁন জানেন, “ক্ষতাৎ কিল শ্লায়ত 
ইত্যুদগ্রং ক্ষত্রস্য শব্দো ভুবনেষু রূঢুঃঃ ; তান জানেন, িশ্ডদেহ একান্তবিধবংসী | 
সুতরাং সেই দেহ দান কাঁরয়া তান গাভী রক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন ৷ এই মহত্ব, ওদার্য 
ও ত্যাগররত রাজা 'দিলীপের জন্য সৌভাগ্য বহন কাঁরয়া আনল । নান্দনী বাঁললেন, 
“সাধো ! মায়াং ময়োদ্ভাব্য পরীক্ষিতোহাঁস', প্রীতাঁস্ম তে পুত্র ! বরং বৃণীজ্বঃ | 
রাজা প.ব্রবর প্রার্থনা কাঁরলেন । অভীম্ট লাভ কাঁরয়া দস্পতী রাজ্যে 'ফারয়া 
আসলেন এবং অচিরেই রাণী 'দিলীপের তেজ ধারণ কাঁরলেন । (রঘু ১-২ সর্গ) 

এই তেজ হইতে যে পুত্র জন্মগ্রহণ কাঁরলেন, তাঁহার নাম রাখা হইল রঘু । 
রঘু বড় হইলেন । তাঁহার 'াম্ভীর্ধমনোহর” বপন, কপাটাবিশাল বক্ষ ( কপাটবক্ষাঃ ), 
সমুন্নত গ্রীবা। দিলপ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে আভবিক্ত কাঁরয়া 'শতা*্বমেধ” সম্পন্ন 
কাঁরতে মনচ্ছ কারলেন। রঘু হইলেন বজ্ঞাম্বের রক্ষক ! শততম যজ্ঞ নিষ্পন্ন হইল 


না। কীর্তনাশের ভয়ে ইন্দ্র অদৃশ্য থাকিয়া ষজ্ঞা*্ব হরণ কাঁরলেন। ইন্দ্রের সাঁহত 
ে 


৬৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


এহাঘোর যুদ্ধ হইল (“বভুব যুদ্ধং তুমুলং )। দেবরাজ রঘুর বারত্বে তুষ্ট 
হইলেন এবং শততম যজ্ঞ সম্পন্ন না কাঁরয়াও 'দলপ শতা*বমেধের ফল প্রাপ্ত 
হইলেন ৷ সুযোগ্য পাত্রের হস্তে রাজ্যভার নাস্ত করিয়া 'দিলীপ বানপ্রচ্ছ অবলম্বন 
করিলেন । (৩ সর্গ ) 

'রাজা প্ররাতিরঞজনাং--রঘু রাজার এই সংজ্ঞা সার্থক কাঁরলেন। রঘুর এক 
কীর্ত 'দিশ্বিজয়, অপর কীর্ত 'বশবাঁজং যজ্ঞান্তে কৌৎসম্ীনকে প্রার্থত অর্থদান । 
ধদশ্বিজয়-কাহিনী অপূর্ব উৎসাহোদ্দীপক । প্রথমে রঘুর বিজয়বাহিনী পূবাঁদকে 
অগ্রসর হইল ৷ সংম্ভদেশ জয় কাঁরয়া তান বঙ্গদেশে উপনীত হইলেন । বঙ্গীয় সৈন্য 
বিপুল রণতরা লইয়া রঘুকে বাধা দিতে অগ্রসর হইল । কিন্তু, 

বঙ্গান্ংখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতান । 
নিচখান জয়স্তজ্ভান্‌ গঙ্গামত্রোতোহন্তরেষু সঃ ॥। [ রঘু. ৪.৩৬ ] 

-নৌবলে বলীয়ান যুণ্ধেচ্ছ বঙ্গীয়দিগকে পরাভূত কাঁরয়া তান গঙ্গা- 
প্রবাহের অন্তর্বতরঁ দ্বীপে জয়স্তদ্ভ প্রোথিত কাঁরলেন । রঘু হইলেন 'দিশ্বিজয়শ 
সম্রাট । (৪ সর্গ) 

দিশ্বিজয় অন্তে তিনি 'িম্বাঁজৎ যঙ্জে সবর্ব দান কাঁরয়া ররিস্ত হইলেন । এমন 
সমম্ন আসলেন বরতন্তু নামা মুনির এক শিষ্য কৌংস। 'হরশ্ময় পান্রের অভাবে 
€ বাঁতাহরণ্ময়াং ) রঘ, তাঁহাকে মূন্ময় পাত্রে অর্থ নিবেদন কাঁরয়া আদেশ প্রার্থনা 
কাঁরলেন। রাজার অকিণনত্ব দেখিয়া কৌতস স্বীয় আঁভপ্রায় ব্যন্ত করতে কুণ্ঠিত 
হইয়া বাঁললেন, “বস্ত্যস্তু তে 'নর্গীলতাম্বৃগর্ভং শরদ্ঘনং না্দীতি চাতকোহাঁপ*- 
হে রাজন আপনার কল্যাণ হউক, চাতকও শরতের জলহ+ন মেঘের নিকট জল যাচঞ্া 
করে না। বরতন্তুশষ্য ফারিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন । রঘু তাঁহাকে প্রশ্ন কারিলেন, 
শকংবন্তু বিদ্বন্‌ গুরবে প্রদেয়মত 2 কৌৎস উত্তর কাঁরলেন, “কোটিশ্চতস্ত্রোদশ, 
€ চতুর্দশ কোট )। গূুর্বর্ধাঁ রঘুর নিকট হইতে ফারিয়া যাইবে, এ পাঁরবাদ অধ- 
শস্কর । রঘু কৌতসকে কহিলেন, হে অহ্ন্‌, দুই-তিনাদন আমার অন্ন্যাগারে 
অপেক্ষা করুন । অর্থসংগ্রহের জন্য 'তাঁন কুবেরভবন জয় কাঁরতে সং্কঞ্প কাঁরলেন । 
তাঁহার সন্কজ্পই 'সিদ্ধি। দোঁখতে দোখতে রঘুর শূন্য ভাশ্ডারে স্বর্ণবৃম্টি হইল । 
রাজাও মুনিকে তাঁহার অভীষ্ট প্রদান করিয়া ধন্য হইলেন । মুনি আশণবার্দ কারলেন, 
“পুুং লভস্বাজগুণানরুূপমত । এই পুত্রের নাম হইল “অজ? । 

পণ্চম সর্গের মধ্যভাগ হইতে অস্টম সর্গ পর্যন্ত এই অজ-রাজ।£ কাহিনী । রঘু- 
বংশের বংশ-দীপ যেন এক প্রদীপ হইতে জবালানো আর একটি প্রদশপ (দীপ ইব 
প্রদ্দীপাৎ ) অজও পিতার মত রূপবান্‌, ওজস্বাঁ, বীর্যবান । অজ-উপাখ্যানে ইন্দ্ু- 
মতাঁর স্বয়ম্বর, অজ-ইন্দুমতাঁর পরিণয়, দেবার্য নারদের মাল্যস্পর্শে ইন্দমতাঁর 
মৃত্যু এবং অজ-বিলাপ বিখ্যাত ঘটনা । স্বয়ধ্বর সভার বর্ণনায় ( ৬ষ্ঠ-সর্গ ) তৎ- 
কালীন ভারতের 'বাঁভন্ন রাজ্য-_মগধ, অঙ্গ, অবন্তী, মাহম্মতী, শূরসেন, কাল, 
উরগ-পুর ( নাগপূর ), পাণ্ড প্রভৃতি দেশের চিত অতি জীবন্ত | দ্বর্ণবৈত্রধারণ? 


সংস্কত রসসাহতা ৬৭ 


স্দনন্দার ভাষণে কালিদাস এই অংশে তাঁহার দেশদর্শনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা রূপায়িত 
করিয়াছেন। প্রারুতিক সৌন্দর্যের রুপচিন্লে, লোকচাঁরন্রাবশ্লেষণে, পূরাণজ্ঞানে, 
স্তর বৈচিততে ও কাঁবত্থের ছটায় এই সকল বর্ণনা তুলনারাহিত। ইন্দমতাঁ ইহাদের 
মধ্যে কোন রাজাকেই বরণ কারলেন না। সন্সারণী দপশিখার ন্যায় এক এক 
রাজাকে 'তাঁন আতক্রম কাঁরয়া যান, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সেই রাজা বিবর্ণভাব 
প্রাঞ্থ হন ; 

সণ্ঞারণী দীপাঁশখেব রাত্রৌ যং যং ব্যতীয়ার পাঁতংবরা সা। 

নরেন্দ্রমাগটি ইব প্রপেদে বিবর্ণ-ভাবং সস ভূমিপালঃ ॥ [ রঘু. ৬.৬৭ 3 

কিন্তু অজের সম্মুখে গিয়া ইন্দুমতীঁ আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, প্রফলল্ল 
সহকারকে প্রাপ্ত হইলে ভমর আর অন্য বৃক্ষের প্রাতি আরুষ্ট হয় না [ “নাহ প্রফল্পং 
নহকারমেতা বৃক্ষান্তরং কাতৎক্ষীতি বট্‌পদাল, ]। তাঁহার অঙ্গলাতকা রোমাণ্িত হইল 
এবং তিনি ধাত্রীকর হইতে চর্ণ গৌর বরমাল্য লইযা অজের কন্ঠে পরাইয়া দিলেন । 

ইহার পর অজ-ইন্দুমতীর পাঁরণয় । কুমারসম্ভব কাব্যের হরপার্বতীর বণ'নার 
সাহত ইহার হুবহু মিল দৃ্ট হয, ীবশেষতঃ বর দোখবার জন্য পুরস্‌ন্দরীদের 
ব্যাকুল বিচেম্টা [ “ত্য্তবান্যকার্ধাঁণ [বচেন্টিতাঁন” ]। অ*্বঘোষের কাব্যেও অনুরূপ 
বর্ণনা । মনে হয়, এই বর্ণনার একটি সাধারণ উৎস ছিল । কাঁবগণ সেই সাধারণ 
উৎস হইতেই ভাব গ্রহণ কাঁরয়াছেন । ইহাই আবার সংস্কৃত কাব্য হইতে বাংলা মঙ্গল 
কাব্যে পর্যন্ত প্রবাহত হইয়াছে । নূতন বরকে দৌখবার আগ্রহ পুরস্‌ন্দরীদের চিরা- 
গরত। তখন তাঁহাদের কর্তব্যাকর্তব্য বোধ থাকে না, কাণন্ডাকাণ্ড জ্ঞানও হারাইয়া 
যায়। কাহারও কবরাীবন্ধন খুলিয়া যায়, কেহ কেহ শিথিল কেশপাশ একহাতে 
ধাঁরয়াই [ করেণ রুদ্ধোহপি চ কেশপাশঃ ] ছাাটতে থাকেন ; কেহ প্রসাধন কলা 
অসম্পূর্ণ রাখিয়াই দৌড়াইয়া আসেন । ভাগবতে শ্রীরুফের বংশীধান শ্রবণ কা'রয়া 
প্রেমব্যাকুলা গোপাঙ্গনাগণও ঠিক এইভাবেই ছহ্টিয়া আঁসয়াছিলেন ৷ স্বয়ংবর-বরণের 
অবশ্যদ্ভাবী পাঁরণাম প্রত্যাখ্যাত রাজন্যবর্গের সাহত মনোনীত বরের যুদ্ধ । রঘু- 
বংশের সপ্চম সর্গে এই যুদ্ধবর্ণনা । অজ শুধু রূপবান নন, বীর্ধবান। সমরাবিজয়- 
নক্ষমণ অবশেষে বীর অজকেই বরণ কারিলেন এবং বিজয়ী বীর ইন্দুমতাসহ রাজ্যে 
প্রতাবর্তন কারলেন। 

অন্টম সর্গের বর্ণনীয় বিষয় অজের রাজ্যশাসন, রঘুর যোগাভ্যাস, দশরথের 
জন্ম, ইন্দুমতার মৃত্যু, অজাঁবলাপ ও অজের দেহত্যাগ । ভারতীয় জীবনে প্রবাত্ত ও 
নিবৃত্তি একই জীবনধর্মসাধনার দুইটি দিক-_-“অপবর্গ মহোদয়ার্থয়োভুবমংশাবিব, ; 
এখানে যাঁত ও ভূশপাঁতর চিহ্ন একপ্রকার । এই সতাই' পাঁরস্ফুট হইয়াছে রঘুর 
ধনবাত্ত সাধনায় ও অজের প্রবৃত্তি সাধনে ৷ এই সর্গের বাশন্ট অংশ অজ-বিলাপ। 
দেবধি" নারদের বাঁণাচ্যুত মধুগন্ধী কুসুমমাল্য সহসা বায়ুতাঁড়ত হইয়া ইন্দ্ুমতাঁর 
দ্তনাগ্রে পাঁতিত হওয়ায় বিহ্বলা বালা গতায়্‌ হইলেন । গতপ্রাণা মহিষীর দেহ অঞ্ে 
ধারণ করিয়া শোকার্ত অজ বিলাপ কাঁরতে লাঁগলেন--শবললাপ স বাম্পগদগদং ।, 


৬৮ প্রাচীন ভ।রতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


অজাবলাপ আত করুণ ও মর্মস্পশা । ইন্দুমতাঁ শুধু তাঁহার নর্মসাঙ্গনী ছিলেন 
না, তিনি ছলেন অজের মম সা্গনী । তাই 'প্রয়াবিরহে ব্যাকুল দয়িতের খেদোক্তি,__ 

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ 'প্রিয়শিষ্যা লালতে কলাবিধো । 

কর্‌ণাবিমুখেন মৃত্যুনা হরতা ত্বাং বদ কিং ন মে হৃতম্‌ ॥। [ রঘু. ৮.৬৭ ] 

পত্বী-বিয়োগের পর অজ আর রাজত্ব করিতে পারিলেন না। কুলগুরু বাঁশিচ্ঠ- 
প্রোরত সান্ত্বনাবাক্য--মরণং প্রকীতিঃ শরাীরণাং বিকাঁতিজীশবতমুচ্যতে বুধৈঃ» কোন 
প্রভাবই বস্তার কারতে পারল না। তিনি পুত্র দশরথের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ 
কাঁরয়া শোকাবধূর অন্তরে গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমে প্রায়োপবেশনে তনুত্যাগ 
করিলেন । 

রঘুবংশের নবম সর্গ হইতে পঞ্চদশ সর্গের কাহিনী বন্তৃতঃ রামায়ণেরই 
কাহনী £ দশরথের রাজত্ব, অন্ধমূনির পুত্রবধ, দশরথের প্রীত মুনির আভশাপ-_ 
পদস্টাম্তমাপস্যতি ভবানপি 'পুন্রশোকাদন্ত্যে”[ ৯ম সর্গ ], পুত্রোষ্ট যকত, নারায়ণের 
অংশরুপে রামন্লক্ষরণের জন্ম, তাড়কাবধ, অহল্যা-উদ্ধার, হরধনূভঙ্গ, রামসীতাঁদর 
ববাহ, রামের বনবাস, 'চন্ত্রকটে পর্বতে রাম-ভরত মিলন, বামপাদ্‌কা সহ ভরতের 
প্রত্যাবর্তন ও নান্দগ্রামে থাকিয়া রামচন্দ্রের প্রাতিনিধি রূপে রাজ্যপালন (“রাজ্য 
ন্যাসমিবাভুনক্‌” ), এন্দ্রকাকের উপাখ্যান, পণ্চবটী গমন, শূর্পনখার কাহিনী, মায়া 
মগের প্রসঙ্গ, সীতাহরণ, সহগ্রীব-রামের সখ্য, হনুমানের লঙ্কা গমন ও আভজ্ঞান- 
রত্ব আনয়ন, রামাবভীষণের মৈত্রী, সেতুবন্ধন, লঙংকাযুদ্ধ-_-লক্ষমণের শীন্তশেল, কুম্ভ- 
কর্ণ বধ, রামরাবণের যুদ্ধ, রাবণবধ, বিভীষণের অভিষেক ও পুস্পকরথে রামসীতার 
অযোধ্যা যাল্লা (দ্বাদশ সর্গ ), বিসান পথে লবকা হইতে সাগর আতিক্মণ পূর্বক 
অযোধ্যা আগমন পযন্ত যাত্রাপথের বর্ণনা (১৩শ সর্গ ), রামের রাজ্যাভিষেক, 
রাজা রামের চারত্র ( তেনাস লোকঃ িতৃমান্‌ বিনেত্রা তেনৈব শোকাপনুদেন পত্রী 
-_-১৪.২৩ ), সীতার বনবাস, বাল্মীকির আশ্রমে সীতার আশ্রয় লাভ (১৪শ সর্গ ), 
সীতার যমজ সন্তান প্রসব, মহার্ষ বাল্মীক কর্তৃক লবকুশের সাঙ্গ বেদ ও রামায়ণ 
গান শিক্ষা ( “স্বক্কাতং গাপয়ামাস কাঁব-প্রথম-পদ্ধাতিম্‌” ), শৃদ্র শম্বুক-বধ, অশ্বমেধ 
যজ্জের অ*বমোচন, লবকুশের রামায়ণ গান, কাব কারুণিক বাল্মীক কর্তৃক লবকুশের 
পাঁরিচয় প্রদান, সীতার পাতালপ্রবেশ, লক্ষমণ-বর্জন ও রামের মহাপ্রম্থান (১৫ সর্গ ) 
রামাযরণের এই সকল অতি পাবচিত বিষয় রঘুবংশের সাতটি সর্গে (৯১৫) বর্ণিত 
হইয়াছে । রামায়ণের বর্ণনা বিশদ । কালিদাস আত সংক্ষেপে কি প্রাতিভার স্পশে 
তাহাকে সংহত রাশ্মির মত উজ্জল করিয়া তুলিয়া ধাঁরয়াছেন । বাল্মীকির নিকট 
কাঁলিদাসের খণ অশ্প নয় ৷ কালিদাস অধমর্ণ, বাজ্মীকি উত্তমর্ণ। কিন্তু খণ গ্রহণ 
কাঁরলেও কালিদাস মোঁলক, তাঁহার প্রাতভা অম্লান । রঘুবংশের প্রাতটি শ্লোক 
স্বয়ংপ্রভ মাঁণর ন্যায় সমজ্জবল । 

যোড়শ সর্গে রাজা কূশের আখ্যান । রামচন্দ্র কুশকে কুশাবতী রাজো আঁভীবন্ত 
কারয়া গিয়াছলেন । অযোধ্যা ছিল পারিতান্ত । সহসা একদিন গভখর রান্রিতে যখন 


সংস্কত রসসাহত্য ৬৯ 


পুরী নিদ্রামণ্ন, তখন রাজা কুশ নিজের শয্যাগৃহে স্তিমিত প্রদীপের আলোকে 
একাঁটি অদ্ট-পূ্‌বাঁ নার-মার্ত দর্শন কাঁরলেন £ 

অথার্্ধরান্রে স্তিমিত প্রদীপে শধ্যাগৃহে সুপ্তজনে প্রবৃদ্ধঃ | 

কুশঃ প্রবাসম্থকলত্রবেষামদ্টপৃবধি বনিতামপশ্যং ॥ [ রঘু, ১৬.৪ ] 

রুদ্ধদ্বার কক্ষে এই নারীমাত দেখয়া কুশ অদ্ধোখত হইয়া সাঁবস্ময়ে প্রশ্ন 
ক'রিলেন, “কা ত্বং গুভে ।” বিষাদময়ী নারী বাঁললেন, তান অযোধ্যার অনাথ আঁধ- 
দেবতা । অবাঙ্মুখে তান রামহনন অযোধ্যার সকরূণ অবস্থা বর্ণনা কবিধা কাতর 
ভাবে কুশকে কুল-রাজধানীতে ফিরিয়া আসতে অনুরোধ জানাইলেন । কুশের আগ- 
মনে 'শবারাবে মুখর হতগ্রী অযোধ্যা আবার পবন্্রী 'ফাঁরয়া পাইল । (১৬শ সর্গ )। 

সপ্তদশ সর্গে কৃশ-পুত্র আতাথর রাজগৌরবের বর্ণনা । অষ্টাদশ সর্গে পৰ পর 
২১ জন রাজার রেখাচিত্র ই নিষধ, নল, নভঃ. পৃণ্ডবীক, ক্ষেমধন্বা, দেবানীক, অহ- 
নগু পারষান্, শিল, উন্নাভ, বজ্রনাভ, শঙ্খন, ব্যাষতাম্ব, বিমবসহ, হিরণ্যনাভ, 
কৌসলা, ব্রাক্মণ্ঠ. পত্র, পৃষ্য, ধুবসাম্ধি ও সুদর্শন । উনাবংশ সর্গ রাজা আগ্নবর্ণের 
কানা । “ন্রজগাদ্বদিত রঘ,বংশ ?ক ভাবে শোচনধয় ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছিল, 
আঁশ্নবর্ণের কামোন্মন্ত জীবন তাহার দূম্টান্ত । যে বংশের রাজগণ শুধু বংশরক্ষার 
জন্য গৃহমেধী হইতেন, সেই বংশের নৃপাঁত সাঁচবগণের হস্তে রাজাভার অর্পণ করিয়া 
স্ত্রীবধেযরনবযৌবনোহভবৎ । আঁগ্নবণের কামক্ষুধা প্রচণ্ড, উদ্দাম 'বলাসবহার ॥ 
ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল রাজধক্ষমা ৷ বাঁলম্ঠ আঁশ্নবর্ণ তখন হাঁনবল-_-“সাবলম্ব্গমনা 
মৃদুস্বনা* । যে বংশের দীপ্ত ছিল রাকা চন্দ্রের মত, যাহার পূর্ণতা ছিল পূর্ণ 
জলাশয়ের মত, যাহার তেজ ছিল দীন্তুশিখ দীপাধারেব মত-_সেই কুল হইল £ 

ব্যোম পশ্চিমকলাগ্ছিতেন্দু বা পতকশেষামব ঘর্মপজ্বলম- । 

রাজি তৎকুলমভৎ ক্ষয়াতুরে বামনার্চিরব দীপ-ভাজনম্‌ ॥। [ রঘু. ১৯.৫১) 

আঁখ্নবর্ণের মৃত্যু ও গোপনে রাজঅন্তঃপ,রে নিভৃত চিতায় আগ্নবর্ণের 
অন্ত্যোন্ট বর্ণনা দ্বারা কবি কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন । এই সমাপ্তি আঁতি করুণ । 
কাবাশেষে রঘুবংশের নূতন সম্ভাবনা সত্কোতিত হইলেও কার্‌ণ্য অপনীত হয় নাই। 


॥| বাল্মীকি ও কালদাস ॥ 

রঘুবংশের আলোচনা প্রসঙ্গে 'আদ্য কাব বাল্মপাঁকর কথা স্বভাবতই মনে পড়ে। 
কাঁলদাস বাজ্জশীকর নিকট খণণ। রূপবর্ণনায়, প্ররাত-বর্ণনায়, উপমাসষ্টিতে 
কালিদাস বহ্‌স্ছলে বাজ্সশীকরই প্রাতধ্যান কারয়াছেন | বালণটকর দশরথ “বলবান 
নিহতামিক্রো মিত্রবান বাজতৌন্দ্য়ঃ ( রামা. বাল. ৬.৩). কাঁলদাসে পাই, “সমাধি 
1জতোৌন্দুয়ঃ, ( রঘু. ১.১) ; বাজ্মশীকর রাম “কাক পক্ষধর (বাল. ১৯.৯), কালি- 
দাসের রামও 'কাক-পক্ষধর ( রঘু. ১১.১ ) ; বাল্মণীকির সীতা 'অযোনিজা” “বার্ধ" 
শুুহকা? (“বারশহল্কোতি মে কন্যা স্ছাপতেয়মযোনিজা"--বাল, ৬৬.১৫), কালদাসের 


৭০ প্রাচশন ভারতথয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


সীতাও “বীষশুককা', 'অযোনিজা” (১১,.৪৭)। এমন কি, কালিদাসের কতকগাল 
উন্তি বাজ্মশীকির উীন্তর প্রাতলিপি । যথা, 
১. শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নানাথা (বাল, ২১৮) 
শ্লোকত্বমাপদাত বস্য শোকঃ ( রঘু. ১৪.৭০) 
২. দূম্টা মুনগণাঃ সর্বে পার্থিবাশ্চ মহৌজসঃ | 
পিবন্ত ইব চক্ষুভিঃ পশ্যন্তি স্ম মুহুর্মুহঃ || 
উচুঃ পরস্পরং চেদং সর্ব এব সমাহতাঃ । 
উভৌ রামস্য সদ্‌শো বিশ্বাদ্বিদ্বামবোদ্ধৃতৌ ॥| ( উত্তর, ৯৪.১২-১৩ ) 
বয়ো বেষবিসংবাঁদ রামস্য চ তয়োস্তদা । 
জনতা প্রেক্ষ্য সাদশাং নাক্ষিকম্পং ব্যাতষ্ঠত || ( রঘু. ১৫.৬৭) 
৩. মনসা কর্মনা বাচা যথা রামং সমচয়ে । 
তথা মে মাধবী দেবী ববরং "াতুমর্হতি ॥| ( উত্তর, ৯৭.১৫ ) 
বাঙ্য়নঃ কর্মীভঃ পত্যো ব্যাভচারো যথা নমে। 
তথা 'িশ্বম্ভরে দোব মামন্তদ্ধতিমহণীস ॥। ( রঘু, ১৪.৮১) 
প্কন্তু কালিদাস বাল্মীকির অধমর্ণ হইলেও কোন কোন হ্ছানে অধমর্ণের কলপনা- 
চাতুর্য উত্তমর্ণ হইতেও চমকপ্রদ । রঘুবংশের ভ্রয়োদশ সর্গ সেই বিজয়ের স্বাক্ষর । 
বিমানযোগে রাম ও সীতার লৎকা হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের যে রেখাচিন্ত মাত্র 
বাজ্মশীক অব্কন কাঁরয়াছেন, কালিদাস অদ্ভুত কাবত্ববলে তাহাকে পাঁরবা্ধত ফাঁরয়া 
অতুলনীয় রূপ প্রদান কাঁরয়াছেন ৷ বাল্মীকি-রামাযণে সাগর, পাহাড় ও অরণাম্্রীর 
বর্ণনা রহিয়াছে কিদ্িন্থ্যা ও সূন্দরকাণ্ডে, কালিদাস সম্দদ্রপর্বত-অরণ্যের সেই শ্রী 
বর্ণনা কাঁরয়াছেন রঘুর ত্রয়োদশ সর্গে। কালিদাসের এই বর্ণনা সমগ্র সংস্কত 
সাহতোর গৌরব । বিমান হইতে দেখা যাইতেছে, তমাল-তালীবনশোভিত বলয়াকার 
বেলাভাম, রামচন্দ্রের মুখে কাঁব তাহার বর্ণনা কাঁরতেছেন, 
দূরাদয়শ্চক্র-ণনভস্য তন্বী তমালতালী বনরা'জ নীলা । 
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশেধরা নিবদ্ধেব কলষ্করেখা ॥ ( রঘু. ১৩.১৫ ) 
এই সর্গের প্রায় প্রাতটি প্রকাতি বর্ণনাই দ্বাতন্ত্ের দাবি রাখে । 
বাল্মশকি ও কাঁলদাসের প্রধান পার্থক্য ঘুগ-চেতনার দিক-হইতে ৷ বাল্মীকি ও 
কালদাস দুই কালের প্রাতিভূ । উভয়ের কাব্যেই জনপদ-সভ্যতার 'বিবরণ আছে, 
উভয়েই মনুশাসিত ব্রান্ষণ্য সমাজের চিত্র অংকন করিয়াছেন । তথাঁপ মনে হয়, 
বাজ্সণীকর সমগ্র কাব্যে আরণ্য সভ্যতার এক সহজ, শান্তশ-্্রী বিস্তৃত হইয়াছে । 
বাঙ্ণীকর উপমানগ্লিও অরণা-পরিবেশ হইতে সমাহত । বাজ্মীক শুধু নর- 
সমাজের চিন্রই অন্কন করেন নাই, বানর সমাজের চিন্তও অঙ্কন কাঁরয়াছেন ৷ তাঁহার 
যুগে সমাজ অরণ্য হইতে বহুদুরে সায়া যার নাই। তাই সেই যুগের দৃদ্টিতেই 
ফীঁবর জীবন-দর্শন | 
কালিদাস রাজসভায় বিদগ্ধ পণ্ডিত, নাগর সভাতার প্রাতভ্‌ । নাগাঁরকের দৃষ্টি 


সংস্কত রসসা'হত্য ন৬ 


লইয়া শ্রদ্ধা-বিমৃগ্ধ দৃষ্টিতে তান বনভ্মর সৌন্দ্য* ও প্রশাম্তিকে লক্ষ্য কাঁরয়া- 
ছেন। কাঁলিদাসের কাব্যেও বনপ্রকাতির আত স্ন্দর বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা নাগর 
কবির দৃষ্টিতে বিধৃত প্ররুতি । কালদাসের অলত্করণ, বর্ণনা-নৈপুণ্য ও প্ররাতির 
বর্ণনায় মানবজীবনের গুটানূভাঁতির আরোপ নাগর এম্বষে'র সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন 
করে। কালিদাসের উপমাগুলিও বাগবৈদত্ধে ও বহনশ্রুতত্বে সমুত্জবল । 'তাঁন 
কেবল বন-পাহাড় হইতে অপ্রস্তুত বিষয় সংগ্রহ করেন নাই, তাঁহার বিদগ্ধ মন সম- 
ভাবে জ্যোতিষ শাস্ব, জ্যোতিন্ক লোক, যোগ-বেদান্ত, নাত শাস্ত্র ও মানব গৃহের 
আত সাধারণ প্রদণপখানি হইতেও উপাদান সংগ্রহ কারয়াছে । কালদাসের যে-কোন 
বর্ণনায় বাদ্ধর প্রা, রাজাঁসক দীপ্ত ও নাগর কাবসূলভ চাতুর্য ৷ বাল্মীকির 
বর্ণনায় সেখানে ছ্ছির প্রজ্ঞার 'স্নগ্ধতা ও সাত্বক প্রশান্তি । তাঁহার কাব্যে সারল্য ও 
অক্ান্রমতার চিহ্ু ৷ কাঁলদাসের যুগ ওজ্জহলা প্রকাশের য.গ, চাকাঁচক্যের যৃগ, পাঁর- 
পাঁটর যুগ । ভারতীয় জীবনে সৌন্দযণচচ্চা ও প্রেমচ্চা তখন সুপাঁরণত পদ্ধাততে 
অনুশীলিত হইতেছে ; রাজন্যবর্গের প্রাতাট কর্ম দান, ধ্যান, প্রজানুরঞ্জন, বাত, 
রাজ্যশাসন, পাঁরপাট্যের চিহ্ন বহন করে । প্রাতিটি কর্ম সৌন্দর্যবোধ দ্বারা নিয়ান্রত 
কাঁলদাস এই ফুগের কাব । তান প্রধানতঃ অনূশ্ীলিত প্রেম ও সোন্দর্ষের কাঁব। 
বিকমাদিত্যের কালে কাব্য-মণ্ডলে আঁদত্যাবরুম কাঁলদাস ৷ তাই তাঁহার বর্ণনায় 
পাপা বর্ণনার ছাপ । 

আরও কয়েকটি দক হইতে বাল্মীক ও কালিদাসের স্বাতন্ত্র্য বর্তমান । 
বাল্মশীকর কাব্যে যত 'বাচন্র চারন্ের জীব আঁসয়া ভিড় কাঁরয়াছে, কালদাসে সে 
চারন্র-বোচন্র্ের অভাব | কালিদাসের গণ্ডী সীমাবদ্ধ । কালিদাসে কোন কুটিল চাঁরত্র 
নাই । প্রেম ও সৌন্দর্যের দাাণ্টতে জগতকে সন্দর্শন করার ফলে কাব বযাঁঝ কুঁটিল- 
তার জগ্গতাঁটকে দোঁখতে পান নাই । বাল্মীকর দন্ট সেখানে সমগ্রতাকে খাঁজয়া 
ফারয়াছে । বাল্মীক ভালরও কাঁব, মন্দেরও কাঁব-_সুন্দরেরও কবি, ভয়ঙ্কর-বীভৎ- 
সতারও কাব । বাল্মীকি সমগ্রতাকে খখুজয়াছেন বাঁলয়াই ধীর ও মন্ধ্র ৷ কাব্যের 
গাঁতও ধীর ও মন্থর, যেন গজেন্দ্র-গাঁতি। কিন্তু কাঁলদাসের কাব্যের গাঁত আত দ্রুত, 
যেন ভুজঙ্গগাত । দুই কাঁবর এই 'বাঁশম্টতাও দুই যুগের বিশিষ্টতাকে স্মরণ করাইয়া 
দেয় । কালিদাসে ব্যন্তি-স্বাতন্ত্রের চিহ্ন আত স্পন্ট । 


॥ কাজিদাসের খণ ও মোঁজিকতা ॥। 
বাল্মীকি-রামায়ণই “রঘুবংশম্‌ত কাব্যের একমাত্র উৎস. নয় । গ্রন্থারম্ভে কাব 
স্বীকার কাঁরয়াছেন, তান পর্ব স্‌রীদের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হইয়াছেন । উত্তমর্ণ 
বহবচনাম্ত [ “পুবস্ীরাভিঃ ] 1 মনে হয়, উত্তমর্ণ আরও ছিলেন । বাল্মীকি মানত 
রামচরিতের কাব [ 'বৃতং রামস্য বাজ্মীকেঃ কাঁতঃ- রঘু. ১৬.৬৪ ]; রঘুবংশের 
বিষয় আরও ব্যাপক, সমগ্র রঘুবংশ । রঘৃবংশের 'ববরণ ইতস্ততঃ হারবংশে ও 


৭২ প্রাচীন ভারতণয় সাহিত্য ও বাঙালণর উত্তরাধিকার 


পুরাণে ছড়ানো আছে। কালিদাস সে সমস্ত উৎস হইতেও খণ সংগ্রহ করিনা 
াকিবেন । বাল্মীকি-রামায়ণে অজ-পূর্ব রাজগণের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে [বাল, 
৭০,৩৮-৪৩ -] কালিদাস তাহার অনুসরণ করেন নাই । সম্ভবতঃ এঁবষয়ে কালদাসের 
উৎস হারবংশে প্রদত্ত সূ'বংশের তাঁলকা [ হাঁর-হার. ১৫.২৫-২৬ ]। 

কুশের পরবতাঁ রাজগণের প্রসঙ্গ বাজ্মশীক-রামায়ণে নাই । কুশোত্তর সূর্যবংশের 
তআঁলকা পাওয়া যায় হরিবংশে, বায়ুপুরাণে [ ৮৮ অঃ ], মৎসপূরাণে [ ১২শ অঃ ] 
এবং বিষফুপুরাণে [ ৪র্থ অংশ ৪র্থ অঃ ]1 মনে হয, এ 'বষষে কাঁলদাসের উত্তমর্ণ 
হাঁরবংশ ও অন্যান্য পুরাণ । 

কিন্তু হারবংশে বা পুরাণে সূর্যবংশের তালিকা থাকলেও রাজগণেব জীবন বা 
কীর্তকাহনীর কোন বণনা নাই ৷ ভাসের প্রাতমা” নাটকে দেবকুলিক-প্রদত্ত প্রাতিমা- 
গুলির পরিচয় প্রসঙ্গে দিলীপ, রঘু ও অজের কোন-কোন কাঁর্তির উল্লেখ বাঁজাকারে 
পাওয়া যায় । যেমন, দলীপ শীব্বাজতো যজ্ঞস্য প্রবতণয়তা”, অজ "প্রয়া বিযোগ- 
নবেদপারতান্তরাজ্যভারঃ [ ৩ অঙ্ক ] ইত্যাঁদ । 

ভাস কালদাসের পূর্ববতীঁ। হইতে পারে, কাঁলদাস ভাসের কাহননী-বঈজ- 
গুলিকে বিস্তৃত করিয়াছেন । কিংবা এমনও হইতে পারে, প্রসিদ্ধ সূ বংশের বৃত্তান্ত 
লইয়া সুপ্রাচীন কাল হইতে যে-সকল কাহনী লোকপরম্পরায় প্রচলিত ?ছিল, কীঁব- 
গণ কাব্য রচনায় রামায়ণ ব্যাঁতীরন্ত সেই কাঁহনী অবলম্বন কাঁরতেন ৷ কাঁলদাসও 
সেই সূত্রে জনশ্রাতি হইতে 'দিলীপের অ*্বমেধ যজ্ঞ, রঘুর দিগ্বিজয় ও বিশ্বাজত্যক্ঞ 
এবং অজ-ইন্দুমতাঁর কাঁহনীগুলি গ্রহণ কাঁবয়া থাকবেন । কোন কোন আখ্যান 
কালিদাসের ?নজস্বও হইতে পারে । তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য--১. দিলীপের 
অপান্রকত্বের কারণ সুরভনগাভীর প্রতি অবহেলা, (১ম সর্গ ), ২. পরলাভার্থ 
দলীপের নান্দনী-পাঁরিচযা ও মায়াসংহেব বিবরণ (২য় সর্গ), ৩. মতঙ্গের আভিশাপে 
মাতঙ্গরপধারী গন্ধবের নিকট অজের গান্ধর্ব অস্ত লাভ ( &ম সর্গ ), ৪. খাঁষ তৃণ- 
বন্দুর আভশাপে খীরণী-নামা সুরকামনীর ইন্দুমতীরূপে জন্মগ্রহণ (৮ম সর্প ১ 
৫. দশরথের চরুবস্টন পদ্ধাত, অর্থাৎ চরুর অধার্ধ ভাগ কৌশল্যার ও কৈকেয়ীকে 
প্রদান এবং কৌশল্যা-কৈকেয়ী হইতে সমিন্রার ভাগ্ প্রাপ্তি (১০ম সর্গ ),১ ৬. রামের 
জন্মক্ষণে রাবণের কিরাঁট মস্তকগ্ুত হওয়া ( “দশাননাকরাটেভাস্ততক্ষণং রাক্ষসাশ্রিয়ঃ | 
মাঁণব্যাজেন পর্যস্তাঃ পৃথিব্যামশ্রদাবন্দবঃ ॥। রঘু, ১০. ৭৫), ৭. কুশাবতী নগরে 
অর্ধরান্রে কুশের স্বপ্ন ও নাগকন্যা কুমদ্বতীকে পত্বীর্‌পে গ্রহণ (১৬শ সর্গ ), ৮. 
জৈমিনীর নিকট রাজা পুষ্যের শিষাত্ব গ্রহণ €( ১৮শ সর্গ ) এবং ৯ আঁশ্নবর্ণের কাম- 
ক্ষুধা ও যক্ষমারোগে আক্রান্ত হওয়ার বিবরণ | 

গিন্তু উপকরণ যেখানকারই হউক, বর্ণনা কালিদাসের নিজস্ব । পুরাণের 


৯. বাঙ্মীঁকি-রামায়ণ নয়, অধ্যাত্ম রামায়ণের বর্ণনার সহিত, এবিষয়ে 
কাঁলদাসের মিল আছে ( অধ্যাত্ব, ৩.১২-১৪ )। 


সংস্কৃত রসসাহত্য ৩ 


শনজব তালিকা কাঁলদাসে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে এবং প্‌রাণের অনলম্কত বিবৃতি 
কািদাসের মশ্ডন-নৈপুণ্যের স্পর্শে আ্চিনব রূপসজ্জায় বিভূষিত হইয়াছে । 

অম্বঘোষের বর্ণনার সাঁহত কোন কোন চ্ছলে কাঁলদাসের বর্ণনার সৌসাদৃশ্য 
লাক্ষত হয় । সন্দর পুরুষ-দর্শনার্থ পুরসন্দরীদের বিচেষ্টা (বুদ্ধ, চ. ৩৯৩ 
রঘু. ৭.৫ ) উভয় কাবিতেই প্রায় এক প্রকার । পরম্পরাগত এ খণ কাব্যজগতে অন;- 
মোঁদত ৷ তাহাদ্বারা কালিদাসের মৌলকতা বিন্দুমাত্র ক্ষুগ্র হয় নাই। 


|| উপমা কাঁলিদাসস্য ॥ 

“উপমা কালিদাসস্য একটি বহৃখ্যাত লোকশ্রুতি | ইহার অর্থ এ নম যে, কালি- 
দাস বহু উপমা সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহার অর্থ-উপমা সৃঘ্টিতে কালিদাস অনুপম । 
এখানে “উপমা” বাঁলতেও শুধু প্‌ণেপিমা, লুঞ্জোপমা বা গালোপমা বুঝায় না, 
বুঝায় রূপক, আতশয়োস্তি, উৎপেক্ষা, দম্টান্ত, প্রাতবস্তৃপমা নামক যাবতীয 
উপম্যগর্ভ অলঙ্কার ৷ এইঁদক হইতে “উপমা” অলংকাররাজ্যের রাজা । সমগ্র 
অলগকারের অর্ধেকেরও বেশি ইপম্যবচন, এমন ক বৈসাদশ্যমূলক অলবকারেরও সার্থ- 
কতা উপমার বৈষম্য প্রদর্শনে । কাব কাঁলদাস এই উপমাধনমাণে নিপহণ শিল্পী । 

উপমার সৌন্দর্য 'ির্ভর করে, উপমান বা অপ্রস্তুত বিষয়ের চমৎকারত্বে । 
অপ্রস্তুত বিষগাটই প্রস্তুত বিষয়কে সস্পন্ট, সুন্দর ও বাঞ্জনাময় কাঁরয়া তুলে। কাঁব- 
কজ্পনার চাতুর্য ও স্ফরুর্তিও প্রকাশ পায় অপ্রস্তুত বষয়াহরণে । প্রস্তুত তো প্রতাক্ষ, 
হাতের কাছেই আছে-_কিদ্তু তাহাকে পাঠকহৃদয়ে সপ্চার কীরয়া দিবার জন্য প্রয়োজন 
যে অপ্রস্তুত বিষয়, তাহা হাতের কাছে থাকে না. তাহাকে হাতড়াইয়া বাহর কারতে 
হয় । তাই অপ্রস্তুত বিষয়-চয়নের উদ্দেশ্যে কবি-কল্পনার বিম্বাভসার । 

যে কাবর আঁভজ্ঞতা বহুদর্শনে ও ভয়োদর্শনে যত প্রবৃদ্ধ, যাহার জ্ঞানের 
পাঁরাধ যত বহবস্তৃত এবং যাহার দৃস্ট-শান্ত যত প্রথর, মর্মভেদী ও দুরসণ্ণারী-_ 
উপমাসণষ্টতে তাঁহার তত আঁধকার । কিন্তু আঁধকার থাকিলেই সম্টিনৈপনণ্য অজ'ন 
করা যায় না। তাহার জন্য প্রয়োজন ওচত্যবোধ, রুচিবোধ ও সৌন্দর্য বোধ ; তাহার 
জন্য প্রয়োজন 'নবচিন ও প্রয়োজনদক্ষতা, প্রয়োজন মননের গভীরতা ৷ উপমাসস্টিতে 
কাঁলদাস এই সকল গুণের আঁধিকারা । 

কাঁলিদাসের দৃষ্টি স্বর্গমর্ত-বিহারী । সভ্যতা ও সৌন্দর্য সমৃদ্ধির দিক হইতে 
যে যৃূগে তানি জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, সে ঘূগাঁটও 'ছিল প্রাগ্রসর । তখন ভারত- 
বর্ষের পৃনজগিরণের যুগ । হিন্দ্মসভতার তখন দিকে দিকে বিজয় যাত্রা । শ্রাত ও 
স্মাত, পুরাণ, ইতিহাস, জ্যোতীর্বিজ্ঞান, জ্যোতিষশাস্ত, দর্ঘন, গান্ধর্বীবদ্যা 
এককথায় অগ্টাদশ বিদ্যা ও চতুঃষাঁণ্টিকলার চর্চা তখন সমপ্রাতশ্টিত। কালদাস সেই 
যুগের সরস্বতীর বরপুত্র-_অসাধারণ তাঁহার পাশ্ডিত্য ও বহ'দর্শিতা, অপারমেয় 
ধাঁশান্ত ও সক্ষদর্শিতা ৷ কাঁলদাসের উপমান তাই অশেষ বৈদশ্ধ্ের পারচায়ক | 
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গ্রাভীর পশ্চাতে রাণৰ চলেন, শ্রুতোরবার্থং স্মৃতরম্বগচ্ছৎ (যেন শ্রত্যর্থের 
অনুগামিনী প্মাত-_রঘু. ২.২); পার্বতী পরমেম্বরের আবনাবদ্থ যোগকে 'তান 
মনে করেন 'বাগর্থাবিবসম্পৃত্তোৌ” ( শব্দ ও অর্থের নিত্য সম্বন্ধের ন্যায়__ রঘু, ১.১) 
বরবধূর সমাগম তাঁহার নিকট প্রকাঁত-প্রতায় যোগ্ধের অনুরূপ | বরবধূসমাগমঃ 
প্রতায়-প্রকাত-যোগসমিভঃ রঘু ১১.৫৬ 1; রাজা ও রাণীর মিলন যেন শাঁশরা- 
বসানে চিন্রা-চন্দ্রমা-যোগ [ “হমনিমনুন্তয়ো যোগে চিন্রাচদ্দ্রমসোরিব-_ রঘু, ১.৪৬ 11 
পৌরাণিক উপমাগ্ঁলও অশেষ বৈচিত্র্য-মাশ্ডিত, যেমন, রাজ্ৰী সুদক্ষিণার 'দিলশীপ- 
নাহিত তেজ ধারণ প্রসঙ্গে এই উপমা £ 
নয়ন সমৃখং জ্যোতিরন্লোরব দেযাঃ 
সূরসাঁরাদব তেজোবহ্ানম্চতমৈশম্‌ । [ রঘু. ২.৭৫ ] 

_আকাশ যেমন আন্রমূনির নয়নোখ তেজ ধারণ করে, সুরসারং যেমন অগ্নি- 
ধনাহত এঁশ তেজ ধারণ করে। 

এই সকল উপমায় কালদাসের রহহশ্রুতত্বের পাঁরচয় । কিন্তু কালদাসের 'বদগ্ধ 
হদয় কেবল শ্রাত-স্মাত-পুরাণ-জ্যোতিষের রাজ্যেই বিচরণ করে নাই, তাঁহার সূক্ষম- 
দৃণ্টি ঘরের ক্ষুদ্র প্রদীপখানির উপরও পাঁতিত হইয়াছে । প্রদীপকে 'ভীত্ব করিয়া 
তিনি কয়েকাঁট অতি সুন্দর উপমা সাঁষ্ট করিয়াছেন । হিমপ্রচ্ছের ওষধিলতা স্বয়ং 
সুরত-প্রদণপ [“ভবাঁন্ত যন্ত্রোধধয়ো রজন্যামতৈলপুরাঃ সুরতপ্রদপাঃ,__কুমার. ১.১০] 
উমাদ্বারা হিমালয় উদ্ভাসত যেন মহতা-শিখাদ্বারা উদ্ভাসিত দীপ [ প্রভা মহত্যা 
শিখয়েব দীপঃ,- কু. ১.২৮ 1; বাসকী প্রমুখ নাগের শিখামীণগ্ঞাল তারকের সেবা 
করে স্থির প্রদীপের ন্যায় [ “চ্থর প্রদীপতামেতা ভুজঙ্গাঃ পযপাসতে” কু. ২.৩৮]; 
যোগমগ্ন নিশ্চল মহাদেব যেন এনবাতানিদ্কম্পামব প্রদীপম্‌ [ কু. ৩.৪৮ ]1 তাহা 
ছাড়া “দীপ ইবাঁনলহতঃ, [ কু. ৪.৩০ ], প্রবার্ততো দীপ হইব প্রদীপাৎ" (দীপ 
হইতে জবালা অন্য একট প্রদীপ- রঘু. &.৩৭ ), “সগ্সারণী দীঁপাঁশখেব রান্রো” 
( রঘু. ৬.৬৭ ) প্রভাতি উপমাও সুন্দর ; সর্বাপেক্ষা সুন্দর ইন্দুমতাঁর পতনে 
পাঁতত অজের অবস্থা প্রকাশে দীপাশ্রিত এই উপমা £ 

বপদষা করণোজাঁঝতেন সা নিপতন্তী পাতমপ্যপাতয়ৎ । 
ননু তৈলানিষেক 'িন্দুনা সহ দীপা্চরুপোত মোদনীম্‌ ॥। ( রঘু, ৮৩৮) 

_ প্রজ্জীলত দীপাঁশিখা হইতে একাবন্দু তেল ক্ষারত হইলে যেমন তাহার 
সঙ্গে দীপার্চ ভতেলে পাঁতত হয়, তেমনই ইন্দুমতীর পতন অজকেও ভ্াীমতে 
পাতিত কারিল। 

উপমা সৃষ্টিতে নিসর্গ জগং একটি সমৃদ্ধ উৎস, আর কাব কাঁলদাসের নিকট 
এই উৎস-দ্বার চির উন্মুক্ত ॥ বন, পাহাড়, সন্ধ্‌--দূর আকাশের সূর্য, চন্দ্র, নক্ষতর-- 
অন্তরীক্ষলোকের মেঘ ও বিদন্যং কালদাসের মর্মসহচর । অবশ্য উপমা-রচনায় নিসর্গ 
লোক চিরকালের সাধারণ ভাণ্ডার । পদমানন, নীলেন্দীবর নয়ন, চন্দ্রুকা্তি, চমর- 
কেশ, চরণ-সরোজ প্রভৃতি রূপকোপমা চিরাগত ॥। আবার সূর্য-কমলের প্রেম, চন্দ্র- 
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কমলনগর সম্পক, বৃক্ষ-ব্রততার আশ্রয়াশ্রিত ভাব, সাগর-সরিতের দাম্পত্য এবং মেঘ- 
বিদযতের প্রণয়-_এগীলও চিরকালের কবি-্রাসাদ্ধ ৷ কালিদাসের বহ? উপমা এই 
সকল কাঁবপ্রণসাদ্ধর অনুসারী । মেঘদূতের 'বখ্যাত উপমা “সূ্যাঁপায়ে ন খল* কমলং 
পৃষ্যতি স্বামাভখ্যাম” (সর্ষের অভাবে কমল শোভা ধারণ করে না__ উ. মে. ১৯৯ ), 
'সান্েহহীব চ্থলকমাঁলনীং ন প্রবুদ্ধাং ন স্প্তাম (মেঘাবৃত দিবসে না-ফোটা, না- 
বোজা স্থছলকমাঁলনণর ন্যায়--উ. মে. ২৯)। তেমনই রঘুর 'কুমুদ্বতী ভানুমতাীব 
ভাবম; ( ৬.৩৬ ), 'শশীব পর্যাপ্তকলো নাঁলন্যাঃ ( ৬.৪৪), পদবাকরাদর্শন 
বদ্ধকোশে নক্ষত্রনাথাংশুরবারাবন্দে (৬.৬৬) প্রভৃতি । 'কন্তু ভাব পুরাতন হইলেও 
কালিদাসের কাঁবপ্রাতিভায় ইহাদের প্রকাশ নৃতন । প্রেমের কাঁবর প্রেমের দৃম্টিতে 
[নসর্গ জগতের উপমানগ্ালও জীবন্ত প্রেমিক হইয়া উাঠয়াছে--সচ্ভোগে-ীবপ্রলচ্ভে 
তাহাদের বহযাবাঁচন্তর রূপ । 

সব্বপেক্ষা বড় কথা, কালিদাসের নৈসার্গক উপমায় মানুষ ও প্রকাঁত একাকার-__ 
মানুষে ও প্ররাতিতে নিত্য রূপ-বানময় ও ভাবাবানময় । রামায়ণেও অনুরূপ উপমা 
আছে, তবু “অন্যোন্য শোভাজননাদ- বভ্‌ব সাধারণো ভ্‌ষণ-ভষ্যভাবঃ”_কাঁলদাসের 
নিসগ+-উপমার ইহাই যেন মূল কথা । এইজন্য শকুন্তলা বন-প্রকাঁতি হইতে আঁভন্ন, 
উমার দেহশোভা প্রারতিক সৌন্দর্যের দ্বিতীয় প্রাতিরূপ- যৌবনোট্ভন্ন দেহ 
“সযাশু ভিন্নামবারাবন্দমত, চরণ প্ঘিলারাবিন্দস্রী”, বাহু শিরীষপুস্পাধিক সুকুমার ; 
যক্ষ 'ব্যাতিরেক, আশ্রয়ে প্রিয়ার সাদশ্য দেখেন প্রকীতিতে £ 

শ্যামান্বঙ্গং চকিতহ'রিণণ প্রেক্ষণে দস্টপাতং 

বন্ত-চ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বহভারেষু কেশান্‌। 

উৎপশ্যাম প্রতনুষ নদবীচিষু ভ্রাবিলাসান 

হন্তৈকাঁস্মন কাঁচদপ ন তে চাঁণ্ড ৷ সাদশ্যমস্তি | ( উ. মে. ৪৩) 

_ শ্যামালতায় অঙ্গ, হরিণের চাঁকত দরষ্টতে দৃষ্টি, চন্দ্রে মুখছায়া, 1শখী- 
কলাপে কেশ-শোভা, নদীর বাঁচিভঙ্গে ভ্রাবলাস, হায় চণ্ড। কোথাও তোমার 
সাদ্‌শ্য খ'াজয়া পাই না। 

কালিদাসে উপমান ও উপমেয়ে এই ভ্ষণ-ভষ্য ভাবের আধক্য | 

একই নিসগেপিমানকে কালিদাস ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার সাহত 
উপাঁমত করিয়াছেন । উদাহরণ স্বরূপ চন্দ্রোদয়ে স্ফীত সাগরের উপমানাঁটির কথাই 
ধরা যাইতেছে । কুমারসম্ভবে দোঁখ মদনের বাণ-যোজনায়, উমা মুখ দর্শনে 'হরচ্তু 
কিং পারল,প্ত ধৈষ“চন্দ্রোদয়ারদ্ভ ইবাদ্বুরাশিঃ, (কু. ৩.৬৭), আবার বিবাহচ্ছলেও 
দোঁখ, অন্তঃপুররক্ষকগণ হরকে উমাসমীপে লইয়া গেলেন-_-“বেলাসমীপং স্ফদ্টফেন- 
রাঁজর্নবৈরুদন্বানব চন্দ্রপাদৈঃ, (কু. ৩.৭৩ ; র. ৭.১৯)। রঘহতে' রঘধর জন্মের পর 
নবজাত পনুত্নকে দেখিয়া দিলশপেরও “মহোদধেঃ পুর ইবেন্দু দর্শনাদ্‌ গরহঃ প্রহষঃ 
প্রবভূব? (র. ৩.১৭), আবার অজকে অভ্যর্থনা কাঁরতে গিয়া বদর রাজ ভোজেরও 
আনন্দোদ্বেল অবস্থা প্রত্যুত্জগাম ক্রুথকৈশিকেদ্রশন্দ্রং প্রবৃদ্ধোর্মীরবোরিমালী, 


৭৬ প্রান ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


(র. ৫.৬১)। প্রেম বা বাৎসল্যের উচ্ছ্বাসত অবস্থার পাঁরস্ফুটনেই একই উপমান 
আশ্চর্য চমৎকার ভাবের আভব্যঞ্জক হইয়া উঠিয়াছে। 

কালদাসের রচনার প্রধান গৌরব রসানূকূল উপমাসূন্টিতে। প্রায় প্রত্যেকটি 
উপমা কোন-না-কোন রসের পাঁরপোষক ৷ যেমন, 

() শূঙ্গারজনিত কম্পস্বেদাকাঁলত উমার এই স্তাম্ভত মুর্তি £ 

তং বাক্ষ্য বেপথূ্মতাঁ সরসাঙ্গযান্টা্নক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমহদ্বহন্তী । 

মার্গচল ব্যাতকরা কুলিতেব 'সিন্ধুঃ শৈলাধরাজতনয়া ন যযো ন তচ্ছো ॥। 

( কু. ৫.৮৫ ) 

_প্রয়তমকে সম্মূখে দেখিয়া উমা স্তাম্ভতা । অথচ ক্ষণকাল পূর্বে বিপ্রয় 
বাণী শ্রবণে এই উমাই ছিলেন উপান্তলোহিতনয়না, স্ফুরিতাধরা । ক্লোধবশতঃ 
গমনোদ্যত হইয়া তানি চরণ উত্তোলন কাঁরয়াছেন সহসা সম্মুখে 'প্রয়তমের আবি- 
ভবি। ফলে উমার যেন শৈলে প্রাতিহত বহতা নদীর “ন যযৌ ন তদ্ছো” অবস্থা ; 
গাঁত রুদ্ধ, কিন্তু হৃদয় উচ্ছ্বাসত । এখানে উপমার বস্তুটিই উমার শঙ্গারানুভাব- 
িভাষতা মার্তিটকে ব্যঞ্জনাময় করিয়া তুিয়াছে । 

(8) কিংবা অকাল বসন্তের আ'বভাঁবে বনপ্রকাতি ও তর্যক যোনিতে শৃগার- 
চেষ্টার আতিচাণ্ল্যের ভিতর রুদ্ধশ্বাস মহাদেবের এই ধ্যানগম্ভীর প্রশান্ত মৃর্তাট £ 

অবৃষ্টিসংরম্ভামবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্‌ । 

অন্তশ্ঠরাণাং মরূতাং নিরোধানানবাতানস্ক্পমিব প্রদীপম্‌ ॥ (কু. ৩:৪৮) 

_ এখানে 'তিনাঁট উপমার মালা £ জলহশীন মেঘের মত, অনযন্তরঙ্গ সাগরের মত, 
নবাতস্থানে রাঁক্ষত 'নদ্কষ্প প্রদীপের মত । প্রাণায়ামে নিরুদ্ধশ্বাস স্থাণুর সংকাঁগন 
স্থাণুত্বের দ্যোতনায় প্রত্যেকটি উপমান ধার-গম্ভনর প্রশান্তির অন্কূল। 

(11) কিংবা ভয়াল অবস্থার আঁভব্যঞ্জনায় তাড়কা রাক্ষসীর এই মূর্তি, 

জ্যা-নিনাদমথ গৃহুতাতিয়োঃ প্রাদুরাস বহুল ক্ষপাছবিঃ | 

তাড়কা চলকপালকুণ্ডলা কাঁলকেব 'ননবিড়া বলাকিনী ॥ ( রঘদ- ৯১.১৫ ) 

_-রাম-লক্ষমণ ধনূতে জ্যা আরোপ কারয়াছেন । জ্যা-ীনঘেষি শ্রবণমান্তর তাড়কা 
আসিয়া উপাচ্থিত। তাড়কা ভয়ঙ্করী হইলেও নারী । কোমলতায় এই ভয়দ্করত্থের 
আভাস ফুটিয়াছে উপমাটিতে £ সে যেন চলন্ত বলাকাযবস্ত নাবিড় রুষ্ণ একখানি মেঘ । 

কালিদাসের সমগ্র রচনায যে বস্তুটি সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহা শবশেষ 
লাবণ্য, । এই “লাবণ্য'ই কািদাসীয় রচনার প্রাণ । পবতনান্দনী উমার সৌন্দর্য 
বর্ণনায় তান বাঁলয়াছিলেন, উমার দেহ “পুপোষ লাবণ্যময়ান্‌ িশেষান ; কাঁল- 
দাসের রচনাও “পৃপোষ লাবণ্যময়ান্‌ বিশেষান্? । উপমাতেও এই লাবণ্য বিশেষের 
প্রকাশ । উপমা হয়তো অনেকেই সৃষ্ট করেন । তাহা বহিরঙ্গ আভরণের মত কাব্য- 
শোভাকর হয়, লাবণ্য হইয়া উঠে না। কালিদাসের উপমার লাবণ্য যেন দ্বর্ণলতার 
আত্মভাস। এ লাবণ্য বাহিরের নেপথা-বধান মান্র নয়, কাব্যের অঙ্গভূত মাধনর্য । 
ইহা কাত্রিম নয়, স্বতঃস্ফূর্ত । কালিদাসের ভাষাতেই বলা চলে, শরংকালে হংসমালা 


সংস্কৃত রসসা'হত্য 9৫ 


যেমন আপনিই আসিয়া গঙ্গায় মালত হয় ('হংসমালা শরদণীব গঙ্গাং ) অথবা রাতি- 
কালে যেমন আলোকলতায় স্বভাবতই জ্যোতির স্ফৃরণ ঘটে ( মহৌষধিং নন্তমবাত্ম 
ভাসঃ ), তেমনই কািদাসীয় রচনায় উপমার স্ফার্ত। 

এই লাবণ্যের শান্ত নিহিত রাহয়াছে ভাবানূকূল শব্দ ও ধান যোজনার নৈপুণ্যে। 
আলত্কারিকগণ একাঁদন “বৃত্তি নামক এক রসানুকূল বাগ্ভীঁঙ্গর কঙ্পনা কারয়া- 
ছিলেন। বাত্বগাল পরূষা" (রৌদ্রাদরসের ), গ্রাম্যা” (কোমল ভাবের ) এবং 
এউপনাগাঁরকা” (শুঙ্গরাদি রসের) ভেদে তিন প্রকার । ভাব ভেদে এই বাত্বর 
প্রয়োগেই কালিদাসের রচনার লাবণ্য । উপমাসৃণ্টিতেও এই বৃত্তির সুষ্ঠু প্রয়োগ 
লক্ষণীয় £ 

() দনে দিনে পার্বতী পাঁরবাধত হইতেছেন। “সবোঁপমাদুব্যসমূচ্চয়ে' 
পাবতীর রূপ-কজ্পনা ৷ তাঁহার বৃদ্ধ কলাক্রমে বার্ধত চন্দ্রলেখার মত, যেন 
'লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা" । এখানে তরল তালব্য ধাীনর সমাবেশে পাঁরবধনমানা 
বালিকা উমার লাবণ্য যেন তরাঁলত চাঁন্দ্ুকার মত ক্রমে উপচাইয়া পাঁড়তেছে । 

(1) তেমনই পুস্পাভরণে সঙত্জিতা উমার “সণ্টাঁরণী-পল্লাবনী লতেব' ছাঁবখান। 
পল্লাবিদ্ী লতা মৃদু সমীরণেও দোদুলামানা | ধ্বানগ্ীলই এখানে দোলা সৃষ্টি 
কাঁরয়া চলিয়াছে। 

(0) তনংক্ষীণতার দুইটি উপমা-মেঘদ্‌তের 'বিরাঁহণ ফক্ষাপ্রয়া-_-পপ্রাচীমূলে 
তনুমিব কলামান্রশেষাং [হমাংশোঃ, আর দৌহৃদলক্ষণান্বিতা বশীর সুদাঁক্ষণা-_ 
“তনু প্রকাশেন 'বচেয়তারকা প্রভাতকভ্পা শ?শনেব শর্ববী' (রঘু. ৩.২) উভষ 
ক্ষেত্রেই শি" ধ্বানর অস্পন্ট শিশ্‌ এই ক্ষীণতার দ্যোতনা সৃস্টি কাঁরয়াছে । 

(%) যুদ্ধ বর্ণনায় “স», “র+, হি" প্রভতত বাহ্ি-বর্ণগুীলর উপযোগিতা । রৌদ্রাঁদ 
দীপ্ত রসের উপমাসাষ্টিতে কাঁলদাসে ইহাদের অমোঘ প্রয়োগ £ যেমন, 

রণাক্ষাতিঃ শোঁণতমদ্যকুল্যা ররাজ মৃত্যোরব পানভ্ামঃ, ( রঘু, ৭.৪৯ ) 

আঁভজ্ঞতার বহ্‌ব্যাপকতাষ, মননের গভনরতায়, বাচ্য ও বাচকের আঁবনাবদ্ধ 
যোগে, প্রকাঁতির সাঁহত মানুষের একাত্মতায়, রসানুকূনল উপমান চয়নে এবং ভাবানু- 
সারী ধবানর সংযোজনে উপমা কাঁলদাসস্য, কাব্জগতের অনুপম সামগ্রী । 


॥॥ ভারাঁৰ ॥ 
কালদাসের পরবরতাঁ কাঁবগণের ভিতর ভারাঁব বহৃখ্যাত ৷ 4111010 [7507])- 
0017-এ ভারাঁবর নাম কাঁলদাসের সাহত একপঙ্গে গ্রাথত হইয়াছে £ কাঁবতা শ্রত 
কাঁলদাসভারাবকীর্তঃ, | £107010 [175001য107 খোদিত হগ ১৩৪ খ্রীষ্টাব্দে 
( পিণ্চাশৎসু কলোৌ কালে ষট:সু পণ্চাশংসু ৮৮৫৫৬ শকাব্দ )। 1৩11] সাহেব মনে 
করেন, ভারাবর কাব্যের রচনাকাল &৫০ খ্রীষ্টাব্দ । 
ভারাঁবর পারয় জনশ্রত-নভ'র । তাঁহার কাব্যে ভারতের দাক্ষণ-পক্চিম সামার 
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সযেদিয় ও স্যাঁস্তের বর্ণনা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, 'তাঁন 'পূর্বঘাট' অঞ্চলের 
কাব । ভারাঁব কৌশিক গোন্নীয় শৈব ব্রাহ্মণ । 

ভারাবর কাব্যের নাম করাতাজনীয়ম্‌? । একটি তীরাবদ্ধ বরাহকে কেন্দু 
কাঁরয়া িরাতবেশী মহাদেব ও মধ্যম পাণ্ডব অজর্নের যে যুদ্ধ, তাহারই পূবপর 
বর্ণনা কিরাতাজনীয় কাব্য । ইহা অষ্টাদশ সর্গে বিভন্ত । দ্বৈতবনে হীরধান্যর- 
প্রোরত দৃত-সংবাদ লইয়া এই কাব্যের আরম্ভ । দূত আসিয়া দষেধিনের এধ্বর্য, 
রাজকর্ম ও দয়াদাঁক্ষণ্যের কথা 'ববৃত কাঁরল । দ্রৌপদী ও অনুজগণের নিকট যাধ- 
ষ্ঠির এই সংবাদ বাঁললে দ্রৌপদী ক্ষুব্ধ হইয়া য্াঁধাণ্ঠিরের ক্ষমাধর্ম ও সাহষ্তাকে 
আঁতি তীব্র ভাষায় কটাক্ষ কাঁরলেন । যাঁধান্ঠর বুঝিলেন, তাঁহাকে মহাযদ্ধে লিপ্ত 
হইতে হইবে ॥ অজর্বন তাঁহার ভরসাচ্থল ৷ ব্যাসদেবের নিদে'শে তিনি অরনকে 
ধদব্য অস্ত্র লাভের জন্য তপস্যায় প্রেরণ করিলেন । ইন্দ্র অজর্নকে পাশুপত অস্ত 
লাভের নিমত্ত উদ্যোগী হইতে 'নর্দেশ দলেন ৷ অজর্যন ইন্দ্রকীল পর্বতে যখন 
ধশবারাধনায় 'নঘূস্ত, তখন একাঁদন এক ভীষণ দর্শন বরাহ [ পচ্ছর দংস্ট্রোগ্র মুখ ] 
তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল । উহাকে ম্বীনব্রতের মার্তমান্‌ বিঘ শৎকা 
কাঁরয়া অজর্যন একাঁটি উপলব্ধগৃণ শুদ্ধ বাণ উহার প্রাত 'নক্ষেপ কারলেন । ঠিক 
সেই সময়ে আর একটি শর বরাহদেহে বিদ্ধ হইল । বরাহ রন্তান্ত কলেবরে প্রচণ্ড শব্দ 
কাঁরয়া প্রাণত্যাগ কাঁরলে অজর্ন নিজের বাণ সংগ্রহ করিতে যাইবেন, এমন সময় এক 
ণকরাত আঁসয়া বাঁলল, এ বাণ তাঁহার প্রভুর । কথায় কথায় কলহের সূচনা হইল । 
ণকরাতবেশী মহাদেব আঁসয়া উপাস্থত হইলেন । অজরুনের বীরত্বে তুষ্ট হইয়া 
মহাদেব স্বমর্তিতে আত্মপ্রকাশ কাঁরয়া অজর্যনকে 'দব্য পাশুপত অস্ত দান কারিয়া 
তাঁহাকে তাহার ধারণ, মোক্ষণ ও সংহার-কৌশল শিখাইয়া দলেন ৷ শৈবঅস্দ্রে শান্তি- 
মান সিম্ঘকাম অজর্যন দ্বৈতবনে ব্দাধান্যঠরের নিকট ফিরিয়া আসলেন । 

কেহ কেহ মনে করেন, রাতের বিষয়বস্তু লেপচা-ভুটিয়া প্রভাতি কিরাত 
জাতির মধ্যে প্রচালত লোককথা হইতে সংগৃহীত ।৯ কিন্তু ভারবির কাহনী যে 
মহাভারতের বনপর্বের অন্তর্গত কৈরাতপর্ব [ বন. ২৪-৩৫ ] হইতে গৃহীত, তাহাতে 
দ্বিমতের অবকাশ নাই ৷ ভারাঁবর বর্ণনা ও সংলাপেও মহাভারতের প্রভাব আছে। 
তবে মহাভারতে যাহা রেখা, ভারাবতে তাহা ব্য চিন্ত। 

ণিরাতাজনীয় অলংকারশাস্ত্রসম্মত মহাকাব্য ৷ ইহা সর্গবন্ধে রচিত, সর্গসংখ্যা 
আটের আধক অর্থাৎ অন্টাদশ । কাব্যের নায়ক সম্বংশজাত ক্ষান্নবীর অজন। ইহার 
অঙ্গী রস বীররস, তাহার সাঁহত শান্ত রস অঙ্গভাবে যস্ত । এই কাব্যের আরম্ভ বজ্তু- 
ণনর্দেশ দিয়া £ 

শ্রয়ঃ কুরুণামধিপস্য পালনীং 
প্রজাসু বাত্তং যময,ন্ত বোদতুম্‌ । 
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স বর্ণালঙ্গী 'বাদতঃ সমাষযোৌ 
যুধিদ্ঠিরং দ্বৈতবনে বনেচরঃ ॥ [ কিরাত. ১.১ ] 

--কুরুরাজ প্রজাগণের প্রতি কিরন্দে ব্যবহার করেন--ইহা জানিবার জন্য 
যুধাষ্ঠর যে দূতকে নিযমন্ত কাঁরয়াছলেন ব্রাহ্মণবেশখ সেই বনেচর দূত সকল সংবাদ 
বাঁদত হইয়া দ্বৈতবনে যুধিচ্ঠিরের 'নকট উপাস্থিত হইলেন । 

ভারাবর কাব্য শুধু অলংকারশাস্ত্রসম্মত নয়, উহা অলৎকারাট্য । কথায় বলে, 
“ভারবেরর৫থগৌরবমণ । একই শব্দকে ভিন্নার্থে কত ভাবে কাব্য প্রয়োগ করা যায়, 
ভারাব সুকৌশলে তাঁহার দৃষ্টান্ত হ্থাপন করিয়াছেন । পবযমৈকপদে'র বন্ধনে গ্রাথত 
এই কাব্যবন্ধ দীপ্ত পাণ্ডিতোর প্রদীপ্ত স্বাক্ষর | 

কিন্তু এই অর্থের গৌরব ও পাশ্ডিতোর দীপ্ত কাব্যের দোষেও পাঁরণত হইয়াছে। 
ভারাবর কাঁঠন ভাষা, অপ্রচালত শব্দের প্রয়োগ এবং অলংকার-বাহূল্য বহুচ্ছলে রসের 
পাঁরপন্থী । যেন কেহ শাঁণত কপাণ হস্তে রসের দ্বারে প্রহরী সাঁজয়া বাঁসয়াছে । 

তথাঁপ স্বীকার কারতে হইবে, ভারাব শান্তমান্‌ কাব । টীকাকার মল্লিনাথ 
বলেন, ভারাবর কাব্ও “রসগভ”-__নারিকেলফল সাঁম্মতং বচো ভারবেঃ,। নারিকেলের 
কঠিন বাহরাবরণ উম্মোচন কাঁরয়া যেমন নারকেলের রস গ্রহণ করিতে হয়, তেমনই 
বিষমৈক পদের বন্ধন উন্মোচন কিয়া িরাতাজ্কন কাব্যের রসের আস্বাদ লইতে 
হয় । ভারাবর ভাষা, অলংকার ও পাশ্ডিত্য সর্বত্রই রসের পাঁরিপম্থী হয় নাই ; 
কোথাও উহা রসসৃন্টির অনুকূলে 'অপৃথগ্‌ বত্বে নিবার্তিত,, কোথায়ও উহা “সৌম্ঠ- 
বৌদার্য-বিশেষশালিনী'_ _সর্বন্রই অমোঘ ভাষা-শান্তর প্রকাশ, ভাষার পৌরুষ-দীপ্ত । 
ধবাঁচন্র অর্থয্ন্ত বালম্ঠ ভাষার এই পৌর্ুষ দীপ্তিই ভারবির অন্যতম গৌরব । 

ভারাঁবর বর্ণনাশস্তিও অসাধারণ । চতুর্থ সর্গের শরতবর্ণনা, পণ্চমসর্গের হিমালয়- 
বর্ণনা এবং পণ্দশ-সপ্তদর্শ সর্গের যুদ্ধবর্ণনা যে কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে । প্রথমসর্গে “ক্ষমা” দ্রৌপদীর চিত্র চিরকাল "চত্তে গ্রাথত হইয়া থাকবার মত। 
শত্রুর সমৃদ্ধির কথা শ্রবণ কারিয়া দ্রৌপদী ক্ষ2ীভতা হইলেন, য্বীধাঁষ্ঠরকে উদ্বোধিত 
কারবার জন্য তাঁন 'মন্যব্যবসায় দীঁপনী' বাক্য বালতে লাগলেন £ 

ভবাদ্‌শেষ, প্রমদাজনোঁদতঃ 

ভবত্যাধক্ষেপ ইবানুশাসনম্‌ । 

তথাঁপ বন্তুং ব্যবসায়য়ান্তি মাং 

ধনরস্ত নারীসময়া দুরাধয়ঃ !। [ কিরাত. ১.২৭ ] 

দৌপদীর 'বিনয়ামাশ্রত এই ক্ষোভ কাব্াজগতে অতুলনীয় ৷ মহাভারতেও এই 
অনুযোগ আছে । সেখানেও পপ্রয়া চ দর্শনীয়া চ পাণ্ডতা চ পাতিব্রতা" দ্রৌপদী 
স্বামীকে লক্ষ্য কাঁরয়া কঠিন অপভাষ প্রয়োগ করিয়াছেন [ বন ২৪ ]। কিন্তু 
ভারাঁবর দ্রৌপদীর বাক্য আরও তীব্র ; উপরন্তু উহা অর্থগৌরবে উপভোগ্য 
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॥॥ ভট্ট ॥ 

ভাঁট্র-্প্রণীত “রাবণবধম? আর একখানি অলংকারশাম্ত্রসম্মত মহাকাব্য । ইহা 
ভাটরকাব্ নামেই আঁধক পাঁরাঁচত। ভাট্রর পাঁরচয়ও 'তাঁমরাব্ত। কাবাশেষে 
1তাঁন এই মাত্র বাঁলয়াছেন যে, তান বলভনর রাজা শ্রীধরসেনের অনুজ্ঞায় কাব্য রচনা 
করেন। এই ধরসেন কে? বলভীরাজ্যে ধরসেন নামে চারজন রাজা 'ছিলেন। 
অনেকেই মনে করেন, চতুর্থ ধরসেন [ ৬৫১ খ্রাষ্টাব্দ ] ভট্রির পোষ্টা । 

কাহারও মতে ভর্তৃহার ও ভরি একই ব্যান্তি। “ভটি' সংস্কত ভর্ত শব্দের অপ- 
ভ্রংশ । 'কন্তু ভর্তহার ও ভট্রিকে এক ব্যান্ত বলিয়া মনে হয় না। শতকত্রয়ের রচাঁয়তা 
ভর্তহরির রচনারাঁত ও লক্ষ্যও স্বতন্ত্র । বল্লভদেবের সুভাষিতাবলীসংগ্রহে ভট্রি ও 
ভর্তৃহরির কবিতা পৃথক সংকলিত হইয়াছে । 

ভট্ট প্রধানতঃ বৈয়াকরণ | ব্যাকরণ শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যেই 'তাঁন কাব্য রচনা 
করেন । কথিত আছে, একাঁদন ভর ঘখন শিষাগণকে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতো ছিলেন, 
তখন অধ্যাপক ও শিষ্যদের মধ্য দিয়া একটি হস্তাঁ চলিয়া যায় । শাস্তমতে এরূপ 
ঘটনা ঘাঁটলে এক বংসর অনধ্যায় পালন করিতে হয় এবং সংবৎসর বেদপাঠ দ্থাগত 
রাখিতে হয় । ব্যাকরণ বেদেরই অঙ্গ । কিন্তু অনুরূপ ঘটনায় বেদপাঠ 'নাঁষদ্ধ হইলেও 
কাব্যপাঠ 'নাষদ্ধ নয় ৷ কাজেই ভট্রি কাব্যপাঠের ছলে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে মনস্থ 
কাঁরলেন ৷ ইহারই ফল ভাট্র-প্রণীত “রাবণবধ, মহাকাব্য । 

কাব্যের প্রকরণগুলিও ব্যাকরণের নামে বিভন্ত  প্রকীর্ণ কাণ্ড, প্রসন্ন কাণ্ড, 
অলঙ্কার কাণ্ড ও িতঙন্ত কান্ড । এই চার কাণ্ড সমান্বত কাব্য ২২টি. সর্গে 
ণবভন্ত ৷ প্রথম কাণ্ডে পাঁচাটি সর্গে 'রাম-সন্ভব”, ীতাপারণয়”, “রাম-প্রবাস” ও 
'ীতাহরণ' পর্যন্ত ঘটনা । ৬ষ্ঠ হইতে ৯ম সর্গ দ্বিতীয় কাণ্ডের অন্তর্গত--উহাতে 
আছে 'সুগ্রীবাভিষেক”, “সাতান্বেষণ” ও অশোকতানকাভঙ্গ” ও “মারূততি সংযম? । 
১০ম--১৩শ সর্গে তৃতীয় কাণ্ড, ইহাদের বিষয়-_“সাতাভজ্ঞানদর্শন» 'লংকাগতপ্রভাত 
ধৃবভলষণগমন” ও “সেতুবন্ধ, । চতুর্থকাণ্ডে ১৪শ হইতে ২২শ সর্গ £ 'শরবন্ধ”, 
'কুদ্ভকর্ণবধ”, “রাবণ-ীবলাপ+, 'রাবণ-বধ, ীবভীষণ-প্রলাপ” াবভাীষণাভিষেক, 
'সীতাপ্রত্যাখ্যান”, সীতাসংশোধন” ও “অবোধ্যা-প্রত্যাগমন” । বালকাণ্ড হইতে যুদ্ধ- 
কান্ড পর্যন্ত রামায়ণোক্ত প্রাসদ্ধ ঘটনাই ভাটকাব্যের বর্ণনীয় 'বিষয় । 

কাব্যের মাবেদন প্রধানতঃ হৃদয়ের কাছে, কিন্তু ভট্রিকাব্যের আবেদন বাদ্ধর 
[নিকট । ব্যাকরণের তত্ব জানা থাকলে ইহার রসাস্বাদন সম্ভব ৷ কাব নিজেও বলেন, 

ব্যাখ্যাগম্যামদং কাব্যমৃংসবঃ সুধিয়ামলম্‌। 


হতা দুমেধসশ্চাস্মিন্‌ 'বিদ্বতাপ্রয়তয়া ময়া | 
- আমার এই কাব্য ব্যাথ্যাদ্বারা বোধ্য ; ইহা সুধাঁগণের উৎসবস্বরূপ ; দমেধা 
ব্যান্ত ইহাতে প্রবেশ কাঁরতে পারবে না। 


পাঁণানর সত্রব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে রচিত হওয়ায় ইহাতে “শব্দ লক্ষণ'ই প্রধান হইয়া 
উাঠয়াছে। তথ্াঁপ ব্যাকরণের 'সিংহদ্বার অতিক্রম কাঁরয়া ইহাতে প্রবেশ কারিতে 


সংস্কত রসসা'হত্য ৮৯ 


পারিলে ইহার কাব্যসৌন্দর্ষে মুগ্ধ হইতে হয় । উদাহরণ স্বরূপ ভট্রকাব্যের দ্বিতীয় 
সর্গের শরত্বর্ণনার অংশ উল্লেখ করা যাইতে পারে । রামচন্দ্র িম্বামতের তপোবনে 
যাইতেছেন ; পথে শরতের অপ্য শোভা । সরোবরে প্রস্ফ2টত রন্ত-তাম্র উৎপল, 
পাপাড়গুলি আশ্নীশখার ন্যায় দীপ্ধ-ত্রী, তাহাতে আকুল ভ্রমরের বেম্টন । সরোবরে 
প্রাতাবাম্বত এই শারদশ্রীর বর্ণনায় কাঁব চমৎকার উপ্রেক্ষার সৃষ্টি কাঁরয়াছেন, 

বম্বাগতৈস্তীরবনৈঃ সম্যাদ্ধং নিজাং বিলোক্যাপন্ৃতাং পয়োঁভিঃ | 

কুলান সামষতয়েব তেনহঃ সরোজলক্ষমীং স্থলপদ্মহাসৈঃ 11 [ ভাট, ২.৩] 

_তীরবনের শোভা জলে প্রাতবিশম্বিত হওয়ায় তীর মনে কাঁরল, জল তাহার : 
সৌন্দর্য অপহরণ করিয়াছে । অমান সে ঈষ্যরি বশবতাঁ হইয়া জলপদ্মের শোভা 
ণনাজত কারবার মানসে চ্ছলপদ্মের হাঁস বস্তার কারল । 

এসকল চ্ছলে বাকরণগত দুরূহতা যাহাই থাকুক, কাব্যসৌন্দর্য নিঃসংশায়ত । 


॥ মাঘ ॥ 
তাবদ্ভা ভারবেভিত যাবন্মাঘস্য নোদয়ঃ । 
উাদতে ভু পুনমাঘে ভারবেভরিবোরব ॥ 

__ভারাঁবর ভাস্বরতা ততক্ষণ, যতক্ষণ মাঘের আঁবভবি হয় নাই ৷ মাঘ মাসে 
সের দীপ্ত যেমন ক্ষীণ হয়, কবি মাঘের উদয়ে ভারবির প্রভাও তেমনই ম্লান 
হইয়াছে । 

ভারাঁবর পরে মাঘের আ'বভবি সম্পর্কে এই লোকশ্র"তি। মাঘ [নঃসংশয়ে একজন 
প্রথম শ্রেণীর কাব ৷ কালদাস, ভারাঁব ও ভাট প্রভৃতি পূব্সূরীদের পরে জন্ম গ্রহণ 
করায় তান তাহাদের বজ্বাবদ্ধ মাঁণপথে আত সহজেই বিচরণ কারতে পারয়াছেন । 

মাঘ “শশুপালবধম্‌, কাব্য প্রণয়ন করেন । কাবাশেষে কাঁবর আত্মপারচয় হইতে 
জানা যায়, তাঁহার [পতামহ স:প্রভদেব ছলেন শ্রীবর্মলাখ্য রাজার সেনাপাত, পিতার 
নাম দত্তক । কাঁব-জীবনী সম্পর্কে ভোজপ্রবন্ধাঁদ গ্রন্থ হইতেও কু গকছু তথ্য 
সংগ্রহ করা যায় । কাব নাক দারদ্রা দুঃখের বর্ণনা কারতে কাঁরতে মৃত্যুমুখে পাঁতিত 
হন। খুব সম্ভব মাঘ খ্রীষ্টীয় সঞ্গম শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন । 

ণশশ;পালবধ ২০ সর্গে বিভন্ত ৷ মহাভারতের সভাপবেন্তি ( ৩৫-৪৪ অধ্যায় ) 
ধশিশুপালবধ কাঁহনী অবলম্বনে এই কাব্য রাঁচত। প্রথমে নারদ-শ্রীহার সংবাদে শিশু 
পালের অত্যাচারের ভীষণতা বর্ণনা ; শিশুপাল এ যুগে হিরণ্কাশপূর অবতার । 
[ পহরণ্যপূর্বত্কশিপুং প্রচক্ষতে” ১.৪২ 7, রাবণের "দ্বিতীয় প্রাতিম।ত [ “স রাবণো 
নাম... বভ্‌ব লক্ষঃ ১.৪৮ ] 3 অতএব রুষের নিকট ইন্দ্রের প্রার্থনা, [তন ষেন ইহার 
প্রতকার করেন । দ্বিতীয়ে বলরাম-উদ্ধবের সাঁহত ক্ৃষের মন্ত্রণা ; এক'দকে ইন্দ্রের 
আবেদন, অপরাঁদকে রাজসূয় যজ্ঞে যোগদানের জন্য যুধাষ্ঠরের আমন্তণ । মন্ত্রণায় 
স্থির হইল, ক ইন্দপ্রন্ছেই যাইবেন | তৃতীয় হইতে দ্বাদশ সর্গ পর্যন্ত এই কুষ্ক- 


ঙ৬ 


৮২ প্রান ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালণর উত্তরাধিকার 


যাত্রার বিবরণ এবং সেই সুযোগে মহাকাব্যোচিত সমদূদ্র, শৈল, খতু, জলক্রাঁড়া, চন্দ্রো- 
দয়, সম্ভোগ ও প্রভাত বর্ণনা । শ্য়োদশে কুষ্ণ-পাণ্ডব সমাগম ও ষুধাষ্ঠর-সভার 
বর্ণনা | চতুর্দশে যোগ্যতম বিবেচনায় শ্রীরুষ্ণকে অর্থদান ও ভীম্মের রুষস্তুত । পণ- 
দশে শশৃপালের ক্ষোভ ও ত৭ব্রভাষায় কুষানন্দা এবং িশুপাল-সৈন্যসত্জার বর্ণনা । 
ষোড়শে দূত প্রেবণ, সপ্তদশে শ্রীকফের ক্ষোভ ও সৈনাসহ্জা । অস্টাদশ হইতে বিংশ 
অধ্যায়ন্্য়ে যূদ্ধবর্ণনা এবং শ্রীকুষ্ণকর্তৃক 'শশুপালবধ বৃত্তান্ত দ্বারা কাব্যের সমাপ্ত । 
মহাভারত হইতে কাহিনী গৃহীত হইলেও বিষয়-বিন্যাসে, চরিশ্র উদ্ভাবনে ও 
প্রকাশ-চাতুর্ষে মাঘ স্বতন্ত্র । রাজনীতি আলোচনা উদ্ধব-বলরাম মন্ত্রণা সম্পূর্ণ 
নূতন । দ্বারকা হইতে কৃষ্ণের ইন্দ্প্রস্থ-যাত্রার প্রসঙ্গও মাঘের আভনব কক্পনা । 
সবোঁপার বর্ণনাভাঙ্গ £ মহাভারতে যাহা সংক্ষিপ্ত ও অনলংরুত-_-শিশুপালবধে তাহা 
বিস্তৃত ও অলগকার-সমৃদ্ধ । অর্থদানের প্রস্তাব করিয়া মহাভারতে ভীম্ম বাঁলয়াছেন, 
অসূর্যামব সণ নিবতিমব বায়ুনা | 
ভাসতং হন্াদতণেব কুষেনেদং সদো হি নঃ | [ সভা. ৩৫.২৯ ] 
মাঘের কৃষ্ণ-স্তাতি আরও কারুকার্যমশ্ডিত । সালংকার স্তুতি-শেষে ভীচ্ম বলেন, 
ধন্যোহসি যস্য হরিরেষ সমক্ষ এব 
দূরাদাঁপ ক্ৃতুষু জ্বাভরজ্যতে যঃ 
দত্বার্থমত্র ভবতে ভবনেষু যাবং 
সংসাবমণ্ডলমবাপ্নুহি সাধূুবাদম্‌ ॥॥ [ শিশু, ১৪.৮৭ ] 
মাঘের খণ সবপেক্ষা বোশ ভারাবর নিকট । কেহ কেহ মনে করেন, শৈব 
ভারাবব কী্তকে ম্লান করিবার জন্য বৈষ্ণব মাঘ 'করাতাজ্ন"মের প্রাঁতিদ্ব'্দ্ী 
ণশশুপালবধ বচনা কবেন । রাতের সূচনা যেমন "শ্রিষঃ' শব্দ দয়া এবং সর্গান্তে 
যেমন লক্ষী? শব্দের প্রয়োগ, মাথের সুচনা ও সমাপ্তিও সেইরূপ | মাঘের নারদ, 
বলরাম ও উদ্ধব চারন্র যথাক্রমে ভারাবর ব্যাস, ভীম ও য্যাধান্চঠরের প্রাতরুপ | মাঘেব 
কান্য নানাগুণসমান্বিত হইলেও ভারাবর ভাষাগৌরব, দৃঢ়তা ও সংহতি মাঘে নাই। 
শিশুপালবধ অলগ্কারশাস্ত্র সম্মত মহাকাব্য । বলা যায়, সদ্ধবীতর জরস্তম্ভ-- 
যেমন উপমার কারুকার্ধ, তেমনই অর্থগৌরব ও অলংকারের মহিমা । কিন্তু সিদ্ধ- 
রীতির যেমন গুণ, তেমনই দোষ ; সৌন্দর্যের আতমানে স্বভাবসৌন্দর্য ক্ষুপ্ন হয, 
রান্রমতা প্রকট হয় ৷ মাঘের আতমাজত কারুকার্ষের এই ভাটি । প্রসঙ্গর্ূমে উল্লেখ 
করা যায়, উনাবংশ সর্গের চিন্রযুদ্ধবর্ণনার অংশটি । উহা কৃষ্ণ-শি*,পালের সমরস্জ্জা 
নয়, বর্ণ ও শব্দের সজ্জা-সমারোহ । 


॥| শ্রীহ্র্য ॥। 
শ্রীহর্ষের নৈষধায় চাঁরত” বা সংক্ষেপে ৈষধ” বহূখ্যাত আর একখান মহা- 
কাব্য । প্রাতি সর্গশেষে কবি যে ধুবান্তিক আত্মপরিচয় 'দয়াছেন, তাহা হইতে জানা 
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যায়, তাঁহার পিতার নাম শ্রীহীর, মাতার নাম মামল্লদেবী [ শ্রীহীরঃ সূষবে জিতে- 
ন্দিয়চয়ং মামল্লদেবী চ ষম 11 তিনি কান্যকুব্জেবরের নিকট হইতে সম্মান স্বরূপ 
তাম্বুল ও আসন লাভ করেন ( “তাম্বুলদ্বয়মাসনং চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশবরাৎ ) 
এই কান্যকুব্জেশ্বর সম্ভবতঃ 'বিজয়চন্দ্রের পূত্র জয়চন্দ্র ৷ নৈষধায় চাঁরত দ্বাদশ 
শতান্দীর শেষভাগের রচনা । রাজশেখরের মতে, শ্রীহযো গৌড় দেশীয়ঃ, । কাবামধ্যে 
বাঙ্গালত্বের কিছু কিছু চিহও আছে । 

নৈষধ কাবোর মুল উৎস মহাভারতের বনপবেস্তি নলোপাখ্যান । মহাভারতে 
নলোপাখ্যান বার্ণত হইয়াছে ২১ট অধ্যায়ে ( বন, ৪৫-৬% ), কিন্তু শ্রীহর্ষ তাহার 
প্রথম চাঁরাট অধ্যায়ের ঘটনা ( নল-দময়ন্তণর বিবাহ পর্যন্ত ) লইয়া ২২টি সঞ্গে 
নৈষধ রচনা করিয়াছেন । নলের রাজ্যন্রংশ, নলদময়ন্তীর বিরহ ও পুনাম'লন প্রভৃতি 
অংশ পাঁরত্যন্ত হইয়াছে । এই জন্য কেহ কেহ মুনে কবেন, কাব্যখাঁন অসমাপ্ত । 
নৈষধাীয় চরিতের বর্ণনীয় বিষয়, ১. নলদময়ন্তীর রুপবর্ণনা ও পূবর্রাগ, ২-৩. 
হংসদৌত্য, ৪-৯. স্বয়ম্বরের আয়োজন, ইন্দ্রাদ কর্তৃক নলকে দ্‌তর্‌পে প্রেরণ ও নল- 
দময়ন্তীর সাক্ষাৎ, ১০-১২. স্বয়*্বরসভার বর্ণনা, ১৩-১৪. নলের পণ্চমূর্ত দর্শনে 
দময়'তীর বিভ্রান্তি ও অবশেষে প্রকৃত নলকে ববণ, ১৫-১৬. বাহ বর্ণনা ও 
বরধাত্রীদেব হাস্য কৌতুক এবং ১৭-২২. নলদময়ন্তীর স্বদেশযান্রা ও সম্ভোগ- 
শঙ্গারাঁদর বর্ণনা । 

নৈষধে মহাভারতের খণ থাকলেও মৌলিকতা ও পাঁরবর্ধন সহজলক্ষ্য । আর্ধ- 
মহাকাবো যাহা বেখা, নৈষধে তাহা অলংকারাট্য চিন্ত্। মানত চারাঁট শ্লোকে মহা- 
ভারতকার নলের রূপ ও শৌর্য বর্ণনা কাঁরয়াছেন,১ নৈষধকার সেখানে ৩০ শ্লোকে 
নল-মাহমা খ্যাপন কারয়াছেন । কাব্যের সূচনা এই বর্ণনা লইয়া £ 

নিপীয় যস্য 'ক্ষাতিবাক্টণঃ কথাংস্তথাদ্রিয়ন্তে ন বুধাঃ সুধামাঁপ । 
নলঃ সিতচ্ছান্রতকীর্তি মন্ডলঃ স রাশরাসীন্মহসাং মহোজ্জবলঃ ॥। [নৈ. ১.১৯)] 

যাহার কথা শ্রবণে দেবগণ সুধাকে অনাদর করেন, শ্বেত ছত্রের মত যাঁহার 
কণীর্তি, সেই নল 'ছলেন মহাপ্রোমক, দশীগুমান্‌। 

যেমন নায়কের রুপবর্ণনা, তেমনই নায়িকার | মহাভারতের দময়ন্তীর রূপ- 
বর্ণনাও সধাক্ষপ্ত।২ আঁতভাষণে ও আঁতশয়োক্তিতে নৈষধে উহা বহাাঁবস্তৃত। 
“হরণ্ময় হংসের ভাষণে নায়কার অপূর্ব রূপ ব্যাঞ্জত হইয়াছে (নৈ. ২)। 

কাঁথত আছে আলতকা'রিক মম্মট ভট্ট ছিলেন শ্রীহর্ষের মাতুল ৷ কাবাখান বিচাব 
কারবার জন্য তাঁহার হস্তে অর্পণ কাঁরলে তান নাকি মন্তব্য করিয়াছিলেন, কাব্য- 
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১, আপীদ্রাজা নলো নাম বীরসেন সুতো বলী। 
উপপন্ো গুণোরিষ্ট রূপবান*বকোবিদঃ ॥ [ মহা. বন. ৪.১ ] 
২. দময়ন্তী তু রূপেণ তেজসা বপুুষা শ্রয়া । 
সৌভাগ্যেন চ লোকেষু যশঃ প্রাপ সুমধ্যমা ॥। [ এ. বন. ৪৫-১০ ]] 


৮৪ প্রাচীন ভারতায় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


খানি পূর্বে পাইলে 'দোষ'-পরিচ্ছেদ রচনায় দষ্টান্ত সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে শ্রম 
কারতে হইত না। অবশ্য নৈষধে ন্ট অনেক আছে-_ প্রধান অুটি আঁতীবস্তাঁত ও 
জ্ছানে স্থানে দুবেধ্যিতা ৷ অবক্ষয় যূগের 'নিষ্প্রাণতা, আড়ূম্বরাপ্রিয়তা, অলঙকারপ্রাচ্ 
ও আঁতপাশ্ডিত্য নিঃসন্দেহে কাব্যখানকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে । প্রায় প্রতিটি 
শ্লোকে শ্লেষ-বমক-অন:প্রাসের ঘটা, উৎপ্রেক্ষা-আতিশয়োন্তুর ছটা এবং অস্টাদশ বিদ্যা- 
প্রকাশের সমারোহ । কাথত হয়, নৈষধং বিদ্বদৌষধম্‌? । পাণ্ডিত্য পণ্ডিতের ভূষণ, 
কিন্তু কাব্যের দোষ । নৈষধ এই দোষে দুষ্ট । 

তথাপি নৈষধচারত কাব্যে আবরল সৌন্দর্য ও চমৎকাতির দঙ্টান্ত আছে । 
প্রকাতবর্ণনায় শ্রীহ্ষের স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয় । নৈষধ আগাগোড়া শক্তাররসাঢ্য । শুঙ্গার- 
জনিত অনুভাবগ্ীল স্থানে হ্থানে আত মনোহর । বর্ণনাতেও শ্রীহর্ষ প্রথম শ্রেণীর 
কাব । 'হিরপ্ময় হংসের বর্ণনা, স্বয়ম্বর সভার বর্ণনা ও ববাহের বর্ণনায় সংক্ষয 
কাঁব-দন্টির পাঁরচয় রাহয়াছে । সবোপার উল্লেখযোগ্য নৈষধকারের কৌতুকবোধ । 
১৫-১৬ সর্গের পরিহাস-প্রিয়তার চিন্র কোথাও গ্রাম্যতাকে ছ'ইয়া গেলেও মহাকাব্যের 
মহাগম্ভীর পাঁরবেশে ইহা আঁভনব ৷ অন্যব্রও এই কৌতুক-হাসোর স্পর্শ দুলভ নয় ; 
যেমন, ১ম সর্গে নলের বিলাসবনবর্ণনায় এই শ্লোকটি £ 

দিনে দিনে ত্বং তনুরোধে রেহধিকং পুনঃ পনর্মছচি মৃত্যুমূচ্ছ চ। 

ইতাব পান্থং শপতঃ 'িকান্‌ দ্বিজান সখেদমোক্ষষ্ট স লোহতেক্ষণান্‌ (১.৯০) 

_তিনি দেখলেন, রন্তচক্ষু ?পক রন্তচক্ষ ব্রাহ্মণের ন্যায় যেন পাঁথককে আভ- 
শাপ 'দতেছে, 'দনে দিনে তোর তনু ক্ষণ হোক, তুই মাছত হ, তোর মরণ হোক । 


&. খণ্ডকাব্য, চূর্ণ কাঁৰতা ও কোষকাব্য 
পাশ্চাত্য প্ডিতগণ 411০ 0০০৮” নামে সংস্কৃত কবিতার একটি শাখা নদে'শ 
করিয়াছেন । সংদ্কত অলৎকারশাস্ত্রে পাই খণ্ডকাব] ও মুস্তকাঁদ পদ্য বিভাগ । 
লিরিক নামটি আধূনিক, উহার সকল বোঁশিম্ট্য সংস্কৃত কাবিতায় নাই । ব্যন্তিগত 
অনুভাতির সঙ্গীতময় প্রকাশকেই 'লারক বা গাীঁতকাবতা বলে । উহার মর্মমূলে 
থাকে 'অহং-এর অনুভব, উহা সম্পূর্ণ ব্যক্তিনিষ্ঠ। প্রাচীন কবিতা প্রায়শঃ বস্তুনিষ্ঠ । 
তথাপি কোন-কোন কবিতায় ব্যান্ত-মানসের স্পর্শ দুলভ নয়__ বিশেষতঃ প্রেমের 
কবিতায় বা স্তুতি প্রার্থনামূলক কাঁবিতায় । এই দিক হইতে খণ্ডকাব্য বা মুমৃন্তকাদ 
পদ্যাবলীকে গণাতকবিতা বলা চলে । 
একার্থ প্রাতপাদক পদ্যবন্ধকে বলে খণ্ডকাব্য £ 
একাথ প্রবণৈঃ পদোঃ-সন্ধিসামগ্রাবাঁজতম্‌ | 
খণ্ড কাব্যং ভবে কাবাসোকদেশানুসারাঁচ ॥। [ সাহিত্য দঃ. ষম্ঠ অঃ ] 
অর্থাং খণ্ডকাব্য কাব্যের একদেশানসারী ( “কয়দংশানৃর্পামত্যথ+-টীকা 
জীবানন্দ বিদ্যাসাগর ) পদ্য রচনা। উহা কাব্যেরই অনুরূপ--তবে মহাকাব্যের ব্যাপি, 
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প্রসার ও সমগ্রতা উহাতে থাকে না। কাবোর মত সর্গবন্ধ হইবার প্রয়োজনও উহার 
নাই, মখ-প্রাতিমূখাদি সম্ধির সমগ্রতাও না থাকিতে পারে । সবেপার উহা একার্থ- 
প্রবণ পদ্য, অর্থাৎ উহাতে থাকে ভাবের একা । খণ্ডতা ও একার্থপ্রবণতাই খণ্ডকাবোর 
'এধান লক্ষণ বলিয়া ইহা অনেকটা গণীতিকাঁবতার সমধমাঁ“ 

মুন্তকাদি পদ্যে গীতকাঁবতার লক্ষণ আঁধকতর স্পম্ট । এগযঁল ক্ষু্র, সংহত ও 
স্বয়ংসম্পূর্ণ । ক্ষুদ্র পারসরে এক একি ভাব নিটোল মুক্তার মত ঝকঝক করে। 
কাঁবচিত্তের স্পর্শও উহাতে অল্প নয়। গীতিকবিতার মতই উহা স্বয়ংপ্রভ । এই 
ধরনের কবিতা পাঁচ প্রকারের হইতে পাবে ঃ এক শ্লোকে নিবদ্ধ কাঁবতা “মুস্তক”, 
দুই লোকের কবিতা “যৃগ্মক", তিন শ্লোকের “সন্দানিতক*, চার শ্লোকের 
'কলাপক' এবং পাঁচ বা ততোধিক শ্লোকের 'কুলক? | (সাঁভিত্য-দর্পণ. ৬ ) 

এই প্রসঙ্গে কোষকাব্যের কথাও উল্লেখশোগ্য । একটি ভাবকে অবলম্বন কাঁরযা যে 
স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্লোক রচিত হয়, ব্রজ্যাক্মে গ্রাথত সেইরূপ সজাতীয় চ্লোকাবলীর 
সমাম্টই কোষকাব্য । কোষকাব্যকে বলা চলে পরস্পরানিরপেক্ষ প্রকীর্ণ ্লোলাবলীর 
শৃঙ্খলাবদ্ধ চয়নিকা ৷ ইহার 'বাছন্ন শ্লোকগৃলিও মুস্তকজাতীয় ক্ষুদ্র গীতকাঁবতা | 
আলতকারিকগণ বলেন, “স এবাতি মনোরমঃ” । 

আধুনক গণীতিকাঁবতার 'বিষয়-বৌঁচিন্র্য যেমন অনন্ত, সংস্কৃত খণ্ডকাঁবতার বিষয় 
তেমন বহ্দাবাচন্ত্র নয় । সাধারণভাবে হিন্দুর চতুবর্গ--ধর্ম অর্থ, কাম ও মোক্ষই 
ইহার বিষয় এবং ইহাদের মূল 'ভীত্তি কামশাচ্ধ, অর্থশাস্ত্র (নীতিশাম্ত) ও ধমশশাস্ত। 
ইহাদের সাঁহত প্রকাঁতি বর্ণনাও একাট 'বাঁশস্ট স্থান অগধকার কাঁরয়া আছে । িষয়- 
বস্তুর দক হইতে খণ্ড কাবিতাগুঁলকে এই কয়াঁট ভাগে ভাগ্গ করা যায ঃ ১. প্ররাতি- 


বিষয়ক কাঁবতা ২. প্রেমমলক কাবতা ৩. নশাতকাঁধতা এবং ৪. ধর্ম ও ভান্তভাবের 
কাঁবতা । 


0) প্রকাতি-বিষয়ক কাঁবিতা 
ভাব্‌ক মানুষের দষ্টতে প্রকীতি এক অপার +বস্ময় । একাঁদকে ইহার অনন্ত 
র:প, অপরাদকে মানব-মনে ইহার অপাঁরমেয় প্রভাব । ভারতীয় কাব্য প্রকাতি-বর্ণনার 
একাঁট ক্রমাবকাশ লক্ষ্য করা যায় । বোদক খাঁষগণ প্ররতিতে দেখতেন দেবসত্তার 
প্রকাশ ; কোথাও ভয়াল, কোথাও সুন্দর | মানুষ এই প্ররাতর ভন্ত। মহাকাব্য 
প্রক্াতি দেবসত্তা-বিরহিত একট স্বতন্ত্র সত্তা । প্রকাতি এখানে বক্তু-প্রকাতি, কোথাও 
জীবনধর্মে জীবন্ত | মানব জীবনে উহার প্রভাবও অপারসীম । সংস্কৃত কাঁবতায় 
এই প্রকাতি একাট বিভাব । সর্বত্রই উহা কোন-না-কোন ভাবের উদ্বোধক, [বিশেষতঃ 
প্রেমভাবের | সংস্কৃত কাঁবতায় তাই একদিকে পাওয়া যায় বস্তু-প্ররাতির নিখুত চিত্র, 

অপরাঁদকে উদ্দপন 'বিভাবরূপে ইহার শান্তর পরিচয় । 
নাট্যশাস্ত্ে কাব্যাধ্যায়ে (৩২ অধ্যায়) প্রকাঁতির বর্ণনা আছে । তব; প্ররাত-বিষয়ক 


৮৬ প্রাচীন ভারতীয় সাণহত্য ও বাঙালনর উত্তরাধিকার 


রচনা [হসাবে স্বা্রে উল্লেখযোগ্য কবিকুলাতলক কাঁলিদাসের 'খতুসংহার ॥ কেহ কেহ 
কাবাথানিকে কবির প্রথম বয়সের রচনা বলিয়া মনে করেন, কারণ উহাতে সুনিপহণ 
শিজ্পী-হস্তের স্বাক্ষর নাই | পাঁরণত হস্তের চিহ্ন না থাকিলেও কাঁলদাসের মনন- 
শশলতার পারচয় উহাতে দৃল“ভ নয় । এই কাবো ছয়টি সর্গে যথারুমে গ্রী্ম, বর্ষা, 
শরৎ, হেম"ত, শীত ও বসন্ত-_-এই ছয়টি খতুর বর্ণনা । এই ধরনের বর্ণনা রামায়ণেও 
পাওয়া যায় । বর্ণনা প্রধানতঃ "ন্রধমর্ণ ৷ শচন্রের রঙ একট: গাঢ়, রেখাগুলি ঈষৎ 
স্থূল । প্রকুতিব এই রঙে-রেখায় মানুষের মনে কি রঙ-রেখা ফ্টয়া উঠে, কাব 
তাহারও আভাস 'দয়াছেন । প্রত্যেকটি খতু এক এক প্রকার রাঁতিভাবের উদ্দীপক, 
কোথাও সম্ভোগের, কোথাও বা বিপ্রলম্ভের । যেশন, গ্রীত্মের প্রচণ্ড ভয়াল মার্তি। 
প্রখর তাপে “তাপিতা মহ” ; বক্ষগুলি “সংশুতক পণাঁঃ, নদীগুল 'ক্ষীণতোয়াণ, 
“দশ “দশ পরিদগ্ধা ভময়ঃ, ৷ জীবজগতও বৈরীভাব ত্যাগ কাঁরয়া দৈত্রশবন্ধনে 
আবদ্ধ । এই পাঁরবেশে অভ্যুপশান্ত মন্মথঃ, । বষয়ি রাজাব ন্যায় মেঘাগম ( রাজ- 
বদদ্ধতদুাতর্ঘনাগম১ ) ; কোথাও এই মেঘ “নীলোংপলপন্র কাণ্তি', কোথাও 
প্রাভন্নাঞ্জনবাশি সন্মিভঃ, । এই মেঘে ঘোর অশ?ন-গজ'ন, আর অশ্রান্ত ধারাপতন 
শব্দ । বষয়ি ময়ূর কলাপ মেলিয়া নৃত্য করে, সমরণ বদম্ব-কেতকীকে কাঁষ্পত 
কাঁরয়া তুলে ॥ এই বষ কংন করোতি স্মুৎসুকম-কাহাকে না বিহ্বল করে £ 
সবপেক্ষা দুঃখ প্রবাসীর--হরন্তি চেতো যুগপৎ প্রবাসীনাম । শরৎ “নববধাঁরব 
রুপরম্যা", আকাশ, জল, রাত শুক্রীরূত ; অপক্ শালধানের ক্ষেতে সমীরণদোলা ; 
কাশকুসুমে আর শেফাঁলকায় সাঁঞ্জঙতা মহী। এই পাঁরবেশে নার্ধাঃ প্রহস্ট মন- 
সোহদাঃ, 1 প্রভূত শালিধান সংগ্রহের কাল হেমদ্ত, ইহাও “বহহগুণরমনীয়ঃ এবং 
'যোধিতাং চিন্তহারী” । 'শাশিরকালে তুযারসধ্ঘাতীনপাত শীতল রজনী, তারাগণ 
বপাশ্ডুর । একালে সেব্য অদ্নি, সূর্যকিরণ ও গরম বস্ত্র (হুতাশনো ভানূমতো 
গভস্তয়ো গুরাঁণ বাসাধাস” )। শত খতুতে “জাতকন্দপ* দর্প' । বসন্তে প্রফললল 
চুতাজ্কুর ; অশোক স্তবক প্রস্ফুটিত হইয়া “কুবীন্ত অশোকা হৃদয়ঃ সশোকম | 
বসন্তকালের পৃথিবী যেন রন্তাম্বর পাঁরাহতা নববধূ ; ইহা উদাসীন মুনি-মানসেও 
চাণ্ুল্য সৃম্টি করে ( “চত্তং মূনেরাঁপ হরন্তি গনবৃত্তিরাগম )। 

'খতুসংহারে, প্ররুতি প্রধানতঃ প্রেম-চেতনার রঙে অন:রাঞ্জত £ বরা বিরহের, 
বসন্ত মিলনের । পরবতর কাব্য-নাটকে কাঁলদাসের 'নসর্গচেতনা আরও অগ্রসর । 

সংস্রত খণ্ড কবিতায় প্রক্াতি-বর্ণনায় আধক বিশেষত্ব নাই । প্রায় সর্বত্রই বর্ণনা 
বস্তুনিষ্ঠ ও কামোদ্দীপক | উদাহরণ স্বরূপ ভর্তুহরির শঙ্গারশতকে বার্শণত ( ২৯- 
৪৭ সংখ্যক ) শ্লোকাবলার উল্লেখ করা যাইতে পারে । ভর্তুহরি খতুবর্ণনা সুরু 
করিয়াছেন “বসন্ত” বা মধুখতু দিয়া, সমাপ্তি শিশির বর্ণনায় । এখানেও “অধু- 


ভরসা শপ 





১. পাঠান্তর “রাজবদুল্বতধবনিঃ | 


সংস্কত রসসাহ্ত্য ৮০ 


রয়ং মধুরৈরাপ..বরহিণঃ প্রাণণহন্তি? ; গ্রীষ্মের উপকরণও হর্ষকামের বর্ধক-- 
গ্লীম্মে মদং চ মদনং চ বিবর্ধযন্তি' । আর প্রাবৃট ? 
বিয়দুপাঁচত মেখং ভ্ময়ঃ কন্দালন্যো 
নবকুটজ কদম্বামোঁদনী গন্ধবাহাঃ | 
1শাখকুলকল কেকারাবরম্যা বনান্তাঃ 
সুখিনমসুখনং বা সবমুৎকণ্ঠয়াত ॥ [ শু. শ. ৩৮ ] 
_-বষরি মেঘপনস্ট গগন, নবাস্কৃরিত ভাঁম, কুটজকদম্বে আমোঁদত বায়ু, ময়্‌রের 
কেকারবে মান্ুত বনাম্ত সুখী বা অসুখী সকলকেই উৎকাঁণ্ঠত করে। 
ভর্তৃহারর প্রকাতি-বর্ণনায় ভাবোপযোগী শব্দঝত্কারগুঁলি মনোহর । চিন্ররচনায় 
নখ'ত বস্তুদ-ম্টিও প্রশংসনীয় । প্রারুতক পারবেশে মানবচিত্তের গাঢ় উৎকণ্ঠার 
ব্যঞ্নাগলও সুন্দর । 


(1) প্রেমমঃলক কবিতা 

জীবের আঁদমতম বাত্ত কাম । রসশাদ্বের মতেও রসের আঁদ শংঙ্গাররস। 
সং্প্কতসযহত্যে এই শঙ্গারর্ুসই সবগ্রিগণ্া । যদও এই সাহত্যে ধমণবরুদ্ধ প্রেম 
প্রাধান্য লাভ করে নাই, সংজাম্পত্যে পর্যবাসত কামই এখানে প্রেম নামে মান্য 
হইয়াছে, তথাঁপ কাম ও প্রেমের বিভাবে বা অনুভাবে এবং তাহার সম্ভোগ-বাসনায় 
[বশেষ কোন পার্থক্য রক্ষিত হয় নাই । এখানে রাঁতশাস্বের অপর নাম কামশাস্ত্ন । 

প্রাচীন প্রেম-কাঁবতা বুঝতে হইলে অলতকারশাস্ত্রের কতকগ্ীল সংজ্ঞা সম্পকে 
জ্ঞান থাকা আবশ্যক ৷ কারণ, প্রেমকাবতাগ্টীল এই সংজ্ঞার্থের দম্টান্ত। ভরতের 
নাট্যশাস্দ্রে (২৪ অধ্যায় ) এই সংজ্ঞাগ্ীলর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । প্রেমের সাধারণ 
নাম “রাত । মনের অনুকূলে সুখের অনুভবকেই রাঁতি বলে [ 'মনোহনুকলেহনু- 
ভবং সুখস্য রাতরিষ্াতে'__অগ্নিপু, ৩৩৯.১৩ ]1 এই রাঁতির আলম্বন 'বভাব ব্য 
প্রধান আশ্রয় নায়ক ও নায়কা । নায়ক চার প্রকার_ধীরোদাত্ত, ধীরোদ্ধত, ধীরলালত 
ও ধার প্রশান্ত ; ইহারা প্রতোকে দক্ষিণ, ধৃষ্ট, অনুকূল, শঠ প্রভাতি ভেদে ষোল 
প্রকার হইতে পারেন । দক্ষিণ নায়ক বহুবল্লভ হইয়াও সকল নায়কার প্রাত সমরাগ- 
বাশস্ট ; ধৃষ্ট নায়ক নিঃশৎক ও নিলক্জ, আর শঠ নায়ক বাহিরে অন:রাগ প্রদর্শন- 
কারী, অন্তরে 'বাপ্রয় আচরণকারী । নায়কা প্রধানতঃ দুই প্রকার £ স্বীয়া (স্বকীয়া) 
ও অন্যা (পরকীয়া )। শুদ্ধ শূঙ্জারে আলম্বন পরোটঢ়া-বাঁজতা স্বীয়া নায়কা ॥ 
নায়কা মুগ্ধা, মধ্যা ও প্রগল্ভা ভেদে তন প্রকার । অবস্কাভেদে এই সকল নায়কা 
আবার অন্ট প্রকার £ ১. অভিসারকা ( মম্মথের বশবতাঁঁ হইয়া যে নায়কা প্রিয়- 
মলনের জন্য যাশ্রা করে ) ২. বাসকসাঁজ্জকা (প্রয়ামলনের জন্য যে সঙ্কেত কুঞ্জে 
বেশভযোয় সাঁজ্জত হয় ) ৩. উৎকণ্ঠিতা (প্রিয়তমের মলন প্রতীক্ষা কাঁরয়া যে 
ব্যাকুলা ) ৪. বিপ্রলব্ধা (রান্রশেষেও যে প্রিয়বিরহতা ) ৫. খণ্ডিতা (অন্য 
নায়িকা দ্বারা সচ্ভোগে বারিতা ) ৬. কলহাম্তাঁরতা ( কলহদ্বারা যে প্রিয়তম হইতে 
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অন্তরিতা বা দূরে অবাস্থতা ) ৭. প্রোষিতভর্তকা (যে নায়িকার দয়ত প্রবাসগত ) 
৮. স্বাধীনভর্তৃকা (কান্ত যাহার একান্ত অধীন )। হাব-ভাব-বিলাসে নায়িকার 
ভাবান্তরও নানাপ্রকার । 
যাহা দ্বারা রাতিভাব উদ্রিন্ত হয়, তাহাকে বলে রাঁতর উদ্দীপন 'িবভাব | বহিঃ- 
প্রকৃতির খতুপযয়ি, চন্দ্রোদয়-_নায়ক-নায়কার অলংকার-সজ্জা-_-গীতবাদ্য প্রভৃতি 
রাঁতির উদ্দীপন বিভাব । 
রাঁতির অনুভাবগ্ীলও 'বিচন্ত । অস্ট সাত্বকভাব১ তো আছেই, উপরন্তু আছে 
ভ্রাবক্ষেপ-কটাক্ষা্দ । তোন্রশ প্রকার ব্যভিচার ভাবের মধ্যে উগ্রতা, মরণ, আলস্য 
ও জুগুগ্সা ব্যতীত অন্যান্য সবগুীলই রাঁতর ব্যাভচারী । 
রাঁতর দুইটি প্রধান অবস্থাভেদ--সম্ভোগ ও 'বিপ্রলম্ভ । মাল্য-অলনকারাঁদ 
সংযোগে স্তী-পুরুষের বাহার বা মিলনই সম্ভোগ ॥ সম্ভোগ-বরাহত অবস্থাকে বলে 
বপ্রলম্ভ । উহাই 'িবরহ | প্রেমের কাব্য প্রধানতঃ এই িলন-াবরহের কাব্য । গমলন- 
বিরহেরও নানাপ্রকার সক্ষম অবস্থাভেদ আছে। তন্মধ্যে বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত 
পূর্বরাগ, মান, প্রেমবৌঁচত্তয ও প্রবাস প্রধান ।২ 
সংস্কত প্রেমের কাবতা এই সকল 'বিভাব, অনুভাব ও ভাবেরই পুহ্খানুপুহখ 
বর্ণনা । 
প্রারুত কাঁবগণ কাম-তত্বকে নিজস্ব বাঁলয়া দাবি কাঁরয়াছেন । হাল-ীবরচিত 
গাথাসপ্তশতী প্রাকৃত প্রেমকাবতার প্রাচীন সংকলন । কেহ কেহ মনে করেন, সংস্কত- 
সাহিত্যের প্রেমকাবিতার প্রেরণা প্রারুত হইতেই সংগৃহীত । 
ভরতের নাট্যশাস্তরে ও পিঙ্গল ছন্দ শাস্তে বাভল্ল ছন্দের উদাহরণ স্বরূপ প্রকীর্ণ 
শ্লোকের সমাবেশ দেখা যায় । উহাদের মধ্যে কোন-কোনাঁটি উৎকরুষ্ট প্রেমের কাবিতা । 
এইগ্ালকেই সংস্কত প্রেমকবিতার প্রাচীনতম 'নদর্শন বলা যাইতে পারে । ভরতের 
নাট্যশান্ত হইতে কয়েকাঁট শ্লোক উদ্ধৃত হইল ঃ 
১. প্রেম্না শরিয়া বর্ণীবশেষণেন 
["্মতেন কান্ত্যা সুকুমার ভাবাৎ । 
অমশ গুণা রুপগ্ণানুরূপা 
বসন্তি তে কিং ত্বমুপেন্দ্র বজ্কা ॥। [. নাট্যশান্দ্র, ১৫.৩১ ] 
১. স্তম্ভঃ দ্বোদোহথ রোম।%ঃ স্বরভঙ্গোহথ বেপথুঃ । 
বৈর্বণ্মশ্রু প্রলয় ইত্যস্টৌ সাত্বকাঃ স্মৃতাঃ ॥ [ সাঁহতাদ'প ণ, ৩য় পারঃ ] 
__এখানে প্রলয়” বাঁলতে বুঝায়, মৃত্যু নয়, মৃত্যুদশা | 
২. সাহত্যদর্পণে প্রেমবৈচিত্ত্য ধরা হয় নাই উহাতে শবপ্রলচ্ডের অন্তর্গত 
পূর্বরাগ, মান, প্রবাস ও করুণ বিপ্রলম্ভ (প্রয়জনের মততযু হইলেও তাহার সাঁহত 
পুনমিলিনের জন্য যে বিমনা ভাব ) স্বীকার করা হইয়াছে । কালিদাসের “রাঁতি- 
বিলাপ” করুণ বপ্রলম্ভের চমৎকার উদাহরণ । 'প্রেমবৈচিত্তের' উদাহরণও কাঁলদাসে 
বা সংস্কত কবিতায় আছে । 


সংস্কত রসসাহত্য ৮৯ 


_ প্রেম, বণশ্রী, স্মিতহাসি ও সুকৃমার কান্তি-_ রূপের অনুরূপ এই সকল গুণ 
তামার ; তুমি কি উপেন্দ্র বজ্ঞা 2 [ নায়কের পূর্বরাগ ] 
২. কথং "ত্বদং কমলবিশাললোচনে 
গৃহং ঘনৈঃ 'ি'হিতকরে 'দবাকরে । 
আঁচন্তয়ন্ত্যাভনব বর্ষ বিদ্যুত 
স্তবমাগতা সৃতন যথা প্রভাবতী ।। [ এঁ. ১৫.৫& ] 
সূর্য ঘন নেঘে আচ্ছাঁদত, তদুপাঁর নববর্ষর এই বর্ষণ ও 'বদুৎ-বকাশ ; 
এগ্যাল গণনা না করিয়া, ওগো পদনায়তলোচনে সূতনু, তুমি প্রভাবতীর মত এই 
গৃহে আগমন কাঁরয়াছ [ দুঃসাহাঁসকা আঁভসা'রিকার প্রাত ] 
৩. সুরতরূজলপরাঁত লোচনং জলদনিরুদ্ধামবেন্দুমণ্ডলম: | 
[কামদমপরবস্তুমব তে শাশবদনেহদ্য মুখং পরধঙনুখম্‌ 11 [ ৬. ১৫,১৩৬ ] 
-চোখ জলে ভরা, মেঘে ঢাকা ইন্দমণ্ডলের নায় বদন ; ওগো শশিবদনে, তুমি 
আজ পরাঙনুখ কেন ? 1 মাননী নায়কার মানভঙ্জনে নায়কের উীস্ত | ] 
প্রেমের কাব্য হসাবে কাঁলদাসের “মেঘদতি" সমগ্র সংস্রত সাহত্যে আঁদ্বতীয় । 
মেঘদূত আকারে ক্ষুদ্র (কিশ্িদিধিক একশত শ্লোক ), কিন্তু প্রকারে সূমহৎ | 
আচার“ 'স্থরদেবের মতে, ইহা মহাকাব্য১ ৷ এই কাবোর প্রাতীটি শ্লেক গভীর ভাব- 
ব্ঞ্জক, যেন এক একাঁট নিটোল মুক্তা । একজন 'িবাঁসত 'বরহীী যক্ষের হদয়- 
বেদনাকে উপলক্ষ্য কাঁরয়া কালদাসের কাঁব-মানস এই কাব্যে যেমন একাঁদকে গাঁর- 
নদী-অরণ্-প্রাসাদ শোভিত ভারতবর্ষ পাঁরক্রমা কাঁরয়াছে, তেমনই অপরাঁদকে মানব- 
চত্তের প্রেম-জাঁনত গু়-গভীর ভাবকে অবারত কারয়াছে । 
মেঘদূত কাবো দতে মেঘ নীরব । ইহার প্রথম পাঁচীট শ্লোক ব্যতীত সবটাই 
বরহী যক্ষের উীন্ত। মন্দাক্লান্তা ছন্দের গুরুগম্ভর মন্থর চালে, নাঁতিদ'্ঘ 
বিলাদ্বত লয়ে ইহাতে হৃদয়ের কামনা রাঁণয়া রাঁণয়া ডীঠয়াছে । বরহের কাব্য 
হইলেও “মেঘদৃত' বিপ্রলম্ভের বেদনা-ীবলসিত নয়-ইহা মলনের স্মৃতিতে ও 
সম্ভোগের সুতার আকাত্ক্ষায় পূর্ণ । অথবা বলা চলে, মেঘদূত সম্ভোগ-কামনা- 
মুখর 'িপ্রলম্ভের কাব্য । বিরহের রুন্দনও ষে ইহাতে নাই, তাহা নয়। কাব্যের 
শেষাংশ 'বরহের বেদনায় বিধুর | 
প্রভুর অভশাপে কুবেরপুরী অলকার এক প্রে'মক যক্ষ তাঁহার প্রিয়তমা পত্বীর 
সঙ্গ হইতে দাক্ষণে সুদূর রামাগার পবতে 'নবাঁসিত হইয়াছিলেন । বরহণী ষক্ষ 
কোন প্রকাবে কয়েক মাস কাটাইয়া “আধাঢস্য প্রথম 'দবসে' পর তসানূতে একখণ্ড 
মেঘ দৌঁখিয়া উন্মনা হইলেন, কারণ, 
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মেঘালোকে ভবাত স্াখনোহপান্যথাবাত্ত চেতঃ । 
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণায়নিজনে কিং পুনদদরসংচ্ছে ॥ [ পূর্বমেঘ, ৩] 
_মেঘ দর্শনে স্খী ব্যান্তও ব্যাকুল হয় ; যাহারা অন্তরঙ্গ প্রণাঁয়নী হইতে দরে 
অবাচ্ছিত, তাহাদের আর কথা ?ক ? 
কাজেই ঘক্ষ কুউজকুসুমে অঘ রচনা করিয়া ধূমজ্যোতি সাঁললমরুতাং সাল্ন- 
পাতঃ মেঘকে স্বাগত জানাইয়া 'প্রয়তমার ?নকট বাতাঁ বহন কারবার জন্য দৌত্যে 
বরণ কাঁরলেন । কামার্ত ব্যন্তি চেতনে-অচেতনে পার্থক্য দেখে না [ কামাতাঁ হি 
প্রকাতিরপণাশ্চেতনাচেতনেষ্‌”? ], কামার্ত যক্ষও জড়-চেতনের গবচারহারা হইয়া মেঘের 
বংশগৌরব কীর্তন কারলেন, তাহার পর সানুনয়ে কাহলেন, 
সন্তপ্তানাং ত্বমাস শরণং তৎপয়োদ 
প্রিয়ায়াঃ সন্দশং মে হর ধনপাতক্লোধাবম্লোষতস্য । [ পৃকমেঘ, ৭] 
ইহার পর আরম্ভ হইল যাত্রাপথের বিবরণ | মেঘদূত দুইখণ্ডে িবভন্ত £ 
পুবমেঘ ও উত্তরমেঘ | রামাগার হইতে অলকার পূর্ব পধন্ত যাত্রাপথের বর্ণনা 
'পূর্বমেঘ” নামে খ্যাত । এই পথে আছে বহুখ্যাত গার, নদী ও সমৃদ্ধ জনপদ । 
প্রাকৃতিক শোভা, জনপদসমৃদ্ধি ও রাঁতিসম্ভোগের দিক হইতে প্রত্যেকাঁটি হ্থানের 
অপারমেয় আকর্ষণ । কোথায়ও মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাদের চাকত দর্ম্ট, কেথাও ভ্রুবিলাসা- 
নাভজ্ঞ জনপদবধ্‌দের প্রীতি-স্নগ্ধ আলোকন । এই পথেই আছে সানুমান আম্রকূুট, 
ব্ধ্যপাদবাহনী বিশন্ণা রেবা, শ্যাম জম্বুূবনে ঘেরা দশার্ণ, বেত্রবতী নদী-শোভিতা 
উদ্দাম নাগরলীলার স্থান বিদিশা, বাদশার দাক্ষণ-পাশ্চমাংশে তঁটনী 'নাবশ্ধ্যা 
আতক্রম কাঁরয়া উদয়ন-কথা-কোবিদগণের কথাম্থান অবন্তী | এই অবন্তীর রাজধানন 
উজ্জয়িনী ৷ উত্জীয়নীর বর্ণনায় কবি হৃদয় ঢাঁলয়া দিয়াছেন । যক্ষ মেঘকে 
প্রলোভন দেখাইয়া বাঁলয়াছেন, উত্জায়নীর পৌরাঙ্গনাদের 'বদহদ্দামস্ফীরত চাঁকত 
লোলাপাঙ্গ দৃম্ট যাঁদ না দেখ, তোমার নয়নই বৃথা £ 
শবদদ্দামস্ফুরিত চাকতৈ স্তন্র পোরাজনানাং 
লোলাপাঈগৈযণ্দ ন রমসে লোচনৈবাঁণ্চতোহাস ॥। [ পূর্বমেখ, ২৭ ] 
্রীবশালা 'বশালা উদ্জায়ন*, দেহে তাহার শদবঃ কান্তি (স্বগের লাবণা )। 
সেখানে প্রতযষকালে শিপ্রানদী হইতে পদ্মগদ্ধ আহরণ কাঁরয়া বায়ু প্রবাহত হয়, 
িলাসনী রমণীরা ধূপধূমে কেশ সুরাঁভিত করে, এখানকার হর্মমতল 'লালিত-বাঁনতা- 
পাদ-রাগাঁৎকত' ; এইখানেই গন্ধবতশী নদীর তরে সপ্রসিদ্ধ মহাঞ্াল-মান্দর, সায়ং 
কালে সুন্দরী দেবদাসীর নৃত্যে সেখানে মহাকালের আরাতি হয়, রাঁত্রকালে সূচি- 
ভেদ্য অন্ধকারে রুদ্ধালোক রাজপথে যোষৎ বৃন্দ আভিসারে যাত্রা করে। উজ্জায়নণর 
পর নীলবসনা গম্ভীরা নদী, তাহার পর দেবসেনাপাঁতি কাঁতিকেয়ের আঁধম্ঠানভ্ম 
দেবাগার । তাহার পর চর্মণ“্বতননদী, দশপ-র, ব্রক্ষাবর্ত, কুরুক্ষেত্র, সরস্বতী, কনখল, 
হিমাচল, কৈলাসধাম ও মানসসরোবর 1 এক একটি চিত্র ষেন সরতলীলার এক একাঁট 


সংগ্কত রসসাহত্য ৯৯. 


স্বগনমায়া । কামার্ত যক্ষ কামচারী কামুক মেঘকে এই চিত্রের প্রলোভন দেখাইয়া 
অলকার 'দিকে চালিত করিয়াছিলেন । 
ইহার পর 'উত্তরমেঘঃ । উত্তরমেঘের পটভাম অলকা । অলকাপরী সৌন্দর্যের 
লীলানিকেতন, নিত্যানন্দের বহারভাম-_'যন্রোন্মতৃভ্রমরমৃখরাঃ পাদপাঃ 'নত্য 
পজ্পাঃ ; সেখানে নিত্য পদ্ম ফুটে, ভবন-ীশখী নিত্য কলাপ মোলিয়া নাচে, 'নত্য 
জ্যোৎস্না অন্ধকার নাশ করে £ সেখানে শুধু প্রেম আর প্রেম £ 
আনন্দোখং নয়নসাঁললং যন্ত্র নান্যৈ নিণমততৈ- 
নান্স্তাপঃ কুসুম শরজাদম্ট সংযোগসাধ্যাৎ | 
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহা দ্বপ্রয়োগোপপাত্র- 
বিত্বেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদাঁস্ত ॥ [ উত্তরগেঘ, ৪ ] 
হর্যাবনা অশ্রুধারা, জানেনা কেমন ধারা 
সেথায় যাহাবা করে বাস'। 
যৌবনের নাহ শেষ, দুঃখের নাহক লেশ 
নাহ আর বিচ্ছেদ হুতাশ ৷ [অনবাদ--1দবজেন্দ্রনাথ ঠাকুব] 
এই সৌন্দর্য, আনন্দ ও প্রেমের অমরাবতীতে যক্ষের ভবন । সে ভবন ভোগবতী 
সদ । ইন্দ্রধনুর তোরণে শোভিত গৃহের আঁঙ্গনায় মন্দার তরু : অন্তঃপুরে 
মরনত শিলার সোপানযুস্ত একাঁট মনোহব বাপী ; বাপিতটে ইন্দ্রনীলমাঁণখচিত 
ক্লীডাপর্বত । তাহার সন্নিকটে মাধবীলতার কুঞ্জ, কুঞ্জপার্ে অশোক ও বকুল বৃক্ষ, 
বক্ষদবয়ের মধ্যে নীলকণ্ঠী ময়ূর বাঁসবার একটি স্বর্ণীনামত দাঁড়” । এই ভবন- 
প্রাসাদের হম্ঠতলে 'িরহখিন্না যক্ষোবধু, যক্ষের জীবন ধন, “য্বাঁতাবষয়ে 
সৃন্টিরাদ্যেব ধাতু৪? £ 
তন্বী শ্যামা শিখারদশনা পক্কাবিদ্বাধরোজ্ঠী 
মধ্যে ক্ষামা চাঁকত হাঁরণীপ্রেক্ষণা ?নম্ননাভিঃ | [ উত্তরমেঘ, ২১] 
যন্ষের কল্পনায় বিরাহণশ 1য়ার চন্ত জীবন্ত হইয়া উ'ঠয়াছে। বরহীর 
অন্তরের রঙে আঁঙ্কত এই আলেখা চির 'বিরাহণশর অন্তবেদনা ও বাঁহর্মুদ্রাকে 
প্রমূর্ত করিয়া তুলিয়াছে । মেঘ দেখবে, প্রয়াবরহে যক্ষোবধু যেন শিশিরমাথতা 
পাঁমনী--সন্নাস্তাভরণমবলা” "প্রবল রুঁদতোচ্ছন নেত্রং, শভন্নবণধিরোষ্ঠম-, কষ্ট 
কান্ত যেন 'কলামাত্র শেষাং হমাংশোঃ) । শুধু তাই নয়. উৎসঙ্গ' বা মালন বসনে 
সৌম্য । শনাক্ষপ্য বীণাং মদগোন্রাতবং 'িররাঁচিতপদং গেয়মুদগাতুকামা" (কোলের 
উপর মালন বসনে বাঁণাঁটি রাঁখয়া আমারই কথায় রচিত গান গাঁহতেছে )। 
রাতেও তানি উন্িদ্র, বিরহশয়নে 'ন প্রবৃদ্ধাং ন প্রস-প্তাং অবস্থা । এই ীপ্রয়তমা 
বিরাহণীবেই বার্তা নিবেদন কাঁরতে হইবে ৷ মেঘদূত কাব্যের এই অংশটবকুই প্ররুত- 
পক্ষে দতবার্তাঁ-যক্ষের উৎকণ্ঠা বিরাচিত পদমত । "প্রয়ার বিরহে যক্ষের 'নিজদশার 
এই সংবাদ আঁতি করুণ ও মম্্পর্শা । গাঢ় তাপে তাঁহার তগ্ততনু, উঞ্ণমবাসে 
উচ্ছ্দাসত বক্ষ, তাঁহার অবচ্থা দর্শনে বনদেবতাও অশ্রুপাত করেন । তান গশলাতলে 


৯২ প্রাচীন ভারতবয় সাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


প্রয়ার ছাঁব আঁকেন, স্বপ্নে তাঁহাকে আলিঙ্গন কাঁরতে যান, প্রিয়ার অঙ্গস্পশের 
লোভে উত্তর বাতাসকে আলিঙ্গন করেন ; তাঁহার পক্ষে “দীর্ঘযামা 'ত্রযামা” । বক্ষের 
শেষ কথা, 'কল্যাণি ! ত্বমীপ নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম | কার্তকের উখান 
একাদশন ?তাথর শুক্লা রজনীতে "শাপান্ত' হইবে, সেইদিন বিরহের অবসান । বরহ- 
দুঃখে মিলনের এই পূরভাষ সূচনা করিয়া মেঘদূত কাব্যের পরিসমাপ্তি । 

মেঘদূত সতাই একখান অপূর্ব গাতিকাব্য । 'বরহাঁ যক্ষের সাকাত্ক্ষ অনুভ 
স্পর্শ অতি তীব্র । এই কাব্যে সম্ভোগার্তি নিঃসন্দেহে আত প্রবল । কিন্তু 
কািদাসের প্রেম-চেতনা কেবল সম্ভোগের সঙ্গেই যুন্ত নয় । প্রেম সম্পর্কে কাঁবর 
হৃদয়ে যে একটি পূর্ণতার আদর্শ বর্তমান ছিল, মেঘদূত সেই আদর্শের রূপ। 
কালিদাসকন্পিত অলকা সেই পাঁরপুর্ণ অখণ্ড নিত্য অফুরন্ত প্রেম, সৌন্দর্য ও 
আনন্দের রাজ্য । পার্থব তুচ্ছ সুখ-দুঃখের উধের্ব ইহা এক স্বগী্ঘ 'নরাবাচ্ছনন 
আনন্দের স্তর । এ স্তরে অভোগ দ্বারা ইন্টবস্তুতে রস উপচিত হওয়ায় স্নেহ 
প্রেমরাশিতে পারণত হয় । [ “তে ত্বভোগা'দিষ্টে বন্তুন্যপাঁচিতরসাঃ প্রেমরাশী ভবন্তি 
_উত্তর. &১ ] 

মেঘদৃত কাব্যের প্রকাতি-চেতনাও বিশিষ্ট । প্ররাতি এখানে সচেতন, স্পর্শকাতর । 
উহাকে নিছক সমাসোকন্ত অলংকারের বিলাস বলা চলে না । প্ররাতরও একটি স্বতন্দ্ 
সংসার আছে £ 'গিরি-দরী-মেঘ সেই সংসারের পান্র-পান্রী । নদ নায়কা, মেঘ 
নায়ক, পর্বত মেঘের বশ্বস্ত বন্ধু ৷ মেঘ নায়ক মানবী নাঁয়কার সঙ্গেও লীলা 
করে । এখানেই প্ররাতির সাঁহত মানুষের প্রকৃত যোগ । এই যোগ আরও সুস্পম্ট 
হইয়াছে কাঁলদাসের শকুন্তলা নাটকে । 

মেঘদ্‌তের প্রাতাট শ্লোক বাগবৈদণ্ধ্যে সমুঙ্জঞল । ইহা কাঁব-প্রাতিভার প্রৌঢত্ই 
সূচনা করে । “মেঘালোকে ভবাঁতি সুখনোহপ্যন্যথাবৃস্তি চেতঃ”, “যাচঞা মোঘা 
বরমাধগৃণে নাধমে লব্ধকামা”, আশাবন্ধঃ কুসুমসদৃশং প্রার়শো হযঙ্গনানাং সদাঃপাঁতি 
হদয়ং 'বপ্রয়োগে রুণাদ্ধি, শীরন্তঃ সর্বো ভবাঁত হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবাষ”, 'মন্দায়ন্তে 
ন খলু সুহদামভ্যুপেতার্থ কৃত্যাঃ*, “সূযাঁপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যাত স্বামাভখ্যাম্‌ত, 
“প্রায়ঃ সবোঁ ভবাঁত করুণাবাত্তিরাদ্রন্তিরাআ্মা” 'নীচৈগচ্ছত্যুপার চ দশা চক্রনোমক্রমেণ”_ 
প্রভাত প্রোটোন্তি বহযহাবখ্যাত । 

কাব্জগতে “মেঘদূত” অপারিসীম প্রভাব বস্তার কাঁরয়াছে। ইহার অনুকরণে 
অনেকগা্ীল “দতকাব্য রচিত হইয়াছে । জৈন কবিরাও ইহার অনুকরণে কাব্য রচনা 
কাঁরয়াছেন । বাংলাদেশে রচিত হইয়াছে লক্ষমণসেনের সভাকাঁব ধোয়* কাঁবর “পবন- 
দূত? [দ্বাদশ শতাব্দী], রূপগোস্বামীর উদ্ধবসন্দেশ ও হংসদূত [ষোড়শ শতাব্দী] । 

ধোয়শ কাব সম্পকে জয়দেব বলিয়াছেন, ধোয়ী ছিলেন, শ্রাতিধর,, “কবিক্ষযা- 
পাত” [ শ্াতিধরো ধোয় কবিক্ষযাপাতি' 11 রাজা লক্ষণসেন ও গন্ধর্বন্যা কুবলয়- 
বতীর কঁজ্পিত প্রেমের কাহিনী “পবনদূত" কাব্যের 'বষয় । লক্ষমণসেন 'দিপ্বজয় 
উপলক্ষ্যে একবার মলয় পর্বতে উপনীত হইলে, গন্ধর্বকন্যা কুবলয়বতী মদনশরের 


সংস্কৃত রসসাহত্য ১৩ 


বশীভূত হন এবং 'বিরহাতুরা হইয়া পবনকে দূতরুপে গৌড়ে প্রেরণ করেন। 
কালিদাসের কাব্যে যেমন রামাঁগাঁর হইতে অলকা পর্যন্ত পথের বর্ণনা আছে, এই' 
কাব্যেও তেমনি মলয় পর্বত হইতে গৌড় পর্যন্ত পথের বর্ণনা আছে । ইহাতে 
সুক্ষ, ত্রিবেণী, গৌড়, বিজয়পুর ( লক্ষরণসেনের রাজধানী ) প্রভৃতির বর্ণনা পাওয়া 
যায় । উহা হইতে জানা য়ায়,_সুন্ষের পাঁবসরভাগ ছিল গঙ্গাতরঙ্গাবধৌত, গোৌড়ে 
মহাদেবের নগর ছিল শ্বেত অদ্রালিকাশোভিত, উহা কৈলাস পর্বতের ন্যায় শোভা- 
সম্পন্ন, নিবেণীর সাম্নকটে প্রদ্যুম্ননগর ছিল আতশয় সমৃদ্ধিশালী ৷ বিজয়পুরের 
রাজবাড়ীর বর্ণনা অত্যন্ত কৌতূহলোন্দীপক £ রাজভবন সাতমহলা, রাজ্প্রাসাদের 
প্রাচীরে খোঁদত অনেক পুতুল, ভবনে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘকা, প্রকাশ্য রাজপথ 
বারাঙ্গনাদের মঞ্জীর-নিককণে চমকিত ; নিশীথে অভিসারিকাগণের বিলাসাভিসার শুরু 
হয় এবং প্রোমকা কাঁমনীগণের প্রেমালাপে রাজপ:বী মুখর হয় । ধোয়ী কাব কাব্য 
রচনা কারষা কবিরাজ” [ কবিক্ষমাপাত ] উপাঁধ ও হস্তী ও সুবর্ণ চামরাদ 
লাভ করেন £ 
দন্তিব্যহং কনককিতং চামরে হেমদণ্ডে 
যো গৌঁড়েন্দ্রাদলভত কবিক্ষমাভূতাং চক্রবতাঁ। 

'পবনদ্‌ত" কাব্যের রচনা মেঘদ্‌তের সমকক্ষ না হইলেও মধুর । ধোয়ী নিজেই 
নজের রচনা সম্পর্কে বলিয়াছেন, 'বাকসন্দভি কতিচিদমৃতস্যান্দিনো নামতাশ্চ? | 

রূপগোস্বামীর হংসদৃত এবং উদ্ধবসম্দেশ বা উদ্ধবদত পদতকাব্যের অল্তভুক্তি 
হইলেও, উহার সুর ও ধ্বনি পৃথক | উহা গৌড়ীয় রাধাপ্রেমের পুরে সাধা ॥ উহা- 
দিগকে ঠিক লৌকিক প্রেমকাব্যের পযয়িভূন্ত করা সঙ্গত নয় । রূপগোস্বামীর রচনা 
অলংকৃত ও সরস। 

লৌণকক প্রেমের চিন্ন 'হসাবে এঅমরুশতক* একখানি উপাদেষ গ্রন্থ । ইহাতে 
ধারাবাহক কোন ঝাণাহনী নাই, আছে ক্ষুদ্র ক্ষদ্র চূর্ণ শ্লোকে প্রেমের বাবধ অবস্থার 
চনত । শত শ্লোকের সমান্টি বাঁলয়া ইহার নাম "শতক | ন্তু অমরুশতকের 'বাভন্ন 
সংস্করণে তোকসংখ্যার পমতা দেখা যায় না; কোথাও সংখ্যা 'কাঁগন্যান একশত, 
কোথায়ও সংখ্যা শতাঁধক | শ্লোকগীলও সকল সংস্করণে একপ্রকার নয় । কেহ কেহ 
মনে করেন, “অমরশতক” অমরুর একার রচনা নয়, উহা একটি চয়ানকা । এ সম্পর্কে 
গনঃসংশয়ে কিছু বলা দুদ্কর । অগরুর কবিতা পরবর্তা বহু চয়?নকাগ্রন্থে স্থান 
লাভ করিয়াছে ; প্রেমকাঁবতার প্রণেতা 'হসাবে অমরু অমর । আচার আনন্দবর্ধন 
বলেন 'অমরূকস্য কবেমণি্তকাঃ শঙ্গাররসস্যান্দনঃ প্রবদ্ধায়মানাঃ প্রীসদ্ধা এব )' 
[ধবন্যালোক-কারকা ৩.৭ ] 

অমরূর পাঁরচয় ও কাল অন্যান্য কবির মতই সংশায়ত। কেহ মনে করেন, 
অমর বিক্রমাঁদত্যের নবরত্বের অন্যতম রত্ব অমরাঁসংহ | কিন্তু কিংবদদ্তী বলে, অমর 
হইলেন শৎকরাচার্যের সমসামায়ক [ শ্রীন্টীয় সপ্তম শতক ] একজন রাজা । মণ্ডন 
মশ্রের পত্ী ভারতঈদেবীর সাঁহত শহংকরাচার্ষের বিচার হয় এবং ভারতী আচার্ষকে 


-৯৪ প্রাচশন ভারতায় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


রাঁতি-বিষয়ে প্র*্ন করেন ।১ শঙ্করাচার্য উত্তরদানে অসমর্থ হইয়া যোগবলে নিজ দেহ 
ত্যাগ কাঁরয়া মৃত রাজা অমরুর দেহ আশ্রয় করেন এবং অমরুর পত্বীদের সহিত বাস 
কারয়া কামকলা সম্পর্কে যে সকল শ্লোক রচনা করেন, তাহাই “অমরুশতক” 
নামে খ্যাত । 

অমরুশতক প্রকৃতপক্ষে কাম বা প্রেমের বাভন্ন অবস্থার দম্টান্তমূলক শ্লোকের 
সমান্ট সম্ভোগ এবং 'বিপ্রলম্ভের অন্তর্গত পূব্রাগ, মান, প্রবাস প্রভৃতির 
উদাহরণ । প্রসঙ্গতঃ ইহাতে বিভিন্ন অবস্থায় নাঁয়কার আভিসারকা, কলহান্ত'রিতা, 
শবপ্রলব্ধা, উৎকশ্ঠিতা ও প্রোষিতভর্তকার চিন্র আঁত্কত হইয়াছে । প্রেম এখানে 
পার্থব জগতের নায়ক-নায়কাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ । এইজন্য লৌকিক জগতের 
িলনাবরহের "ন্ত্র হিসাবে ইহাদের মূল্য অসাধারণ । কয়েকাঁট দস্টান্ত দেওয়া 
যাইতেছে £ 

১. [ অনুরাগণী নায়কার প্রাত সখাবাক্য ] 
অলসবাঁলতৈঃ প্রেমাদ্রর্দে মৃহমকুলীরুতৈঃ 
ক্ষণমভমৃখৈলল"জালোলৈনিমেষপরাধ্মুখৈঃ | 
হদয়'নাহতং ভাবাকৃতং বমাঁদ্ভারবেক্ষণৈঃ 
কথয় সুরূতি কোহয়ং মুণ্ধে ত্বয়াদ্য বিলোক্যতে ॥ [ অমর. ৪ ]] 

-_ওগো মুণ্ধে, মন্থর তির্যক কটাক্ষে, প্রেমাদ্রর মুহ-ম্কুলীরুত নয়নে, লঙ্জা- 
লুলিত অনিমেষ লোচনে, হৃদয় 'নীহত ভাবাকৃতির প্রকাশক দৃম্টিতে কোন্‌ 
পুণ্যবানকে দৌখতেছ ? 

২. [ কলহাম্তরিতা নায়িকার প্রাত সখীবাক্য ] 
অনালোচ্য প্রেম্নঃ পাঁরণাঁতমনাদৃত্য সংহাদ- 
সত্বয়াকাণ্ডে মানঃ ।কাঁমাত সরলে সম্প্রতকৃতঃ । 
সমাকৃম্টা হ্যেতে প্রলয়দহনোদ্ভাসুরাশখা 
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধ্নারণ্যরদতৈঃ ॥। [ অমরু. ৮০ ] 

- হে সরলে, প্রেমের পাঁরিণম বিচার না কাঁরয়া, সুদের উপদেশ অগ্রাহ্য কাঁরয়া 
তুম মান অবলম্বন করিয়াছ ; প্রণয়কালে দহনক্ষম জবল*ত অঙ্গার নিজহচ্তে গ্রহণ 
কাঁরয়াছে । এখন অরণ্যে রোদন কারয়া লাভ কি? 

৩. [ ত্ন্তমান নায়কার আক্ষেপানুরাগ ] 
ভ্রভঙ্গে রচিতেহপি দম্টরাধকং সোৎকণ্ঠমুবাীক্ষতে 
রূদ্ধায়ামাঁপ বাঁচ সাঁম্মতামদং দণ্ধাননঃ জায়তে। 





১. ভারতখদেবীর প্রশ্ন £ কামের লক্ষণ কি? উহার কত কলা? তাহাদের 
প্রতোকেরই বা লক্ষণ শক ? শরীরের কোথায় কোথায় তাহারা অবাঁস্থত করে এবং 
গকর:প 'ক্রিয়াদ্বারা তাহাদের আ'বভবি-তিরোভাব হয় ? 

( শৎকরচারন্র- _রাজেদ্দ্ুনাথ ঘোষ ) 


সংন্কত রসসাহতা ৯৫ 


কাকশ্যং গামিতেহপ্পি চেতসি তন রোমাণ্মালম্বতে 
দৃস্টে নর্বহণং ভাবব্যাতি কথং মানস্য তস্মিনজনে ।॥। [অমর7-২৮] 
- আমার ভুকুঁটি-রাচিত দৃষ্টি উৎকণ্ঠাভরে তাহাকেই দেখে, কথা বন্ধ করিলেও 
এই পোড়ামুখে হাঁস ফাটিয়া উঠে, কাকশ্য প্রদর্শন কাঁরয়াও দেহ রোমাণিত হয়; 
তাহাকে চোখে দৌখলে 'ি মান রক্ষা করা যায়? 
৪. ["প্রয়তমকে অভ্যর্থনা কারবার জন্য স্বীয় দেহে রুতমঙ্গলা নায়কা 7 
দশঘঘা বন্দনমালিকা গবরঁচিতা দৃষ্ট্যেব নেন্দবরৈঃ 
পুম্পানাং প্রকরঃ 1স্মতেন রচিতো ন কুন্দজাত্যাদভঃ । 
দত্তঃ স্বেদমুচা পয়োধরভরেণাথ্যে ন কুম্ভাম্ভসা 
স্বৈরেবাবয়বৈঃ "প্রয়স্য বিশতস্তন্ব্যা কতং মঙ্গলম্‌ ॥। [ অমর.৪& ] 
_পদ্মমালায় নয়, নিজ দৃষ্টিদ্বারা রচিত বন্দনমালায়, কুন্দ-জাতাদ পুজ্পে 
নয়, স্মতহাসির কুসুমে, কুম্ভজলে নয়, পয়োধরক্ষারত স্বেদধারার অর্ঘেয নিজ 
অবয়বেই নায়িকা নায়কের গৃহপ্রবেশ-জানিত মাঙ্গল্য রচনা কাঁরলেন । 
বাথত হয়, অমরুর এব একাঁট শ্লোক শত প্রবন্ধের কাজ করে [ 'অমরুক 
কবেরেকঃ মৈলাকঃ প্রবন্ধ শতায়তে” 7) ; উীন্তাট 'মথ্যা নয় । প্রতোকাট শ্লোক রস- 
গনসান্দী ও ব্যঞ্জনাময় । অমর প্রেমকে স্বর্গলোকে প্রেরণ করেন নাই, মতে প্রেমের 
স্বর্গ রচনা কাঁরয়াছেন : পা্থব প্রেম কত গভীর, কত সক্ষম, কত বোৌচত্রা-মণ্ডিত 
হইতে পারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্লোকে তাহা উদ্ধাটন কাঁরয়াছেন । অমরুশতকে কেবল 
নায়কার হৃদয় উন্মোচত হয় নাই, নায়কেব প্রেমোজ্জবল চিন্রও আতকত তইয়াছে 
যেমন নায়কা-বয়োণজত নায়কের এই চিন্রা্ট £ 
প্রাসাদে সা'দাশ 'দাঁশ চ সা পৃচ্ঠতঃ সা পুরঃ সা 
পর্যত্কে সা পাঁথ পাঁথ চ সা তাঁদ্বযোগাতুরস্য । 
হং হো চেতঃ প্ররুতিরপরানা'স্ত মে কাপ সা স। 
সা সাসা সা জগ্গীত সচলে কোহয়নদ্বৈতবাদঃ ॥। [ অমরু, ১০২] 
প্রাসাদে সে, দিকে দকে সে, সে পশ্চাতে, সে পুরোভাগে ; পর্যত্কে সে, 
পথে পথে সে, তাহার £বরহাতুর আনার আর অন্য প্রক্াত নাই । সকল জগং 
তাদাত্ম-ইহা এক মাশ্ অদ্বৈতবাদ । 
এই প্রসঙ্গে ক'ব ভর্তৃহারর “এঙ্গারতকে'র নাম উল্লেখযোগ্য । ভর্তৃহার তিন- 
থানি শতক গ্রন্থ রচনা কাঁরয়াছেন £ নীতিশতক, শঙ্গারশতক ও বৈরাগ্যশতক । 
শূঙ্গারশতকের কাব বৈরাগ্য শতক রচনা করিয়াছেন, ইহা কৌতূহলের বিষয় । চোনিক 
পারন্রাজক %-(510/5 বলেন, ভর্তহার নাকি সাতবার বৌদ্ধ সত্যে যোগ দিয়াছেন, 
সাতবার 'িয়মভঙ্গ করিয়াছেন । ভতৃ'হারির কাবতায় এই 'দ্বিধাচিত্ততার পরিচয় আত 
স্পষ্ট । তিন স্পষ্টই বলেন, এই অসার সংসারে মানুষের জন্য দুহাঁট পথ খোলা 
আছে, এক তত্বজ্ঞানামৃতের আস্বাদন, অপর অঙ্গনাসদ্ভোগ [ শঙ্জার- ১৯ 11 কৃতী 
পুরুষের হৃদয়ে বিবেকদীপ ততক্ষণই জহলে, যতক্ষণ তাঁহারা কুরঙ্গনয়নাদের দৃণ্টিপথে 


৯৬ প্রান ভারতীয় সাহিতা ও বাঙাল'র উত্তরাধকার 


না আসেন ঃ হারহর ব্রক্ধা বিম্বামিত্র পরাশর সকলেই স্ত্রীমুখের মোহে মৃখ্ধ[ শৃ.৩ ] 
কামের মোহ এড়াইবার শান্ত কাহারও নাই । কাম দণ্ডধর রাজা ; ষে ব্ন্ত 
তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করে, তান তাহাদিগকে বিষম দণ্ডে দশ্ডিত করেন [ শু. ৫৯4) 
কখনও তস্করের মত 'তাঁন মনঃপাম্থের সব্ব হরণ করেন [ শু. ৪৯ 1; কখনও 
ধশবরের মত স্ব্সংঁজ্ঞত বাঁড়শ দ্বারা মর্তা-মংস্যকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমাঁশ্নিতে পাক 
করেন [ শু. ৬০ 11 কামের এই মোহকর পাঁরণামের দিকে লক্ষ রাখিয়াই কাব 
শূঙ্গারের প্রধান বিভাব, উদ্দীপন বিভাব ও অনভাবের বিষয় বর্ণনা কাঁরয়াছেন। 
প্রেম-নায়িকাদের কত না প্রকারভেদ £ কেহ ভ্রভঙ্গযুস্তা, কেহ লঙ্জাশীলা, কেহ বা 
রস্তা, কেহ বা 'বলাঁসনী [ শু. ২১ ]। উহাদের স্বভাবাসদ্ধ ভৃ্ষণ-_চন্দ্রবিড়ম্বী 
বরু কটাক্ষ, পদ্মজিত লোচন, দ্বর্ণজয়ী বর্ণ, ভ্রমরের চেয়েও রুষণ কুন্তলরাশি, গুরু 
নিতম্ব ও মনোহারী মৃদু বচন । এই ভৃষণই নারীর আয়ুধ । 
ভর্তহরির মতে অমৃত বা ?বষ বাঁলয়া কিছু নাই £ অনুরন্তা নারীই অমৃতলতা, 
বিরন্তা নারী বষবল্পরী [ শু. ২৩], স্বর্গই যেন মনোহরা নারীরূপে মতে 
আঁবর্ভৃতা [ ৬৩ 17; তপস্যার ফল স্বর্গ, স্বর্গেও অপ্সরা আছে [ “তপেসোহাঁপ 
ফলং স্বর্গ স্বগেহাপি চাপসরসঃ-৬৯ 11 
কাঁব বৈধ প্রেমকেই “রম্য” বলিয়াছেন [ “রম্যং কুলস্বীরতম”-৭৫ 11 তাহার 
প্রেম আদর্শ প্রেম ৷ তান বলেন, পণ্য ব্যতশত এ প্রেম লাভ করা অসম্ভব--পণো- 
র্বনা নাহ ভবান্ত সমাহতার্থ$ ৮৮ ]1 তাঁহার মতে, নরনারীর একচিত্ততাই কাম 
বা প্রেমের ফল, যেখানে একিত্ততার অভাব, সেখানে মিলন মৃতের মিলন £' 
এতৎকামফলং লোকে যদ্বয়োরেকাঁচত্ততা । 
অন্যচিত্তরুতে কামে শবয়োরিব সঙ্গমঃ ॥| [ &৭ ] 
শুধু তাই নয়, 
[বিরহোহপি সংগমঃ খলু পরস্পরং সঙ্গতঃ মনো যেষাম্‌ । 
যদহদয়াবধাঁটিতঃ সঙ্গমোহাপ াবরহং ?বশেষয়াতি ॥ [ ৮৭ ] 
_মন যেখানে পরস্পর সঙ্গত, সেখানে বরহও 1মলন ; আর মন যেখানে 
বযুক্ত, সেখানে মিলনও ীবরহ-বর্ধন | 
ভরৃহিরির প্রেম-চেতনায় বৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে । প্রেম ও বৈরাগ্যের, ভুত্তি 
ও মযাস্তর মিলিত রূপাটই তাঁহার প্রেমের আদর্শ । এই আদর্শের প্রতীক সব্ত্যাগণ 
প্রেমিক হর £ 
একো রা'গিষ রাজতে 'প্রিয়তমাদেহারচহারী হরো 
নীরাগেদ্বাপ যো 'বমুস্তললনাসঙ্গো ন ষস্মাৎপরঃ | 
দুবার স্মরবাণ পন্নগবিষজবালাবলনীঢ়ো জনঃ 
শেষঃ কামাবড়শ্বিতো 'হি বিষয়ান্‌ ভোস্ত-ং চ মোস্তযং ক্ষমঃ ॥ [৮৩] 
-"রাগিগণের মধ্যে তিনিই এক, যান 'প্রিয়তমার দেহার্ধ ধারণ কাঁরয়া বিরাজ- 
মান, বিরাগিগণের মধোও তাঁনই 'ধান ললনাসঙ্গ 'িনস্ত । দুবরি মদনবাণ ও সপ" 


সংস্কৃত রসসাহিত্য ১৫ 


বিষের জৰলা 'তাঁনই আস্বাদন স্পারয়াছেন, অবশিষ্ট মানুষ কামাবড়াম্বত, তাহারা 
একই সঙ্গে বিষয়কে ভোগ ও ত্যাগ কারতে অসম । 
ভর্তৃহরির প্রেম-চেতনা অমরুর প্রেম-চেতনা হইতে স্বতন্ত্র । অমরু পার্থর 
জগতের নায়ক-নায়কার হৃদয় উদ্ঘাটন কাঁরয়া মানবপ্রেমের সুখ-দুঃখের ছবি 
আঁকয়াছেন ; রক্তমাংসের স্বাদে তাহা অপূ্‌ব। ভর্তৃহরির প্রেম-চেতনায় মোহমুদ্গর 
উদ্যত হইয়াই আছে । তৃষ্ণাকে জয় কারবার জন্য তান তৃষ্কার মনোহারী চিত্র অত্কন 
কাঁরয়া তাহার শোচনীয় পাঁরণামের প্রাত অঙ্গুলি সত্কেত করিয়াছেন । অমরু 
লৌকিক, ভরতৃহিরি অলৌদিক ; অমরু কাব্যজগতে সত্রাতষ্ঠ ও সমাদৃত, ভর্তৃহরি 
অধ্যাত্মজগতে ; অমর শিল্পী, ভর্ভুহার সাধক কবি । প্রেমের এই দুই কোটির 
যোগসূত্র বুঝি কাব কালিদাস । 
কাশ্মীরের খ্যাত কবি খবহনণ” চৌরপণ্সাশকা নামক একখান প্রেমের কাব্য 
রচনা করেন । ইনি পীবক্রমাৎ্কদেবচরিন্র' নামে একখান এাতিহাঁসক কাব্যেরও প্রণেতা । 
ইহার পিতার নাম রাজকলশ ও মাতার নাম নাগদেবী । ইন নানাশাস্দে সুপাণ্ডিত 
ছিলেন । সাঙ্গবেদ, শব্দশাস্ত্র ও সাহত্যাবদ্যা সকল [বিষয়েই তানি পারদশ । ইনি 
কল্যাণরাজ 'ন্রভুবনমল্লদেব বর্তৃক (একাদশ শতক ) বদ্যাপাঁতি' উপাধিতে ভাঁষত 
হন। [ “চৌলুকোন্দ্রাদলভত কুতী যোহন্ “বদ্যাপাতিত্বন” 11 
কাথত আছে, কাব নাকি ছিলেন রাজা বারাসংহের কন্যা চন্দ্রলেখার প্রণয়ণ । 
রাজা জানিতে পাঁরিয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত করেন । বধ্যভীমতে নত হইয়া 
চন্দ্রকলার উদ্দেশ্যে কবি পণ্চাশটি শ্লোক পাঠ করেন । তাহা শ্রবণ কাঁরয়া রাজা 
তাঁহাকে মাান্ত দেন ও কন্যাকেও তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন । শবহনণ “চৌর কাক, 
( চউর কাঁব বা চতুর কা )। এই নামেই স্বাক্ষর বহন করে “চৌর পঞণ্গাঁশকা? | 
€210। সাহেব চৌরপ্ণ্সাশকাকে 401 0819] ০190০ 11১০ বাঁলয়াছেন। 
চৌরপণ্টাশিকা 'নঃসন্দেহে প্রেমের কাব্য [ শঙ্গারসার' ], ইহার প্রত্যেকাঁট শ্লোক 
“অদ্যাঁপ” এই শব্দাটকে আদ্য শব্দ করিয়া লাখত এবং প্রত্যেকাঁট ম্লোক নায়কার 
দেহর€প্রে বর্ণনার সাঁহত আসঙ্গ ল'সার কথাষ পর্ণ । যেমন, এই প্রথম শ্লোক : 
অদ্যাঁপ তাং কনক চম্পকদামাগৌরীং 
ফুল্লারাবন্দবদনাং তনুলোমরাশীজম্‌ | 
সুপ্তোথতাং মদনাবহলালসাঙ্গীং 
বদ্যাং প্রমাদগাঁণতামিব চিন্তয়াম ॥। 
এখন সেই চম্পকগোরাঁ, ফল্লারাবন্দবদনা, লোমাবলী শোভিতা, সদ্য জাগারতা, 
মদনাবহবল। অলসান্নী 'বিদ্যাকে প্রমাদে পড়ুয়া চিন্তা কাঁরতোছ। 
কিন্তু চৌরপণ্সাঁশকাকে ?নছক শঙ্জাররসের কাঁবতা বাঁলযা মনে কাঁরলে ভূল করা 
হইবে | ম্লোকগাল দব্যর্থক । উহা নায়িকাবিদ্যা পক্ষে এবং মহাবিদ্যা বিদ্যাপক্ষে 
সমভাবে প্রযোজ্য । উহা একই সঙ্গে প্রেমিকার প্রশংসা ও দেবতার স্তুতি । দেবীপক্ষে 
প্রথম শ্লোকাঁটর অর্থ করিলে দাঁড়ায় £ 


৯৮ প্রাচীন ভ।রতাঁয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


--এখন প্রমাদে পাঁতত হইয়া আম সেই অগৌরশ ( কাল" )--প্রস্ফৃটিত নীল- 
পদ্মের মত যাঁহার বদন, নাঁভতে শোভিত লোমাবলী, সপ্তাশবোপার ডীঁখতা 
মদনাবহবলাঙ্ষী 'বদ্যাকে ( মহাঁবদ্যাকে ) চিন্তা কাঁর। 

'চৌরপণ্চাশিকা” কাব্যের আদর এহ শ্লেষ-বক্রোন্ত সৃষ্টির দিক হইতে । কবি 
1নজেও বিক্লমাৎকদেবচরিত্লে নিজ রচনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, যাঁহারা রহস্যলুব্ধ, 
তাঁহাঁদগকে আমার এই গ্রন্থে শ্রদ্ধা কাঁরতে হইবে [ বৈচিন্তযরহস্যলুব্ধাঃ শ্রদ্ধাং 
'বিধাস্যন্তি ]; আরও বালয়াছেন, যাঁহারা রসধ্বানর পথে বিচরণ করেন, যাহারা 
বক্লোন্তর রহস্য ভেদ কাঁরতে সমর্থ, তাহারাই আমার প্রবন্ধ ধারণ কাঁরবেন, অন্যে 
শুকপক্ষীর ন্যায় আব্নাত্ত মান্ত্র করিবে ।১ 

বস্তুতঃ “চৌরপণ্জাঁশকা, একাদিকে প্রেমস্তুঁতি, অপরাঁদকে দেবাস্তুত। ইহাদ্বারা 
প্রেম-চেতনার গাঁতপারিবর্তনের একাঁট ইতিহাস পাওয়া যায় । সংস্কত সাহত্যে প্রেম 
কাঁলদাসের সময় হইতেই লোকজগং হইতে ব্লমশঃ দেবজগতে প্রাবন্ট হইতোঁছল । 
প্রথমাঁদকে এই প্রেম িব-শিবানীকে আশ্রয় কাঁরয়াই অগ্রসর হইয়াছল । কাঁলদাসে 
পাই হর-পার্বতীর শঙ্গার | সন্ধ্যাঞ্জলতে পাবতার প্রীতাবিদ্ব দেখয়া প্রুমত্ত শিবের 
খুচন্তু বহু প্রকীর্ণ কাঁবতারও গবষয়ভূত হইযাছে । কাঁব ভর্ভুহাঁর প্রেম ও বৈরাগোর 
যুগনম্ধ মর্ত মহাদেবের প্রেমাদর্শকেই আদর্শ প্রেম বিয়া গ্রহণ করিয়াছেন । 
পরবর্তীকালে এই প্রেম বিষ্-লক্ষ্মী এবং আরও পরবতর্ণকালে রাধারুফের প্রেম- 
চন্রাংকনে সার্থক হইমাছে । সাহিত্যে প্রেনের যাত্রা নরলোক হইতে দেবলোকের 
1দকে । লোকজগতের নাযক-না'য়কার ঘপ, হাবভাব, িলন'বর্হ, প্রেমের হ্থুলতা 
৪ সূক্ষতা "বরা দেব-শঙ্গার আঁধবাসত হইয়াছে । চৌরপণ্যাশকা সেই তেমাববর্ত 
গবলাসের ইতিহাসের সন্রধার । শান্ত ক'বগণ প্র।কুত বভাব-এনুভাব লইমা ।শব-শান্তর 
প্রেমলীলা কীর্তনে মাঁতয়াছেন, আর বৈষব কাবগণ 'িবফু-বিষ্প্রয়া শ্রী অথবা 
রাধাকুফের প্রেমলীলায় । দ্বাদশ শতকের কাব্যে প্রেমের এই িববতন-পাঁরণাম গবশেষ- 
ভাবে লক্ষণীয়, বিশেবতঃ বাংলাদেশে । 

দ্বাদশ শতকের একজন শ্রেচ্ঠ শঙ্জারী কবি সেনকুলাতলক রাজা লক্ষণসেনের 
সভারত্ব গোবর্ধন আচার্য । কাব জয়দেব বাঁলয়াছেন, আ'দরসাত্মক সংবাবতা রচনায় 
গোবধন আচাষের প্রাতিষ্পধ কেহ ছিল না [ 'শঙ্গারোত্তর সতগ্রমেয় রচনৈরাচার্য 
গোবর্ধনঃ স্পরধা কোহাঁপ ন বশ্রুতঃ”]| গোবর্ধন আচার্য “আর্যা সপ্তশতগ, রচনা 
করেন । সাতশত শ্লোকে ইহা রতি-বিষয়ক কোষকাব্য ! প্রথমে দেববন্দনা ও কাঁব- 
প্রশাস্ত কারয়া কবি ক-কারাদি বর্ণরমে শ্লোক 'বন্যাস কারয়াছেন ৷ আদ্যাক্ষরের 
বর্ণসমকতাই এখানে '্রজ্যা"র সজা?তয়ত্ব রক্ষা কাঁরয়াছে । আধযাসপ্তশতী “মদনান্বয়ো- 
পাঁনিষদঃ-মদনদ্বারা উদ্বোধিত অদ্বৈত আনন্দ বিশেষ ; উহা সোৎকর্য শঙ্গাররসরাজ- 





১. রস ধ্বনেরধ্যান যে চরাম্ত সংকান্তি বক্রোন্তি রহসামুদগাঃ | 
তেহস্মং প্রবন্ধানবধারয়ন্তু কুবন্তু শেষাঃ শুকবাক্য পাঠম- ॥ 


সংস্কত রসসাহত্য ৯১৯১ 


শাল [ “সুক্তঃ সোৎকর্ষ শঙ্গারা" উপোদ্বাত, ৪৭ 11 কবি বাঁলয়াছেন, “বাণী 
প্রাকত সমুচিতরসা বলেনৈব সংস্কীতিং নীতা; [ উপো, ৪২1, তিন সাতবাহন 
হালা্দ ঠববাঁচত প্রারুত প্রেম কবিতার ভাবকে সংস্কতে রূপান্তাঁরত কাঁরয়াছেন ৷ 
আযসিপ্চশত+ 'বাভন্ন কাঁব রচিত শ্লোক-সংগ্রহ নয়, কবির নিজের রচনা--উহা প্রারুত 
কবিতার অনুবাদও নয়, মৌলিক সৃষ্ট । 
আধাঁসপ্ূশতী আযছিন্দে রচিত প্রেমশীবষয়ক মুক্তকের সমন্টি । প্রেমের 'বাভন্ন 
পযয়ি-সম্ভোগ লা 'বপ্রলম্ভ ; প্রেমের ভন দশা-_আঁভলাষ, উদ্বেগ, চিন্তা ; 
নায়িকার 'বাঁভন্ন অবন্থা-আঁভসারকা, উৎকণ্ঠিতা, খাঁণ্ডতা, প্রোষিতভর্তকা বা 
স্বাধীন-ভর্তৃকা প্রভূতিই ইহার বর্ণনীয় বিষয় । হালের গাথা সপ্ডশতদ বা অমরু- 
শতক হইতে বষয়বস্তু 'দকে ইহার দেন স্বাতন্ন্য নাই । কন্ত বর্ণনা সর্বন্রই 
ভঙ্গনপ্রধান ৷ বরোক্তর প্রয়োগে কবি নিঃসন্দেহে নিপুণ | নকন্তু তাই বাঁলয়া ইহা 
যে ব্যঞ্জনাহীন, তাহা নর । প্রেমের সক্ষম সৌনার্য ও ভাক্গভশীরতা অনেকগীল 
শ্লোকে মা্জাঁসত। প্রেমবণ্চিতা নাবীর ভীন্তগুল স্থানে স্থানে আতি করুণ । 
যেমন এই খেদোন্ত £ 
অনয়ন পথে তিষে ন বাথা যথা দৃশ্য এব দষ্প্রাপে | 
মলানৈব কেবলং নাশি তপনাঁশলা বাসরে জহলাতি ॥ ২৬ 
প্র যতাঁদন নযনপথে থাকেন না, ততাঁদন তত দুঃখ হয না, ঘত দুঃখ 
দশা হইনাও দপ্প্রাপ্য হওয়াতে ; সূর্যক।'ত মাঁণ 'দনে দগ্ধ হয়, রান্রিতে ম্লান । 
গেবধন আচার্য নিঃস্বাথ আদর্শ প্রেমের কথাও বাঁলযাছেন | যাহা উত্তপ্ত 
কবে না, স্নেহ শোষণ করে না, ?নবাঁপত হয় না, "নাশ নশি উজ্জল থাকে, রত্বু- 
প্রদীপের মত তাহাই আদশ প্রেমা- 
নোত্তপতে ন স্নেহং হর।ত ন ীনর্বাতি ন মালনো ভবাতি । 
তস্যো্জবলা নাশ নাশ প্রেমা রতুপ্রদীপ ইব 1 ৩১৭ 
গোবধন আচার্য অনেকগ্ীল শ্লোকে মানবায় প্রেমের ভাব ও অনুভাব "দিয়া 
দেবতার প্রেম বর্ণনা করিয়াছেন ৷ দেবায়ত প্রেমের যুগল হর-পার্বতী, 1বফু-লক্ষী 
ও রাধাকষ্ক । সে প্রেমেও মানব প্রেমের উল্লাস, নৃত্যচাপল্য ও বেদনা । হর প্রেনোন্মজ্জ, 
পার্বতী ও লক্ষী ভোগে উদ্দাম, কৃষ্ণ শঠ, রাধা ভাবময়ী । রাধার অপ্রগল্ভ 
বকবোন্ততে করুণ প্রেমসৌভাগ্ের গর্ব ধাঁনত । রাধা শুনলেন, মথুরায় রুষ্ধের 
অগভষেক সম্পন্ন হইয়াছে, নানা তাঁর্ধের জলে রুষ্জের মস্তক আঁভাযঙ্ক হইয়াছে । 
এই সংবাদে রধা কোন কথা বাললেন না, শুধূ গর্বসজজল দল্টতে নিজের চরণ 
কমলের প্রত দ্যান্টপাত কাঁরলেন। 
রাজ্যাঁভষেক সাঁলল ক্ষাঁলত মৌলেঃ কথাস কুষ্ণয় । 
গবভর মন্থরাক্ষী পশ্যাত পদ পংকজং রাধা | ৪৮৮ 
-ভাব এই যে, যে মস্তকের আজ রাজ সম: র, তাহা একাঁদন এই রাধা চরণে 


নত হইয়াছে । 


১০০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালণর উত্তরাধিকার 


তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, লোকজগতের প্রেমকবিতা রুমে ক্রমে দেবলোকের 
সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। নরলোকের প্রেমের নেপথ্য-বিধানদ্বারা অধ্যাত্ম প্রেমের 
প্রসাধন 'নম্পন্ন হইয়াছে । লৌকিক প্রেম কেন্দ্রাতিগ হইয়া দেবদেবীর প্রেমে পাঁরণত 
হইয়াছে এবং প্রারত নায়ক-নায়িকার হ্ছান আধকার করিয়াছেন হর-গোঁরী, কিংবা 
রাধা-কুষ | 
” প্রেমের এই দেবায়ন সার্থক রূপ পাঁরগ্রহ কাঁরয়াছে, গৌড়ের রাজা লক্ষরণসেনের 
অপর সভাকাব জয়দেবের “াীতগোবিন্দ, কাব্যে । কাব জয়দেব কেন্দুবিহ্ব গ্রামে 
জন্মগ্রহণ করেন । তাঁহার স্ত্রীর নাম পদ্মাবতী | “পদ্মাবতী চরণচারণচক্রবত+...... 
জয়দেবঃ কবিঃ | গীতগোবিন্দ 'মধুরকোমলকান্তপদাবলী'_- অর্থাৎ উহা মধুর, 
কোমল ও সন্দর পদাবলাতে গ্রাথত ॥ 
গীতগোবন্দের বিষয় রাধারুষের বসম্তরাস 1"এই কাব্য নায়ক, নায়কা বা 
সথীর উত্তর-প্রত্যুন্তর ছলে নাটগীতের ধরনে রচিত । ইহা সঙ্গীত-প্রধান ৷ কাব্যের 
অমূল্য সম্পদ এই গানঃ উহা গীতিকাঁবতার মত ধ্দরভাবের প্রকাশে বত্রুত। 
গীতগোবিন্দ দবাদশসর্গে ।বভন্ত ৷ সর্গগু?লর নাম যথাক্রমে সামোদদামোদর, অকেশ- 
কেশব মগ্ধমধুসুদন, 1স্নণ্ধ মধুসদন, সাকাত্ক্ষ পু“ডরাকাক্ষ, ধৃজ্ট-বৈবুণ্ঠ, নাগর 
নারায়ণ, বিলক্ষ লক্ষমীপাঁত, মুগ্ধমূকু'দ, মুখ্ধমাধব, সানন্দ গোঁবন্দ ও সমপ্রীত 
পাঁতাম্বর ৷ 
সূচনায় এই মঙ্গলাচারণ শ্লোক ৪ 
মেতৈমে দুরমম্বরম: বনভুবঃ শ্যামলস্তমালদ্রুমৈ- 
নন্তং ভীরুরক্রংত্বমেব তাঁদমং রাধে গৃহং প্রাপয় । 
ইত্থং নন্দানদেশতশ্চালতয়োঃ প্রত্যধৰকুঞজদ্রুমং 
রাধামাধবয়োজয়1'ত যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ ॥ [ গীতগো, ১.১ 1 
_অদ্বর মেঘে মেদঃর (স্নিগ্ধ ), বনভ্বীম তমালদ্রুমাকপর্ণ হওয়ায় তমঃশ্যামল, 
রাঁন্রর আগমনে ভীত এই কষ্- হে রাধে, তুঁম ইহাকে গৃহে লইমা যাও । নন্দের 
নির'শে তাহারা পথপ্রান্তের কুগ্তাভমুখে চলিলেন এবং যমুনাকুণে রহঃকৌলিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন । রাধামাধবের এই গোপনলালার জয় । 
ইহার পর কাব-পাঁরাচিতি, হারস্মরণ, কবি-প্রশাস্ত ও বিখ্যাত প্রলয়পয়োধিজলে 
ধৃতবানীস বেদন:-আদি দশাবতার চ্তোন্র ।”মূল কাব্যের আরম্ভ অপব* বসম্ত 
বর্ণনা লইয়া £ সখী আসিয়া জানাইলেন, 
লালত লবঙ্গলতাপাঁরশীলন কোমল মলয়সমীরে 
মধুকর 'িকরকরম্বিত কোকিলকউজত কুঞ্জকুটীরে । 
বিহরাঁত হরিরিহ সরস বসন্তে 
নৃত্যাত য্বতিজনেন সমং সখি নিরাহজনসাদুরন্তে ॥ [গীতগো, ১.২৮] 
সামোদ দামোদরের আঁভরাম বেশ £ চন্দনচণচ'ত নীলকলেবর পণতবসন বনমালণ। ॥ 
[তান যেন ম্ার্তমান্‌ শঙ্গার [ শঙ্গারঃ সাথ ম্তিমানিব ]1 শ্ানয়া দীনা রাধ 
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সখীর নিকট রুষের সহিত তাঁহার শারদরাসের মধুর স্মৃতির 'রসোদ্গার' কাঁরয়া 
বাঁললেন, সাঁখ, তাঁহাব সাঁহত মিলনের ব্যবদ্থা কর। 
রুষ্ণও ওাঁদকে রাধাকে হৃদয়ে ভাবিয়া অন্য ব্রজ স্মন্দরীদের ত্যাগ কাঁরয়াছেন £ * 
কংসারিরাঁপ সংসারবাসনাবন্ধ শৃঙ্খলাম: । 
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ রজসন্দরীঃ ॥| [ গঁতগো. ৩.১ ] 
এবং অনুতপ্ত হৃদষে রাধার জন্য বিলাপ করিতেছেন ঃ “কিং ধনেন কিং জনেন 
পিং মম সুখেন গহেণ? । এমন সময়ে সখী আপিয়া রাধার বিরহাবস্থার বর্ণনা 
কারতে লাগলেন । রাধা আজ এনন্দতি চন্দনামন্দীকরণমন্যাবন্দাত খেদমধীরম্‌ |, 
| গীত. ৪.১] শুধু তাই নয, রাধা এমন রুশ হইযা 'গিয়াছেন যে, স্তনার্পত 
হারও ভারা বাঁলয়া মনে কারতেছেন, তাঁহার মুখে শুধু হরিব নাম, * 
হারারাঁত হাঁরাঁরাতি জপাঁতি সকামম- 
[বরহবাহত মরণেব নকামম্‌ 1 [৪১9 ] 
কুষ্ণ রাধাকে কুঞ্জে লইয়া আসতে বাঁললেন । সখা রাধাসমীপে উপাস্থুত হইয়া 
কষ্ণের বিরহদশার বর্ণনা কাঁরলেন £ “সখ হে সীদাতি তব 'বরহে বনবাল*” এবং 
আরও বাঁললেন, 'রাঁতসুখসারে গতমাভসারে মদনমনোহরবেশম ১ প্রতীক্ষায় তান 
অধীর, পন্র পতনের শব্দেও তিনি সচকিত £ 
পাঁতিত পতন্রে াবচাঁলত পন্রে শীকত ভববদুপযানম্‌ । 
রচয়াত শয়নং সচাঁকত নয়নং পশ্যাতি তব পন্থানম্‌ ॥। | গীতিগো, &-১০ ] 
[কিন্তু মিলনে উৎকশ্ঠিতা হইলেও রাধা 'ীবলহে শান্তহীনা, তান 'গন্তুমশস্তা” । 
সখা কষ্চকে গিয়া সে কথা জানাইলেন, আর জানাইলেন রুষ্*-সঙ্গমের জন্য বানক- 
সাঁত্জকা রাধার ভ্রমময়? প্রলাপ-চেম্টার কথা ৪ রাধা যোঁদকে তাকান হ'রিকেই দেখেন, 
হরি আসিয়াছেন মনে কাঁরয়া অন্ধকারকেই আলঙ্গন করেন [ ষষ্ঠ সর্গ ]1 এঁদকে 
হরাবরহে রাধা সত্যই উচ্চাঁবলাপ কাঁরতেছেন ; হায়, বৃথাই আমার রূপযৌবন, “মম 
মরণমেব বরমত । প্রত্যাগত সখ্খীকে দৌখয়া এই 1বলাপ আরও কবৃণ, আরও সোচ্চার 
হইয়া উঠল ; রাধা বাঁললেন, 'নিশ্চয হরি আজ অন্য কোন ভাগ্যবতাীকে তৃপ্ত কারতে- 
ছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তন “বহুবল্পভ” এই ভাবয়া আবার তাঁহার সাঁহত মিলনের 
জন্য উৎকণশ্ঠিত হইলেন [ ৭ম সর্গ 11 প্রভাতে আসলেন রুঞ্ক । তখন মদনানলে 
জজীরত খাঁভতা রাধার মানিনী অবস্থা । ক্রুদ্ধ কটাক্ষে তান কষ্কে বালতে 
লাগিলেন, সারারাত জাগয়া তোমার নয়ন রন্তবণ“ ধরণ কাঁরয়াছে, আলস্যবশে চোখ 
চলন্ডল, |. “অলস নিমেষং 7, 
হাব হরি যাহ মাধব ঘাঁহ কেশব মা বদ কৈতববাদম: | 
তামনুসর সরসীরুহলোচন যা তব হরাঁত বষাদম: ॥। [ গীতগো, ৮.২] 
নবমসর্গে কলহান্তরিতা রাধার প্রতি সখীর উপদেশ, "ম, পাঁরহর হারিমাতি- 
শয়রূচিরম্‌ ।' দশমে মুগ্ধ মাধবের রাধার মানভঙ্গের প্রয়াস ৷ আতি বিখ্যাত রই 
অনুনয়োন্ত £ 
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বদাস যদ 'কিপ্গদাপ দম্তরুচি কৌমুদী 
হরাতিদর 'তিমিরমাতি ঘোরম্‌ । 
স্ফূরদধর সাঁধবে তব বদন চন্দ্রমা 
রোচয়তি লোচনচকোরম্‌ ॥। 
প্রয়ে চারুশশীলে মু মায় মানমানদানম্‌ | 
ত্বমসি মম ভূষণং ত্বমীস মম জাীবনং 
ত্বমাস মম ভবজলাধি রত্বম ।*- 
সমরগরলখণ্ডনং মম শিরাঁস মণ্ডনম- 
দেহ পদপল্পব মুদারম্‌ । 1 ১০, ২, ৪, ৮. ] 
একাদশে পুনরায় সখাঁর অনুরোধ এবং মানান্তারতা রাধার কুঞ্জগৃহে গমন । 
কষ্ণের তখন চম্দ্রর্শনে তুঙ্গতরঙ্গ জলানাধর মত অবস্থা ৷ রাধারও '"প্রয়তমদর্শনে 
স্বেদান্ত সহ্য ভাব। এই অবস্থায় লঙ্জা লজ্জা পাইয়া দূরে অন্তাহ্ত হইল 
[“সলজ্জা লঙ্জাপি ব্যগমদাঁতদূরং মৃগদশঃ, ]1 দবাদশসর্গে সংপ্রদত পণীতাম্বরের 
সাহত রাধার ?মলন | রাতি-বিলাস ও বিবলাসান্তে “পন্রলেখা রচনা এবং প্রার্থনা 
দ্বারা কাব্যের পারসমাপ্তি |. 
জয়দেবের কাব্য আঁতি মধুর । ভাষা সুললিত, পরিমাজিতি ও শ্রাতসূখকর । 
মাধবীক মধুর রস-মাধূর্য এই শঙ্গার সারস্বত" এর নিকট পরাভূত । এই কাব্যে 
মানবপ্রেমের দেবায়ন সংপ্রাতাষ্ঠত । লৌকিক 'বভাব এখানে রাধা-কষেে পাঁরণত, 
লৌকিক প্রেমানুভাব এখানে দেবশঙ্গারানুভাবে রূপান্তারিত । জয়দেব স্পম্ট কাঁরয়াই 
বাঁলয়াছেন, এই কাব্য হরির বিলাস-বর্ণনা | ইহা শ্রবণে হৃদয় সরস হয় । 
যাঁদ হারিস্মরণে সরসং মনো 
যাঁদ বিলাস কলাসু কৃতূহলম্‌ । 
মধুর কোমলকান্ত পদাবলণং 
শৃণু তদা জয়দেব সরদ্বতীম্‌ | [ গীত, ১.৩] 
কাব্যমধ্যে এবং কাব্য শেষেও জয়দেব একথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন যে, এই 
প্রেমগীতি ( উজ্জহলগীতি” ) 'হারচরণ স্মত সার? । 
এই কাব্য হইতে বৈষ্বধর্মে রাধার সপ্রাতষ্ঠার ইতিহাসাঁটও অবগত হওয়া যায়। 
পূর্ববতাঁ প্রেমকাব্যে রাধা সাধারণ নায়কা, গীতগোণবন্দে রাধা কুফর সংসারবাসনা- 
বন্ধ শৃঙ্খলা” ; লোকজগতের নায়কা এখানে প্রায় “মহাভাবময়শ' রূপে চাত্রতা । 
জয়দেবে আসয়া যে প্রেমধারার প্রবল উচ্ছ্বাস কল্োলত হইয়াছে, সেই ধারাই 
প্রবাহত হইয়াছে বাংলার নৈষ্ণবপাদাবলীতে । প্রেম-কাঁবতার ণবরতনোতহাসে জয়দেব 
একাঁট সীহাচিহ্ন | 
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(11) নীতি কবিতা 
আধুনিক গাঁতিকবিতায় নতি কবিতার স্থান নাই । কারণ, নীতি কাঁবিতা ব্যন্তি- 
নিষ্ঠ নয়, বস্তুনিষ্ঠ ; ইহাতে নানাপ্রকার হিতোপদেশ, নীত বা তত্বকথা থাকে । 
কিন্তু সংস্রতে নীতিকবিতাও গণাতকাবিতার অন্তভূক্তি । সেখানে ইহাকে বলা হইয়াছে 
“সুভাষিত" বা “সদহন্ত? | 
ভারতীয় কাব্য নীতপ্রধান। বৈদিক যুগ হইতে শুরু কাঁরয়া পুরাণে, 
ইতিহাসে (রামায়ণ-ঘহাভারত), কথাসাহত্যি, মহাকাব্যে কত যে নীতবাক্যের সমাবেশ 
করা হইয়াছে, তাহার সংখা করা দুষ্কর । জাতক, পণ্চতন্ত্র, হতোপদেশ নীতিকথার 
ভান্ডার । এই সক্ল নশীতিকথায় কেবল তব উপদেশ াবতরণ করা হয় নাই, সামীগ্রক 
ভাবে জীবন-যাপনের জন্য সাম-দান-দণ্ড-ভেদাদর কথাও বলা হইয়াছে, বলা হইয়াছে 
চতৃব্বর্গের অন্তর্গত ধর্ম, অর্থ ও কামের বথাও | কাম-নথা স্বত'নুভাবে শক্গারাত্মক 
কাঁবতার অন্ঙভূক্ত হইধাছে ; ভাব ধঙথাদন কথা ন1৩ক'বতাব মধ্যে ধনা হইয়াছে । 
এই কাঁবতাগণ একপ্দকে যেনন জীলনের বহ্দাবপ্চত আভিজ্ঞতা, ভূবোদর্শন ও 
বহুদর্শনেব কথায় ভাবসস্দ্ধ, তেমনই প্রবাশভাঙ্গর কুশলতাঘ মনোহর । নীতি 
কাঁবতাগুলকে বলা যায়, ভালভ।বে বপা ভাল কথা অর্থাৎ সু উত্ত সন্ত । পণ্চ- 
তন্ত্রবাব বলেন, 
সভাবতমধদ্রবাসংগ্রহং ন কবো।ত যঃ 
স তু প্রস্তানযজ্ঞেষ্‌ কাং প্রদাসাত দাক্ষণাম্‌ ॥| [ মিন্ব সম্প্রাপ্তি ] 
ব্ডুতঃ প্রস্তাব-যজ্ছের দ'ক্ষণা সুভাষিত, ইহা সদালাপীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ । শুধু তাই 
নয়__অর্থ-তরন্যাস, অপ্রস্তুতপ্রশংসা, দ.স্টান্ত প্রভাত বাব্যালঙ্কার সান্টতে স্যান্তর 
গুরুত্ব অসাধারণ | 
নীতি কাঁবতাবলঈর ভতর চাণক্যম্লোক বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ॥ চাণক্য- 
শ্লোকের প্রচীলত নংগ্রহ ?নঃসন্দেহে অবর্চীন । তথাপি ইহা হইতে নীতকাঁবতার 
স্বরূপপ্ররাত সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যায় । চাণক্যনী'ত ?বশেষ্ভাবে ন্যায়শাস্ত 
অনুগামী £ 
১. নদীনাঞ নখীনাণ্ শাঙণাং শস্ত্র পাণনণাং | 
বিশ্বাসো নৈব কর্তবাঃ ম্ত্রীঘূ রাজকুলেষু চ ॥। 
২. উপকার গৃহীতেন শব্রুণা শব্রুমুদ্ধনেৎ । 
পাদলগ্নং করছ্ছেন ক'টকেনৈব কণ্টকম: ॥। 
বরর:চর নামে প্রচাঁলত 'নগীতরত্ব' সা?হত্য জগতে সুপাঁরাচিত। কাঁথত আছে, 
ইনি ছিলেন *বক্রনাদত্যের নবরত্বেব অন্যতম রত্ব। বররুচিব এই শ্লোকগ্াল 
বহুখ্যাত ৪১ ৃ 
০ 
১. রাজরু্চ ঘোষ সম্পাঁদত “সবার্থূর্ণচন্দ্র (৬৯ সংখ্যা) হইতে সংগৃহীত। 
আঁত প্রচালত বোধে শ্লোকগ্র্ীলর অনুবাদ দেওয়া হইল না। 
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১, ইতর পাপফলানি যথেচ্ছয়া বিরত তান সহে চতুরানন । 
অরাঁসকেষ্‌ রহস্য নিবেদনং শিরাঁস মা লিখ মা লিখ ॥ 
২. সংসার বিষবৃক্ষস্য দ্বে এব রসবং ফলে । 
কাব্যামৃত রসাস্বাদঃ সঙ্গমঃ সজনৈঃ সহ ॥ 
৩. অগাধজলসপ্ঠারী বিকার ন চ রোহতঃ । 
গশ্ড্ষজল মান্রেণ সফর ফরফরায়তে || 
৪. মাঁণলুশ্ঠাত পাদেষু কাচঃ ?শরাস ধার্যতে ৷ 
যথেৈবাস্তে তথৈবাম্তাং কাচঃ কাচো মাঁণ মণঃ ॥। 
ভর্তহরির 'নীতিশতক”'১ আর একাঁটি অম.ল্য সম্পদ । ইহা 'কাগদাধিক 
শতশ্লোকের সমষ্টি | শ্লোকগাঁল জ্রানগভীর ; কোন কোন শ্লোক প্রবাদে পাঁরণত 
হইয়াছে । এই শ্লোকগ্াল লক্ষণণয় £ 
১, জয়ন্তি তে সক্লাতনো রসাঁসদ্ধাঃ কব+শবরাঃ | 
নাঁস্ত যেষাং যশঃকায়ে জরামরণজং ভয়ম ॥॥ 1 নীতি. ২৪] 
_রসাঁসদ্ধ কাবগণই ধন্য ; তাহাদের যশঃকায়ে জরা-মরণের ভয় নাই 1২ 
২. সংহঃ শিশুরপি নিপতাঁত ম্দমীলনকপোলভিভ্তিষু গজেষু । 
প্রচুতারয়ং সন্ববতাং ন খল. বয়স্তেজস্য হেতুঃ ॥ [ নীতি. ২৮ ] 
_সিংহশিশু [িশ্‌ হইলেও মদমত্ত গজকে আব্ুমণ করে ; বলবানের প্রকাঁতিই 
এইরূপ ; বয়সের তারতম্য তেজের কারণ নয় । 
৩. ভবন্তি নগ্রাস্তরবঃ ফলোদ্গমে 
নবাম্বাভর্ভূম গবলাম্বনো ঘনাঃ | 
অনুদ্ধতাঃ সংপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ 
স্বভাব এবৈষ পরোপকারিনাম্‌ ॥। [ নীতি. ৭১ ] 
_ফলভারে বৃক্ষ নামত হয়, নবজলভারে মেঘ ভূমিতে নাময়া আসে, সং- 
পুরুষগ্ণণ এম্বর্ষে অনুদ্ধত থাকেন, পরোপকারী ব্যক্তিদের এইই স্বভাব । 
রাজার ভর্তহার কর্মবাদের উপর জোর 'দয়াছেন। যংদও তান বলেন, 
'যৎপুবং বাধনা ললাটলাখতং তন্নাধজতুং কঃ ক্ষমঃ,, তথা প তানি স্বীকার করেন, 
“ফলং কময়িত্তন--_ভাগ্য বা ললাট'লখনও পূর্বজন্মের সত কম“ফল । 
কুসুমদেব সংগৃহীত “দ্টান্তশতক” গ্রন্থথাঁনও হিতকথার আকর। সাধারণ 
উত্তিদ্বারা ইহাতে এক একটি 'বশেষ উন্তি সমার্থত হইয়াছে । যেমন, 
১. স্বগাতীয়ং ?বনা বৈর ন জযাঃ স্যাং কদাচন । 
[বনা বজ্জমাঁণং মুস্তামাঁণ ভেব্যঃ কথং ভবে || 


১. 'নর্ণয়সাগর প্রেস হইতে মুদ্রিত সংস্করণ । 
২. মধূস্‌দনের 'যশেব মান্দর' কাঁবতাও এইভাবের প্রাতিধাঁন । 


সংগ্রত রসসাহিত্য ১০৫ 


--সজাতীয় ছাড়া শত্রুকে জয় করা যায় না, ব্লজমণি ব্যতীত কি মু.স্তামাণ ছিদ্র 
করা সম্ভব ? 
২. নয়েনাতকুরিতং শৌধং জয়ায় নতু কেবলম্‌ । 
অন্যয্যস্তং 'বিষং ভুত্তং পথ্যং স্যাদন্যথা মৃতিঃ ॥। 
-শৌর্য নয়যুক্ত হইলেই জয়ের কারণ হয়, অন্যথা শূরত্ব বিপরীত ফল দান করে ; 
বিষ অন্যবস্তু সংযোগে ভুন্ত হইলে 'হতকর পথ্য হয়, নচেৎ তাহা মৃত্যুর কারণ । 
রাজা লক্ষ়ণসেনের ধর্মাধ্যক্ষ হলায়ুধের নামে গ্রচ।লত ধর্মীববেক'-এর নামও এই 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । ইহার অনেকগ্ীল সঠাস্ত বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত । “ধর্মস্য 
সক্ষযাগাঁতি,, “িন্রা গাঁত কর্মণাম”, পদৈবী 'বাঁচন্রাগাতিঃ,, 'লাভঃ পরং গোবধঃ,, ফলেন 
স্পারিচীয়তে', তো ধমদ্ততোজয়ঃ, প্রভৃতি পৌরাণক স্যান্ত পৌরাণিক প্রসঙ্গদ্বারা 
ইহাতে সমার্থত হইয়াছে । 

সংস্কত সাহত্যে এইনৃপ অসংখ্য নীতি কাঁবতা আছ । কবিদের নব নব 

আভজ্ঞতা ও প্রটৌন্তি দ্বারা যূগে যুগে ইহার সংখ্যা বাধত হইয়াছে । 


(15) ধর্ম ও ভন্তিভাবের কবিতা 

সংস্কত গীতিকাবতার একাঁট অংশ ধর্ম ও ভান্তভাবের ববিতাদ্বারা সমদ্ধ । 
স্তুতামশ্রা প্রার্থনায় এই কাঁবতাগ্ঁল আনেগকান্পত । ০ হিন্দু জীবনের 
অন্যতম আকাতি বৈরাগ্য, শরণাগাত ও »হন্তর আলীম ধব'নত হইয়াছে । হিন্দু- 
জীবনের এক আক্তি যেমন ভুত তেমনই অন্য আকু'ত টি । সংস্কৃত ভান্তুমূলক 
কবিতায় ভুন্তির আকাত্ক্ষা বান্ত হয় নাই, হত হইয়াছে শুধু ম্ন্তর আকাংক্ষা | 
এইাদক হইতে বৈদক ও পৌরাণক স্তোন্র কাবতা হইতে ইহাদের স্বাতল্জ্য আছে । 

স্তোন্রকবিতার আদ উৎস বোঁদক সন্ত । কি'তু বোদক সংস্তে শ্রীকামনা অর্থাৎ 
জাগতিক প্রেয়বস্তুর কামনা একট প্রধান স্থান আঁধার কাঁরয়া আছে । পুরাণের 
স্তুতিগুলিতেও ম্হান্তকামনার সাঁহত ভূন্তিকামনা প্রকাশিত হইয়াছে । শ্রীন্রীচণ্ডীর 
নারায়ণ স্তুততেও রক্ষাপ্রার্থনায় দে প্রার্থনার কথা আছে । কন্তু সংস্কত 
স্তোন্র বা ধর্মমূলক কাবতাগ্ঠীল একান্তভাবে বৈরাগ্যের সুরে বাঁধা । জাগ।তক ভোগ- 
সুখের প্রাতি বিরান্ত, পাঁর৫ব কামনার অসারতা প্রদর্শন করাই এই স্তোন্র কবিতা- 
গুলির বিশেষত্ব । অন্তরের এই কামনা অত্যন্ত আবেগানীবদ্ধ । পৌরাণিক স্তোত্রা- 
বলীতে আবেগ ও ভান্তর প্রকাশ থাকলেও উহার প্রকাশভঙ্গীতে শিজ্পীমনের স্বাক্ষর 
নাই ; সংস্কৃত ভান্ত স্তবগুদীল সংস্কত কাব্যপীতাসদ্ধ । ছন্দের ঝকারে ও সহনবাশ 
চিত শব্দের প্রয়োগে উহাদের মধ্যে সচেতন 'শজ্পী-মানসের প্রকাশ আত স্পণ্ট । 

এইর্‌প স্তোন্ররচনায় সব্ধগ্রে উল্লেখযোগ্য শৎকরাচাষেরি নাম । শত্করাচার্য 
মায়াবাদী দার্শনিক | [কন্তু লোক ব্যবহারের জন্য তিনি প্রপণ্চজগতের একাঁট সুদীর্ঘ 
অধ্যারোপত অবস্থাও স্বীকার কারিয়াছেন । 'এই ব্যবহারক ₹৬রর জন্য প্রয়োজন 
জা, জপ, ভান্ত ও প্রার্থনা । 'বাঁভন্ন মার্ততে প্রকট ঈশ্বরের নিকট আত্মসমপণ, 
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4 
ভন্তি বিলাসত চিত্তে তাঁহাব নাম স্মরণ ও গুণ কীতন এই স্তরের উপাসনা ॥ 
শঙ্করাচাষের স্তোন্্ কাঁবতায় এঁকাঁন্তক ভন্তি ও আত্মীনবেদনের সুর বাঁজয়া 
উঠিয়াছে । 

শঙকরাচা নাকি ছিলেন শ্রীবিদ্যার উপাসক | মহাশান্তর শ্রীরূপে প্রকাশ 
বিশেষতঃ যোড়শী (ন্রপুর।), অনপপৃণণি লক্ষমী, সরদ্বতী প্রভৃতির মধ্যে । আচার্ষের 
ভীন্তমূলক কাবতার আধকাংশ এই সকল দেবাঁব বন্দনা । "ন্রপুরা, ললিতা, মীনাক্ষা, 
ভ্রামরী, শারদা, অম্বা, ভবানী রূপে যানি ?ব*বশান্ততে প্রকট, শৎকরাচার্য আত দীন- 
ভাবে তাহাদের চরণে শরণ প্রার্থনা কাঁরয়াছেন । রচনায একাঁদকে ফ:টিধা উঠিয়াছে 
সোন্দযর:পিণী দেবীর 'ি*বাবমোঁহনী মূতিণ অপরদিকে ভন্তহদয়ের সকাতর 
মিনাত । যেমন এই ত্িপুরাসহন্দরী স্তোত্রাট £ 

বদদ্ববনচারণীং মুান-কদম্ব-কাদ।ম্বন+ং 
1নতম্বাজতভূধরাং সুবাঁনতাম্বনী সৌবতাগ । 
নবাম্বুরুহলোচনামাঁভন্বাম্ব দ শামলাং 
ন্রলোচনণকুট্াম্বনীং 'ভ্রপৃবসহন্দবামাশ্রষে ॥। 

-_।যাঁন কদম্ববনচাবণী, যান মুীনগণের হদয়ে মেঘমালাস্বরূপ, যাহার নিতম্ব 
ভূধরাঁজত, যিনি সরকন্যাসোবিতা, নবোদ্ভিন্ন কলেব মত যাঁহার নয়ন. নব ন"রদের 
মত 'যাঁন শ্যামল-_ভ্রিলোচম গাঁহণশ সেই £িপুব্যুন্দরীব আম আশ্রয় হণ কাঁব। 

সৌন্দযবর্ণনা ও ভাবব্ঞজনার দি হইতে শঙ্কর্চার্ধেব 'সৌশদর্যলহরী" বা 
“আনন্দলহরী” অপ কাব্য দ্ুষ্টব্য. এই গ্রহ্থেন ১ম খণ্ড ] 

শঙ্করাচাযের কতকগুলি মাতৃস্তবে সতানের সকাতব আত ধ্বনিত হইয়াছে । 
মীনাক্ষীদেবীর উদ্দেশ্যে মাং পাহি মশনা।দ্বকে শাবদাদেবীব উদ্দেশ্যে ভিজে. 
শারদামম্বামজন্্রং মদদ্বাম বাকু'তগৃল মনোবম । কাঁবর দশনাতি চরমে উঁতিয়াছে 
ভবান্যন্টক স্তোন্রে' 

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুন দাতা 

ন পুক্রো ন পত্রী ন ভৃত্যে ন ভরতাঁ। 
নজায়া ন বিদ্যা ন বান মমাষ্তে 
তদেকা গাঁতস্ত্বং গ'তসত্বং ভবা।ন ॥। 

_আমার পিতা নাই, মাতা নাই ; বন্ধু নাই, দাতা নাই ; পত্র নাই, পাত্রী 
নাই ; ভৃত্য নাই, ভর্তা নাই; জায়া নাই, 'বদ্যা নাই-বাঁত্তও নাই; আছ 
তুম একা । ওগো ভবান, তুমই আমার গাঁত, তুমিই আমার গাত। 

ববাদে-বিষাদে, প্রমাদে-প্রবাসে, জলে-অনলে, পরতে শত্র *ধে' বা অরণ্যে তানই 
একমান্র শরণ্য । পদে পদে যেমন শরণাগ্াতি, তেমনই আবার কোন পদে অনুষোগ- 
অভিযোগের সুর । দেব্যপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রে প্রপাত্তর সাহত এই মদ অনুযোগ £ 

পাঁথব্যাং পত্রাস্তে জনান বহবঃ সামন্ত সরলাঃ 
পরং তেষাং মধ্যেইবিরল-তরলোহহং তব সুতঃ । 


সংস্কত রসসাহিত্য ১০৭ 


মদীয়োহহং ত্যাগ সমৃচিতমিদং নো তব শবে 
কুপুন্রো জায়তে কঁচদাপ কুমাতা ন ভবাঁত ॥ 
ওগো জনান, এজগতে তোমার অনেক সন্তান আছে ; সকলেই সরল, আমিই 
একমাত্র চণ্চল ( তরল )। তাহার জন্য আমাকে ত্যাগ করা উচিত নহে, কারণ, কুপন 
অনেক হয়, কিন্তু মাতা কখনও কৃমাতা হন না। 
শত্করাচার্যের শবাপরাধক্ষমাপন” স্তোতব্রাটর ধুবাল্তক পদের ক্ষন্তব্যো 
মেহপরাধঃ শিব শব শিব ভোঃ জ্রীমহাদেবশদ্ভো? ধানাটও আত করুণ । 
আচার্য শঙ্করের রচনার প্রধান লক্ষ্য দ্বৈতবাদের মধ্য 'দিয়া অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠা । 
অনেকগ্যাল কবিতায় সংসারাসান্তর প্রাত আত কাঁঠন মোহমুদ্গর উদ্যত হইয়াছে । 
সংসারের আসান্ত ও সম্ভোগ যে মাম়া-_ জীবন ঘষে আঁতি নম্বর যেগুঁল আপাত 
মনোরম সেগ্াল যে অত্যন্ত কু্খাসত-_তাহার প্রাত অঙ্গলসঙ্কেত রা হইয়াছে । এ 
বিষয়ে শঙ্করাচাঝের 'মোহ-মুদ্গর ভোগবৈরাগ্যের রাগে অনুরাঁঞজজত একাঁট বিশিম্ট 
কবিতা । ইহা পজখাঁটকা ছন্দে রচিত এবং প্র'তাট শ্লোব যেন সুকতিন বজনাদ £ 
১. মুড জহি ধনাগম তৃষ্ণাং কুরু তন্হবহদ্ধে মন'স বিতৃফাম, | 
যলভসে নজকমেপাত্তং বিত্ত তেন িনোদয় [চত্তম্‌ || 
২, অর্থমনর্থং ভাবয় [নত্যং নাস্ত ততঃ সুখলেশ সত্যম । 
পুন্রাদীপ ধনভাজাং ভীতিঃ সব্বতৈষা কাঁথতা নীতিঃ ॥ 
৩. কা তর কা'তা কস্তে পুন্রঃ সংসারোহয়মতণব 'বাঁচন্রঃ 
কস্য ত্বংবা কৃত আয়াত স্তত্বং 'চ'তয় ত'্দদং ভ্রাতঃ | 
5. মা কুরু ধনজনযৌবনগর্বং হরাঁত নিমেষাৎ কাল স্ব । 
মায়ানয়ীমদমাখলং 'হত্বা লক্ষপদং প্রাবশাশহ বাদত্থা || 
নালনাদলগত জলমণ্ততরলম্‌ তদ্বজ্ঞ বনম+তিশয় চপলম্‌ । 
বাদ্ধ বাধ ব্যালগ্রস্তং লোকং শোকহতণ্চ সমস্তমং ॥ 
৬. তত্বং চিন্তয় সততং ত্তে পারহর +চন্তাং ন*্নর 1বন্তে । 
ক্ষণীমহ সঙ্জন সঙ্গীতরেকা ভবাত ভবার্ণব-তরণ নৌকা ॥। 
ইহার পর আরও আছে £ আছে লোকের তাড়না, আত্মীয়স্বজনের স্বার্থলোভ ও 
আশার রঙীন নেশার কথা । আশার ি শেষ অছে ? 
কালঃ ব্লীড়াঁত গচ্ছত্যায়ু স্তদাঁপ ন মুত্যাশা বায়ুও ॥ 
শত্করাচার্যের এই বৈরাগ্যাবধূর উদাসীনতার ভাবই পরবতী'কালের বাংলা বৈষ্ণব 
প্রার্থনার পদে এবং শান্ত গীতাবলীর 'নির্বেদাকাক্ক্ষায় সুর যোজনা করিয়াছে । 
এই প্রসঙ্গে একাঁট কথা স্মরণ রাখা প্রশম্নোজন । শঙ্করাচার্য বৈরাগ্যের কথা 
কাঁহয়াছেন বটে, 'িণ্তু অকমাঁ হইতে বলেন নাই । শত্করপ"থীই পরম ওদার্ষে এই 
শেষ কথাটি বাঁলতে পারেন, 
মাতা মে পাবর্তী দেবী পতা দেবো মহেম্বরঃ | 
বান্ধবাঃ শিবভস্তাশ্চ স্বদেশো ভূবনন্রয়ম্‌ ॥ 


১০৮ প্রান ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বিশ্বাত্মবোধে প্রাতষ্ঠিত হওয়াই ভারতীয় ধর্ম-সাধনার মর্মকথা । 

স্তোন্রকবিতার দিক হইতে ময়ূর কবির “ময়ূরাষ্টক' ও “সূর্যশতক" এবং বাণের 
চপ্ডীশতক" উল্লেখযোগ্য । বাণ ও ময়ুর উভয়েই কনৌজরাজ হরবধনের সভাকাঁব 
ছিলেন । কাঁথত আছে ময়ূর ছিলেন বাণের “বশর । ময়ুরাম্টকে ময়ূর বাণ-পত্ধীর 
রূপ বর্ণনা করায় কন্যা রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে আভশাপ দেন এবং ময়র কুষ্ঠরোগে 
আক্রান্ত হন । ময়ূর তখন শতশ্লোকে সূর্যের স্তব করিয়া রোগমুক্ত হন £ ইহাই 
সূযশতক । বাংলা ধর্মমঙ্গলকাব্যের আদ কবিরূপে এক ময়ূরভটর লাম করা হয় । 
ইনি এই “সৃ্যশতক' রচাঁয়িতা ময়ূর হইতে পারেন, কারণ ধমঠাকুর সুফেরও প্রতীক 
এবং তান কুম্তরোগ ভাল কাঁরয়া দেন । ময়্‌রের রচনায় উীন্ত-চাতুর্য ও পাঁশ্ডত্যের 
পরিচয় আছে ।১ 

মনে হয়, বাণের চণ্ডীশতক” সূযশিতকের অনুকরণে রচিত । “চণ্ডীশতক' 
মহিষমার্দনী চণ্ডীর প্রশস্ত | ইহাতে ময়ুর কবর রচনার মত দৃঢ়তা ও পাঁরপাটয 
নাই । শ্লেষ ও অনপ্রাসে রচনা ভারাকান্ত। 

ভান্তমাধূর্য ও আবেগান-কাম্পত প্রকাশভাঙ্গর দিক হইতে আর একখান গ্রন্থের 
নাম উল্লেখযোগ্য, তাহা লীলাশুক 'বিল্বমঙ্গলরুত শ্রীকঞ্চকণমিতি । কণমিতি অপূব 
গ্রন্থ। মনে হয়, গ্রন্থথাঁন দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে লাখত হইয়াছিল। কেহ 
কেহ মনে করেন, ইহার 'তিনাট শতক । যাঁদও “তন?ট শতকই আঁবক্কৃত হইয়াছে, 
তথাপ প্রথম শতকাঁটই ( ১১২ শ্লোকের সমান্টি ) আঁধক প্রচাঁলত । ভভ্তমাল গ্র'থ 
হইতে জানা .ঘানন, 'বজ্বমঙ্গল 'ছলেন দাঁক্ষণাত্যের কুষ্ণবেশ্বা নদীতীববাস ব্রাহ্মণ । 
তান বারাঙ্গনা চিন্তামাঁণর প্রেমাসন্ত ছিলেন। 'পিতৃশ্রাদ্ধের দিন ঝাঁটকাস-কুল রজনবতে 
কাচ্ঠ মনে কাঁরয়া শব আশ্রয়ে নদী পার হন এবং রজঙ্জু মনে কারয়া একটি সপর্পিচ্ছ 
ধারয়া প্রাচীর উল্লখ্ঘন পৃবকক অনুরাগবশে 'চন্তামণর গৃহে উপাঁদ্ছত হন । ঘটনা 
জানতে পাঁরয়া চিন্তামাঁণ তাঁহাকে বলেন, এই অনুরাগ যাঁদ কষে সমীপ'ত হইত, 
তাহা হইলে বিল্বমঙ্গলের জীবন সার্থক হইত | মুহূর্তে *বজ্বমঙ্গলের নন পাঁরবাতিত 
হয় এবং তান তৎক্ষণাৎ কুষ্ণপ্রেমে উম্মত্তবৎ হইয়া বৃন্দাবন যান্না করেন । পথে সোম- 
গার তাহাকে দশক্ষা প্রদান করেন । দীক্ষা লাভ কারয়াও তাঁহার নযন এক বাণকপত্বীর 
রুপে আরুম্ট হয় । তিনি বণকপত্বীর চুলের কাঁটা লইয়া নিজ ঢক্ষু বিদ্ধ করেন এবং 
অন্ধ নয়নে কের মাধুর্য আস্বাদন কাঁরতে করিতে পথ চলিতে থাকেন । কষ 
বালকবেশে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া চলেন । 'বিজ্বমঙ্গল বুঝতে পাঁরয়া কের হস্ত 
ধারণ করেন- কিন্তু কু্ণ বলপূর্বক হাত ছাড়াইয়া লন । তখন 1বজ্রমঙ্গল বলেন, 

হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোহাঁস বলাৎ রুষ্ণ কিমন্ভূতম্‌ | 
হৃদয়াদ্‌ যাঁদ নিযাঁস পৌরষং গণয়াম তে [ কর্ণামৃত. ৩. ৯৬ ] 

ভাগ্বতকার শুকদেব গোস্বামীর মত রুষের মধুর ললা আস্বাদন ও বর্ণনা করার 


১. ৯1715 ০01 98175. 110.-106107 (0. 211). 


সংস্কত রসসাহত্য ১০৯ 


জন্য বিজ্বমঙ্গলকে বলা হয় 'লীলাশুক” । শুকপক্ষীর মতই 'তাঁন যেন নিত্য বৃন্দা- 
বনের মধ্ররসের দ্রম্টা ও উদ্গাতা। বৈষব পদাকতাঁরাও সাধন-ভজনে-কীর্তনে 
“লীলাশুক" । - 
বিজ্বমঙ্গলের শ্লোকাবলী সতাই কর্ণমৃত। শ্রুতিমধুর শব্দ ও লাঁলত পদের 
ঝঙ্কারে ও আবেগস্পান্দত অনুভুতির প্রকাশে ইহার প্রাতাঁটি শ্লোক চমৎকার গীতি- 
কবিতা । প্রথমেই গঃর.বন্দনা, 
চ্তামীণজরয়াত সোমাগরর্গরুগে? 
শক্ষাগুরুম্চ ভগবান: শাখাপিষ্ক মৌলঃ । 
যৎপাদ কজ্পতরুপল্লবশেখরেষু 
লীলা স্বয়ম্বররসং লভতে জয়গ্রীঃ ।| [ কর্ণা, ১.১] 
_চিন্তামাঁণর জয়, হয় গুরু সোমাগারর ; আধ জয় হউক আমার শিক্ষাগুরু শাখ- 
পন্থমৌ?ল ভগ্বানের, তাহার পদকম্পতর শেখরে লীলাসুখ লাভ করেন জয়ন্ত্রী । 
বভ্বমঙ্গল কষ্ণজের মধুর রূপের ভিখারী । মহামধুূর নবীনাকশোর কই তাঁহার 
প্রেমদ? “কামদ? জীবন” ও "জীবিত" । শ্লোকে শ্লোকে সেই মহামাধুরীর বর্ণনা । 
মাধূর্যের সার 1কশোব কের সবই মধুব-অঙ্গ মধুর, আনন মধুর, আত মধুর 
মৃদুহাস__ 
মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো মণধুরং মধুরং বদনং মধুরম্‌ | 
মধুগান্ধ মদুস্মতমেতদহো মধধরং মধ্ররং মধুরং মধুরম্‌ | [কণা ১. ৯২] 
বক্বমঙ্গল এই মাধুর্যে উন্মাদ। তাই প্রাতিক্ষণে তাঁহার ব্যাকুলতাময়শ 
দর্শনোৎকণ্ঠা ৪ 
হে দেব হে দাঁয়ত হে ভুবনৈকবন্ধো 
হে কৃষঃ হে চপল হে করুণৈকাসন্ধো ' 
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভরাম 
হা হা কদা নু ভাঁবতাস পদং দৃশোমে ॥ [ করা, ১, ৪০] 
চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রেমধর্মে বিজ্বনঙ্গলের প্রেম-সাধনার প্রভাব অপাঁরসীম । মহাপ্রভু 
দাঁক্ষণাত্য হইতে কণাম.ত নল করাইয়া আনাইয়াঁছলেন ৷ 1তাঁন ভাবোন্মত্ত হইয়া 
এই গ্রন্থ আস্বাদন কাঁরতেন । মহাপ্রভুর 'শিক্ষান্টকের কাতিপয় শ্লোক কণমিতেরই 
প্রীতধবাঁন । কাঁবরাজ গোস্বামী বলেন, 
কর্ণমৃত সম বস্তু নাহ ন্রভুবনে । 
যাহা হইতে হয় শুদ্ধ কুষ্প্রেম জ্ঞানে ॥ 
সৌন্দর্য মাধুর্য রুষ্চলশীলার অবাধ । 
সে জানে যে কর্ণমৃত পড়ে নিরবাধ ॥ [ চৈ, চ. মধ্য, ৯ ] 


১১০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালণর উত্তরাধকার 


(%) চরর্ণ কবিতার চয়াঁনকা বা কোষকাব্য 

শবাভল্ন বিষয়ে সংস্কত কবিগণ যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রসোত্তীণ কাবতা রচনা কাঁরয়া- 
1ছলেন, পরবরতাঁকালের কোন-কোন কাঁব তাহাদের সংকলন গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন । 
আচার্য 'ক্ষাতমোহন সেন বলেন, “নানা কাবর রচনা হইতে মাধৃকরী বাজতে সংগ্রহ 
কারবার কাজটা হয়তো বাংলাদেশেই আরম্ভ হইয়াছিল ।১ এই ?সদ্ধান্তে উপনীত 
হইবার কারণ, প্রাচীন সংগ্রহ পন্থগুি বাংলাদেশ হইতে প্রথম পাওয়া যাইতেছে । 
এই ধরনের গ্রন্থসত্কলনের পশ্চাতে দুইট মনোভাব ক্রিয়াশশল হইয়াছে £ 

প্রথমতঃ সাহত্য জগতে মহাকাব্যের যুগ তখন বোধ হয শেষ হইযা ধা ছন। 
কাবগণ 'কণিকা'-কাঁবতা রচনা কাঁবযা হুদয়ভাবকে ধাঁরয়া রাঁখিতোছলেন । কানতা- 
গল বিষয়বস্তুর দিক হইত ছিল বহাাবাচত্ন । িবষধগুলকে শৃহখলাবদ্ধ কাবষা 
ণবাভল্ন কবির রাঁচিত সমজাতীষ শম্লোকগুীলকে এক পর্াষে সালনবোশত কাঁরিযা বাঁখ- 
বার প্রয়োজন অনুভূত হইয়া"ছল | সংকলন-্রন্থ ইিনমণের পশ্চাতে এই মনোভাবাটই 
প্রধানতঃ ক্রিয়াশীল । ইহাতে “রুজ্যা*য় একজাতীয় কাঁবতার সমাবেশ । 

দ্বতীয়তঃ ভিন্ন ভিন্ন কাঁব 'ভন্ন ভিন্ন ভাবেব অসংখ্য কাঁবতা রচনা কাঁবণাক্ছন । 
ক্ষাণক িদ্যুদ্বকাশেব মত তাহাদের দর্খপ্ত, ক্ষণপ্রভার মতই তাহা্দর চ্ছাযত্ব। এই 
কবিতাগুল যাহাতে কালেব বলে লণপ্ত হইমা না যাঘ তাহাও লক্ষ্য কাঁববার 
প্রয়োজন ছল । উপব'তু চ্ণ কাঁবতাবলনর সব কাঁবিত।ই যে 'নাঁশস্ট তাহাও 
নহে । আবজণনা স্তূপ হইতে অমূল্য মাঁণগালকে বাছাই সন্যা বাখবার 
আবশ্যকতাও ছিল । 

সংকলন প্ন্থগঞ্লব [ভতর সবপ্রাচীন গ্রন্থ কিবাীন্দ্রবচল সমচচ্চয়* ; কে এই 
গ্রন্থেব সংকলাঁয়তা, তাহা প্রথমে জানা যায নাই । পবে জানা গগযাছে গ্র-থখানর 
নাম “সৃভাঁষত রতুকোধ? এবং প্রন্থথানিব সম্পাদক বদ্যাকব নাক একজন বৌদ্ধ 
আচাষ । গ্রথখানতে মোট &২৬৭ট খাবতা । ক'বদেব মধ্যে কেহই একাদশ শতকের 
পরবত+্ নহেন । কাজেই অনুমিত হয়, খ্রত্টীঘ একাদশ-বাদশ শতকেব মধ্যে গ্রথ- 
খাঁন সংকলিত হইযাছিল । 

ব্রজ্যা” ক্রমে কাবতাগুলি সাত্জত হইয়াছে । প্রথমেই সিহত ব্রজ্যা | তাহার 
পর “লোকেম্নর ব্রজ্যা । তাহার পর হরিব্রজ্যা” ও “সষ্যব্রজ্যা" ৷ ইহার পর বসন্ত, 
'মালিন৭”, "বরাহিণী প্রভাত রূজ্যা | 

“হরিব্রজ্যা'য় উদ্ধৃত শ্লোকগঁল হইতে রাধা-রুফ্খ লীলার মধুর রুসের পারচয় 
পাওয়া যায় । শুধু তাই নয়, এই লীলা যে অধাত্মলোকের সামা তাহারও স্পন্ট 
ই্গত ইহাতে রাঁহযাছে । ২১ নং শ্লোকে পাই রাধা-রুষ্ের রহসামধুূর একটি সংলাপঃ 


১. শচন্গয় বঙ্গ--ক্ষাতমোহন সেন । 
২, চি. ডা. 1110]7)95 সম্পাদিত সংস্করণ । 


সংস্কত রসসাহত্য ১১১ 


কোহয়ং দ্বারি হারিঃ প্রয়াহাহপবনং শাখা মৃগেণান্র কিং 
কুষ্ণোহহং দাঁয়তে বিভেমি স্‌তরাং রুষ্ণঃ কথং বানরঃ । 
মুগ্ধেহহং মধদসদ্রনো রজ লত।ং তামেব পুজ্পাসবাম- 
ইথং নিরবচনীকুতো দায়তয়া হীণো হারিঃ পাতু বঃ ॥ 

-দ্বারে কে ও ? হরি । শাখামৃগের এখানে প্রয়োজন কি £ উপবনে যাও । ওগো 
দাঁয়তে, আম কু | রুষ্ণ ! তবে তো আরও ভয় পাইতোছি । নানর ?ক কালো ১ ওগো 
মুগ্ধে, আমি মধ্সূদন । তাহা হইলে মধু পুম্পন্তার কাছে যাও । এপ্রুরাদ্বারা এই 

ক্বপ্রকারে নরুত্তরীরুত লাঁজ্জত হাঁর তোমাদগকে রক্ষা করুন । 

| এখানে হরি (বানর, কু), মধুস্দন (মধুকর, কফ) শব্দগণল 'ব্যথে ব্যবহৃত 
হওয়ায় চমৎকার কৌতুকরসের অবতারণা হইয়াছে । রাধাপ্রয় রু্ যে ভগবান, হাঃ 
পাতু বঃ বাক্যাংশ দ্বারা তাহা স্পম্ট করা হইয়াছে । প্লাধাকুঘের এই জ্খলাই বাঁণণত 
হইয়াছে জয়দেবের গীঁতগোঁবন্দে এবং পরবতাঁকালে বাংলার বৈফব পদাবলশতে 7 

সুভাষত রত্বকোষ গৌড়ীয় রাধাকফলীলার প্রাক রূপ | বিরুহণ। বা অসতথ 
ব্রজ্যায় যেসকল লৌকিক প্রেমের কাঁবতা সান্নাবন্ট হইয়াছে, বৈষ্ণব পাবিগণ রাধারুষ্ণ 
প্রেমের সক্ষমতা ও সৌকুমার্য সম্পাদনে সেগুলকে গ্রহণ করিয়াছেন । যেমন এই 
দুইটি শ্লোক ৪ 

১. মা মৃণ্তাগ্নমুচঃ করান [হনকরং প্রাণাঃ ক্ষণং স্থীয়তাস। 
নেত্রে মুদ্রয় লোচনে রতীন হে দীধ্দিত দীঘে ভব ॥। [বিঞহণন ব্রজ্যা] 

_-সূর্ঘ যেন উদদত না হয়, 1স্নগ্ধ «রণ কঠিন হউক ; প্রাণ একটু স্থির হও । 
ওগো 'িদ্রে, লোচনপ্রয়কে মুদ্রত কর, ওগো রজাঁন, তম দীঘিতদীর্ঘ হও । 
[ 'মলনের ক্ষণকে দীর্ঘতর কারবার জন্য ভাবী বিরহের আশংকায় শাঙ্কতা নায়কার 
কাতরোক্তি | 

২. যঃ কৌমারহরঃ স এব 'হ বরস্তাশ্চন্দ্রগরভা নিশাঃ 
প্রোন্মমলনব মাধবী সুরভয়স্তে তে চ 'বন্ধাযানলাঃ | 
সা চৈবাস্ম তথাঁপ চৌর্সুরত ব্যাপার লীলাভূতাং 
1কং মে রোধাঁস বেতসাীবনভূবাং চেতঃ সমহৎকণ্ঠতে ॥ [অসতা ব্রজ্যা] 

_যে আমার কৌমাহর, তিনিই এখন বর ; তেমনই চন্দ্রা নিশা, তেমনই 
মাধবীগন্ধ, তেমনই 'বন্ধ্যবাহত সমীরণ ; আঁমও সেই আম ; তথাঁপ চর করিয়া 
বেতসীবনভ্ভমর তারে আমাদের যে সুরতলাীলা হইয়াঁছল তাহাতেই আমার চিত্ত 
উৎকশ্ঠিত হইতেছে । 

বাংলাদেশে সমকালিত আর একাঁট বিখ্যাত চয়ানকা “সদশীস্ত কণমিতি” । সংকলক 
গছলেন রাজা লক্ষমণসেনের পপ্রেমৈকপান্ন সখা” বটদাসের সুযোগ্য পহ' মহামাণ্ডালক 

গ্্ীধরদাস । গ্রন্থটির সংকলনকাল দ্বাদশ শতকের শেষে [ ১১২৭ শকাব্দ ]1 

সদযান্ত কর্থমৃতে তৎকালীন বঙ্গীয় কাঁবগণের রাঁচত বহু? শ্লোক সংগৃহগত 

হইয়াছে । লক্ষণ-সভার পণ্চরত্ব-উমাপাঁত, জয়দেব, শরণ, গোবর্ধন ও ধোয়ীর পদ 


১১২ প্রাচীন ভারতণয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


তো আছেই, আছে সেনরাজগণ কর্তৃক রাঁচত প্রকীর্ণ শ্লোক । ইহাদের মধ্যে 
লক্ষমণসেন ও কেশবসেনের নাম উল্লেখযোগ্য । 

সদ্যান্ত কর্ণমৃতের সংগৃহীত শ্লোকাবলণ হইতে বাংলার চিরকালীন প্ররুতি-শ্্রী, 
বাংলার সমাজ, বাঙালীর আচার-ব্যবহার, ধর্ম, আশা-আকাত্ক্ষা এবং সবোঁপার বাংলার 
বৈষব ও শান্ত সাহত্যের স্বরূপ সম্পর্কে বহ্‌ তথ্য সংগ্রহ করা যায় । 

.. বাংলায় পৌষমাস পাকা ফসলের মাস । এই সময় হাঁলকের ঘর শালধানে পূর্ণ 
হয়, মাঠে মাঠে বাঁড় ও ছাগ চরিয়া বেড়ায়, গ্রামগ্লি ইক্ষুযন্ত্রের শব্দে মুখর হইয়া 
উঠে । কবির বর্ণনায় ইহা জীবন্ত হইয়া উাঠিয়াছে £ 

শাঁলচ্ছেদসমূদ্ধ হালকগৃহাঃ স্ঞ্টলীলোৎ্পল- 

স্নগ্ধশ্যামযবপ্ররোহ নাবিড়ব্যাদীঘসীমোদরাঃ | 

মোদলন্তে পরিবৃত্তধেন্বনড্হশ্ছাগাঃ পলালৈবৈঃ 

সংসন্তদ্বনাদক্ষুযন্তরমুখরা গ্রামাগুড়ামোদনঃ || 

কল্তু এই ধরনের এমব্ থাকিলেও বাংলার 'চরদারদ্যের ছাবও দুলভ নয় । 
কুটীরে ঘেবা বাংলার গ্রাম । বায় এই কুটীরগ.লর বড় দুরবস্থা । কাঠের খুটি প্রায় 
ভাঙ্গয়া পড়ে, মাটর দেওয়াল ধবাঁসঘ। যায়, জৰ৭ গৃহ মণ্ডুকাকীর্ণ হয় £ 

চলৎকান্ঠং গলৎকুডাম:ত্তানতৃণসগয়ম | 
গণ্ডু পদার্থ মণ্ডুকাকীর্ণং জীর্ণং গ,হং মম | 
ইহাদেন সঙ্গে আছে শঙঙ্গাররসের বহুবিচিত শ্লোক, বিশেষতঃ আভসারিকা, 
খান্ডতা, 'বিপ্রলব্ধা, কলহান্তাঁরত।, প্রোষিতভতবা প্রভ্‌।ত নায়িকার িন্র। যেমন, 
১. [ বয়ঃ সাম্ধর নায়কা ] 
গতে বাল্যে চেতঃ কুসুমধনুযা সাবক্হতং 
ভয়াদ্বীক্ষোবাস্যাঃ স্তনঘুগমভূন্াজগি।নষদ । 
সকম্পা ভূবল্লী চলত নয়নং বর্শকুহরং 
কুশং মধ্যং ভূগনা বাঁলপলাঁসঃ শ্রোণফলক£ ॥। 

__বাল্য গত হইলে "চত্ত মদনবাণে অ'হত হইল ; ভয়ে স্তনযুগল বাণহর হইতে 
ইচ্ছুক হইল ; ভ্রুবল্লী কাম্পত, নণন আকর্ণ 'িস্ভূত, মাজা ক এবং শ্রোণিফলক 
ভারী হইল । 

২. [ শবরাহণণ নায়কার প্রত সখার ভর্খসনা ] 
দৃষ্টোহয়ং বষবৎপুরা পাঁরজন দণ্টয়াতিবরিয়ন্‌ 
পৌবপিবধবদাং ত্বয়। নাহ কুতাঃ কর্ণে সখীনাং গর | 
হস্তে চন্দ্রমিবাবতার্য সরলে ধূর্তেন ধিগবাঁণ্চতা 
তৎ কিং রোঁদাঁষ কিং বিষীদাঁস িমাল্নদ্রাস কিং দয়সে ॥। 

--পাঁরজন বারণ করা সত্বেও, পূর্বপরাভিজ্ঞ সখীদের কথা কানে না শুনিয়া 
হে সরলে, তুমি ধূর্তের দ্বারা বণ্িত হইয়াছ ; এখন রোদন করিতেছ কেন, কেনই 
বা বিষাদ কাঁরতেছ, কেন 'বানদ্র হইয়াছ, কেন কষ্ট ভোগ কারতেছ ? 


সংস্কত রূসসাহত্য ১১৩ 


চয়নিকা গ্রন্থাবলপর মধ্যে কাশ্মীরী কাব জহনণ-সবকাঁলত “সভাঁষিত মুস্তাবলী'র 
নামও উল্লেখযোগ্য । জহনণ ছিলেন রাজ, কৃষের মন্ত্রী । গ্রন্থথানি ১২৪৭ শ্রীজ্টাব্দে 
সঙ্কলিত হয়। ইহাতে দয়া, দৈব, দুঃখ, প্রেম প্রভৃতি বিষয়ে ম্লোকগদাল সমস্ত 
বিন্যস্ত । বিভিন্ন কাঁব ও কাঁবতা সম্পকে প্রদত্ত তথ্যগর্লীলও আতশয় মূল্যবান । 

সঙ্কলন গ্রন্থাবলীর মধ্যে রূপ গোস্বামীরুত পপদ্যাবলী'ও বহৃখ্যাত । রাধা- 
প্রেমের দণ্টান্তস্বর্প ইহাতে প্রাচীন কাবদের শ্লোকাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহাতে 
পার্থব প্রেম কবিতাই বৈষব প্রেমের সক্ষম সৌকুমাের বিধায়ক হইয়া উঠিয়াছে | 


৬. গদ্যরচনা 

মানুষের প্রথম সাঁহত্য সৃষ্টির বাহন পদ্য | 1বশবসা'হত্যের ইতিহাসে ইহা পরী- 
ক্ষিত সত্য । সরল অনাড়ম্বর অক্বান্রম জীবনের সঙ্গে ছন্দোবদ্ধ কবিতার সাদৃশ্য 
আছে । গদ্যের প্রকাশ পরবতাঁকালের ; গদ্যের সুঁষ্ট প্রযোজনের তাগগদে । ইহা 
ব্যবহাঁরক বাাদ্ধর বাহন । 

প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রথম কাব্য বোঁদক সূস্ত 2 সপ্তছন্দে তাহার প্রমুক্ত প্রকাশ । 
ব্রাহ্মণ” ঈষৎ পরবতর্ঁকালের, তাই উহাতে আ'সয়াছে পদ্যের ভাষ/ রূপে গদ্য । 
উপাঁনষদেও গদ্য আছে । কোন কোন চ্ছলে উহা কাঁবতার মতই ছন্দোময় । গদ্যের 
প্রকাশ মহাভারতেও দেখ: যায় । কোন কোন পুরাণের কোন কোন অংশ [ যেমন, 
িফুপহরাণের এরীতহাসিক অংশ] গদ্যে 'লাপবণ্ধ । কিন্তু গদ্যের এই সকল ইতস্ততঃ 
বাক্ষিপ্ত দৃম্টান্ত থাকলেও, গদ্য দ্বারা প্রকৃত সাহত্য সৃম্টি হইয়াছে পরবতরঁকালে। 
ব্রাহ্মণের কোন কাহনীতে বা উপাঁনষদের কোন অংশে গদ্যে কাব্য রচনার সম্ভাবনা 
সত্কোতিত হইলেও এীতিহাসক যুগের পর্বে গদ্যে কোন সার্থক সাহত্য সৃষ্ট 
হয় নাই। 

সাহাতাক গদ্যের প্রথম প্রয়োগ দেখা যায় ভারতীয় গল্পসাহত্যে । পাঁলিভাষায় 
গ্রাথত “জাতকথবনননা”য় সুপাঁরকীজ্পত উদ্দেশ্য লইযাই গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে । 
অশোকের অনুশাসনগীলতে 'বাভন্ন প্রাকুতে গদ্যের নিদর্শন রাহয়াছে। কিন্তু সংস্কতে 
রচিত এ হেন কোন গদ্যসাহত্যের নিদর্শন প্রীষ্টপূর্ব যুগে পাওয়া যায় নাই। পতঞ্জ- 
গলির মহাভাষ্যে কথাকার রূপে “যাবক্লীতিক”, “বাসবদাঁত্তক' প্রভাঁতর উল্লেখ দেখা যায় । 
গিন্তু সে-সকল গদ্যে না পদ্যে রচিত, তাহা বলা অসম্ভব । সংস্কতে রচিত নাটক- 
গুলর মধ্যে কিছ কিছ; গদ্য ব্যবহৃত হইয়াছে ; উহ্য সংলাপাত্বক । কথাসাহতোর 
গদ্যই সংস্কত সাণহাত্যিক গদ্যের প্রথম রূপ । 


॥ কথাসাহিত্য ॥। 
সংস্কৃত আলৎকারিকগণ গদ্যরচনাকে প্রধান দুইটি ভাগে ভাগ কাঁরয়াছেন £$ আখ্যা- 
য়কা ও কথা । ভামহের মতে “গদ্যেন যুক্কোদাত্তার্থা সোচ্ছ্দাসাথ্যাযিকা মতা” অর্থাৎ 
৮ 


১১৪ প্রাচীন ভারতায় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


'আখ্যায়কা” গদ্যে রচিত হইবে, উচ্ছ্বাসে ( অধ্যায় বিশেষ ) ধিভন্ত হইবে ; উহার 
মাঝে মাঝে বস্তু বা অপরবস্তু ছন্দে রচিত শ্লোক থাকবে ; নায়কদ্বারা স্ব-চোস্টত 
বৃত্ত বার্ণত হইবে এবং উহাতে কন্যাহরণ, যুদ্ধ, বিপ্রলম্ভাদর বর্ণনা থাকিবে । আর 
“কথা*- এই সকল নিয়মের বহিভ্ত 3 উহাতে বন্ত-অপরবস্ত2াঁদ ছন্দে রচিত শ্লোক 
থাকে না, উহা উচ্ছ্বাসেও বিভন্ত হয় না; উহাতে কাঁহনর বস্তা নায়ক নহেন, অন্য 
কেহ । আচার্য অভিনবগন্্তও আখায়িকা ও কথার এই ভেদ স্বীকার কারয়াছেন 
[ “আখ্যায়কোচ্ছবাসাঁদনা বন্তাপরজ্ঞাঁদনা চ যক্তা । কথা তাঁদ্বরাহতা ।১ ] 

কিন্তু আচার্য দণ্ড আখ্যাঁয়কা ও কথার এহেন ভেদ স্বীকার করেন নাই ; 'তাঁন 
বলেন, আখ্যায়কার লক্ষণ কথাতেও আছে । কথা ও আখ্যায়িকা একই জাতীয় শুধু 
দুই1ট সংজ্ঞাদ্বারা 'চাহৃত মান [ “কথাখ্যায়কেত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞাদ্বয়াত্কতা'__ 
কাব্যাদশ ১. ২৮ ]। পরবতর্শকালে আখ্যায়িকা ও কথার পার্থক্য দেখানো হইয়াছে 
ভামহোস্ত “বৃত্ত (078010101) ও “দবগুণাবিক্কত” (280০$)--পদ দুইটিকে ভাত 
কাঁরয়া ; অর্থাৎ আখ্যায়িকায় খানিকটা ইতিহাস থাকে, আর কথায় থাকে কাঁজপত 
কাঁহনী। কিন্তু এহেন ভেদের কথা প্রাচীন অলঙকারশাজ্তে স্পম্ট কাঁরয়া উল্লেখ করা 
হয় নাই । 

কাঁহনন-প্রধান গদ্য রচনাকে স্থুলভাবে বলা যায় 'কথাসাহিত্য । এই কথা- 
সাঁহতোর দুইটি রুপ--(ে) লোককথা ও (খ) কথাকাব্য । প্রথমাট লোকপ্রচালিত 
উপকথাজাতীয় কথা-_সরল, অক্কীন্রম, অনলত্কত ; আর অপরাট কান্রম আলতকা?রক 
রীতিতে রচিতা শাল্পত কথা । ধদ্বতীয়ট প্রথমাঁটরই িজ্পসঙ্গত রূপ । 


লোককথা 


লোককথা সংপ্রাচীন কাল হইতে লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসতেছে । কথায়- 
বাতয়ি, প্রবাদে-প্রবচনে এই “কথা বহল ব্যবহৃত । এগুলি একযুগে রচিত হয় নাই, 
উহাদের রচয়িতাও একজন নহেন । পরবতাঁকালে এই সকল কাণহনী সংগৃহণত হইয়া 
কোন বান্তিবিশেষের নামে প্রচারিত হইয়াছে । লোককথায় নৈব্যণস্তকতার চিহ্ন আত 
স্পম্ট । সবোপাঁর এই সকল রচনায় আছে একাঁট সরল, অক্লান্রম, অনলক্কত ভাঙগর 
প্রকাশ । কিন্তু ভঙ্গি সরল হইলেও উহাতে লোকচরিব্র-জ্ঞানের অভাব নাই । 

ণবচন্ত্রা কথাই লোককথার প্রাণ । কতকগ্ীল কথার লক্ষ্য সপন্টতঃ শিক্ষাদান । 
শশুশিক্ষা বা লোকাশক্ষার জন্যই কাঁহনীগীল গাঁড়য়। উঠিয়াছে। আবার 
কতকগর্দলি কথা আছে, যেগ্যাল স্পচ্টতঃ আনন্দ বিতবণ ও অবসর িবনোদনের 


উদ্দেশ্যে সৃষ্ট । 
আচার্য 1৫ ০10) কাহনা গুলির এই পার্থক্য লক্ষ্য কারয়া লোককথাকে দহ শ্রেণতে 





১, লোচনটাীকা--ধ্বন্যালোক ৩, ৭. 


সংস্কৃত রসসাহত্য ১১৫ 


ভাগ কারয্নাছেন £ চ৪%19 এবং 7216১ £ ছ801০-এর আবেদন নশীতাশিক্ষার দিক 
হইতে, আর 81৩-এর আবেদন জীবনকথার দিক হইতে । কিন্তু লোককথায় এই 
দুইটি উপাদান এমনভাবে মীশ্রত হইয়া আছে যে, উহাঁদগকে ঠিক স্বতদ্্ করিয়া 
দেখবার উপায় নাই। তথাঁপ আলোচনার সুবিধার জন্য লোককথাকে দুইটি ভাগে 
ভাগ করা হইল--() ?হতকথা, (1) রম্যকথা । 


() হিতকথা 

িতকথা প্রধানতঃ নশীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যেই রাঁচিত । উহাদের আবেদন ব্যবহারিক। 
জীবনে প্রয়োজন অর্থ ও কাম, জীবন-পারচালনার জন্য প্রয়োজন কতকগুলি নীতি। 
হিতকথায় এই নীতির গুরূত্ব। হিন্দুর অর্থনীতি, রাজনীতি ও কামনশাত মন্থন 
করিয়া উহাদের সারাংশ মনোজ্ঞ উপাখ্যানের মাধামে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করা 
হইয়াছে । মনু, বৃহস্পাঁত, শুক্র, ব্যাস, চাণক্য ও বাংস্যায়নপ্রোন্ত বহ্‌ উীন্তি উহাতে 
উদ্ধৃত হইয়াছে । শশ্যাশক্ষার জন্যই যে এই 'হতকথাগীল সংকলিত হইয়াছিল, 
কথারম্ভে তাহার আভাস পাওয়া যায় । কিন্তু এই হিতকথা শুধু বাল-বোধিনী নয, 
উহা বৃদ্ধেরও শিক্ষা-দর্পণ । জীবনের বহ্ীবচিন্র আভজ্ঞভা ও বিচিত্র চারত্ের প্রাণ 
আঁসয়া ইহাতে ভিড় কারয়াছে। 

হিতকথাগুশলর কাঁহনী দুই শ্রেণীর £ প্রাণী-কাহিনী ও মানবকাহিনণ। প্রাণী- 
কাহনী বা পশৃপক্ষীর কাহনীগীল কৌতুকপ্রদ । এই সকল কাঁহনীর নায়ক-নায়িকা 
-_ঁসংহ, হস্ত, উদ্ট্র, বষভ, গদি, বানর, শ.গাল, শশক, ছাগল, কুকুর, মাজরি, 
মাষক, সর্প, মৎস্য, কুলীর, মশক, মকুণ প্রভাতি পশ, এবং হংস, সারস, কার্ডব, 
বক, কাক, শুক, কপোত, চক্তবাক, মরুর, গৃপ্র, চটক, টাটভ প্রভাত পক্ষী । উহাদের 
মানবজীবনসৃলভ আচার-আচরণ ও কথাবার্তা ৷ উহাদেরও রাজা আছে, মন্ত্রী আছে, 
দূত আছে, আছে প্রভ্‌-ভৃতাসম্পর্ক, শত্রুতা, মিত্রতা, ধূতণতা । দাম্পতো, বাংসলো, 
সধ্যে প্রাণী-জগৎ মানব জগতের মতই সুখে-দঃখে, হাসি-কান্নায় উদ্বেল। বস্তুতঃ 
1তকথার জাবজন্তু মানুষেরই প্রতীক । মানবজীবনের কথাই রূপক ছলে ইহাতে 
বর্ণন। করা হইয়াছে । কোন কোন প্রাণী কোন কোন 'বাঁশষ্ট মানবচরিব্রের প্রতীক, 
যেমন, নসংহ মদোৎকটদপ্ত, হস্তী মদোদ্ধত, শৃগাল-বাষস-বক ধৃত” সর্প কুটিল, 
মূষিক চতুর, গর্দভ মূর্খ । 

মানব কাঁহনীগুলির পান্র-পান্রী-_রাজা, মন্ত্রী. বাক্ষণ, নাপিত, বাণক, কুদ্ভকার, 
পরিব্রাজক, পুংশ্চলী ও সাধারণ মানব । 

কাঁহনীগুলির আর এক আকর্ষণ-_-নীতশ্লোক । সংসারের উচ্চাচ পথে 
চলতে চলিতে মানুষ যে অভিজ্ঞতা ও সত্য দর্শন অন ল্বরয়াছে, তাহার 'নিযাঁস 





১. [7756 01 92105. 11716910৮ 


১১৬ প্রাচীন ভারতায় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


নীতিম্লোক ৷ হিতকথা নীতিশ্লোকের রত্বাগার ; উহার উপাখ্যানগৃলিও নীত- 
শ্লোকের দস্টান্ত মাত্র । 

হিতকথাগ্যুলির ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগা দুইটি গ্রন্থ_-পণ্চতন্তর ও. 
গহতোপদেশ । 


|| পণ্গতন্ত্র ॥ 

পাঁলভাষায় রচিত “জাতকখবগ্ননা' এবং পৈশাচীপ্রাকতে রচিত অধুনা লু 
গুণাট্যের “বৃহৎকথা'কে বাদ দিলে সংস্কতে রঁচত প্রথম কথাসাহত্য “পণ্তন্ত্র” | 
“পশ্চতন্ত্র বহংখ্যাত গ্রন্থ | 'বাভন্ন ভাষায় ইহার কত যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তাহার সংখ্যা করা কঠিন। পাঁণ্ডতপ্রবর জোহানস হাল এই গ্রন্থ সম্পর্কে 
পাশ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন এবং “তন্্রাখ্যায়কা” নামক ইহার এক কাশ্মীরী 
সংস্করণকে 'ভীত্ব করিয়া 'তাঁন প্রমাণ কাঁরয়াছেন, পণ্তম্ত্রের কথা খ্রীন্টপর্ব 
দ্বিতীয় শতক হইতে প্রচালত | ?কন্তু আচার্য 19110) “পণ্তন্ত্রে লাতিন ০718- 
1105, শব্দ হইতে আগত “দীনার, শব্দাটর প্রয়োগ দৌখয়া ইহাকে খ্রীষ্টাব্দ 'দ্িবতীয় 
শতকের পূর্বের বালিয়া গ্রহণ করিতে 'দ্বধা করিয়াছেন । পণ্তন্দ্রের রচাঁয়তা শবফু- 
শমণিকে কোটিল্য চাণকা 'বফ্গুপ্ড বালিয়া মনে কাঁরলে, উহাকে খাষ্টপূর্ব দ্বিতীয় 
শতকেরও পর্বে দ্থাপন কাঁরতে হয় । 

অবশ্য পণ্চতন্ত্র চাণক্যের পরবতাঁকালের রচনা, কারণ, ইহার মঙ্গলাচরণে 
চাণক্যের বন্দনা আছে এবং চাণক্মতে পারদর্শ বানরের উল্লেখ আছে [ অপরাীক্ষত- 
কারক. ৯ম কথা 11 পণতন্ত্র খীণ্টাব্দের প্রথম দিকের রচনা বাঁলয়া অন্মত হয় । 

পণ্চতন্্-কথার সূচনায় আছে- গ্রন্থোৎপাঁত্তর বিবরণ ও গ্রন্থকারের নাম। “আস্ত 
দাক্ষিণাত্যে জনপদে মাঁহলারোপ্যং নাম নগরম্‌ 1” এই নগরে 'সকলশাম্নকজ্পদ্রুমঃ) 
«সকলকলাপারংগতঃ অমর শান্ত নামে এক রাজা ছিলেন । এই রাজার তন পত্র । 
পূন্নগণ মর্খ_পিরমদুমেধিসঃ” | রাজার দুঃখের অবাধ নাই । কারণ মূর্খ পত্র ির- 
দুঃখের হেতু । অতএব রাজা মন্ত্রীদের আহ্বান কাঁরয়া মন্ত্রণা করিতে বাঁসলেন। 
মান্মগণ কাহলেন, “ছাব্রসংসাঁদলদ্ধকণীতিঃ' সকলশাস্তে অভিজ্ঞ 'বিষুশমাঁকে অনুরোধ 
করা হউক, নি নিশ্চয় ইহাঁদিগকে জ্ঞানদান কাঁরতে পারবেন । রাজা বিষুশমাঁকে 
আহ্বান কাঁরয়া প্রচুর ভাঁমদানের প্রলোভন দেখাইয়া মূখ পতুত্রদিগকে প্রবোধিত 
কাঁরতে অনুরোধ কাঁরলেন, বলিলেন, “অহং ত্বাং শাসনশতকেন যোজাঁয়ষ্যাঁম? | 
ণবক:শর্মা 'নিলেভি ব্রাহ্মণাদর্পে উত্তর কাঁরলেন, “দেব শ্রুয়তাং মে তগবেচনম্‌ । নাহং 
বিদ্যাবকুয়ং শাসনশতেনাপ করো । পুনরেতাং স্তব পান্রান- মাসষটকেন যদি 
নাীঁতিশাস্তুজ্ঞাল্ন করোমি ততঃ স্বনামত্যাগং করোি 1 অনন্তর বিষণুশমাঁ অনন্ত শব্দ- 
শাস্ত মন্থন কাঁরয়া উদ্দেশা গসিদ্ধির জন্য সংক্ষেপে এই পণ্তন্্র রচনা কাঁরিলেন £ 

সকলার্থ শাস্বসারং জগাঁতি সমালোক্য বিফশমে দম: । 
তন্তৈঃ পণ্চভির়েতচ্চকার সুমনোহরং কাব্যম- ॥ 


সংস্কৃত রসসা'হত্য ১৯৭ 


সেইদিন হইতে এই পণ্তন্ত “বালবোধনার্থম” ভ্‌তেলে প্রবর্তিত হইয়াছে । 

'পণ্চতন্ত্র পাঁচটি তন্দের (বিষয়ের ) সমান্ট-_মিন্রভেদ, মিতরসম্প্রাপ্ত, কাকো- 
ল.কীয়, লব্ধ প্রণাশ ও অপরণীক্ষতকারক । প্রথম তশ্তের প্রধান গঞ্প করটক-দমনক 
নামা দুই ধূর্ত শৃগালের প্ররোচনায় সঞ্জশবক নামা বালিবর্দ ও 'পঙ্গলক নামা সিংহের 
মিত্রত্বের অবসান । ইহাই বিখ্যাত করটক-দমনক কথা । আরবা-ফারসণ প্রভাত ভাষায় 
এই কথার 'বাবিধ সংস্করণ প্রকাণশত হইয়াছে । সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া, 
ছেন, এই কাহিনী মূলতঃ ভারতীয় । 

কথার ভিত্ঞর কথার অবতারণা কথাসাহত্যের 'বাশস্ট লক্ষণ ৷ পণ্তন্তের কথা- 
গাল ইহার বাতিক্রম নয । করটক-দমনক কথাঁটও অপর একাঁট কথার অংশ । এই 
তন্তে প্রসঙ্গতঃ প্রাণী-কাহিনীরূপে কলকোৎপাটক বানর কথা ; শৃগাল-দুন্দৃভশর 
কাহিনী, কাক-রুফসর্পকনকসূত্র কথা ; বক-কুলীর কাহনখ ; নীলব্ণ শৃগালের 
গল্প ; টট্রিভদম্পতীর কাহিনী ; অনাগতবিধাতা, যদভবিষ্য ও প্রত্যুৎপন্ন মাত মংস্য- 
ন্য়ের কাহিনী এবং হস্তী-চটকের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । মানবকাহনীর মধ্যে 
আছে-_-পুরনায়ক দন্তিল ও সম্মারজক গোরম্ভের কাহিনী [ পুরনায়ক দাণ্তিল সন্মা- 
জক গোরম্ভের অপমান করিয়া রাজার 'বরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং পুনরায় গোর- 
ম্দের সম্মান প্রদর্শন কর।র পুনঃ প্রাঁতীষ্ঠিত হইয়াছিলেন ] ; পাঁরব্রাজক দেবশমরি 
কাহিনী ; কৌলিক ও রথকারের কাহিনী [কৌিক ও রথকার দুই বন্ধু । একদা এক 
ধাত্রামহোৎসবে” এক রাজকন্যাকে দেখিয়া কৌঁিক মদনাক্িষ্ট হয় ৷ বন্ধু রথকারের 
কৌশলে বাসুদেব মর্ত ধারণ কারিয়া কৌলিক রাজকন্যার সাহত গোপনে 'মালত 
হয় ; এই কথা রাজা-রাণীর কানে উঠে । রাজকন্যার মুখ হইতে তাঁহারা জানিতে 
পারেন, স্বয়ং বাসুদেব রাজকন্যাকে গাম্ধরবমতে বিবাহ করিয়াছেন । শুনিয়া রাজা 
বলেন, আমার জামাতা যাঁদ স্বয়ং নারায়ণ ; আস শন্রুকর্তৃক নিগৃহীত হই কেন £ 
কৌিক তাহা শানয়া বাসুদেব মার্ততে বীরের মত যুদ্ধে অবতনর্ণ হয় । স্বয়ং 
ভগবান বাসুদেব তাহার সহায় হওয়ায় যুদ্ধে জয় হয় এবং রাজাও 'বাহতাবধানে 
কন্যাকে কৌিকের হস্তে সমর্পণ করেন । এই গজ্গে রাধা যে বাসংদেবের পত্বী, 
তাহার উল্লেখ আছে১ ]; ধর্মবুদ্ধি-পাপবাম্ধর কথা ; জীর্ণধন বাঁণকের কাহিনী 
এবং চোর বিপ্রের কাঁহনী । 

গ্বতীয় তন্ত্র “মন্রসম্প্রাঞ্তি । ইহার প্রধান গঞ্গ কাক-কূর্মমূগ-মূষিকের 
কাহনণ ৷ কিভাবে উহাদের 'ন্তরতা জন্মিয়াছল, তাহাই মিশ্রসম্প্রাপ্তর বিষন়্। 
ইহাতেও প্রসঙ্গতঃ নানা কাহিনী বার্ণত হইয়াছে । মানব কাহিনীরূপে উল্লেখযোগ্য 
সাগরদত্ত বাঁণকপূত্নের কথা [প্রাপ্তব্য অর্থ মানুষ অবশ্যই লাভ করে, ইহাই এই কাঁহ- 
নগর পদ বিষয়) এবং সোমিলক নামা কোিকের কাহিনা [ কাহিনাটিতে 
অদস্টবাদের জয় ঘোঁষত হইয়াছে 


৯. পরং কিন্তু রাধা নাম মে ভারা গোপকুল-প্রসূতা প্রথমা আসীৎ, 





১১৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


তৃতীয় তন্ত্র “কাকোল.কীয়ম--কাক ও উল/কের কাহিনী পূরশন্তু মিত্রব 
আচরণ করিলেও তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়--গঞ্পাঁট এই নীতবাকোর দম্টাম্ত ॥ 
ইহাতে প্রাণ-কাহনীর মধ্যে আছে চতুর্ত মহাগজ ও শশকের কাহিনী [জলে চন্দ্র 
প্রতিবিম্ব দেখাইয়া শশক কর্তৃক চন্দ্র-হুদ হইতে হস্তীযঘ্‌থের বতাড়ন 7, শশ-কাপঞ্জ- 
লের কথা, [ শশক ও চটক কাঁপঞ্জল ?নজেদের বিবাদ 'মিটাইতে গয়া বিড়াল তপস্বা 
করৃতক নিহত হয়। বিড়ালের মুখে এই ধর্মকথা অত্যন্ত কৌতুকপ্রদ £ 'অসারোহয়ং 
সংসারঃ | ...আহংসৈব ধর্মমার্গঃ |, ] এবং সামান্য পিপীলিকা কর্তৃক সর্প ?নহত 
হওয়ার কাহনী । মানব কাহনটগুীলর মধ্যে ব্রাহ্মণ-ছাগল-ধূতের কাহনা [ধৃতগণ 
কর্তৃক ব্রাহ্মণ ছাগল হইতে বাত হইয়াছল 7, হরিদত্ত ব্রাহ্মণের কথা [হারিদত্ত ব্রাহ্মণ 
সর্পকে ক্ষেব্রপালক দেবতা মনে কারয়া প্রত্যহ দগ্ধ প্রদান কারত এবং বানময়ে 
একট কাঁরয়া “দীনার" লাভ কারত । লোভবশতঃ বেশি সুবর্ণ লাভের আশায় সর্পকে 
শবনাশ কাঁরতে গিয়া সে সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ করে । এই কাহিনীতে “দশনার, 
শব্দের প্রয়োগ লক্ষণীয় 1, দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণের কাহিনী [ শন্রুরাও অনেক সময় 
িতের কারণ হয়, গর্পাঁটতে এই দৃষ্টান্ত আছে; চোর ও ব্লন্ধবাক্ষসের ববাদের ফলে 
ব্রাহ্মণের গো-সম্পদ রক্ষা পাইয়াছল), দেবশান্ত রাজার পনত্র ও বাঁলরাজার কন্যাদ্বয়ের 
কাহনী [ দেবশান্ত রাজার পত্র বল্মীকোদরী রোগে আক্তান্ত হইয়া 'বদেশে এক 
দেবালয় আশ্রয় করেন । সেই দেশের রাজকন্যাপ্বয় প্রত্যহ শিতাকে প্রণাম কারয়া এক- 
জন বাঁলতেন, 'বিজয়স্ব মহারাজ”, অপরজন বালতেন, বাঁহতং ভুঙ্‌ক্ষ মহারাজ ।” 
রাজা দ্বিতীয়ার প্রাত অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে ?াবস্তন দেন এবং ম'ঘ্ররা সেই রাজ- 
কন্যাকে উদরী রোগাক্রান্ত রাজপত্রেব হস্তে সমর্পণ করেন । দৈবযোগে দুহাঁট 
সর্পের মধ্যে ঝগড়া হওয়ায় বিতন্ডাছলে যে সত্য উদ্বাটত হয়, তাহার ফলে রাজপুত্র 
রোগের ওষধও প্রাপ্ত হন এবং প্রচুর সুবর্ণও লাভ করেন 7, যাজ্ভঞবন্কা ও মৃঁষকার 
কশহনী [ যাজ্ঞবলক্ায এক মৃঁষককন্যাকে মানুষের মত র.প দয়া পালন করেন এবং 
কন্যা বড় হইলে তাহাকে সূর্য, মেঘ, বায়ু, পর্বত প্রভৃতির হস্তে সমর্পণ করিতে 
ইচ্ছা করেন, কিন্তু মূষিকা নানাছলে ইহা?দগকে ত্যাগ বাঁরয়া মাঁষককে বরণ কাঁরতে 
আভিলাষা হয় ], যজ্দত্ত ব্রাহ্মণের কথা |. পুংচ্লা স্ব্লী-চারন্রের দস্টান্ত ]1 

চতুর্থ তন্ন লব্ধপ্রণাশম্‌ £ বানর-মকরের আখ্যান । মকর স্তীর প্ররোচনায় 
বানরের সখ্য হইতে বাত হয়-ইহাই প্রধান কাহিনী । প্রসঙ্গতঃ ইহাতে বিবৃত 
হইয়াছে-_গঙ্গদত্ত মণ্ডুকের কাহিনী, লম্বকর্ণ গর্দভের কাহিনী [ এই কাঁহনীতে 
স্ীসঙ্গকামনার বিষময় ফল প্রদর্শিত হইয়াছে 1, সিংহশিশ, ও শৃগালের কথা [একটি 
শৃগালাশিশু সিংহশাবকদের সাঁহত পালিত হইয়াছিল, কিন্তু সং২শাবক সংহ, শৃগাল 
শৃগাল--এই সত্যাটই এখানে উদ্ঘাঁটত লইয়াছে ], ব্র্াঘ্রচমচ্ছাদত গর্ভের কাহিনা 
[ মুখদোষে মানুষ বিনঘ্ট হয়, ইহাই উপদেশ ] ঘণ্টা-উন্ট্রের কাহিনী ও মহাচতুরক 
শৃগালের কাহিনী [ সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ নশীতদ্বারা অভীম্ট লাভের উপায় ]। 

মানব-কাহনীরুপে এই তন্মে আছে কুলাল যাঁধষ্ঠিরের কাঁহনী, ব্রাঙ্মণ-ব্রাঙ্মণ+ 


সংস্কুত বসসাহত্া ৬১৯১ 


ও পঙ্গুর কথা [ এক ব্রাঙ্মণ রাক্ষণীর জন্য নিজের আয়ুর অর্ধ প্রদান কাঁরয়া স্বর 
জীবন রক্ষা করে, কিন্তু আবম্বাঁসনী স্তঁ এক পঙ্গুর প্রাত আকৃষ্ট হইয়া সেই 
ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করে £ স্ব্রীজাতি আঁবশ্বাস্য--ইহাই এই নাঁতকথার প্রাতপাদ্য] নন্দ" 
বররুচির আখ্যান [ রাজা নন্দ ম্ত্রীর মনস্তুঁণ্টর জন্য হ্ষোরব কারিতে বাধা হন, আর 
সাঁচব বররুচি স্তীর জন্য মস্তক মুণ্ডন কাঁরতে বাধ্য হন । স্ত্রীর জন্য মানুষ ক না 
করে ] হালিক-পত্বীর কাহনী [ এক বৃদ্ধ হালিকের পত্বী কামোন্ত্ত হইয়া ধূর্ত- 
কর্তৃক প্রতারিত হয় ] 

পণ্চম তন্ব “অপরাঁক্ষতকারক: ; ভালভাবে না দেখিয়া, না জানিয়া, না পবাক্ষা 
কারয়া ছু করা সঙ্গত নয়-_ইহাই এই তন্বের উপদেশ । ইহার প্রধান কাহনী 
শ্রেন্ঠী-নাপিত-ক্ষপণক কথা [. এক শ্রেষ্ঠী ধনহণন হইয়া স্বপ্ন দেখে যে পিতৃপুরুষাশ 
জত পদ্মানাঁধ ক্ষপণকের বেশে তাহার গৃহে আসবেন, শ্রেন্ঠী তাহাকে লগুড়াঘাত 
কারলে ক্ষপণক স্বর্ণময় হইয়া উঠিবে । পরাঁদন শ্রেষ্ঠী তাহার গৃহে ক্ষপণককে 
আসতে দোখয়া লগুড়াঘাত কবে এবং স্বস্নদ্ট বাক্য সফল হয় । সেই সময় এক 
নাঁপত তথায় উপাস্থত ছিল। সে ভাবল, ক্ষগণককে লগ্ড়াঘাত কাঁরলে সবর্ণ 
পাওয়া যায় । এই উদ্দেশ্যে ক্ষপণক-ীবহারে গিয়া সে নগ্ন সন্ন্যাসীদের স্বগৃহে 
নিমন্ত্রণ কাঁরয়া প্রহার কাঁরতে থাকে, ফলে সে রাজদ্বারে আভযুন্ত হইয়া 
শুলণন্ডে দাশ্ডিত হয । গঞ্প।টতে জৈন ভক্ষুদের ত্র লক্ষণীয় 11 প্রসঙ্গত ইহাতে 
আছে ব্রার্মণ-নকুল-কষ্ণসর্প কথা ; সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যোগী ভৈরবানন্দ কর্তৃকি 
শিক্ষাপ্রাপ্ত চারজন ব্রাহ্মণকুমারেব কথা কুমার চতুষ্টয় ধনাথাঁ হইয়া যোগ ভৈরবা- 
নন্দের নিকট উপাস্থত হইয়া বলে, “কথয়তামস্মাকং বষয়প্রবেশ-শা'কনীসাধন-মমশান- 
সেবন-মহামাংসাঁবক্রয় সাধকনার্তিপ্রভৃতীনামেকতমমাতি” । ভৈরবানন্দ তাহাদিগকে 
বিদ্যাদান কাঁরয়া 'হ্মালয় প্রদেশে গমন কাঁরতে বলেন ৷ সেখানে তাহারা প্রথমে 
তাম্রময়ী ভূমি পায় । একজন কুমার তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সেইখানেই থাঁকয়া ঘায়, 
অপর 'তনজন আরও লোভে সম্মুখে অগ্রসর হয় । এইভাবে তাহারা ক্রমে রৌপ্যময় 
ভাম ও সুবর্ণভ্মি প্রাপ্ত হয় এবং দুইজন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া বৌপ্য ও সুবণ'- 
ভূমিতে অবস্থান করে। চতুর্থকুমার আতিলোভ বশতঃ আরও সম্মুখে অগ্রসব হয় 
এবং 'সাঁদ্ধমাগ্গচ্যুত ও 'পিপাসাকাতর হইয়া ঘ্বারতে ঘ্দারতে “রুধরাপ্লুতঃ ভমচ্চ- 
কমস্তক, এক ব্যান্তকে দৌখতে পায় । ব্যান্তীট সেই চক্রদ্বারা ব্রাহ্মণকুমারের মস্তকে 
আঘাত করায় সে প্রচণ্ড বেদনা অনৃভব কাঁরতে থাকে এবং পাপ হইতে 'নম্তারের 
উপায় 'জজ্ঞাসা করে। উত্তরে সে বলে, অপর কেহ আসিয়া বদি এইরুূপে তাহার 
সাহত আলাপ করে এবং সে যদ তাহার মস্তকে আঘাত করিতে পারে, তবে এই 
বেদনার অবসান হইবে ; ব্রাহ্মণকুমার প্রশ্ন করে, সে কতকাল এইরূপ যন্দ্রণা ভোগ 
কাঁরতোছল । তখন “বীণা বংসরাজ” ধরণীর অধীম্বর ; সে নাক রামরাজত্বকাল 
হইতে দারদ্রোপহত হইয়া এইরূপ ভ্রমণ করিতেছে । ইহা ধনদ জুবেরপ্রদত্ত শাঙ্তি । 
'মদ্তকধৃতচক্' ব্রাহ্মণকুমার এইভাবে আতলোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে থাকে । ওদিকে 


৯২৩ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙাজাীর উত্তরাধিকার 


লুবর্ণাসদ্ধি বন্ধুর খোঁজে আসিয়া তাহাকে তদবচ্ছ দেখিয়া কারণ 'জিজ্ঞাসা করে । 
চক্তধর সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলে ], অপরাক্ষিতকারকের অপর গঞ্পগুলি এই 
সুবর্ণীসাম্ধ ও চক্রধরের কথোপকথনছলে বার্ণত । ইহাদের ভিতর আছে িংহকারক 
ব্াক্মণপূত্রদের কথা [বিদ্যা হইতে বাঁধি শ্রেয়ঃ--এই উপদেশ 7, অপর রাহ্মণ 
চতুষ্টয়ের কথা [ ইহার প্রাতিপাদ্য-_লোকাচার-বাঁজঁত শাস্নাবদ্যা নিষ্ফল ও উপহা- 
সাস্পদ], মম্থরক নামা কৌলিকের কাঁহনী [ স্তী-ব্দ্ধর বশবতঁ হইয়া সে দেবতার 
নিকট দুই মস্তক ও চাঁরহস্ত প্রার্থনা করে, ফলে রাক্ষসবোধে পদ্বাশরা চতুবাহ, 
লোকজন কর্তৃক বিনষ্ট হয় 7, সোমশরমা ব্রাহ্মণের কাহনা [শল্তুভাণ্ডকে কেন্দ্র করিয়া 
অসম্ভব কল্পনার শোচনীয় পারণাম], চন্দ্রভূপাঁত ও বানবেব কাঁহনী, রত্বুনতশ রাজ- 
কন্যার কাহিনী, 'ত্রস্তনী রাজকন্যার কথা [ অন্যায় দ্বারাও অনেক সময় কার্যসিদ্ধি 
হয় 7, একোদর পৃথগগ্রীব ভারশ্ডের কাঁহনী ও রম্ষদত ব্রাহ্মণ ও সর্প-কক্টের 
কাহিনী । অপরাঁক্ষিতকারকের ক।!হনীগুঁলিতে ষক্ষ-রাক্ষসেব প্রসঙ্গ ও অলৌকিক 
আশ্চর্য কাঁহনীর প্রভাব বেশি । 

পণুতন্ত ভারতীয় কথাসাহত্যের ব্রাহ্গণ্য সংকলন । এই বথাগ্ঁলির বহু কথা 
জাতক, হিতোপদেশ, তুঁতিনামা ও ঈশপেব গজ্পেও স্থান পাইযাছে । পণ্তন্বের 
কাহিনীগুলতে মানবর্ধমশাস্ত (স্মৃতি), অর্থশাস্ত, জ্যোতিষ, পুরাণ, প্রভাতর 
সুস্পম্ট প্রভাব রাঁহয়াছে । কতকগৃলি কাঁহনতে ষোগ ও তন্ত্রাচারের প্রভাব পারি- 
লাক্ষত হয় । স্্রী-চারন্রের প্রত পণ্তন্ত্রকারের জাত-কোধ, ইহা নশীতিবাদণ ব্রাহ্মণ্যের 
প্রভাব । পণ্তন্ত্র হইতে প্রায় দুইহাজার বংসর পূবেকার ভারতবর্ষের সমাজ ও 
রাষ্ট্রের পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্চতন্ত্রকে “সমনোহরং কাব্যমত বলা হইয়াছে । 
ইহার কাব্যত্ব মানবচারন্রের গিম্লেষণে, বর্ণনার প্রাঞ্জলতায় এবং কাণহনগ বোঁচক্র্যে । 
প্রচারের উদ্দেশ্য থাকায় কোনস্থলে রসানিষ্পাত্ত ক্ষুপ্ন হইলেও গঞ্পের আবেদন ক্ষন 
হয় নাই । অনেকগুলি গল্পে সরস কোতুকহাস্যের পাঁরচয় পাওয়া যায় । 


॥। হিতোপদেশ ॥ 

হিত-কথার আর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ শহতোপদেশ”। সংকলায়তার নাম নারায়ণ । 
ইীন বঙ্গদেশের লোক । 1610, সাহেব এই সগ্কলনকে চতুর্দশ শতকের 'কাণ্চি 
পূর্ববতাঁ বালয়া মনে করেন । 

হিতোপদেশ পঞ্চতম্্র কথাগ্রন্থের বঙ্গঈদেশীয় সংস্করণ । ইহারও রচায়তা 
ধবফুশম্মা । এখানেও “কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তাঁদহ কথ্যতে' ৷ পণ্তন্ের কথা- 
গ্আান দাক্ষিণাত্য [ 'অস্তি দাক্ষিণাত্যে মহিলারোপাং নাম নগরম:' 1, হিতোপদেশের 
কথা-্থান পাটলিপুত্র [ 'অস্তি ভাগীরথাতীরে পাটলিপনন্র নামধেয় নগরমণ ]1 
পণ্চতন্ত্ের রাজা অমরশান্ত, হিতোপদেশের দুমেধা পুত্রগণের পিতা রাজা সুদর্শন । 
পণ্চতন্মের বহু কথা [হতোপদেশের কথা । তবে পার্থকাও কিছু আছে। হিতোপদেশ 


সপংস্কত রসসাহিত্য ১২১ 


চারিখণ্ডে বিভন্ত £ 'িত্রলাভ, সুহৃত্ভেদ, বিগ্রহ ও সাম্ধ। পণ্চতন্বের দ্বিতীয় তন্ত্র 
হিতোপদেশে প্রথম চ্ছান পাইয়াছে, আর প্রথম তন্ত দ্বিতীয়ে ঃ হতোপদেশের 
পবগ্রহখণ্ডের' সহিত পণ্চতন্তের 'লব্ধপ্রণাশ*এর মিল আছে । 

পণ্তন্তের সিহত 1হতোপদেশের মিল থাকলেও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য আছে ।১ 
বন্ধূবর ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, গহতোপদেশের সাহিত্যিক মূলা পণ্তন্ব্ের 
চাইতে অনেক কম, এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেহ চতুষ্পাঠীর ছাপ অত্কিত।*২ মন্তব্যটি 
সত্য । হিতোপদেশে গলপভাগ হইতে নশীতিশ্লোকের বাহুল্য সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ 
করে। 

কিন্তু তাই বাঁলয়া ?হতোপদেশের গল্প-বৈচিন্র্য কম নয়। ্ত্র-চরিন্রের বাঁদ্ধমত্তা 
ও কামকুটিলতা এখানেও প্রদর্শিত হইয়াছে £ এখানে চন্দনদাসবাঁণক ও তাহার 
তরুণ ভারা লীলাবতীর আখ্যান, রাজপুত ও বাঁণক বধূর কথা [মিত্রলাভ] গোপ- 
গোপবধূ-দণ্ডনায়ক ও তৎপতুত্রের কথা, কন্দর্পকেতু পারব্রাজকের কাহিনী [ ইনি 
সিংহলরাজ জনমৃতকেতুর পুত্র । কোন পোত-বাণিক তাঁহার ীনকট বলে যে, “অন্তর 
সমুদ্রমধ্যে চতুদশ্যামাবভহতা কঙপতরুতলে * রত্বাবলী কিরণকর্বুরপর্যত্কে স্থিতা 
সবলিৎকার ভূষিতা লক্ষমীরিব বীণাং বাদয়ন্তী কন্যা কাচিদ: দৃশ্যতে ইতি” ।৩ রাজ- 
পুত্র তাহা শুনিয়া সমুদ্রে গিয়া সেই রূপ দর্শন করেন এবং রমণীর রূপারুস্ট হইয়া 
সমুদ্রে বাপ দেন। সমহদ্রমধ্যে তান কাঁমনীর সাঁহত 'মালত হন, 'কন্তু 'নষেধ 
সত্বেও এক 'বদ্যাধরীর চিন্রপট স্পর্শ কাঁরয়া সেখান হইতে 'নবাঁসিত হন ।-- 
সুহদভেদ ], বাঁণক-বাঁণকবধূ ও ভৃত্যের কথা [ সাঁম্ধ ] প্রভৃতি কথাগীল নূতন ॥ 
“সন্ধি” প্রস্তাবে সুন্দ-উপস্ন্দের কাঁহনী এবং 'বগ্রহ-প্রস্তাবে বীরবরের উপাখ্যান 
নতন যোজনা । 

হতোপদেশ গ্রন্থের আর একাঁট বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে প্রতিটি কথারম্ভে 
ও কথাশেষে রাজপত্ত্রদের সহিত বিষুশমরি উীন্ত-প্রত্যুন্তি প্রদত্ত হইয়াছে । এক একাট 
কথা শ্বানয়া রাজপূুত্রগণ চমতকুত হইতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আরও কথা শানবার 
জন্য আগ্রহ প্রকাশ কাঁরতেছেন । হতোপদেশে মগধ, বিকমপুর প্রভৃতি অণ্ুলের 
উল্লেখ রহিয়াছে ; ইহাতে বঙ্গদেশে প্রচলিত রূপকথার উপাদান ইতস্ততঃ ছড়ানো । 


সদ শপ শম্পা সপ 


১. হিতোপদেশকার স্বীকার কারয়াছেন, 
শমন্লাভঃ সূহচ্ভেদো বিগ্রহ সান্ধরের চ। 
পণ্চতন্তাৎ তথানাস্মাদ প্রস্থানাদারুষ্য 'লিখ্যতে ॥। [অবতরাণকা] 
২. সহিত্যে ছোটগল্প--ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 
৩. কাহনীটতে “সমদদ্রুকন্যা'র সাহত বাংলা মঙ্গল্ল্মাব্যের 'িমলেকামন''র 
সাদৃশ্য আছে । 


১২২ প্রাচশন ভারতায় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


(11) রম্যকথা 

পণ্টতন্ন-হিতোপদেশের গল্পগ্লিতে কতকগুলি প্রেম ও কারত্বের কাঁহনী 
আছে। এই কাহিনীগুলি ঠিক 'হতকথা নয়, বাল-বোধনও উহাদের লক্ষ্য বালয়া 
মনে হয় না। পণ্তন্ব্বের কৌলিক-রথকার কাহিনী [ মিন্রভেদ ], বাঁলরাজার কন্যা- 
বয় ও দেবশক্তি রাজার পন্নের কথা [ কাকোল[কীয় ], নন্দ-বররুূচি সংবাদ [লব্ধ- 
প্রণাশ ] এবং অপরাক্ষতকারকতন্তের আঁধকাংশ গঞ্প, বিশেষতঃ স্বর্ণাসাদ্ধ ও 
চক্রধরের কাহনীগ্াল এবং হিতোপদেশের বীরবলের উপাখ্যান [গ্রহ] ও কন্দর্পকেতু 
পারব্রাজকের কাহিনী [ সুহদভেদ ] প্রভৃতি কথার লক্ষ্য প্রধানতঃ লোকরঞ্জন । 
অবশ্য উহাতেও যে নীতি না আছে, তাহা নয়-_তবে নাত প্রচারের উদ্দেশ্য একান্তই 
গৌণ । এগুলিকে বলা যায় রম্যকথা । 

এই ধরনের রম্যকথার আঁদ উৎস খুব সম্ভব গুণাট্যের “বৃহৎকথা? | বৃহৎকথা 
আজ লদুপ্ত। উহার ?কছু কাঁহনী ক্ষেমেন্দ্রের 'বৃহৎকথামঞ্জরী” এবং সোমদেবের 
কথাসারৎসাগর' গ্রন্থে সত্কলিত হইয়াছে । সেই সকল কাঁহন হইতে মানবজীবনের 
বহীবচিন্ত্র আশা-কামনার রমণণয় কথার পারচয় পাওয়া যায় । 

গদ্যসাহত্যের অন্তভুক্তি না হইলেও কথার সৎকলন-হসাবে ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথা- 
মঞ্জরী” ও সোমদেবের 'কথাসারংসাগর”-এর প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখযোগ্য ॥ উভয় গ্রন্থই 
পদ্যে রচিত ; ক্ষেমেন্দ্রের রচনা সংাক্ষপ্ত, উহাতে প্রায় ৭৫০০ শ্লোক আছে । সোম- 
দেবের “কথাসারৎসাগর” সৃবৃহৎ। প্রায় ২২০০০ শ্লোকে নিবদ্ধ এই গ্রল্থ ভারতীয় 
কথাসাহত্যের এক বিপুল সঙ্কলন । উহাতে গ্ুণাট্যের গঞ্পগুল তো আছেই, 
উপরন্তু আছে জাতক, অবদানশতক প্রভৃতির অনেকগুলি কাহিনী । কথাসারংসাগর 
সাগরের মতই বিশাল, সাগরের মতই লম্ভ ও তরঙ্গখাঁচত । বিষয়াবন্যাসেও সঙ্ক- 
লকের শৃঙ্খলাবোধের পারচয় পাওয়া যায় । 

কথাসারৎসাগর আঠারাঁট লম্ভকে 'বভন্ত £ প্রত্যেকটি লম্ভকের আবার কতকগ্াল 
কারয়৷। “তরঙ্গ । যেন গজ্পের উপর গল্পের ঢেউ, অসংখ্য বীচিমালা । ১ম লম্ভকে 
( কথাপঠ ) গুণাত্যের কাহনী, 1দ্বিতনয়ে ( কথামুখ ) উদয়ন-কথা, তৃতীয়ে উদয়ন- 
পদ্মাবতী কাঁহনী, €র্চে নরবাহনদত্তের জন্ম । নরবাহনদত্তই প্রধান নায়ক । পণ্চম 
হইতে অস্টাদশ লম্ভক পর্যন্ত এই নরবাহনদত্তের 'বাচত্র অভিযান ও 'বাঁভন্ন পত্বী- 
লাভের কাঁহনী । ইহারই মধ্যে আঁসয়াছে জাতকের কথা, [ অস্টম লম্ভক , বেতাল- 
পণ্চবিংশাতির আখ্যান [ দ্বাদশ লম্ভক 7, রাজা বিক্মাদিত্যের কাঁহনী | অষ্টাদশ 
লম্ভক _]। কথাসাঁরৎসাগর ভারতীয় রম্যকথার রত্বসাগর । 

ভারতীয় কথাসাহত্যের একট শবাঁশষ্ট গ্রন্থ “বেতালপণ্াবংশাত” । ইহার 
রচয়িতা শিবদাস | ৪10] সাহেব ইহাকে দ্বাদশ শতাব্দীর বাঁলয়া মনে করেন । 
কিন্তু বেতালপণ্চাবংশাতর গল্পগাল প্রাচীন । রাজা বিকুমাদিতোর নিকট এই 
কাহনীগ্াল বিবৃত হইয়াছল । ইহাতে মোট ২৫টি কাহনণ আছে--প্রারদ্ভে 
“উপরুমাঁণকা” ও গল্পশেষে একাঁট উপসংহার” । রাজা বিব্রমাদত্যকে নিহত করিবার 


সংস্কত রসসাহিত্য ১২৩ 


জন্য শাম্তশীল নামে এক যোগী ঘোর ষড়যন্ত্র করে । রাজাকে হেমগর্ভ শ্রীফল 
উপহার "দয়া সে রাজার বিশ্বাস উৎপাদন কাঁয়া ভাদ্র রণ চতুদ্শধর মহানশায় 
তাহার সাঁহত সাক্ষাৎ কারিতে বলে। রাজা উপাচ্থত হইলে যোগী তাঁহাকে দূরবর্তঁ 
এক *মশানে শিরীষ-বৃক্ষে লম্বমান একট শবকে লইয়া আসিতে 'ির্দেশ দেয় । রাজা 
'নিভকচিত্তে "মশানে গিয়া শবদেহ দেখিতে পান এবং তাহাকে লইয়া আসতে চেস্টা 
করেন । কিন্তু এক বেতাল ওই শবদেহ আশ্রয় কাঁরয়াছল । রাজা বৃক্ষশাখা হইতে 
শবের রজ্জু কর্তন কাঁরলে শব মাঁটতে পড়ে এবং রোদন কাঁরিতে থাকে । রাজা 
তাহাকে প্রশ্ন করিলে পুনবরি শবদেহ বৃক্ষে লাম্বত হয় । বারবার এই ঘটনার 
পুনরাবাত্ত হইতে থাকলে রাজা নিজ উত্তরীয়বস্দ্ে বদ্ধ কাঁরয়া শবাঁটকে যোগীর 
ণনকট লইয়া চলেন । পথে শবদেহাশ্রত বেতাল রাজাকে সংকথাঁণ্বিত কাহনন 
বাঁলবার প্রস্তাব করে এবং শর্ত হয়, প্রত্যেন কাঁহনীর পরে বেতাল রাজাকে প্রশ্ন 
করবে, রাজা যাঁদ প্রকৃত উত্তর দেন, তবে বেতাল পূর্ববৎ 'ফাঁরয়া যাইবে--মাঁদ 
জা'নয়াও উত্তর না দেন তবে রাজার বক্ষ বদীণ হইবে । রাজা অগত্যা স্বীরুত হইয়া 
পথ চালতে লাগিলেন এবং বেতালও উপাখ্যান বালতে লাগল । বেতাল ২%ট গল্প 
বিবৃত করিয়াছল বলিয়া গ্রন্থের নাম হইয়াছে বেতাল-পণ্াবংশতি । প্রাতাট গজ্পের 
শৈষে বেতাল প্রশ্ন কাঁরলে রাজা সঠিক উত্তর প্রদান কারতেন, তাহাতে বেতাল 
ফিরিয়া যাইত । 'কন্তু শেষ গঞ্পের শেষে বেতাল ষে প্রশ্ন কাঁরল রাজা তাহার 
উত্তর দতে পারলেন না। বেতাল তুষ্ট হইয়া তখন বাঁলল, যোগী তাঁহাকে ানহত 
কারবার জন্য চক্রান্ত কাঁরয়াছে । অতএব শব লইয়া উপাঁচ্ছত হইলে যোগ যখন 
তাঁহাকে প্রণাম কাঁরতে বালবে, তখন রাজ্য যেন যোগীকে বলেন, 'তাঁন সান্টাঙ্গ প্রণাম 
জানেন না, অতএব যোগী যেন তাঁহাকে এই প্রণাম-কৌশল শিখাইয়া দেয় । যোগ? 
প্রণত হইলে, রাজা যেন অস্ত্রাঘাতে তাহার প্রাণসংহার করেন । রাজা বেতালের কথা 
অনুসারে যোগীর প্রাণবধ করিলেন । দেবরাজ ইন্দ্রের বরে এই বৃত্তান্ত ধরাতলে 
প্রাসম্ধ হইল এবং রাজাও অগপ্রাতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন কাঁরতে 
লাগিলেন । 

বেতালপণ্াবংশাঁতর ধাঁহননগ্ণীল অত্যন্ত কৌতৃহলোদ্দীপক । চাঁব্বশ সংখ্যক 
কাহনী পর্যন্ত প্রাতাট কাহনীর অন্তে এইরূপ বত দেখা যায় £ “নৃপাঁত তাব- 
পাত বাঁদীনি বেতালঃ 'শিংসপাবৃক্ষে প,নলললাগ |, এবং কাহিনীর প্রারস্ভে ততো 
বেতালঃ কথামপর।ং কথয়ত ।, বেতালপণ্াবংশতর কাঁহনন-মূল্য অসাধারণ । এখানে 
মানুষের সাধূতা, বিনয়, দয়া, ক্ষমা গুভঁতি গুণের যেমন পাঁরচয় আছে, তেমনই 
পাঁরিচয় আছে মানুষের অসাধূতা, লাম্পট্য ও প্রবণ্ণনার। বেতালপণ্চবিংশতির অনেক- 
গুলি গঞ্জে তন্ত্রাচারের প্রভাব মাছে ; 8910. সাহেব ইহাকে 401500905 & 
0900০ ০1 015 79089, বলিয়া মনে করেন । প্রায় প্রত্যেকাঁট গল্পই রোমাণকর । 
প্রকাশভাঙ্গতে বাক্চাতুর্ও লক্ষণীয় । টি 

প্বান্রংশ পৃত্তীলকা” এইরূপ আর একাট কথাগ্রন্থ । কবি কালিদাস ইহার 


১২৪ প্রাচঈন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালণর উত্তরাধকার 


রচাঁয়তা বাঁলয়া প্রাাম্ধ ; কিন্তু ইহা 'ব*বাসযোগ্য বাঁলয়া মনে হয় না। এখানে 
বিক্রমাদিতোর সিংহাসন লইয়া বাত্রশাঁট কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । মহারাজ 'বিক্রমা- 
পদিত্য দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে একাঁট সিংহাসন লাভ করেন । এই সংহাসন 
বন্িশটি পৃতল দ্বারা সজ্জিত । শালিবাহন কর্তৃক বিক্রমাদিত্য যুদ্ধে পরাজিত ও 
নিহত হন এবং বিক্রমাঁদত্যের সিংহাসন কালক্রমে ভূগভে প্রোথিত হইয়া যায় । ধারা- 
রাজ্যের নরপাঁতি ভোজ এই সিংহাসন আঁবজ্কার কাঁরিয়া উহাতে আরোহণ কাঁরতে 
উদ্যত হইলে বাত্রশাঁট পুতুলের প্রত্যেকে রাজাকে 'বব্ুমাদতে!র সারল্য, সাহস ও 
ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে এক একটি কাহনী বিবৃত কাঁরয়া রাজার্কে বলে-_এই 
[সংহাসনে বাঁসবার অনুরূপ যোগ্যতা না থাকলে সিংহাসনে বসা অনুচিত--তাহাতে 
দারুণ অমঙ্গল ঘাঁটবে। বিক্লমাঁদত্য অশেষ গুণের আধার ছিলেন, তাই এই সিংহাসনে 
আরোহণ কাঁরতে পাঁরয়াছলেন । রাজা ভোজ 'নজগুণ বিচারপূরবক সেই সংহাসনে 
বাঁসবার ইচ্ছা ত্যাগ কাঁরয়াছিলেন । বাত্রশাট পৃতূল-কাঁথত বাত্রশটি কাহিনী 
“বাত্রিংশ পয্ভ্তীলকা”্র বর্ণনীয় বিষয় । কথাগুি রসোচ্ছল এবং উপন্যাসের মতই 
হৃদয়গ্রাহী । এই গ্রন্থে যে সুভাষিতাবলী আছে, তাহাদের অধিকাংশই পণ্তন্ত, 
িতোপদেশ হইতে গৃহীত । মহাভারত, মনু, কৌটিল্য ও কামন্দকী শাস্ব্ের প্রচুর 
শ্লোক ইহাতে সন্নিবোশিত হইয়াছে । 

চন্তামাণভভ্র-প্রণীত “শুকসপ্তাঁত', শুকপাখীর মুখে বার্ণত ৭০টি গল্পের 
সমান্ট ৷ দেবদাস নামক এক ব্যক্তি বিদেশ গমন কালে পত্বীর নিকট একটি শুকপাখী 
রাখিয়া যান। দেবদাসের অনুপ্পা্থীতিতে শুক গৃহস্বাঁমনপকে ৭০ রান্রতে ৭০ 
গল্প বলেন । ফলে গৃহকন্রীর প্রাতরান্রতেই বাহর্গমনে বাধা পড়ে । ইতিমধ্যে 
দেবদাস গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন । শুকের গঞ্প শুনিয়াই দেবদাস পত্বীর চরিত্রের 
শুচিতা রাঁক্ষিত হয় । 

গল্পসাহত্য হিসাবে “ভোজ প্রবন্ধের নামও উল্লেখযোগ্য ৷ 


|| গাদ্যকাব্য ॥॥ 

পণ্তন্তাঁদ কথাসাহত্যের সরল, অনাড়ম্বর কথাগযীল ঠিক কোন্‌ সময়ে সালৎকার 
গদ্যাত্বক কথাকাব্যে রূপান্তাঁরত হইয়াছে, তাহা বলা দুচ্কর ; তবে গদ্যে নিবদ্ধ 
কথাকাবোর উৎস যে 'নিরলংকার কথাসা?হতা, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই । 

প্রচালত লোককথায় (7০00121 199 ) জীবজন্তুমূলক কাঁহনী ও মানব 
কাহনী পাশাপাঁশ ছিল । পণ্তন্ে বা হতোপদেশে এই দুই প্রকার কাঁহনশই 
আছে। কিন্তু, পরবর্তাঁ কথাসাহত্যে দেখা যায়, ক্রমশঃ জীবমূলক কাহিনীর স্থানে 
মানব-কাহিনীগুলি প্রধান হইয্না উঠিতেছে । বেতালপণ্সাবংশাঁত বা দ্বান্িংশ পূত্ত- 
'িকায় মানব জীবনের কাঁহনাই প্রধান । মানব কাহিনীগ্ঁলতে জীবনের নানা 
বাতির স্কুরণই দেখা যায়- প্রেম, সাধূতা, শৌঁষ? শঠতা, ধূর্ততা ও চৌর্য। ইহাদের 


সংস্কত রসসাহত্য ১২৫ 


মধ্যে প্রেম কাহিনীগনীল বৌশর ভাগ ক্ষেত্রেই বিরত লালসার প্রতীক । কয়েকাঁট 
গঙ্পে অবশ্য সতীধর্মের আদর্শের কথাও আছে । কথাকাব্যের সচেতন শিজ্পীবৃন্দ 
কথাসাহত্যের এই প্রেম ও বীর্যের কাঁহনীগুলিকে সুলংস্কত কারিয়া অপূর্ব কাব্য- 
শোভায় ভাঁষত কাঁরিয়া তুলিয়াছেন। 

প্রীষ্টগয় ষ্ঠ শতকের শেষভাগ কিংবা স্ুম শতক হইতে দণ্ড, সুবন্ধু ও বাণের 
রচনায় এই ধরনের কথাকাব্য বা গদ্যকাব্যের একটি সংষ্ঠু পাঁরণত রূপ লক্ষ্য করা 
যায় । দণ্ড, সবন্ধু ও বাণ-তিনজনেই সূকাঁব, সুপণ্ডিত ও সহদক্ষ শিক্পণ । 
রচনার চাতুর্য তাঁহাদের কথাকাব্যের অন্যতম 'বাশম্ট লক্ষণ ; ধনরাভরণ প্রচালত 
কথা তাঁহাদের প্রাভভাম্পর্শে সালতকারা ও বর্ণাঢ্য হইয়া উঠয়াছে-যেন বনলতাকে 
তাঁহারা উদ্যানলতায় পারণত কাঁরয়াছেন, অনাদৃত কুসূমকে তাঁহারা রাজকণ্ঠের মাঁণ- 
মাঁণক্য খঁচত রত্বমালার সমান কাঁরযা তুলিয়াছেন । প্রকাশ-প্রযত্ব গদ্যকাব্যের 
অন্যতম গোরব । 

গদ্যকাব্যের অপর আকর্ষণ ইহার কাঁহনী । বীরকথা, যুদ্ধকথা, প্রেমকথা, চোর- 
কথা-যেন কথার চিত্র মেলা । সবপেক্ষা আকর্ষণীয় প্রেম ও বীর্ষের কাহনণ । 
প্রেমকণ্যা বাৎস্যায়নের সূত্রশা।সত হইলেও উহাদের গৌরব অল্প নয়। তৃতীয়তঃ 
বর্ণনার এম্ব্। এই বর্ণনার বাহুল্যে কাহনীব গাঁতি ব্যাহত হইলেও এ যেন মন্থর- 
গাত মেঘের জলস্তম্ভ রচনার মত ; মেঘ চাঁলতেছে, কোথাও আবার থাঁময়া 'বাঁচনত 
জলস্তম্ভ স্ঁষ্ট কারতেছে, আবার মৃদুমন্দগমনে চলতেছে । মেঘের এই থামা ও 
চলা-_দুইই উপভোগ্য ৷ নাণভট্রের বাক্যে বলা যায়, কথা জনস্যাঁভনবা বধূরিব ।, 

গদ্যকাব্যের সংখ্যা খুব বোশ নয়। সংস্কত সাহিত্যে কালের বুকে উজ্জ্বল 
মাহমায় 'বরাজ কাঁরতেছেন তিনজন শীল্তমান কাঁব-_দ'উন, সবন্ধু ও বাণভট্র । 


॥॥ দণ্ডখী || 


আচার্য দ্বণ্ডী কোন্‌ সময়ে কোন: দেশে জন্ম গ্রহণ ক'রয়াছলেন, তাহা অমীমাং- 
সত । দণ্ডীর দুইখান গ্রন্থ-_'কাব্যাদশণ € অলঙ্কার ?িবষয়ক ) ও “দশমকুমারচারিত? 
( গদ্যকাব্য )। দশমকুমারচারতের এীতহা'সক ও ভৌগোলিক প্রসঙ্গ হইতে অনুমিত 
হয়, দণ্ডী শ্রীহর্ষের পূর্ববতাঁ; কাব্যাদর্শ হইতে অনুমিত হয়, ভামহের ( সপ্তম 
শতক ?) পৃর্ববতাঁ । আচার্য %910। বলেন, 47061816008 59৮, 643 4১. 70-১1 
কাব্যাদর্শ ও দশকুমারচারত একই দণ্ডীর রচনা কনা, তাহা লইয়াও মতভেদ আছে, 
কারণ, কাব্যাদশে"র কাব্যাদর্শ দশকুমারচরিতে অনুসরণ করা হয় নাই । 91৮ সাহেব 
মনে করেন, দুই দণ্ডীই এক ব্যক্তি ; দশকুমারচরত তাহার প্রথম বয়সের যৌবনরসে 
উচ্ছল 'দনের রচনা, কাব্যাদর্শ পাঁরণত বয়সের । ?কন্তু দশকুমারেও পাঁরপক্ক বদাদ্ধ 
ও শচ্ছর প্রজ্ঞার চিহ্ন অল্প নয । কাঁবর জীবনশ সম্পকে জনশ্রাতি এই যে, তানি 
কাণ্ধনগরের আঁধবাসী ; শৈশবেই 'পতৃ-মাতৃ বিয়োগ হয় । শন্রুকর্তৃক রাজ্য আক্রান্ত 


১২৬ প্রান ভারতীয় সা'হত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


হইলে তিনি বিদেশে গমন করেন এবং রাজ্য পুনরায় উদ্ধারপ্রাপ্ত হইলে তান রাজ- 
সভায় উচ্চ মধা্দায় প্রাতচ্ঠিত হন । দণ্ডীঁ যে একজন প্রথম শ্রেণীর কবি, দশ্ডিণঃ 
পদলালিতাম [ লোকশ্রুতি ], “দণ্ডি-প্রবন্ধাশ্চ ভ্রিষ লোকেষু বিশ্রুতাঃ [ হারাবলী ] 
প্রভাত বাক্যই তাহার প্রমাণ ; অপর প্রমাণ তাঁহার গদ্যকাব্য--দশকুমারচারত | 

দশকুমারচারত” দশজন কুমারের আভিজ্ঞতা লব্ধ কাঁহনীর বিবরণ | ইহা পর্ব 
ও উত্তর এই দুই পাঁঠিকায় 'বভন্ত ৷ পূর্ব পঁঠিকায় পাঁচাট উচ্ছাস ; অবন্তী- 
সুন্দরী পাঁরণয় লইয়া ইহা সমাপ্ত । উত্তর পাীঠিকায় আটটি উচ্ছৰাস ; 'বিশ্রুতের 
কাহনী অসমাপ্ত । অনেকেই মনে করেন, দণ্ডী কাব্য সমাপ্ত কাঁরয়া যাইতে পারেন 
নাই, এমন কি যে অংশ পাওয়া যাইতেছে, তাহারও সবটুকু দণ্ডীর রচনা নয়, উত্তর 
পীঠিকার প্রথমার্ধ মাত্র দণ্ডীর রচনা । দশকুমারচাঁরতের 'বাঁশস্ট রচনাচাতুর্ষেরও 
স্বাক্ষর এই চারাঁট উচ্ছ্বাস । 

কাহনীর কাঠামোটি এইরূপ £ মগ্রধরাজ “রাজহংস; মালবরাজ “মানসার' কর্তৃক 
পরাঁজত হইয়া মাহষীঁ বসুমতা সহ 'বন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন । সেইখানেই 
রাজপনত্তর রাজবাহন জন্মগ্রহণ করেন ৷ ঘটনারুমে মগধরাজের উচ্চপদগ্ছ মন্ত্রী-সেনা- 
পাঁতিদের নয়জন পুত্র সেখানে আনীত হয় । তাহাদের নাম পুষ্পোদ্ভব, সোমদত্ত, 
অপহাববম্ণ উপহারবর্মা, অর্থপাল, প্রমাতি, মিন্রগণপ্ত, মন্দ্রগুপ্ত ও বিশ্রুত। রাজবাহন 
ও বন্ধুগণ একই সঙ্গে লালত-পলিত ও শিক্ষিত হন। তাহাদের অসাধারণ পাণ্ডিত্য 
_ষড়ঙ্গ বেদ, কাব্য, নাটক, ইতিহাস, ধর্মশাস্ত, তর্ক-মীমাংসা, কৌটিল্য ও কামন্দ- 
কয়, যুদ্ধবিদ্যা, মণি-মন্ত্র-ওষধিবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, চৌর-_সবই তাহাদের নখদর্পণে । 
এই শশিক্ষাপট:ুত্ব লইয়া তাঁহারা 'বিজয়যান্রায় বাহর্গত হইলেন । পাঁথমধ্যে মাতঙ্গ: 
নামা এক 'বপ্রবেশী ?করাতের পরামর্শে রাজবাহন অন্যত্র চাঁলয়া যাওয়ায় বন্ধুগণের 
সহত বিচ্ছেদ ঘটে । ঘটনাক্রমে রাজবাহন অবন্তীনগরে উপনীত হন এবং রাজকন্যা 
অবন্তীসুন্দরীকে দেখিয়া মোহত হন এবং পূর্ব জন্মের স্মাত স্মরণ হওয়ায় 
বুঝিতে পারেন, নুনমেষা পূুবজন্মান মে জায়া যক্্বতা”, অবন্তীসুন্দরীরও জাতি- 
স্মরত্ব জন্মে, তানও বুঝতে পারেন, 'নূনময়ং মত্প্রাণবল্পভঃ, ৷ এন্দ্রজালক বদোধ্ব- 
রের বুদ্ধিকৌশলে রাজবাহনের সাঁহত অবন্তীস্দন্দরীর 'মলন হয়। কিন্তু ভাগ্যের 
পাঁরহাসে রাজবাহন বন্দী হন, তাঁহার পদে 'রজতশৃঙ্খল; । অবন্তীরাজ চণ্ডবর্মা 
তাঁহাকে িঞ্জরাবদ্ধ কাঁরয়া রাখেন । 'কন্তু অচিরেই তিনি শৃঙ্খলমুন্ত হন । অপহার- 
বমরি শৌর্ে ও কৌশলে চণ্ডবন্মা ানহত হন। অপর সকল বন্ধুও আসিয়া মালিত 
হয় ৷ রাজবাহনের 'নর্দেশে বন্ধূগণ একে একে তাহাদের অভিজ্ঞত.র কাহনী বর্ণনা 
কাঁরতে থাকে । নয়জন বন্ধুর কাঁহনী এবং রাজবাহন-অবন্তীসন্দরী কথা লইয়া 
মেট দশটি অদ্ভুত শৌর্যবাঁধ” মশ্ডিত রোমাণ্চকর অত্যাশ্র্য প্রেম ও বীরত্বের 
কাঁহনীই 'দশকুমারচারত ॥ 

দশকুমারচাঁরতের কাহনীগুল জীবনরসে উচ্ছল । প্রাতাঁট উচ্ছ্বাসে আশ্চর্ধ 
$মক, আশ্চর্য উন্মাদনা । চৌর্যে লাম্পট্যে, ব্যাভচারে ও তণ্ণকতায় সবাপেক্ষা চমক 


সংস্কত রসসাহত্য ১২৭ 


প্রদ উত্তরপাঁঠিকার দ্বিতীয় উচ্ছনাস--অপহারবমণ্চরিত। এ গ্রন্থে নীতির আদর্শ 
প্রখর নয়, ষেন-তেন প্রকারণে পৌর্ষ সহায়ে অভীষ্ট অর্জন করাই যেন জীবনের 
লক্ষ্য । এখানে কোটিল্য ও বাহ্পতা নীতি এবং কামন্দকী শাস্ত্রের দ্বার চর- 
উম্মন্ত। মাঁণ-মন্দ্র-ওষাঁধর প্রভাব, তণ্ত্রাচারের বাাঁভচার, এন্দ্রজালক মায়াপ্রপগ-_-নব 
মিলিয়া ইহা এক বিস্ময়কর রূপকথার রাজা ৷ এখানে কূটবৃদ্ধি, অসীম সাহস ও 
পুর্ষকারের জয়জয়কার । প্রায় প্রত্যেকটি কাহিনীই প্রেম-বিলাসিত, কিন্তু এই প্রেম 
চ্ছল দেহলালসাকে আঁতন্রম কাঁরয়া পাঁবন্র-সুন্দর হইয়া উঠতে পারে নাই । নায়ক" 
নায়িকার দেহর্‌ূপের পুঙ্খানূপুঞ্খ বর্ণনা এবং কামশান্তরোন্ত উদ্দাম সম্ভোগ-বলাস 
এই গ্রদ্থের একাঁট বরাট অংশ জাাড়য়া আছে । তথাঁপ 'দশকুমারচারতে'র কাব্য- 
মূল্য অসাধারণ | সংসগনদ্ধ ভাষার পৌর্ষ-দীপ্ত এবং বর্ণনার সহজ লাঁল্তভাঙ্গ 
যে-কোন পাঠকের দৃণ্টি আকর্ষণ করে। বন্ধৃকৰ ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 
“দশকুমারচারতে'র নীতগত 'বিচ্যাতই তাকে সাহিত্গতভাবে সত্তর কবে তুলেছে ।৮ 
| সা!হত্যে ছোটগল্প ] 


॥ সংবন্ধ; ॥ 

সুবন্ধুর গদ্যকাব্য 'বাসবদত্তা” । কাব শীল্তমান লেখক । বাকপাঁতর গৌড়বহো, 
বামনের কাব্যালত্কারে সুবন্ধুর নাম উল্লেখিত হইযাছে। ভবভূতির মালতী-মাধব 
নাটকে পাঁরব্রাঁজকা কামন্দকীর মুখে সপ্তয়-বাসবদত্তার প্রেমকাহিনীর উল্লেখ আছে 
এবং একাঁট শ্লোকে বাসবদত্তাকাবোর উদ্ধৃতিও দৃষ্ট হয় । ইহা দ্বারা মনে হয়, কবি 
সপ্তম শতাব্দের প্রথমাঁদকে বর্তমান ছিলেন । সুধ্ধূর জীবন-প্রসঙ্গ অজ্ঞাত । 

'বাসবদত্তা” উপন্যাস-ন্গাতীয় একাঁট অখণ্ড কাহনী । কন্দর্পকেতু নামক এক 
রাজকুমার স্ব্নে এক কন্যার রুপ দেখিয়া উন্মাদের মত হইয়া যান। বন্ধু মকরন্দ 
রাজপাযভ্রসহ কন্যার উদ্দেশ্যে বহ্র্গত হইয়া 'বন্ধ্যাটবীতে উপাস্থত হন। সেখানে এক 
শুক-সারিকার কথোপকথন হইতে জানতে পারেন, কুসুমপ্যরের রাজকন্যা বাসবদত্তা 
স্বপ্নে এক রাজকুমারকে দেখিয়া এতই উদ্ভ্রান্ত হইয়াছেন যে তানি দ্বরম্বরাহৃত 
সকল রাজপত্রকে পাঁরহার কাঁরয়া স্বস্নদন্ট কুমারের অনুসন্ধানের নিমিত্ত সখী 
তমালিকাকে প্রেরণ করিয়াছেন । শুনিয়া মকরন্দ ও ক'্দপ'কেতু কুসুমপুরে উপনীত 
হন। রাজকন্যা বাসবদস্তার সাঁহত কন্দ্পকেতুর গোপন সাক্ষাং হয় এবং গান্ধর্ব 
ধানে মালত হইয়া তাঁহারা সম্ভোগশঙ্গারে মত্ত হন। এঁদকে রাজা বাসবদত্তার 
ধিবাহের উদ্যোগ কারিতে থাকেন। সংবাদ পাইয়া কন্দর্পকেতু প্রিয়া বাসবদত্তাকে 
লইয়া পলায়ন করেন । পাঁথমধ্যে একটি আশ্রমে পৃস্পচনকালে বাসবদত্বা দৃই 
গকরাতের দৃষ্টিপথে পতিত হন । স্রীঘাটত দ্বন্দেৰ কিরাতদ্বয় পরম্পর অন্দ্রষ্ষ্ধ 
কাঁরয়া নিহত হয় । ইহাতে আশ্রমের খাঁষ ক্ুদ্ধ হইয়া মনে করেন, বাসবদত্তাই আশ্রম- 
ভঙ্গের কারণ [. ত্বংরূতে মমায়মাশ্রমো ভগ্ন ] এবং অভিশাপ প্রদান করেন, শশলাময়ী 


৬১২৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


পত্রিকা ভব" । বাসবদত্তা আর্তনাদ কাঁরয়া উঠেন। খাঁ তখন বলেন, প্রোমকের 
স্পর্শে প্রস্তরীভ্‌তা বাসবদত্তা পুনরায় জীবন লাভ কাঁরবে। বাসবদত্তাকে হারাইয়া 
কন্দপ“কেতু পাগলের মত তাহার অনহসন্ধান কারতে থাকেন । প্রয়া-বিরহে প্রোমকের 
তখন উন্মত্তদশা । এই অবস্থায় দৈববাণী দ্বারা প্রোরত হইয়া কন্দর্পকেতু খাষর 
আশ্রমে শিলাময়ী বাসবদত্তাকে দোঁখয়া আলিঙ্গন করেন । সঙ্গে সঙ্গে শিলীভ্‌তা 
মৃর্ত জীবন্ত হইয়া উঠে [ “সাস্পৃ্ট মান্রৈব 'শলাভাবমুৎসৃজ্য বাসবদত্তা স্বর্পং 
প্রপেদে ] এবং বিরহান্তে নায়ক-নায়িকা মিলিত হইয়া “অমৃতার্ণবে, মগ্ন হন । 

কথাকার রূপে সৃবন্ধুর প্রাতষ্ঠা সন্দেহের অতীত | বাসবদত্তার কাহনী রূপ- 
কথার মতই অলৌকিক-অদ্ভূত ঘটনায় পাঁরপূর্ণ | স্বপ্নে প্রোমক-প্রেমিকার রুপানু- 
রাগ, শুক-সারীর সংলাপে ভাঁবষ্ং উদ্ঘাটন, মন্ত্রপ্রভাবে মানুষের শিলায় পারণত্ত 
হওয়া ও প্রেমের স্পর্শে প্রস্তরে জীবনের আঁবভবি- প্রভাত রূপকথার মতই কৌত্‌- 
হলোদ্দীপক | অলত্করণের এ*ব্ষে ও কল্পনার রঙে 'বাসবদত্তা” বাসব-ধনূর মতই 
রূপময় । কিন্তু বহুচ্থলেই রচনা কুন্রিমৃতায় পূর্ণ । শ্লেষের আতিশয্য, দণর্ঘবর্ণনার 
বাহুল্য, দীর্ঘ সমাসের “অক্ষর ডম্বর” রচনাকে ভারাক্রান্ত কাঁরয়া তুলয়াছে ৷ তাহা 
ছাড়া. নায়ক-নায়কার প্রত্যক্ষ সমন্ভোগ-শঙ্জারের বর্ণনা সেই যুগের বিরুত-রুচির 
পাঁরচয় বহন করে । বাসবদত্তায় প্রেমের চিত্র স্থানে স্থানে সক্ষম ও সুন্দর, কিন্তু 
অনেকস্থলেই উহা স্থুল কামন্দকীয় নীতির নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ায় রুচির পক্ষে 
পাঁড়াদায়ক | 


॥॥ বাণভ্ট ॥। 
দণ্ডী ও বসুবন্ধুর তুলনায় বাণ জ্ঞাত পাঁরচয়” । তান দুইখানি গদ্যকাব্য 
প্রণয়ন করেন £ হর্ষচাঁরত ও কাদম্বরী । হর্ষ চারতের প্রারম্ভে বাণ কাঁতপয় শ্লোকে 
আত্মকথা বর্ণনা কাঁরয়াছেন । তান ব্যাংস্যায়ন বংশ সম্ভব ব্রাহ্মণ, তাহার পিতার নাম 
চিন্তভানূ, মাতার নাম রাজদেবী, পুত্রের নাম ভ্‌ষণভট্র বা প্দীলন্দ । যৌবনে 
পদাপ্ণ কারবার পূবেই বাণের মাতৃ-পতৃ-বয়োগ ঘটে। কুসঙ্গে প্াড়য়া বাণ 
গৃহত্যাগ করেন এবং দেশভ্রমণ করিম্না বিচিত্র আভিজ্ঞতা অজন করেন। এই বালকই 
উত্তরকালে রাজা শ্রীহর্ষের সভাপাঁশ্ডতের পদ অলংকৃত করেন। বাণের আত্মপরিচয় 
হইতে তৎপূর্ববতাঁ আরও অনেক কাঁবর নাম ও তাঁহাদের রচনা-বৈশিষ্ট্ের কথা 
জানা যায় । 
বাণ হর্ষবর্ধন শীলাদত্যেরও সভাকাবি [শ্তরীহর্ষস্যাভবং সভ্যঃ,__শাঙ্গ ধির-পদ্ধাতি]। 
হর্ষবর্ধন ৬১০ খ্রাণ্টাব্দ হইতে ৬৪৭ গ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। বাণও এই 
সময়ের কবি । 
বাণের দুইখাঁন কাব্যই অসমাপ্ত । হর্ষচারত মহারাজ হর্ষবর্ধনের কাঁহনী । 
িন্তু ইহাতে হর্ষবর্ধনের সমগ্র জীবনের কাহিনী বিবৃত হয় নাই। হূণ-হরিণ" 


সংস্কত রসসাহিতায ১২৯ 


কেশরাঁ, প্রভাকরবর্ধন হ্থানীম্বরের প্রতাপশশল রাজা ছিলেন । তাঁহার অপত্যত্রয়-_. 
রাজ্যবর্ধন, হর্ষবর্ধন ও রাজ্যন্রী ৷ পত্র রাজ্যবর্ধন ও হর্বর্ধন শস্্র-শাস্তে নিপুণ, 
রাজাম্রী গীতাঁদকলায় পারদাশ“নী | গাজ্যশ্রীকে মৌখরী বংশের রাজপূত্র গ্রহবমার 
হস্তে সম্প্রদান করা হয় । প্রাতদ্বন্দবী মালবরাজকর্তৃক গ্রহবর্মা নিহত হন এবং 
রাজান্রী লৌহশঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া [ “কালায়সানগড়চু্বিতচরণা” ] কারাগারে 'নাক্ষিপ্ত 
হন । রাজ্যবর্ধন কুঁপিত হইয়া মালবরাজের 1বরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়া গৌড়াঁধপ 
শশাতকের হস্তে নিহত হন । '্বযথন্রস্ট বন্যকরী'র মত হর্ষ এই সংবাদ শ্রবণ কারিয়া 
মালবরাজের 'বরুদ্ধে যুদ্ধযান্তরা করেন । পথে সংবাদ পান, রাজাশ্রী বোৌরপারিভবভয়ে 
কারাগার হইতে পলায়ন কাঁরয়া বিন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করিয়াছেন । হর্য তাহার সন্ধানে 
তৎপর হইয়া বন্ধ্যারণ্যে প্রবেশ করেন । সেখানে এক বৌদ্ধ 'ভক্ষুর মুখে শ্রবণ 
করেন, “একটি শোকাবেশ বিবশা; বালিকা আস্নপ্রবেশ করিতে উদ্যত হইয়াছে! হ্র্ 
উীদ্বগনাচত্তে অগ্রসর হইলেন, দোঁখলেন, ভাঁগ্ন*' রাজান্ত্ী আঙ্নপ্রবেশে উদ্যত । এই 
অবস্থায় ভ্রাতা-ভঙ্নীর মিলন হইল । এইখানেই গ্রন্থের পারসমাপ্ত | 

হর্ষচাঁরত এীতহাঁসক কাঁহনী অবলম্বনে রাঁচত হইলেও ইতিহাস নয় । ইহা 
হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পকে অনেক কথা জানা যায় বটে, 
তথাঁপ ইহা প্রধানতঃ কাব্য । কাঁবকজ্পনার প্রসারও কম নয়। ইতিহাসের ভাষায় 
যে খজ.তা, প্রকাশে যে সারল্য প্রয়োজন, হ্চাঁরতে তাহা নাই । সুদশর্ঘ সমাসবণ্ধ 
পদ ও অলং্করণের বধনকে আঁতক্রম কাঁরয়া ইহার যে আস্বাদ, তাহা কাব্যরসের 
আস্বাদ । পাঁণ্ডত, মনস্তত্ববিদ, অর্থশাস্ত নপুণ, বাগাবদগ্ধ বাণের ভ্যামকা রাজ- 
সভাকবির মতই 'তাঁন হর্ষবর্ধন-পতা পুষ্পভ্যাতর পাঁরচয় দিতেছেন ঃ 

তন্র চ সাক্ষাৎ সহস্রাক্ষ ইব গুরুর্চীস বিশালো মনাঁস জনকস্তপাস 
অর্জুনো যশসি ভীম্মো ধনুীষ শন্রুঘুঃসমরে দক্ষঃ প্রজাকর্মীণ রাজা 
পৃজ্পভ্?তারাঁত নামা বভ্ব । 

_সেখানে কাব্যে বৃহস্পাত, তপস্যায় জনক, যশে অঞ্জন, ধন্বীর্বদ্যায় ভীম্ম, 
সমরে শল্রুঘন, প্রজাপালনে দক্ষ সদৃশ সাক্ষাৎ ইন্দ্রের মত 'বিশালমনা রাজা ছিলেন-_ 
তাঁহার নাম পজ্পভ্ীত ৷ হর্ষচাঁরতের সর্বই এইরূপ বাগবৈদগ্ধ্য | 

[ বাণের শ্রেন্ঠ কাব্য 'কাদম্বরী । ইহা পূরভাগ ও উত্তরভাগ-_ এই দূইভাগে 
ধবভন্ত। প্রথমভাগ বাণের রচনা, দ্বিতীয় ভাগ বাণপনত্র ভূবণভট্র বা পুলিন্দের ; 
রচনা । পিতার অসমাপ্ত গ্রন্থকে পনুত্র সমাপ্ত কাঁরয়াছেন । কাদম্বরী কথাজাতীয় গদ্য- 
কাব্য ; তাই ইহাতে কথার মধ্যে কথার অবতারণ। করা হইয়াছে । প্রথম কথা আরম্ভ 
হইয়াছে রাজা শদ্রকের ও শুক বৈশম্পায়নের কাঁহনী লইয়া । একদিন রাজা শযদ্রক 
গসংহাসনে সমাসীন, এমন সময় এক 'মাতঙ্গকুমারী” তাঁহার.-ক্ন্য একাঁট শুকপাখা 
উপটৌকন লইয়া আসে । এই শুক পিহরাণেতিহাসকথালাপ-নপুণঃ- নাম 
বৈশম্পায়ন । শুক ?িনজকাণহনী বিবৃত কারিতে "গিয়া কিভাবে তাহার জন্ম হইয়াছিল, 


িকভাবে শবরসৈন্যের হাতে তাহার পিতা ?নহত হইয়াছিল, 'কভাবে দৈববশতঃ সে 
৯ 


৬৩০ প্রাচশন ভারতশয়ন সাহিত্য ও বাঙালণর উত্তরাধিকার 


খাব জাবালীর আশ্রমে নাত হইয়াছিল তাহার বর্ণনা কাঁরল £ তারপর জাবালীর মুখ 
হইতে সে নিজের যে পূর্ব কাঁহনণ শ্রবণ কাঁরয়াছিল তাহার বর্ণনা আরম্ভ কাঁরিল। 
এইখানেই 'দ্বতীয় কাঁহনীর সূত্রপাত । ইহাই কাদম্বরী কাবাগ্রম্থের মুখ্য কাঁহনী-_ 
অর্থাং চন্দ্রাপশড়-বৈশম্পায়ন-মহাম্বেতা-কাদম্বরশর কাঁহনী | চন্দ্রাপণীড় উজ্জীয়নীর 
রাজপুত্র, বৈশম্পায়ন তাহার বন্ধু-_অমাত্য শুকনাসের পূত্ন । উভয়েই একই সঙ্গে 
বিদ্যাভ্যাস করেন । বিদ্যাজনের পর চন্দ্রাপখড় ইন্দ্রায়ুধ* নামক অশ্বে আরোহণ 
কারয়া বন্ধুসহ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করেন ৷ এই সময় “পন্রলেখা” নাম্নী সুন্দরী 
লাবণাময়শ কুলুতেম্বরদ্ুহতা চন্দ্রাপণীড়ের “তাম্বুলকরত্কবাহন", রূপে নিযুস্ত হন। 
অতঃপর চন্দ্রাপীড় যৌবরাজ্যে অভিষিন্ত হইয়া বন্ধু বৈশম্পায়ন ও পন্রলেখা সহ বিরাট 
কটক লইয়া 'দাঁশ্বিজয়ে যাত্রা করেন । একদিন এক িল্নরামথূনকে অনুসরণ কাঁরিতে 
গিয়া চন্দ্রাপীড় স্বজনন্রস্ট হইয়া ব্রিলোক্যলক্ষীর মাঁণদর্পণের মত [ 'মাণিদর্পণাঁমব 
ব্িলোক্যলক্ষম্যাই...* ] স্বচ্ছ অচ্ছোদসরোবরে আ'সয়া উপাচ্ত হন৷ সরোবরের উত্তর 
তীরে বাণাতন্ত্রী ঝগ্কার 'মাশ্রত লালত সঙ্গীত শ্রবণ কাঁরয়া তান অগ্রসর হন । 
সম্মুখে অপূর্ব িদ্ধায়তন । 'বাঁস্মত চন্দ্রাপশীড় মাঁন্দরে প্রবেশ করিলেন । মান্দরে 
শুলপাণিদেবের মার্ত প্রতিষ্ঠিত । চন্দ্রাপীড় সাশ্চর্যে দেখিলেন, সেই মার্তর সম্মুখে 
পাশুপতব্রতধারণী অপূ্ব সুন্দরী সবশক্রা অষ্টাদশ এক কন্যা । হীনই মহাশ্বেতা । 
মহাশ্বেতা তাঁহার নিজ জীবনের করুণ কাঁহনী বর্ণনা কাঁরলেন, এ কাহিনী যেন 
শাখানদীর শাখা-_কিন্তু গল্পের দক হইতে অনবদা, রূপকথার মত স্বস্নময় । 
মহাশ্বেতা হংস- নামক গন্ধর্ব ও গোরানাম্ন অপ্সরার কন্যা । একদা তানি অচ্ছোদ- 
সরোবরে স্নান কারতে আসিয়া সবন্ধু এক মুনিকুমারকে দর্শন কাঁরয়া মুগ্ধ হন। 
মুনিকুমারের নাম পৃপ্ডরীক ; বন্ধুর নাম কাঁপঞ্জল। পুণ্ডরীকও মহাশ্বেতাকে দেখিয়া 
যুগপৎ শঙ্গারের অনুভাবে আঁবন্ট হন। রাগ গভীর অনুরাগে পাঁরণত হয়। 
পুণ্ডরীক মহাশ্বেতাকে লাভ কারবার জন্য উন্মত্ত । কাঁপঞ্জলের মুখে সংবাদ পাইয়া 
মহাশ্বেতা অভিসারিকার বেশে পুস্ডরীকের সাহত মিলিত হইতে গিয়া দেখেন, মহা- 
শ্বেতা-বিরহে পুণ্ডরীক প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আর তাঁহাকে লইয়া ক্পিঞ্জল করুণস্বরে 
বিলাপ কাঁরতেছেন | দোঁখয়া মহাশ্বেতা ধৈর্যহারা হইলেন । প্রয়তমের বিচ্ছেদে প্রাণ- 
ত্যাগ করার সহকজ্প কারতেই চন্দ্রমণ্ডল হইতে একটি 'দব্যজ্যোত নাময়া আসল । 
ধ্দব্যদেহ” পণ্ডরীকের দেহ আকর্ষণ করিয়া চন্দ্রম্ডলের দিকে অগ্রসর হইতে হহ্‌তে 
বাললেন “বংসে মহাশ্বেতে ! ন পরিত্যাজ্যাস্তবয়া প্রাণাঃ, পুনরপ্পি তবানেন সহ 
ভাঁবষ্যাতি সমাগমঃ । জ্যোতি চন্দ্রমণ্ডলে বিলীন হইয়া গেল । কর্পিঞলও তাঁহাকে 
অনুসরণ করতে গিয়া নক্ষত্রপুঞ্জর মধ্যে মিলাইয়া গেলেন । সেইদিন হইতে 
মহাশ্বেতা নিয়মররতে প্রয়তমের প্রতীক্ষা করিতেছেন । মহাশ্বেতার সহত পারিচয় 
হইতে আর একট কাহনীর সূত্রপাত হইল- চন্দ্রাপগড়-কাদম্বরীর প্রণয় কাহনী। 
মহাশ্বেতার সখী কাদম্বরী, তান গম্ধবরাজ চিন্নরথ ও অপ্সরা মাদরার কন্যা । 
পহাম্বেতা চন্দ্রাপখড়কে লইয়া সখার নিকট গেলেন । চন্দ্রাপশড়-কাদদ্বরীর সাক্ষাৎ 


সংস্কত রপসাহিত্য ১৩১ 


্বাঁটিল। প্রথম দর্শনেই জন্মান্তরীণ রাগ যেন উভয়ের হৃদয়কে আঁধকার কাঁরয়া বাঁসল 1 
কাদদ্যরীকে দৌখয়া চন্দ্রাপীড় চন্দ্রোদয়ে জলাধর মত উল্লাগত হইলেন, কাদম্বরণও 
চদ্দ্রাপীঁড়ের রুপলাবণ্য দেখিয়া আর চক্ষু ফিরাইতে পারলেন না। কাদঘ্বরপর 
আতিথ্যে এই প্রণয় গভগরতর হুইল । “কিন্তু উভয়কে প্রণয় নিবেদন কারবার পূবেই 
চন্দ্রাপীড়কে স্বীয় স্কন্ধাবারে 'ফাঁরয়া আসিতে হইল । 'তাঁন পন্রলেখাকে কাদম্ধরীর 
হৃদয় জানবার জন্য প্রেরণ কাঁরলেন। ইতিমধ্যে উজ্জায়নধ হইতে বার্তা আসা 
চন্দ্রাপাঁড়কে উজ্জীয়নীতে 'ফিরিতে হইল ॥ স্কম্ধাবার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পিত 
, হইল বৈশম্পায়নের উপর । 

উজ্জয়িনীতে “ফাঁরয়াও চন্দ্রাপখড়ের স্বস্তি নাই । এমন সময় পন্রলেখা ফিরিয়া 
আসলেন এবং চন্দ্রাপখড়ের প্রাত কাদম্বরণীর সৃগভ৭র প্রণয়ের কথা প্রকাশ কারিলেন। 
কাদপ্বরীর প্রেম ৈশ্যালাপ” নয়, প্রগল-ভ নয়, বন্ধকীর ধৃষ্টতাও নয় [ “বন্ধক- 
ধাণ্ট্তমং ] ; মরণ বরণ করিয়া যাঁদ প্রেমের প্রকাশ সম্ভব হয়, তাহাও এ প্রেম কারিতে 
পারে [জ্ঞাস্যাস মরণেন প্রীতিম]1 এইখানেই পূ্বভাগ সমাপ্ত । এই পধল্তই 
বাণভট্রের রচনা । 

উত্তরভাগ বাণপননত্র পুিন্দের রচনা । উত্তরভাগের রচনাংশ দুর্বল হইলেও 
কথার আকর্ষণ কম নয়। চন্দ্রাপীড় কাদম্বরীর প্রণয়বার্তা শ্রবণে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, 
এমন সময় সংবাদ আসিল বৈশম্পায়ন-রক্ষিত স্কান্ধাবার উজ্জয়নীতে ফিরিয়া 
আসতেছে । চন্দ্রাপটড় ব্যস্ত হইয়া বন্ধূর সাঁহত সাক্ষাং কাঁরতে অগ্রসর হইলেন । 
কিন্তু শুনলেন, বৈশষ্পায়ন অচ্ছোদসরোবরে গিয়া উন্মন। হইয়াছেন । তাঁহাকে 
" কোনক্রমেই প্রত্যাবত করা যাইতেছে না। চন্দ্রাপীঁড় অচ্ছোদসরোবরে গিয়া যে সংবাদ 
পাইলেন, তাহা মমীন্তিক ৷ বৈশম্পায়ন মহাম্বেতাকে দেখিয়া উদ্ভ্রান্ত হন এবং 
তাঁহাকে স্পর্শ করিতে উদ্যত হইলে, মহাশ্বেতা ক্লুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'তির্যকযোনতে 
জন্মগ্রহণের আভশাপ দিতেই বৈশম্পায়নের মৃত্যু ঘটে । চন্দ্রাপীড় এই সংবাদ শ্রবণে 
মুহূর্তে অঠৈতন্য হইয়া পাঁড়লেন । সকলে হাহাকার কাঁরয়া উঠিল । কাদম্বরী চন্দ্রা- 
পখড়ের সাহত সাক্ষাৎ কাঁরতে আসিয়া এই 'বিষম ব্যাপার দর্শনে মমভেদ বিলাপ 
কাঁরতে লাগলেন । 'তানও 'প্রয়তমের সাহত প্রাণত্যাগ কাঁরতে উদ্যত হইলেন। এমন 
সময় খার্ববং আকাশবাণী কাদদ্বরীকে প্রাণত্যাগে নিষেধ করিয়া কহিল, চন্দ্রাপীড়ের 
দেহ রক্ষা কর, পুনরায় ইহাতে যোঁগশরারের ন্যায় জীবাত্বা সংযোজিত হইবে । পত্র- 
লেখাও এতক্ষণ ম্চ্ছত ছিলেন, এখন চন্দ্রাপীড়ের দেহোম্ভ্ত জ্যোতিস্পর্শে চেতনা 
পাইয়া ইন্দ্রায়ধকে লইয়া আচ্ছোদসিলে ঝাঁপ দিলেন । সহসা সলিল হইতে কাঁপঞ্জলের 
আঁবিভবি হইল | 'তাঁন পশ্ডরীকের অদ্ভূত কাঁহনণ শ্রবণ করাইলেন। প.ণ্ডরীকের 
দেহ চন্দ্রলোকে আছে । চন্দ্রমার শপে তিনি মতাজন্ম গ্রহণ লরিয়াছেন--তাঁনই 
বৈশষ্পায়ন । আর পনণ্ডরীকের শাপে চন্দ্রমাও মতো জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছলেন--তিঁনি 
চম্দ্রাপড় । 'কম্তু চন্দ্রাপীড় ও বৈশম্পায়ন পুনরায় কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, 
সে সংবাদ জানেন যহার্ধ শ্বেতকেতু । কাঁপঞ্জল সেই সংবাদ জানবার জন্য মহর্ষি 


৯৩২ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


আশ্রমের 'দিকে যান্তা করিলেন । সকলে ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল । ইহার 
পর কাহিনীর পাঁরণাম ও উপসংহার । মহার্ধ জাবালীর মুখে আত্মবিবরণ শ্রবণ 
কারয়া শুকের পূবস্মাতি মনে পাঁড়ল, শুক বেশম্পায়নই শুকনাসপুত্ত বৈশম্পায়ন 
বা পৃণ্ডরীক। সে জাবালীর নিকট মস্তি প্রার্থনা কারল, কিন্তু জাবালী তহাকে 
মুক্তি 'দলেন না। ক্লমে শুক এক 'দব্য চণ্ডালকন্যার আশ্রয়ে আসিল । চণ্ডালকন্যা 
তাহাকে রাজা শমদ্রকের নিকট লইয়া আসিয়াছে । চণ্ডালকন্যার কথা হইতে জানা 
গেল, রাজা শদদ্রকই স্বয়ং চন্দ্রমার অবতার চন্দ্রাপশড়। এই বৃত্তান্ত উদ্ঘাটিত হইতেই 
শুদ্রক ও শুক দেহত্যাগ করিলেন। অচ্ছোদসরোবরতীরে চন্দ্রাপীড়ের মৃতদেহে জীবন 
সণ্টার হইল, পণ্ডরাীঁকও চন্দ্রলোক হইতে স্বমার্তিতে আবিভ্ত হইলেন। কাদঘ্বরী- 
চন্দ্রাপীড়, মহাশ্বেতা-পৃণ্ডরীকের মিলনমহোংসবে কথার উপসংহার । উপসংহারে 
পন্রলেখার কথা এইটুকু বলা হইয়াছে যে, পত্রলেখা চন্দ্রাপ্রয়া রোহিণ ; মতণজন্মে 
চন্দ্রমা চন্দ্রাপীড়ের পাঁরচর্যরি 'নামত্ত তান ভূ্তলে পন্রলেখারূপে অবতীর্ঁ 
হইয়াছিলেন । 

(কাদম্বর? নিঃসন্দেহে একখান শ্রেষ্ঠ শিজ্পরুতি ! সমগ্র সংস্কত গদ্য সাহত্যে 
ইহাকে আদ্বতীয় বলিলেও অত্যান্ত হয় না। দণ্ডী ও সুবন্ধুূর রচনাচাতুষ* বাণভট্রে 
এক মহিমময় পাঁরণতি লাভ কাঁরয়াছে ৷ এ যুগের প্রায় সকল গদ্যস্চনাই সমাস-সমদ্ধ, 
শ্লেষ-মক-উপমায় অলঙরুত ও বর্ণনাড়দ্বরে পূর্ণ। এই আলংকারক রীতির সৌন্দ্য 
অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু ইহার অপর 'দিকাটও স্বীকার করিতে হয়। সমাসবদ্ধ পদের 
বহরে কাব্য যখন প্ঠার পব পৃচ্ঠা সুদীর্ঘ হইযা উঠে, উপমার মালা যখন অযথা 
গবশাল আকার ধারণ করে, গল্পের কৌতূহল চাঁরতার্থ না কাঁরয়া বর্ণনা যখন গুরু- 
গম্ভীর চালে চলিতে থাকে, তখন তাহা দুবহি হইয়া উঠে । বাণভটেও এ সকল শ্রুট 
রাহয়াছে । কাদম্বরীর কথারম্ভে শুকেব ডীন্ততে প্রত্যষ-প্রভাতের বর্ণনায়--'একদা তু 
প্রাভাতসন্ধ্যারাগলোহিতে গগনতলে গগনকমলিনী মধুরন্তপক্ষসংপ,টে বৃদ্ধ হংস ইব' 
বাক্যট প্রায় সত্তর পদ লইয়া গঠিত £ তাহার মধ্যে দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদও্ড অনেক- 
গুলি । এইরূপ বাক্যের বহর কত যে আছে, তাহার সংখ্যা নাই । শকন্তু ইহারই 
মধ্যে আবার আছে কন ক্র বাকের সোন্দর্য [49101 58105170605, 11105 08595 11) 
1106 06901 ০1 %/০৪--০/0] £ এই সংহত বাকাগুলি প্রৌটোন্তির মতই গাঢ়বদ্ধ 
ও মনোহর- যেমন, চন্দ্রাপাঁড়ের প্রাতি শকনাস-বাক্য, [কিংবা মহাশ্বেতার প্রাতি চণ্দ্রা- 
পাঁড়ের এই সাহ্স্বনা-বাক্য £ 

অচিন্ত্যো 1হ মহাত্মনাং প্রভাবঃ | বহঃপ্রকারাশ্চ সংসারবৃত্তঃ চিন্রং চ দৈবম: । 
আশ্চর্যীতশয়যস্তাশ্চ তপগাঁসদ্ধয়ঃ ৷ অনেকবিধান্চ কর্মণাং শত্তয়ঃ | 

আলংকারিক গুণ ও দোষ উভয়ই বাণভট্ে বর্তমান । 

বাণভটের অন্যতম শান্তি চিন্রাৎকন-দক্ষতা | রবান্দ্রনাথ কাদম্বরী গ্র্থকে একটি 
পন্লাশালা' বাঁলয়া উল্লেখ কাঁরয়াছেন । উীন্তঁটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য ৷ একাঁদকে অর্থা- 
লঙ্কারের প্রয়োগে কতকগুলি ছবি ফ:ঃটিয়া উঠিয়াছে, তেমনই আবার শব্দের রঙে- 


সংস্কত রসসাহ্ত্য ১৩৩ 


রেখায় চিন্গ্টীল জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। যেমন মাতম্ক নামা শবরের এই 
সংক্ষোপিত চিন্রাট-_ 

মধ্যে চ তস্যাতমহতঃশবরসৈন্যসা প্রথমে বয়সি বর্তমানম- আয়তললাটম আঁততুঙ্গ- 
ঘোরঘোণম.......অচিরপ্রহতগজকপোল-গৃহীতেন সপ্তচ্ছদপাঁরমলবাহনা কষ্খাগুরু্‌- 
পণ্কেনেব" * 'সুরভিণামদেন কৃতাঙ্গরাগম্‌...আজানুলাম্বনা ভূজযুগলেনোপশোভিতম্‌ 
'" বন্ধ্যশিলাতলাবশালেন বক্ষঃগ্থলেনোদ্ভাসমানম আঁবরতশ্রমাভ্যাসাদ উল্লাখিতো- 
দরম...লাক্ষালোহতকৌশেয় পাঁরধানম-...ভীষণমাপমহাসত্বতয়া গম্ভগরমিবোপলক্ষ- 
মানম অনভিভবনীয়ারুতিং মাতঙ্গকনামানং শবরসেনাপাঁতিমপশ্যম্‌ । 

ধাতুবর্ণনায় কিংবা প্রভাত, সন্ধ্যা, রান্রর বর্ণনায় অলৎকারাঢ্য চিত্রের সংখ্যা 
অসংখ্য এই সকল ছবির প্রাচ্য ও বর্ণনার দৈঘ্য বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ধৈয্যাত 
ঘটায়, সামঞ্জস্বোধের অভাব মনকে পশীড়ত করে । 

সংস্কৃত কাব্য-নাটকে নরনারীর প্রেমবর্ণনা একটি বিশিষ্ট বিষয় । পণ্শরের 
লীলা এখানে বহধা পন্পীরুত ! দেহরুপের প্াঙ্থানুপুঙ্খ বর্ণনা, প্রোদ্দাম কামনা- 
বাসনার স্থল চিন্র ও কামন্দক নীতির প্রয়োগ-বাহূল্য সক্ষ্টা রুচিবোধের পাঁড়া- 
দায়ক ৷ 7১9161501 সাহেব সমগ্র সংস্কৃত সাহত্যকে এই দোষে দুষ্ট বাঁলয়াছেন। 
এখানে প্রেম দেহানহগ লালসার রুপায়ণ, সম্ভোগ-শঙ্গার নগ্নতার প্রাতিরূপ | নাটকে 
অবশ্য সক্ভোগ-শৃঙ্গারের দৃশ্য উদ্বাটনের সুযোগ ছিল না, কিন্তু কাব্য এঁদক হইতে 
নরকুশ । রঘুবংশে আঁপ্নবর্ণের প্রমত্ত বিহার ও কুমারসম্ভবে দেবতার শঙ্গার 
বর্ণনায় কালিদাস সকল সত্কোচকে আঁতক্লান্ত কাঁরয়াছেন । গদ্যকাবযেও ইহার 
ব্যাতক্রম ঘটে নাই । দণ্ড ও সুবন্ধুর রচনায় কামকলাবলাসের চরম প্রদর্শিত 
হইয়াছে । এইদিক হইতে বাণভট্রের শূঙ্গারবর্ণনা অদ্ভূত সংষমের পাঁরচয় বহন 
করে । কাদস্বরী অপ প্রেমকাব্য ৷ নায়ক-নাষকার রূপবর্ণনায় কাব পূর্বসূরাঁদের 
অনুকরণ কাঁরলেও--পূর্বরাগ, অনুরাগ, প্রেমের গভীর ও সক্ষম ভাবের বর্ণনায় 
বাণভন্র ির্ধক কামনাকে প্রশ্রষ দেন নাই । প্রেমের সক্ষম সৌকৃমার্যে কাদম্বরী 
কমনীয় ; এখানে প্রেমের সৌরভ মনকে মুগ্ধ কবে | মহাশ্বেতার প্রেম-তপস্যা ও 
কাদম্বরীর একনিম্ঠতা- আদর্শ প্রেমের দ-্টান্ত । কাদম্বরীতে প্রেমের শিব-সন্দর 
মাতখান নাঁত-শাসিত ও সংযমের মাহমায় সমুজ্জল ; এখানে প্রেম দেহাশ্রয়ী 
হইয়াও দেহাতীরন্ত, মিলনের সৃদীর্ঘ প্রতীক্ষা অতীন্দ্রয় প্রণয়-গৌরবে মাহমান্বিত 
এবং কবুণ 'বপ্রলম্ভের ক্ল'দনগাল সুসংক্ষণ প্রেমচেতনায় মর্মস্পশর্স । প্রণয় এখানে 
জন্মান্তর ফলপ্রত্যাশ বাঁলয়াই আরও শহাঁচ-সুন্দর | 

“কাদম্বরী" কাব্যের চীরব্লগুলিও মাহমোত্জহল । চন্দ্রাপাড়, বৈশম্পায়ন, মহাশ্বেতা 
ও কাদম্বরী--প্রধান চারন্র । কর্তব্যে, বম্ধু-বাৎসল্যে, প্রেমের দ্‌ঢুতায়, হৃদয়ের 
কোমলতায়-_সবেরপার নীতি ও ত্যাগের আদশে" প্রত্যেকটি, চারন্র আদশন্ছানীয় | 
রবান্দ্ুনাথ এই কাব্যের পন্রলেখা'কে “কাব্যের উপোক্ষিতা” বলিয়াছেন । পল্রলেখা 
যুবরাজ চন্দ্রাপশীড়ের 'তাম্বূলকরঙ্কবাহিনধ, স্বর্গ হইতে স্বয়মাগত চন্দ্রাপ্রয়া 


৪৩৪ প্রাচশন ভারতীয় পাঁহত্য ও বাগালশর উত্তরাঁধকার 


ল্লোহিণী ; তান চন্দ্রাপীড়ের সহচর৯, প্রেম-ব্াযাপারের দূতী। চারঘাট গৌণ ॥ 
কাব্যে যতটুকু তাঁহার যোগ্য স্থান, ততটুকু আর্পত হইয়াছে । বাণভট্র তাঁহাকে 
উপেক্ষা করেন নাই--স্বঙ্পপাঁরসরে এমনভাবে তাঁহাকে দেখাইয়াছেন, যাহাতে পন্র- 
লেখার স্মৃতি যেকোন পাঠকমনে রেখাপাত করে । আ'ভচার-ক্রয়ারত দ্রাবিড় দেশীয় 
যাঁতর চিন্রাটও উপভোগ্য । কেহ কেহ এই চারন্রের আচার-আচরণে বর্ণনার আতিশয্য 
লক্ষ্য কাঁরয়াছেন, কিন্তু চরিন্রাট তৎকালীন ব্যভিচার শান্তের একটি নিখুত চিন্র। 
বাণভটের কৃতিত্ব বর্ণনার আভিজাত্যে, তাঁহার নুটি সেই আভিজাত্যের আতিশয্যে । 
সমস্ত ভ্রুটি সত্বেও কাদম্বরী পাঠ করিয়া স্বীকার কারতে হয়, কাদম্বরী কাবোর 
আদম্বাদ সুরার মতই মোহকর £ 

কাদম্বরীরসাজ্ঞানামাহারোহাপ ন রোচতে । 

কাদম্বরীরসাজ্ঞানামাহারোহাঁপ ন রোচতে ॥। 


৭. চম্পূকান্য 
কাব্যের একটি প্রকারভেদ “ম্প । অলংকার শাস্তে গদ্য-পদাময়ী রচনাকেই 
চম্প বলা হইয়াছে ।৯ 'কন্তু ইহার দ্বারা চম্পূকাব্যের স্বরূপ নণয় করা 
অসম্ভব । কথাসাহিত্যে গদ্যবন্ধের সহত প্রচুর পদ্য বা শ্লোকের সমাবেশ করা 
হইয়াছে-_-উহাকে চম্প্‌ বলা হয় না। কথাসাহত্যে শ্লোক মাসয়াছে নীতিশ্লোকের 
দৃস্টান্তরূপে, কিংবা একট আখ্যানের সঙ্কেতশ্পোব রূপে ॥ চম্পনতে পদ্যের গুরুত্ব 
অন্যদকে | এখানে পদ্য মখ্যানেরও বাহন ; গদ্যের সাহত পদ্য অঙ্গাঙ্গভাবে 
মিশ্রত। কেহ কেহ মনে করেন, গদা রচনার একঘেয়েমি ও গতানুগাঁতিকতা ভঙ্গ 
করার জন্যই গদ্যরচনায় পদ্যের প্রয়োগ কারয়া চম্পৃকাব্যের সৃণ্ট হইয়াছে | "িম্পঃ 
নামাট প্রাচীন । কিন্তু সার্থক চম্প.কাব্য পাওয়া যাইতেছে দশম খষ্টাব্দ হইতে । 
'নলচম্প বা 'দময়ন্তীকথা”ই সবাপেক্ষা প্রাচীন [ দশম শতাব্দী ]। ইহার 
প্রণেতা নেমাদত্যের পুত সিংহাঁদিত্য বা 'ভ্রাবক্রম । পতা নেমাদত্য রাজসভার কাব 
ছিলেন । একাঁদন একজন আগ'তুক কাঁব নেমাদিত্যের অন:পাস্থিতিতে স্পর্ধা প্রকাশ 
করায়, পূত্ত সিংহা!দত্য “নলচম্প, রচনা করিয়া প্রাতিদ্বন্দীকে ানরস্ত করেন । ইহা 
সাত উচ্ছ্বাসে রচিত একাঁট অসমাপ্ত কাব্য । ইহার গদ্যাংশ বাণভট্রের রচনার মত 
ভারাক্রান্ত | সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ, যমক-শ্লেষের প্রাচুর্য ও অন:প্রাসের প্রয়োগ- 
বাহুল্য রচনার স্বাচ্ছন্দ্কে নস্ট করিয়া দিয়াছে । কাঁব মনে কারতেন, যে কাব্য অনোক 
হৃদয়ে লগ্ন হইয়া মস্তক ীবঘার্ণত না করে, তাহা কাব্যই নয় ।২ কাব্য রচনা 





১. গাদ্যপদাময়ী কাপ চম্প্রত্যভিধীয়তে” [ কাব্যাদর্শ, ১.৩১.দণ্ডী ] 
পাদ্যপদাময়ং কাব্যং চ্পরিত্যভিধায়তে” | সাঁহত্যদর্পণ, ৬--বিশ্বনাথ ]. 
২. কং কবেস্তস্য কাব্যেন কিং কাণ্ডেণ ধনুম্মতা । 
পরস্ হদয়ে লপ্না ন ঘূর্ণয়তি যাঁচ্ছিরঃ | [ নলচম্প্‌ ] 


সংস্কত রসসাহত ১৩$ 


সম্পর্কে এই অম্ভুত ধারণাই দুরূহ, কৃত্রিম প্রাণহপন কাব্য সাষ্টর মূল । অবশ্য নল- 
চম্পূর রচনায় বাণভটের রচনা-দার্ট নাই, যেমন নলের সহিত রাজহংলের সাক্ষাৎ 
কারের এই অশংটি £ 
[ অভিনব যৌবনে আর্‌ঢ় কী উ্ধবজ নল বনাবহারে আসিয়া একাঁট হংসরাজকে 
দৌঁখয়া হস্তে গ্রহণ করিয়াছেন ; হংস ধৃত হইয়া স্বস্তি উচ্চারণ করায় রাজা 
'বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন, নিশ্চয় এই বিহঙ্গ কামচারী । এমন সময় দূর হইতে 
রাজহংসী রাজাকে কাহিল “মুচাতাং মে প্রিয় মিতি” ] 
নাতাচরাদেব তে কমাঁপ উপকারং কারষ্যামশীতি স হংসমাপি তমবাদীৎ । সপাদ 
অন্তরিক্ষমশ্ডলাৎ মনোহারিণণ বাগশ্রয়ত-_ 
রাজন্‌ রাজীব পন্রাক্ষ ক্ষিপ্রং হংসো বমূচ্যতাম্‌ | 
ভবিষ্যত্যে তে দূত দময়ন্ত্যাঃ প্রলোভনে ॥। 
জৈন কবি সোমদেবরচিত 'যশস্তিলক' আর একট বিখ্যাত চণ্প7কাব্য [ ৯৫৯ 
প্রীষ্টাব্দ || কাবাখানন প্রচারমূলক | জৈনধর্মেধ সার প্রচার করাই উহার উদ্দেশ্য । 
উহাও সাতাঁট আশ্বাসে বিভস্ত । যৌধেয়রাজ মারিদত্তের কাঁহনণী অবলম্বনে ইহাতে 
রাজার পূবজন্ম বৃত্তান্ত, এ জন্মের জয়-যশ ও রাণীদের ষড়যন্ত্রে তাহার অধঃপতন, 
রাণীকতৃক বিষপ্রয়োগে রাজার মৃত্যু, পূর্নজন্ম ও জৈনধর্ম গ্রহণ বৃত্তান্ত বার্ণত 
হইয়াছে । কাব্যে বাণভট্রের উল্লেখ আছে । সোমদেবের রচনা বাণের সমকক্ষ নয় । 
ভোজরাজ কর্তৃক রচিত “চম্পূরামায়ণ” আর একখান 'বখ্যাত কাব্য । ইনি 
ভোজরাজ ধারাধপ ভোজ কিনা, সে বিষয়ে সংশয় আছে । কাব্যখান রামায়ণকাহনী 
অবলম্বনে রাচত | সম্পূর্ণ অংশ ভোজেব রচনা শয় । শেষাংশ লক্ষমণ নামা কোন 
কাঁবর। অন:প্রাস-ঘমকের শব্দঝগ্কাবে পূর্ণ বনারীতও গতানুগাঁতক। বাংলাদেশের 
রামায়ণকথকতার সাহত উহার সাদৃশ্য দম্ট হয় । যেমন বালবধের পর শোকার্ত 
তারার এই অবস্থা ও বিলাপের অংশাঁট ঃ 
অথ 'বাদতবৃত্তান্তা সন্ততাশ্র্ীনষ্যন্দকলীষততরতারা তারা নগরান্নর্গত্য..১., 
ময়খমা'লনং বাঁলন মাঁলঙ্গা স্বাত্কোত্তংসততদনত্তমাঙ্গা রঘুনাথামিখমকথয়ৎং_ 
কারুণ্যং 'নরবাধ যত্তব প্রাসদ্ধং 
শতাংশোঃ সহজামবার্তহার শৈত্যম 
তৎসর্বং মনুকুলনাথ রমাকর্তে 
মংপাপাৎ কথয় কথয় কথং ত্বয়া ানরস্তম 11 


৮. এতিহাসিক কাব্য বা চাঁরত-সাহত্য 
ভারতবতর্ধর ইতিহাস নাই-_ইহাই পাশ্চাত্য 'ববুধগণের সম্ধান্ত। একথা 
অবশ্য সত্য যে ভারতবাসী পরকালের উপর যে পাঁরমাণ গ.যত্ব দিয়াছেন, ইহকালের 
উপর তেমন দেন নাই । কিন্তু তাই বাঁলয়া তাঁহারা ষে জীবনপলাতক ছিলেন, এন্সন 
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কথাও বলা চলে না। নাঁতনিপ্‌ণ ভারতবাসণ ইহকালকে অস্বীকার করেন নাই । 
তাঁহাদেরও ইতিহাস ছিল এবং সে ইতিহাসকে রক্ষা কারতেও তাঁহারা চেষ্টা কাঁরয়াছেন 
বংশ ও বংশানুচারত বর্ণনার ভিতর দিয়া । পুরাণের বংশবর্ণনা বিস্মৃতপ্রায় রাজ- 
বংশাবলীর তঁলকা, বংশানুচরিত মহাপুরুষ-চরিত্রের জীবন-স্বপ্নের কাঁহনী। 
রবীন্দ্রনাথ বলেন, “সকল খেতের আবাদ এক নহে ইহা জা1নয়া যে ব্যান্ত যথান্থানে 
উপযুক্ত শস্যের প্রত্যাশা করে সেই প্রাজ্ঞ 1” [ ভারতবর্ষের ইতিহাস ]। ভারতনষে'র 
ইতিহাসকেও খবীজতে হইবে এই দষ্টিভাঙ্গর সাহায্যে । 

অবশ্য একথা ঠিক, ইতিহাস বাঁলতে পাশ্চাত্য মতে আমরা যাহা বাব, সে 
ধরনের ইতিহাস রচনার চেষ্টা প্রাচীন কালে এদেশে হয় নাই । সন-তারখ 'মলাইয়া, 
রাজার পর রাজার বংশতা'লকা রচনা কাঁরয়া, তাহাদের জয়পরাজয়ের কাঁহনী 
বর্ণনা করিয়া যে হইাতহাস, সে ইতিহাস ভারতবর্ষে নাই । ভারতবর্ষ অন্তররাজোর 
প্রতি যতটা দৃম্টি 'দয়াছে, বহিঃ রাজ্যের প্র।ত ততটা দৃষ্টি দেয় নাই । এইজন্য 
ভারতবর্ষের হইাঁতিহাস অনেকটা কাব্যের আকারে গ্রাঁথত হইয়াছে । পরাণ, রামায়ণ, 
মহাভারত সেই ধরনের হাতিহাস । ইহাদের কাব্যাংশ ও তালৌকিকতাকে পারহার 
কারলে, উহা হইতে ইতিহাসের মনেক উপকরণ সংগৃহীত হইতে পারে । 

পুরাণে, রামায়ণে ও মহাভারতে যেমন এক দণীম্টভাঙ্গতে ইতিহাস সংরক্ষণের 
চেম্টা করা হইয়াছে, তেমনই আর এক ভাবে ইতিহাস সংরক্ষণের চেষ্টা করা হইয়াছে 
'বাভন্ন রাজগণ প্রদত্ত শিলাল?পতে, তাম্রশাসনে বা দানপন্রে । এই প্রচেন্টারই 
পারণত রূপ সংস্কৃত এীতিহাসক কাব্য বা চাঁরত-সাহত্য । 

ইতিহাস রচনার মূল প্রেরণা খ্যাত কোন “বৃত্ত বা ঘটনা, কিংবা বশ্রুত কোন 
চারত । মহাভারত ভারতযুদ্ধের ইতিহাস, রামায়ণ ব্রাম-চাঁরতের ইতিহাস । সংস্কতে 
যে এতিহাঁসিক কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহারও প্রকার এই ধরনের । একজন মনীষা 
বালয়াছেন,470 518৭ 1101) 15 10019 00955811ঠ [০ ১19৫ ০০--এতহাসিক 
কাব্য রচনায় সংস্কতকাঁবগণ এই নাতদ্বারা পাঁরচাঁলত হইয়াছেন । তাঁহাদের 
এীতহাঁসক রচনার নায়ক বিশ্রুত কোন লোকচী'রন্র । এঁতিহা?সক কাব্য প্রকারান্তরে 
চরিত-সাহত্য । এই চাঁরন্রের শৌর্+ বীর্য, মহত্ব, ধর্মকর্মের পরিপ্রেক্ষিতে আসিয়াছে 
সত্কারের ইতিহাস ॥ কি সংস্কত চারত-সাহতো, কি বাংলা চাঁরত-সাহিত্যে আমরা 
এই সত্যেরই পাঁরচয় পাই । 

সংস্কৃতে রচিত কাবাময় শিল।লেখ, স্তম্ভালাঁপ ও তাম্রশাসনাদির কথা ছাড়য়া 
দিলে প্রথম এতহাসিক কাব্য বাণভট্র-রচিত হর চরিত [ প্রীণ্টীয় সপ্তম শতকের মধ্য 
ভাগ 1 হর্ষচরিত একখানি কাব্য । হর্ষের ভগ্নী-স্নেহে এই কাবা-কথার প্রধান 
বর্ণনীয় বিষয় । গদ্যকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে এই কাব্োর পারচয় দেওয়া হইয়াছে। 
ইহা হইতে তৎকালীন ভারতবর্ষের রাষ্ট্র ও সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। রাজায় 
রাজায় বৃদ্ধবগ্রহে তখন ভারত শতধা 'বাচ্ছল্ন, সমাজে "হিন্দুধর্মের পাশাপাশি 
তখন লোককল্যাণকর বৌদ্ধধর্মও বহ্‌ঃপ্রসারিত । ইতিহাসের এই সংবাদগ্ীল কোন- 
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ক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। তবে বর্ণনার চাতুর্য, রচনার সসমূদ্ধ 'লাপকুশলতা ও 
ব্রসসৃষ্টর চেষ্টা ইহার এীতহাঁসক সূত্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফৌঁলয়াছে । বাণভট্ 
এপীতহাঁসক নন, কাব ; এণতহাঁসিক মনোভাব এখানে কাঁবত্বের দাস । হর্ষচারতের 
প্রারম্ভে পদ্যে প্রদত্ত আত্মপরিচয় অত,"ত মূল্যবান ৷ ইহা হইতে বাণ-পূর্ব সংস্কত 
সাহত্যবিষয়ে অনেক তথ্য জানা যায় । 

এতিহাসক কাব্যরুপে আর দুইখাঁন কাব্য উল্লেখযোগ্য-সাহসাঙ্ক-চাঁরত এবং 
নবসাহসাৎ্ক-চারত । প্রথম কাবাখানর প্রণেতা বিখ্যাত কোষকার মহেশ্বর । এই 
গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই । অনান্য প্রসঙ্গ হইতে জানা যায়, ইহা কানাকুব্জাধিপাঁত 
সাহসাহ্ক নূপাঁতির জশবন লইয়া র'চত ৷ 

নবসাহসাতক-চাঁরতের প্রণেতা পদ্মগুপ্ত । ইন রাজ! মুজের সভাকাব | মহঞ্জেরই 
অপর নাম 'ননসাহসাঙ্ক? । বাবাখানি একদাশ শতকের রচনা । নবসাহসাত্ক আঠার 
সর্গে 'িভন্ত । ইহাতে নাগন্রাজ কন্যা শশগ্রভার প্রত £সম্ধুরাজের প্রণয় এবং 
নাগলোক জয় কাঁরয়া শশিপ্রভার পািগ্রহণের বৃত্তান্ত প্রধান স্থান আঁধকার কারয়াছে। 
কল্পনার সমদ্ধতে ইতিহাসের সত্য এখানে আচ্ছন্ন ৷ কাঁহননীটিও কলপনাশ্রয়ী । 

কাম্মীরী কাক 'বিহনণের বিক্লমাৎকদেব-চাঁরতও একখান বিখ্যাত এতিহাসিক 
কাব্য [ শ্রীষ্টীয় একাদশ শতক ]1 ইনিই সম্ভবতঃ চৌরপণ্সাশকার বিখ্যাত কাব 
পবহনণ | বিক্ুমাতৎকদেব-চারত কাব্য অষ্টাদশ সর্গে রাঁচত। শেষ সর্গে কবি আত্ম- 
পাঁরচয় প্রদান কারয়াছেন । এই সর্গ হইতে কাশ্মীরের ভহ-প্রকাত, হদ ও নদীর 
বিবরণ পাওয়া যায় । কবর মতে কাণ্মীর ভ্‌-স্বর্গ, কাম্মনীরের কাব্যও “জগতাং বল্পভ 
দুলভশ্চঃ | কাম্মীরী ললনাদের অঙ্গভ'্গ দ্বারা 

রম্ভা স্তম্ভং ভজাঁতি লভতে িন্রলেখা ন রেখাম্‌ । 
ন্যনং নাট্যে ভবাঁত চ চিরং নোরশী গবশীলা ॥। 

__রম্ভা স্তম্ভিত হন, চিন্রলেখার রেখা অন্তাঁহতি হয়, উর্শীর গর্বও খর্ব 
হইয়া যায়। 

জৈন হেমচন্দ্রের 'কুমারপালচারত, আর একখানি এীতহাঁসক কাব্য । ইহার 
২৮ট সর্গের মধ্যে প্রথম কুঁড়িটি সংস্রতে এবং শেষ আটা সর্গ প্রারুতে রচিত । এই 
জন্য ইহাকে 'দ্বাশ্রয় কাব্য, বলা হয়। রাজা কুমারপাল ছিলেন সূরী হেমচন্দ্রের শিষ্য 
এবং তাঁহার হৃদয় ছিল িজনধর্মের রসাবেশে উল্লীসত । কুমারপালচরিত হইতে 
জৈনধম“ সম্পর্কে বহু কথা জানা বায় । 

ধ্ীতিহাসক কাব্যমালার মধ্যে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কহনণের “রাজতরঙ্গিণী”। এীতহাসকের 
দষ্টিভার্গ লইয়াই এই গ্রন্থ রচিত। কহনণ যত্ব সহকারে নীলমত পুরাণ, ক্ষোঁদত 
লাপ, কুলপজী ও লোকশ্রীত হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ কাঁরয়াছেন । গ্রন্থ- 
খান কাম্মীর-রাজ জয়সিংহের রাজত্বকালে অকলদণ্ডের উৎসাহে দ্বাদশ শতকের মধ্য 
ভাগে রাঁচত হয় । ইহা কাণ্মীরী রাজাবলীর ইতিহাস । এই হীতহাস বশেষ কোন 
প্লাজার আনুক্ল্যে রচিত না হওয়ায় কহনণের নিরপেক্ষ বিচার-বাদ্ধি ও সত্যানু- 
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সম্ধিংসা ইহাতে ক্ষুণ্ন হয় না। 'কম্তু কহন্নণ কল্পনাকে পাঁরহার কারিতে পারেন নাই ৯ 
সত্য যেখানে বিস্মৃত, কম্পনাই সেখানে একমান্র আশ্রয় । ইহার ফলে কাম্মণরের 
প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনার অংশে কাল্পনিক ও অলৌকিক ঘটনাও স্থান লাভ কারয়াছে । 
তথাঁপ এই কাব্য হইতে কাণ্মীরের সামাগ্রক ইতিহাসের চিন্র পাওয়া যায় । কহনণ 
কাশ্মীরের অন্ত্বি*্লব, যড়যন্ত্র, হত্যা-হানাহানর কথাও যেমন বর্ণনা কারয়াছেন, 
তেমনই ওদা্য, দানধর্ম, সদ্‌গুণে ভূষিত রাজাদের কাঁহনীও বিবৃত করিয়াছেন । 
রাজতরাঙগণী কেবল ইতিহাস নয়, ইহা একখান শ্রেষ্ঠ কাব-কাতি । ইহা শান্তরস- 
প্রধান কাব্য। হীতিহাসের প্রমত্ত কোলাহল বর্ণনা কাঁরতে কারতে কাব যেন উহার 
নিম্ফলতার প্রাতিই অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াছেন । 


॥ সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা ॥ 
১. বাংলাদেশে সংস্কৃত রসসাহিত্যের চা 

নাটক, মহাকাবা, গদ্যকাব্য, কথাসাহত্য ও কোষকাব্যে সম্ধ সংস্কৃত রসসাহিত 
অশেষ বোঁচন্র্য মণ্ডিত । গৃপ্তষুগ হইতে সেন আমল পর্যন্ত বাংলা দেশে এই রস- 
সাহত্যের চা হইয়াছে । অণ্চলভেদে সাহত্য রচনার কতকগ্াল রাত প্রচালত 
িল। গৌড় অণ্লে প্রচালত রীতির নাম “গৌড়ী”। এই বীত সপ্তম শতাব্দীর পূেই 
সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল । আচার্য দণ্ডীঁ বলেন, গৌড়ীরীতি অন:প্রাসবহুল [কাব্যাদর্শ. 
১.৪৪ 7], অর্থ ও অলঙকারের আড়ম্বরে পূর্ণ [অ্লিঙকারডম্বরৌ+ ১.৬০ 7, ইহাতে 
সমতা ও মাধূরের অভাব [ ইতটদং নাদতং গৌড়েঃ,-১.৫৪ 11 সাহত্যদর্পণকারের 
মতে গৌড়ীরীতি ওজঃ প্রকাশক, ডশ্বরার্থ প্রাতপাদক ও সমাস বহুল ।১ 

গুপ্ত, পাল ও সেন আমলে যে সকল তাম্রশাসন, শিলালেখ বা স্তন্ভলাপ 
আঁবিচ্কত হইয়াছে, তাহাতেও বাঙাল?র সংস্কত সা'হত্য চচাঁব পাঁরচয় আত স্পম্ট। 
গরুড়দ্তম্ভে উৎকীর্ণ ভট গ.ুরবামশ্রেব প্রশ'স্তি, ভুবনেশবরে অনন্ত বাসহদেবের মান্দর- 
গাত্রে খোঁদিত সস্তাক্ষরে (সুলালত ভাষায় ) ভট্ট ভবদেবের কুলপ্রশান্তফলক, 
রাজসাহী জেলার দেওপাড়া গ্রামে প্রদ্যুম্নেশবর 'শবের মান্দরপ্রাচীরে উৎকীর্ণ উমা- 
পাঁতধররুত প্রশস্ত সুউচ্চ কাবিপ্রাতভার স্বাক্ষর বহন করে ' উপমায়, উৎপ্রেক্ষায়, 
শব্দের কারুকার্ষে ও ভাষার গাম্ভনর্যে এগুঁল যথারীতি কাব্য £ যেমন বাচদ্পাতরুত 
ভট্ট ভবদেবের জলাশয় প্রাতষ্ঠার এই বর্ণনা £ 

যেনাকার জলাশয়ঃ পারসর স্নাতাভজাতাঙ্গনা ৷ 
বস্ত2ব্জ প্রাতাঁবন্বমৃগ্ধ মধুূপণ শূন্যাব্জিনন কাননঃ ॥ 





১. ওজঃ প্রকাশকৈরণৈবন্ধিঃ আড়দ্বরঃ পুনঃ । 
সমাস বহুলা গৌড়ী...... [ সাহত্যদর্পণ. ৯ম ] 


সংগ্কত রসপাহিত্য ১6৯ 


“-জালাশয়ের পারসর জলে প্রাতাবশ্বিত আঁভজাত অঙ্গনাগণের মুখকমলে মহ্প্ধ 
হওয়ায় পদ্মবন মধূপ শন্য হইয়া গিয়াছে । 

তাম্রশাসনগ্ীলতে নিবদ্ধ প্রশাস্তগ্ীলও কবিত্বপ্ণ । ধর্মপালদেবের তাম্র- 
শাসনে বলা হইয়াছে, গোপালদেষের যশোরাশি ছিল পৌর্ণমাস রজনীর জ্যোৎস্না 
অপেক্ষা স্বচ্ছ ধবল১ ; নারায়ণপালের ইন্দীবরশ্যাম আসর বর্ণ ছিল পতলো হত 
[ নারায়ণ পালদেবের তাম্রশাসন ]; বল্লালসেন ছিলেন “সংগ্রামাশ্রত জঙ্গমারাতিঃ, 
[ লক্ষমন সেনের আঁধকাংশ তাম্্শাসনের উন্তি ]। এই সকল রচনা হইতে মোটামুটি- 
ভাবে বাঙালার রচনা-স্বাতন্ব্যের সাঁহত বাঙালীর ধর্ম, সমাজ ও রুচির পাঁরচয় 
পাওয়া যায় । কেবল তাম্রশাসন বা স্তপ্ভাঁলাপর মধ্যেই বাঙালীর কবিপ্রাতভা 
সীমাবদ্ধ থাকে নাই, বহ্নাবাঁচত্র রসসাহিত্য রচনাতেও তাঁহারা কলতিত্ব প্রদর্শন 
কারয়াছেন ৷ 

নাট্য-নবদ্ধের দিক হইতে ভট্রনারায়ণের “বেণীসংহার”, মরার 'মশ্রের 'অনর্ঘ 
রাঘব, ক্ষেমী*্বরের চিপডকৌিক' ও শ্রীরুষণামশ্রের “প্রবোধ চন্দ্রোদয়” বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । অনেকে, এই সকল নাটক বাঙালীর রচনা কি না, এ "বিষয়ে সংশয় 
প্রকাশ করিয়াছেন । 'কন্তু রচনাগুীলর ভিতর গৌড়ালের 'বাঁশষ্টতার "চিহ্ন আত 
স্পস্ট । বেণণীসংহার নাটকের রৌদ্ররসাঁশ্রত বীররস বাংলার চিরপারাঁচিত যাত্রার কথা 
স্মরণ করাইয়া দেয় ; বি"বামন্র-হরিশ্ন্দ্র কাঁংনণ লইয়া রাঁচত চণ্ডকৌণশক নাটকের 
নান্দী শ্লোকে মহশপালের নাম উীল্লাথত হইয়াছে ; জগন্নাথদেবের যাত্রা উৎসব 
উপলক্ষে রচিত অনর্ঘ রাঘব নাটকেও বাঙালহস্তের চিহ্ন বত“মান ; প্রবোধ চন্দ্রোদয় 
রূপক নাটকটিতে রাটের আচার-ব্যবহার এম্পকে স্পন্ট মন্তব্য রাঁহয়াছে । এই সকল 
নাটকে শঙঙ্জাররসপ্রধান সংস্কৃত নাটকের বন্ধন-মনুন্তর একটা প্রয়াস লাক্ষিত হয় । 
এই বৌঁশষ্ট্য নাটক-রচনায় বাঙালীর নব নব উন্মেষশালিনী প্রাতভার পাঁরচয় 
বহন করে। 

মহাকাব্যের দিক হইতে শ্্রীহর্ষের 'নৈষধচারত" 'বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কাব্য 
খানর দোষ-ত্রুট নিশ্চয়ই আছে । আলবকারক রখীতর বহবৰড়ম্বরে ও রচনার কান্রি- 
মতার অবক্ষয়যূগের স্বাক্ষর বত'মান। তাই বাঁলয়া উহাকে অ-বাঙাল বাঁলবার 
পশ্চাতে যাান্ত বিশেষ নাই | রচনায় গৌড়* রীতির প্রয়োগ, বিবিধ প্রসঙ্গে বাঙালী- 
জীবনের 'বাশষ্ট আচার-ব্যবহারের উল্লেখ [ যেমন, দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে উলু- 
উলুধ্বান-_-“উচ্চৈরুলুলুধ্বনিরুচ্চার,, এয়োতি-চিহরুপে সধবা রমণণীর শাঁখা-সিন্দূর 
ও অলন্ত ( অপ্ঘি-লাক্ষা ) ধারণ, িঠালিগোলায় আলপনা অংকন এবং ভোজসভায় 
মাছ-ভাতের আয়োজন-_-“অতস্ত্বয়া সাধিতমন্নমীনম এবং অর্ধচন্দ্রের মত শাঁখারীর 
করাতের বর্ণনা--শঙখচ্ছেংকর পন্রতামহ বহল্নস্তং গতাধোঁ বিধুঃ এ দ্বারা নৈষধ- 


১. যস্যানুক্রয়তে সনাতন ঘশোরাশর্দিশামাশয়ে । 
শ্বোতন্মা যাঁদ পৌর্ণমাসী রজনী জোংস্নাতিভারশ্রিয়া ॥। 


০3৪০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


চারত যে বাঙালীর রচনা, তাহা প্রমাণিত হয়। কাঁলদাসোত্বর মহাকাবাগযলির 
ভিতর নৈষধ একখান সর্বজন-ম্বীরুত মহাকাব্য । 
,  গ্রাঁতহাসক কাব্য রচনায় উল্লেখযোগ্য সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচারত' । দ্বার্থ 
শ্লোকের সাহায্যে ইহাতে রঘুকুলাতলক রাম ও পালকুলাতিলক রামপালের চাঁন 
বাণত হইয়াছে । গ্রন্থথানিতে তৎকালীন বরেন্দ্র-বঙ্গ ও কৈবর্ত-বিদ্রোহের 'নখু'ত 
চন্র পাওয়া যায় । 

খণ্ডকাবো উল্লেখযোগ্য কাব জয়দেবের গীতগোঁবন্দ ও ধোয়ী কবির “পবন 
দূত । কোষকাব্য রচনায় ও সঙ্কলনে বাঙালী-প্রাতিভার জবলন্ত দ্টান্ত গোবর্ধন 
আচার্যের “আর্ধা সপ্তশতা”, 'বিদ্যাকরের “সুভাষিত রত্বুকোশ' ও শ্রীধর দাসের 
“সদ্ান্ত কণমিত” । 

_এইভাবে খ্রীন্টীয্ন দ্বাদশ শতক পযন্ত বাংলাদেশে সংস্কত রসসাহতোর 
রচনা-বৈচিন্র্ের প্রচুর পাঁরচয় পাওয়া যায় । 


২. প্রাচীন বাংলায় রসসাহিত্য শাখার অভাব ও তাহার কারণ 
বিস্ময়ের বিষয়, ?কি প্রাচীন বাংলাসাহত্যে, ক মধ্যযুগীয় বাংলাস্াহত্যে এই 

বহ্বিচিত্র রসসাহত্য শাখার সন্ধান পাওয়া যায় না। অথচ বাংলা কাব্য হইতে দন্টান্ত 
লইয়া দেখানো যায়, বাঙালী কাব ক্লীত্তবাস, কাবক্কণ, রূপরাম, ভারতচন্দ্র ছিলেন 
সংস্কতে সুপশ্ডিত । প্রাচীন বাংলার চতুষ্পাঠতেও সংস্কৃত রসসাহতোর চা 
অব্যাহত ছিল । বৃন্দবনদাস নবদ্বীপসম্পাত্তর বর্ণনায় তৎকালীন সংস্কতচচি চিত্র 
তুলিয়া ধাঁরয়াছেন, 'দাগ্বজয় পাণ্ডতের গঙ্গাস্তবের দোষাঁবচার কাঁরতে গিয়া গৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভু ভবভাত জয়দেব আর কাঁলদাস” এর উল্লেখ কাঁরয়াছেন [চৈ. চ, আদ ১৬]। 
কাঁবকৎ্কণ গ্রন্থারম্ভে 'দিপ্বন্দনায় বাঁলয়াছেন, “জয়দেব 'িদ্যাপাঁত বন্দো কাঁলদাস' 
শুধু তাই নয়, শ্রীমন্তের বিদ্যাশিক্ষা প্রসঙ্গে তান সমগ্র রসসাহতোর একাঁট তাঁলকা 
ধদয়াছেন ।১ রূপরামও নিজে “জুমর-অমর? ভেদ কাঁরয়া (জুমর-নন্দীর টীকা ও 
অমরকোব ) রঘদরাম ভট্টাচার্যের ানকট-- 

মাঘ রঘু নৈষধ পাঁড়ল হরাঁষত | 

পঙ্গল পাঁড়তে বড় মনে পাইল প্রীত ॥ 


১, পাঁড়ল কখন দণ্ডাঁ কাঁরতে কাবিত্ব খণ্ডী 

নানা ছন্দ পাঁড়ল 'পিঙ্গল। 

করি দডঢ় অনুরাগ পাঁড়ল ভারাঁব মাঘ 
বন্ধূজনে বাড়ে কুতৃহল ॥ 

জৈমিনী ভারতামৃত তবে পড়ে মেঘদূত 
নৈষধ কুমারসম্ভব । 

দিবানাশ নাহি জান পড়ে রঘু শ্বেতম্ান 
রাঘব পাণ্ডবী জয়দেব || 
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তাহা হইলে বাংলায় সংস্কত রসসাহত্যের ধারা প্রবাহত না হইবার কারণ কি ? 
মনে হয়, এই কারণগদল গুরুতর £ 

১. মধাষ,গে বাংলাদেশ ছল মুসলমান শাসনের অধীন । মুসলমান সমগ্রাটগণ 
আরবাী-ফারসী ব্যতীত অন্যান্য ভাষার ধমশীবরহিত কাব্য বা গীতাদির আদ্বাদনকে 
গুনাহ (পাপ) বাঁলয়া মনে কাঁরতেন। প্রয়োজনের তাগিদে হিন্দুর ধর্মসাহিত্য 
“ভাষায়” শ্রবণ কাঁরতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেও, 'হন্দুব রসসাণৃহত্য শ্রবণে তাঁহাদের 
উৎসাহ ছিল না। রাজার আনুকূলোই সাঁহতোর স্ফার্ত। রাজা যেখানে মুখ, 
সাহত্যের প্রকাশও সেখানে অনাদরে স্তব্ধ 

২. সম্রাটের পৃঞ্ঞপোষকতা ব্যতীত সংস্রত জানা পাঁণ্ডতগণের আনুক,ল্যে ও 
দেশীয় 'হন্দ; ভঙক্বামীদের পোষকতায় রসসাহিত্য সৃষ্টর পথেও প্রবল অন্তরায় 
ছিল । মুসলমান আক্রমণে এদেশের ধর্ম সংস্কীতর উপর ভয়ঙ্কর আঘাত নাগিয়া 
আসায় পাণ্ডত ও হিন্দু ভু'ইয়াগণ নিজেদের ধর্ম ও সংস্কাঁত রক্ষায় মনোযোগ 
হইয়াঁছলেন । জাণতকে 'বজাতীয়করণের সর্বনাশা চেষ্টা হইতে রক্ষা কারবার জন্য 
সমগ্র প্রয়াস ধর্মসংরক্ষণে নিষুস্ত । সে অবস্থায় রসসাহিত্য সপাঁন্টর কথা উঠতে 
পারে না ! 

৩. সর্বপ্রথম ঘাঁহারা বাংলা ভাষায় কাব্য রচনায় অগ্রণণ হইয়াছিলেন, তাহারা 
হয় বৌদ্ধ, নয় নিম্নবর্ণের হিন্দু । উভয়েই লৌকিক সংস্কারের বাহক, ব্রাঙ্মণ্য 
সংস্কারের প্রাতি বীতরাগ। এই জন্যই ভাষায় কাবারচনার গোড়ার 'দকে প্রাধান্য লাভ 
কাঁরয়াছে লৌকিক ধর্ম, লৌকিক দেবতা ও লৌকিক ভাব। সংস্কত রসসাহত্য এব্‌প 
অবস্থায় প্রকাশের কোন পথই খখাঁজয়া পায় নাই । উপরন্তু আঘাতে-পশড়নে মানূষ 
ধমের দুয়ারেই ধনাঁ দেয়॥। কাজেই সেই বপষয়ের যুগে বাংলা সাহত্য রসকোন্দ্রক 
না হইয়া হইয়াছে ধম“কেন্দিক । 

৪. সংস্রত রসসাহতোব প্রধান উপজীব্য আঁদরস । সে রস ষেমন একাঁদকে 
দেহানুগ কামনা-বাসনাব বঙে অনুরাঁজত, তেমনই সক্ষম সৌকুমার্ষেও আধবাসত । 
বাংলার বৈষ্ণব কাঁবতা বহুলপাঁরমাণে এই রসকে আত্মসাৎ কাঁরয়া লওয়ায় সংস্কৃত 
রসসাহত্যের উপযোগিতা ক্ষীণ হইযা 'গয়াছল। বদ্যাপাতি ও বডু চণ্ডাঁদাসের 


অব্যাহত বাদ্ধগাঁতি পড়ে দুই সপ্ধুশতী 
পড়ে মূদ্রা মুরারি মালতাঁ । 
গহতউপদেশ কথা পাঁড়ল বাসবদত্তা 
কামন্দকণ দীপিকা ভাস্বতী । 
কাব্য প্রকাশ পাঁড় অভ্যাস কাঁরিল বাঁড় 
রত্বাবলণ সাহতাদর্পণে । 
দবানাশ নাহ জানে পড়ে সাধু সাবধানে 
প্রসন্ন রাঘব রামগুণে ॥ [কবিৎ্কণ চণ্ডী, ২য় খণ্ড] 


১৪২ প্রান ভারতণয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


শূঙ্গারবর্ণনায় সংস্কত শঙ্গার বর্ণাঢ্য রেখায় চিত্রিত, উপরষ্তু মহাপ্রভু চৈতন্যের 
প্রভাবে বৈষব পদাবলী প্রেমের যে সক্ষমতা ও সুকুমার সৌন্দর্যের স্পর্শ লাভ 
কারয়াছিল, তাহাতে সংস্কত রসসাহত্যের হৃদয়স্পশ+ প্রেমের সকল স্বাদ বর্তমান 
থাকায় এই উন্নত উজ্জল রস' সংস্কত আ'দরসাত্মক সাহত্যের আবেদনকে ম্লান 
করিয়া দিয়াছিল । 

&. সংস্রত নাটকের স্ছান আঁধকার কাঁরয়া বাঁসয়াছিল বাংলার 'নাটগীত, 
“্পাঁচাল” ও “কীর্তন” । নাটকের আঁভনয়ে প্রয়োজন যে ব্য়বহূল মণ্-সমাবেশ ও 
সাজসত্জা নাটযান্রায় তাহার প্রয়োজন ছিল না । স্বল্প ব্যয়ে যেখানে একই প্রকার 
আনন্দ উপভোগ করা যায়, সেখানে ব্যয়বাহ্‌ল্য যে অনাদৃত হইবেই, তাহাতে আর 
আশ্চর্য কি? এইরূপে সংস্কৃত দশ্যকাব্যের আকর্ষণও বাংলাদেশে 'স্তামত হইয়া 
'গিয়াছিল । উপরন্তু মুসলমান সম্রাটেরাও 'ছলেন নাট্যাভিনয়ের বিরোধী । 

৬, সংস্কৃত কাঁহনীর স্বাদ তৃপ্ত কারয়াছল বাংলার কাহনীকাব্য ৷ কথা- 
সাহত্যে, বিশেষতঃ কথার শীক্পত রূপে কথার যে আকর্ষণ ছিল, তাহার অনেক- 
খাঁন পূর্ণ করিয়াছে বাংলার মঙ্গলকাব্য | মঙ্গলকাব্যে আছে কথার ভিতর কথা, 
কল্পনার কঞ্পলোক, অলৌকিকতার স্পশ+ আভষান ও প্রেমের বিচিন্র কাঁহনী [লাউ- 
সেনের গল্প বা বিদ্যাসুন্দরপালা] ৷ ইহাদ্বারা সংস্কৃত কথাসাহত্যের আস্বাদ প্রচুর 
পারমণেই লাভ করা যাইত । 

__এই সকল কারণেই সংস্কৃত রসসাহিত্যের বহ্ীবাঁচন্ত্র কাব্যশাখার প্রয়োজনীয়তা 
বাংলাদেশে তৈমন অনুভূত হয় নাই এবং রসসাহিত্য সৃম্টও হয় নাই। 


৩. বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত রসসাহিত্যের অন্তগর্ঢ় প্রভাব 
() প্রাচাঁন যুগ 

রসসাহিত্যের বহু 'বিচিত্র শাখা না থাকিলেও প্রাচীন বাংলা কাব্যে 'বাভন্ন দিক 
হইতে সংস্কত সাহত্যের অন্তর্গঢ় প্রভাব সগ্চাঁরত হইয়াছে । বাংলা সাহতোর পট- 
ভূমিকা রচনা কাঁরয়াছে প্রধানতঃ দুইটি সংস্কাত ঃ লৌকিক সংস্কাতি ও পৌরাণক 
ব্রাহ্মণ্য সংস্কাঁতি। লৌকক সংস্কীতির মূল- দেশজ লোক-সংস্কার, মহাযান বৌদ্ধ 
সংস্কার ও জৈন সংস্কার । আদৌ বাংলাদেশে ছিল দেশজ লোক-সংস্কার ও জৈন 
সংস্কার । ক্রমে বৌদ্ধ-সংস্কার উহাদের উপর জয়লাভ করে। গ্বঞ্চঘূগ হইতে এই 
সংস্কারের প্রবল প্রাঁতদ্বন্দবী রূপে গোড়বঙ্গে ব্রাহ্মণ সংস্কার প্রবিষ্ট হয় । তাহার 
পর কয়েক শতক ধাঁরয়া চলে প্রাতদ্বান্দবতা ও সংস্কীতি-সমন্বয়ের চেষ্টা । পালআমলে 
মহাযান তন্ত্রাচার মাথা চাড়া দয়া দাঁড়ীইলেও, ব্রাঙ্মণ্য সংস্কাতিকে ইহা পরাজত 
কারতে পারে নাই । বরং ব্রাক্গণ্য সংস্কৃতির সাঁহত উহাকে সন্ধি কারতে হইয়াছে । 
পহন্দু-বৌদ্ধ সমম্বয় এই যুগের বৈশিষ্ট্য | কিন্তু সমন্বয় হইলেও সমাজের উচ্চ মণ্ডে 
প্রাতাত্ঠিত ছিলেন ত্রাঙ্মণ্য সংস্কাতর ধারকগণ । তাহার ফলে এদেশে মনু-শাসিত 
সমাজ-বাধ ও ব্রাঙ্গণ্য সংস্কাতির জয়জয়কার । সেনরাজাদের আমলে এই জয়গৌরব 
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ফঢর্পে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পৌরাণিক ব্রাহ্মণ সংস্কার অন্যান্য সকল সংস্কারের 
উপর বিজয়ীর মাঁহমায় বিরাজ কাঁরতে থাকে । আর অবহেলিত লৌকিক সংস্কার 
নিদ্ন শ্রেণীকে আশ্রয় করে। 

ঠিক এই সময় হইতেই বা ইহার ছু পূর্ব হইতে নবজাত বাংলাভাষায় সাহত্য 
রচনার প্রেরণা জাগ্রত হয় ৷ ভাষায় সাঁহত্য রচনা কারতে প্রথমে অগ্রসর হন মহাযান 
বৌম্ধগ্ণ ও সমাজের অবহেলিত জনগণ । উচ্চশাক্ষত সংস্কৃত পশ্ডিতগণ তখনও 
সংস্কত চচাঁ লইয়া ব্স্ত। এই সময়ে চষগানগর্ীল রচিত হয়। হিন্দু-বৌদ্ধ 
সমন্বয়ের ফলে শৈব নাথ যোগীদের মধ্যেও চষগানের অনুরূপ সাধনসঙ্গীত রাঁচত 
হয় এবং নিম্নস্তরে আঁধন্ঠিত জনগণ বৌদ্ধ ও নাথ 'সিঘ্ধাচার্যগণের অলৌকক 
জীবন কাহনী লইয়া মুখে মুখে কাবা রচনা কাঁরতে থাকেন । লৌকিক দেবতা 
( ধর্ম মনসা, চণ্ডী ) প্রভৃতির মাহমা-বিষষধক ক্ষুত্র ক্ষুদ্র বচনাও এই সময় ছিল 
বাঁলয়া মনে হয়। | 

মূসলমানাবজয়ের ফলে বাঙালী সমাজে বিপর্যয সৃষ্ট হইল। বৌদ্ধগণ 
নেপাল-তব্বতে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরলেন এবং লোক-সংস্কারের সহিত পৌরাঁণক ব্রাহ্মণ 
সংস্কারের নূতন কাঁরয়া সন্ধি স্থাপিত হইল । ক্রমে স্াশাক্ষত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগ্রণও 
ভাষায় সাহিত্য রচনা কাঁরতে অগ্রসর হইলেন ! মুসলমান সম্রাটগণ হিন্দ শাস্্- 
পুরাণ শ্রবণে আগ্রহ প্রকাশ করায় সংস্কত পাঁণ্ডতগণ অন্.বাদ-সাহিত্য রচনায় 
হস্তক্ষেপ করেন এবং লৌকিক বাংলা সাহত্য রচনাতেও তাঁহারা অগ্রসর হন । এই- 
ভাবে ভাষাসাহিত্যে ক্রমে কমে সংস্কতের প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকে। 

প্রাচীন বাংলাসাহত্যের ইতিহাস বস্তুতঃ লৌকিক ধর্ম-কম” ও কাঁহনশর পৌরা- 
ক ব্রা্গণারূপে রূপান্তরিত হইবার ইতিহাস ; লৌকিক সংস্কারের উপর ক্লমবদ্ধ- 
মান 'হন্দর্রাঙ্ষণ্যের ভ্গৃপদচিহ্ন ইহাতে আত স্পন্টরেখায় মাদ্রুত। 

এই সূত্রে বাংলাসাহিত্য ক্রমে কমে সংস্রত রস-সাহত্যের ভাব ও আঁঙ্গক দ্বারা 
প্রভাবাম্বত হইয়াছে । তৎসম শব্দের প্রয়োগপ্রাচুযে অলংকরণ-রীতিতে, নর-নারীর 
রুপ ও প্রেম বর্ণনায়, প্রৌটোস্তি-নিমণে, নীতিশ্লোকের দ্টান্ত-প্রয়োগে এবং 
কাব্যের দোষগহণ বিচারে অলংকারশাস্ত্ের পদ্ধাত অনুসরণে ও রসপ্রস্থানের 
স্বীর্লাতিতে বাংলা সাহত্যের উপর সংস্কত সাহত্যের প্রভাব সহজ লক্ষ্য । 

মঙ্গলকাব্যের কোন কোন কাঁহনী-কক্পনায়, বশেষতঃ সমদ্রযান্রার কাহিনতে 
গসংহলের পথে কমলে-কামিনী কঙ্পনা-প্রসঙ্গে িংহল এই সংস্কৃত জনশ্রতির-_ 
“কমলে কমলোৎপাত্ত শ্রয়তে ন চ দৃশাতে' প্রভাব আছে মনে হয় । হিতোপদেশের 
সৃহচ্েদ প্রকরণে পারব্রাজক কন্দর্পকেতুর কাহনীতেও এইরূপ একটি গণ্প সান্ন- 
বৌশত হইয়াছে £ এক দিন এক পোতবাঁণক পিংহল রাজকুমার কন্দর্পকেতুকে 
জানান যে, 

অন্ন সমদ্রমধ্যে চতুদ্শ্যামাবিভ্তা কল্পতরূতলে রত্বাবলী-কিরণ-কব্ুর-পর্যঞ্কে 
শচ্ছুতা সর্বালঙ্কার ভাঁষতা লক্ষীরব বাঁণাং বাদয়ন্তী কন্যা কাচিদ্‌ দৃশ্যতে ইতি । 
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চণ্ডমঙ্গল কাব্যের ধনপাঁতি উপাখ্যানে কমলে কাঁমনী'র বর্ণনাও অনেকটা 
এইরূপ । পার্থক্য এই যে কথাসাহত্যে কন্যা বাণাবাদনরতা, মঙ্গলকাব্য এই 
কন্যা গজগ্রাসিনী । 

চণ্ডীমঙ্গল কাবোর (বিশেষতঃ কাঁবকত্কণ-চন্ডীঁতে ) পশুগণের গোহারি অংশে 
পশুগণের মুখে যে কাতরোন্ত সাল্নবোশত হইয়াছে, সংস্কত কথা সাহিত্যের প্রাঁণ- 
কাহনীর সাহত তাহার সাদশ্য সহজ লক্ষ্য ; যেন সেই জন্তু-জগ্গতের আর একটি 
দ্বিতীয় আলেখ্য-_ তেমনই 'সংহ রাজা, অন্য পশু প্রজা-_তেমনই পশুগণের স্বামী" 
ল্লী, পুত্র-কন্যা সম্পর্ক তেমনই সুখ-দ2ঃখবোধ ও হাহাকার-কুন্দন । 

তাহা ছাড়া, কোন নায়কের 'ববাহ-বর্ণনায় কুলনারীগণের বর দোঁখবার জন্য যে 
ওৎসক্য [ “ত্যন্ত্বান্যকাযাণি বিচোষ্টতাঁন” ] সংস্রত কাব্যাদতে অ*্বঘোষে 'কংবা 
কাঁলদাসে বাঁণত হইয়াছে, মঙ্গলকাব্যের নায়কের বিবাহ-বর্ণনায় কুলকা'মনীগণের 
সেই একই চিত্র পাওয়া যায়[ তবে বাংলা কাব্যে নারীগণের পাঁতানন্দা 


অংশটুক নূতন ]। 


॥ প্রাচীন বাংলা কাব্যের প্রকৃতি-বর্ণনায় সংস্কৃতরশীতি ॥ 

সংস্কতসাহত্যে খতুপর্যয়ের অসংখ্য বর্ণনা আছে । এই বর্ণনার দুইটি দিক £ 
( এক ) প্রতোকি খতুর পৃঙ্খানুপুখ্থ বাহরঙ্গ চন, (দুই ) মানবমনের উপর এই 
ধাতু-প্ররাতর প্রভাব । অধিকাংশ স্থলে সংস্কত সাহত্যে খতু বর্ণিত হইয়াছে শঙ্গার 
রসের উদ্দীপন 'বভাব রূপে £ কোথায়ও প্রকাতির প্রসবশ্ত্রী নিলেরাই পান্র-পান্রী ও 
নায়ক-নাঁয়কা £ ভ্রমর কুসুম-দাঁধত, লতা তরুপ্রিয়া, কলাপী মেঘের প্রণীয়ণণ । 
সমগ্র প্রকাত যেন শঙ্গার-চেম্টার জীবন্ত আলেখ্য । প্রকাতি-জগতের এই শূঙ্গার-চেষ্টা 
মান্ব-হৃদয়ের শঙ্গারভাব জাগ্রত করে ঃ কোথাও সন্ভোগের আকৃতি, কোথাও বা 
বিপ্রলম্ভের করুণ ক্রন্দন ৷ এইজন্য সংস্কৃত সাহিত্যের প্রকুতি-বর্ণনা নিছক বস্তুনিষ্ঠ 
বর্ণনায় পর্যবাঁসত হয় নাই ; মানুষের হুদয়ভাবের সাঁহত উহার 'নাঁবড় যোগাযোগ 
থাকায় উহাতে ব্যান্ত-মনের স্পশ লাগয়াছে । তথাঁপ সংস্কতসাহত্যের ধতুবর্ণনায় 
খাতুর বস্তুগত আবেদন প্রধান । গ্রীষ্মের প্রচণ্ড সযতিপ, বায় অম্বরে “নবাদ্বুদ' 
ও তাহার “মদ্দল মণ্ডল ধান”, শরতের শুভ্র “জ্যোৎসনাভিন্ন শারদ গগন, হেমন্তের 
'শস্যরম্ ক্ষেত্র, শীতের মহাহিম-_ প্রকটয়ন্নঙ্গেষ কম্পং এবং বসন্তের পপাঁরমলভূতো 
বাতাঃ-_এক একটি খাতুর চন্রকে সস্পন্ট করিয়া তুলে । 

প্রাচীন বাংলাসাহিত্যে খতু-বণণনায় এই ব্তুনিষ্ঠ চিত্রেরই সমাদর । বেশপর 
ভাগ ক্ষেত্রে কাবগণ প্রকৃতির বাহরঙ্গ রূপাঁটর দিকেই চোখ মোলিয়া তাকাইয়াছেন। 
কাঁবর চোখে সর্বাগ্রে ধরা পাঁড়য়াছে বসম্ত ও বর রূপ । চর্যাঁর সাধন-সঙ্গীতে একাঁট 
পধান্ততে পাই বসন্তের এই অপরুপ বর্ণনা, 

নানা তরুবর মোউলিল রে 
গঅণত লাগেলণী ডাল [ ২৮ নং চর্যা ] 
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--ওরে নানা তরুবর মৃকালত হইল ; ডাল গঙ্জন স্পর্শ কারল। 
কাঁবকগ্কণ চণ্ডাতে পাই প্রবল ঝড়ণজলের এই চন ঃ 
মেঘে কৈল্র অন্ধকার মেঘে কৈল তাম্ধকার । 
ণচাঁনতে না পাঁর ভাই তনু আপনার ॥। 
ঈশানে উীড়ল মেধ ধঘনে কু 1 
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুড় দুড় ॥॥ 
নিমেষেকে জোড়ে মেঘ গগন মণ্ডল ৷ 
চার মেঘে বারষে মূষলধারে জল ॥। 
বাদল-বর্ধণের এইরুপ বহু বর্ণনা বাংলা কাব্যে পাওয়া যায় । যেমন রুফমঙগলে» 
নীল কুণ্চিত কেশ গুদয় আকাশে । 
অবকেত ব্রক্ধ যেন সগুণ প্রকাশে ॥ 
বায়ুবেগে প্রকাশিত সতাঁড়ত ঘন। 
বারষে জীবন যেন সকরূণ জন ॥। [ মাধবাচার্য ] 
িংবা ধর্মমঙ্গল কাব্যের এই বাদল-বর্ণনা £ 
কাকপারা মেঘ এসে উঁড়ল গগনে । 
হুড় হুড় ভাকে মেঘ উত্তর পবনে ॥। 
বড় বড় শিলে পড়ে বদারয়ে চাল। 
ভাদৃপদ মাসেতে যেমন পড়ে তাল ॥। [ রামদাস আদক ] 
অথবা অন্নদামঙ্গল-মানাঁসংহ পালার এই ঝড়-বাঁ্টর বর্ণনা £ 
ঘন ঘন ঘন গাজে। 
শিলা পড়ে তড় তড় ঝড় বহে ঝড় ঝড় 
হড় মড় কড়মড় বাজে ॥ 
দশদিক অন্ধকার কারল মেঘগণ 
দুনো হয়ে বহে উনপণ্াশ পবন ॥। 
বঞ্চনার ঝঞ্চনী 'বিদযাং চকমাক । 
হড়মাঁড় মেঘের ভেকের মকমাক ॥ [ ভারত্ন্দ্রু ] 
প্রাচীন বাংলাকাব্যে এ-হেন প্ররাঁত"বর্ণনা নিতান্তই গতানুগতিক । মনে হয়, 
এসকল স্থলে কাবগণ পৌবাঁণক প্ররাতি-বর্ণনার ঢংটই অনুসরণ কাঁরয়াছেন । বস্তু- 
চিত্রে নৃতনত্ব কিছ নাই, যাহা কিছ নুশনত্ব তাহা উপমা-উতপ্রেক্ষা-অন-প্রাসের 
ঘটায় । কবির দৃণ্টিভাঙ্গ ভেদে অলঃকারের জাক্ষপ্ত বস্তুগুলি পৃথক । 
কিন্তু প্রক্কাত-বর্ণনায় সংম্কত কাব্য-রীতর প্রভাবও বাংলাসাহিত্যে বিস্তৃত 
হইয়াছে । "বিশেষতঃ “বারমাস্যা” বর্ণনায় । বাংলা ক্ব্যর বারমাস্যায় একাঁদকে 
যেমন আত সংক্ষেপে পাওয়া যায় বাংলার খাতু-প্যাঁয়ের বীনখুধত ছি, তেমনই অন্য- 
দকে পাওয়া যায়, মানব-জীবনের উপর উহাদের প্রভাবের সংবাদ । আধকাংশ ক্ষোব্লে, 
প্রকৃতি বিপ্রলদ্ত-শঙগারের উদ্বোধক । কবিকত্কণ-চণ্ডীতে ফয্ারার “বারমাল 


ন্ট 
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জীবনের দারিপ্রয-দঃখের স্যর গভীর হইয়া বাজিয়াছে, কিন্তু ুশীলার বারমাস্যায় 
ভাবী বিরহের আশতকা--প্রত্যেকাট মাস-বর্ণনার শেষে "ীবনোদ মাঁন্দরে থাক না 
চঁলিহ রায় উীন্তীটর ধান আত করুণ | 'দ্বিজ মাধবে শান, মলয় বসন্তে 'বিরাহণী 
থুল্পনার হাহাকার, 
আর দূর দেশে দুবা না পাঠাব পিউ । 
বরহ-পয়োঁধ মধ্যে যাঁদ রহে জীউ ॥। 
মলয়জ সমীরণ কোকিলার নাদে । 
কুসম-সৌরভ আলি গগনহ চাঁদে ॥ 
কেবা বোলে এহারে জগতে সুখময়ে । 
না জান কি ভাল মন্দ বিপদ সময়ে ॥ | মঙ্গলচণ্ডীর গীত ] 
কংবা বসন্তের আ'বিভাঁবে কাঁবকৎ্কণের খুল্পনার এই চিত্র-ীবক্িয়া £ 
মন্দ মন্দ প্রভঞ্জনে পড়য়ে কুপদম বনে 
পাঁতিলেন অণ্ুল খুল্পনা । 
হইয়া কামের দাস প্রভু আসবেন বাস 
ভেবে করে কামের অনা || 
কোকিল পণ্চম গায় আল মকরন্দ খায় 
মন্দ মন্দ সুগন্ধ পবনে । 
ভরুডালে শারীশকে আলিঙ্গন মুখে মুখে 
দোঁখ রামা আকুল মদনে ॥। 
শূঙ্গার রসের উদ্দীপন বভাবরূপে প্রকৃতির এই বর্ণনা সংস্কতসা'হত্যের প্ররাতি- 
বর্ণনার কথাই স্মরণ করাইয়া দেয় । 


॥॥ সংস্কৃত প্রেমকবিতা ও বৈষ্ণব পদাবলী ॥। 

সংস্কৃত প্রেমকাবতার সাক্ষাৎ উত্তরাধকারী বাংলার বৈষব পদাবলী | সংস্কত 
কাব্যে প্রেমের একটা বিবর্তন ধারা আছে । আমরা দোঁখয়াছি, লৌকিক জগতের প্রেম 
কমে ক্রমে দেবলোকের +দকে যাত্রা কাঁরয়া দেব-শৃক্তার বর্ণনার অধ্য-উপকরণে পারণত 
হইয়াছিল । প্রেমের অনুভাব, সগ্টারীভাব, প্রেমের সদ্ভোগ-বপ্রলম্ভ, নায়কার 
অন্টাবস্থা--সবই তেমনই ছিল, শুধু পাঁরবার্তত হইয়াছিল শৃঙ্গাররসের গবিভাব। 
উহারা আর লোকজগতের নায়ক-নায়কা নহেন, হয় হর-পার্বতী, নয় বিফু-লক্ষমঈ 
গিইবা রাধার । 1বফু-লক্ষমীর প্রেম সংস্কত সাহত্যেও তেমন ঘর্ণশাবল্যে চিত্ত 
হয় নাই, উহার স্থান আঁধকার করিয়াছে রাধাকষ্ণের প্রেম । পাশাপাশি ছিল হর- 
পার্বতীর শঙ্গার । 

দ্বাদশ শতকে বাংলাদেশে রচিত সংস্কৃত কাব্যে ও সংকলিত কাবা গ্রন্থে প্রেমের 
গাই দেবায়ত রূপটি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম হইতেই বাংলাকাব্য 
ধর্ম'কোঁ্ট্িক হওয়ায়, লৌফিক প্রেম এথানে প্রধান হইয়া উঠিতে পারে লাই | মঙ্গল- 


সংস্কত রসসসাহিত্য ১৪৭ 


কাব্যাদিতে নায়ক-নায়িকার দাম্পত্য সুখ-দুঃখ-কলহ এত প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে যে, 
প্রেমের অতি সক্ষম অনুভ্াত সেখানে প্রকাশিত হইবার সযোগ লাভ করে নাই ; 
সবেপিরি দেব-মাহাআ্যের দৌরাত্ম্য মানব-জ্ৰীবনের স্বাভাবিক মনোঁবকাশের ছন্দ চাপা 
পাঁড়য়া গিয়াছে । মনসাদেবীর ক্রুদ্ধ নি*বাসে চাঁদোর নাখরা বাগানের মত বেহলার 
কমনীয় প্রেমকাঁন্ত শুক হইয়াছে, ধ্মমঙ্গলের প্রচণ্ড যুদ্ধোদামের মধ্যে কানাড়া 
ধিংবা কালঙ্গা কাহারও প্রেমপ্রকাশের সুযোগ ঘটে নাই ; চণ্ডমঙ্গলেও ফল্লরার 
প্রেম ফুটি ফুট কাঁরয়াও ফৃঁটিতে পারে নাই । 

প্রাচীন বাংলাকাব্যে প্রেমকাবতার আকারে মৃখ্যতঃ আঁসয়াছে দেব-শঙ্গারের 
বর্ণনা । উহার মধ্যেও আবার হর-পাব্তীর শঙ্গারের ধারা দারিদ্রপীড়নে ও 
দাম্পত্যকলহে প্রায় স্তব্ধ হইরা "গিয়াছে । তথাপ ডোমনীর বেশে পার্বতীর কাম- 
মোহত মহাদেবকে ছলনা, 'কংবা পাল্টা জবাব হিসাবে কুশলীর বেশে বা শাঁখারীর 
বেশে পার্বতীর নিকট হরের রাত প্রার্থনার ভিতর 'িছ:টা প্রেমরঙ্গরস জমিয়া 
উঠিয়াছে 1১ কিন্তু এই ধরনের প্রেম-রঙ্গে ঘরোয়া রস যেমন জাময়াছে, প্রেমরস 
তেমন জমে নাই । তরল হাস্যা-কৌতুকে রঙ্গ থাকিতে পারে, প্রেমের গভীরতা থাকে 
না; হৃদয়ের যে 'নাবড়তম অনুভ্যীতর ম্পর্শে সত্যকারের প্রেমকাবিতা সৃষ্ট হয়-_ 
তাহাও এই ধরনের লঘনচিন্রে প্রকট হইতে পারে না। কাজেই দেব-শ্গারের চিন্র 
হিসাবে বাংলা কাব্যে হর-পার্বতী 'ন্র সার্থক হয় নাই ; সংস্কত প্রেম-কাঁবতার 
বাঁচন্র রসও উহাতে প্রবাহ হয় নাই। 

সংস্কৃত দেবায়ত প্রেমকীবতার অব্যবাহত সার্থক উত্তরাধিকার বাংলা বৈষ্ণব 
পদাবলী । প্রেমের কাবতা লৌকিক ভাবের আঁধবাসনে জয়দেবে আ'সয়া রাধাকফের 
লীলা-বর্ণনায় যে-রূপে পূর্ণ প্রীতষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই রূপেরই যথাযথ প্রকাশ ও 
দবকাশ দেখা যায় বাংলা বৈষ্ণব কাবতায় । বাংলার বৈষ্ণব পদের গঙ্গোত্রী জয়দেব । 
আকারে-প্রকারে, হাবে-ভাবে, বগুকারে-অলতকারে, রসের প্রকাশে ও আস্বাদনের লক্ষ্য 
বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী জয়দেব গোস্বামীর “মধুরকোমলকান্ত পদাবলণ'র প্রাতর্প । 
এমন 'কি, জয়দেব-ব্যবহৃত “প্দাবলা” শব্দটির রূঢার্থও ইহাতে পারগৃহীত। 

এই জয়দেব সংস্কত প্রেমকাবদের অন্যতম উত্তরসূরী । জয়দেবের রাধা যুগ- 
যুগান্তের ভারতীয় কাঁবদের মানস-নায়িকার প্রাতরূপ, তাঁহার রাধাপ্রেম ঝুগ-য,গান্ত- 
বাহত প্রেম-প্রবাহের একি তুঙ্গশণর্ধ চলোর্ম। বাংলার বৈষ্বকাঁবতা এই রাধা ও 
রাধাপ্রেমের নিকট খণী । শুধু জয়দেবের নয়, প্রাচীন সংস্কত কবিদের প্রেমের 
যাবতীয় ভাব বৈষবকবিতায় সণ্টারত হইয়াছে । ডঃ শাঁশভূষণ দাশগুপ্ত মহাশয় 
বলেন, পপ:্বব্তঁ কালের সংস্কতে ও প্রাকুতে 'লাঁখত ভারতীয় সকল প্রেম কবিতা- 
গ্রালর সাঁহত আমরা পরবতাঁকালের রাধাপ্রেমের অসংখ্য কাঁবতার যাঁদ তুলনা কাঁর 





১. দ্রষ্টব্য-_পাবপ্রদাসের মনসা বিজয়" [বাঙ্গালা সাহিত্যের হাতহাঈ- 
ডঃ সুকুমার সেন ] এবং বাংলা শিবায়ন কাবা । 


৯৪৮ প্রান ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালণর উত্তরাধকার 


তাহা হইলে স্পম্ট বুঝিতে পারিব, ভারতীয় সাধারণ কাব্যধারা এবং কবিরীত পু 
কাঁধ-প্রাসাম্ধকেই বৈফব কবিগণ জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে 'ি ভাবে গ্রহণ কাঁরয়াছেন |» 
[ শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ 11 ডঃ দাশগুপ্ত ভার দষ্টাম্ত উদ্ধার কারয়া এই উীন্তির 
সতাতা প্রমাণ করিয়াছেন ৷ বৈষব পদাবলীর সাঁহত পূর্ববর্তী প্রেম কাঁবতাবলার 
এই সাদ্‌শ্যের কারণ--(৯) সংস্কত ও বাংলার বৈষব কাঁবগণ নাট্যশাম্ত্র ও কামস্যন্রের 
গিনকট সমভাবে খণন এবং (২) বৈষব কাঁবতা পূর্ব প্রেমকাবতারই একটি 
বিবার্তত দেবায়ত রূপ । 

চৈতন্যপূর্ব বৈষবপদের কাঁবরূপে বিদ্যাপাত১ ও বড়ু চণ্ডীদাসের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । 'বিদ্যাপাঁতি সংস্কৃতজ্ঞ রাঁসক পাঁণ্ডত | তাঁহার রচনায় সংস্কৃত বাগবৈদগ্ধের 
স্পঙ্ট স্বাক্ষর বর্তমান। অলতকার পুয়োগে, চিন্তরকল্প যোজনায় এবং প্রৌঢ়োন্ক নমাণে 
1তাঁন সংস্কৃত কাঁবদের সগোন্ন । সংস্কৃত আলত্কাঁরক রীতির প্রভাব তো আছেই, 
উপরন্তু প্রেমের অনুভাব-সগ্টারাঁদর 'বষয়েও 1তাঁন সংস্কৃত কবিবর্গের নিকট খর্ণী । 
কালিদাসের ভাষাভঙ্গীর সঙ্গে বিদ্যাপাতর মিল লক্ষণীয় । অমরুশতকের 'দণঘা 
বন্দনমালকা শীবরাঁচতা দৃষ্ট্যেব নেন্দীবরৈঃ কাবতার সাহত বিদ্যাপাঁতির “পয়া যব 
আওব ই মঝ্‌ গেহে” বিরহপদের সাদৃশ্য আছে । বয়ঃসন্ধির বর্ণনায় ণদনে দিনে 
উন্নত পয়োধর পন | বাড়ল নিতম্ব মাঝ ভেল খীন |, সংস্কৃত কাবর গতে বাল্যে 
চেতঃ কুসমধন.ষা সায়কহতং, পদটির সাঁহত 'বাঁনময় করা যায়। পূর্বরাগ, অনুরাগ, 
সম্ভোগ ও 'বরহের বর্ণনায় বিদ্যাপাঁতির সাঁহত পূর্ববত সংস্কৃত কাঁবদের প্রচুর মিল 
দেখানো যাইতে পারে । এই মিল অনুপম রূপাঁনমণিকৌশলের দিক হইতে তো 
বটেই, ভাবের দিক হইতেও । মনে ও মেজাজে 'বিদ্যাপাঁতি সংস্কৃত কাঁবরই প্রতীক । 
এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হইবে, মৌথল পাণ্ডত জ্যোতিরাশ্বর ঠাকুরের 'বর্ণরত্বাকর, 
গ্রন্থখানর নায়কা বর্ণনার প্রভাব বদ্যাপাতিতে সববাঁধক । 

শ্রীরুষ্ককণর্তন-প্রণেতা বড়ু চণ্ডীদাসও সংস্কতজ্ঞ পণ্ডিত । তাঁহার গ্রন্থে সন্নি- 
বোঁশত সংস্কৃত শ্লোকগনলি যাঁদ বড়ু চণ্ড+দাসের 1নজস্ব রচনা হয়, তবে তাঁহাকে 
অবশ্যই রসজ্ঞ সংস্কৃত পণ্ডিত বাঁলতে হইবে | কিন্তু চণ্ডনদাসের রাধাকষ্ণ লীলা- 
কাহনী প্রধানতঃ অপৌরাণক | বহুকাল পূর্ব হইতে বাংলাদেশে রাধার লশলা 
িবষয়ে যে লৌকিক কা'হনী প্রচলিত ছল, বড় চণ্ডাঁদাস তাহারই অঙ্গে সংস্কৃত 
প্রেমকবিতার আহার্য যোজনা কাঁরয়াছেন। জয়দেবের স্পন্ট প্রভাব রাঁহয়াছে 
কতকগ্াল পদে £ 

১. তরুদল চালএ পবনে । 
কাহ্ছু আইসে হেন তাক মানে ॥॥ [ রাধাবরহ' ] 





১. 'বদ্যাপাতি যাঁদও মোৌথল কাব, তথাপি তান বাঙালীর অন্তরঙ্গ প্রিয় কাব 
রূপে স্বীকত হইয়াছেন । 


সংস্কত রসসাহত্য ১৪১৯ 


[ তুলনায় ঃ 'পল্লেহাপ সণ্গারাঁণ, প্রাপ্তং ত্বাং পরিশঙ্কতে, জয়দেব ] 
২, তনের উপরে হারে । 
আল 
মানএ যেহেন ভারে। 
আত হদয়ে খিনী রাধা চালতে না পারে ॥ [ রাধাবিরহ ] 
[ তুলনীয় £ “তন বাঁনীহতমাপ হারমদারমত ইত্যাদ এ. ৪] 
৩, শীনন্দএ চান্দ চন্দন রাধা সব খনে। 
গরল সমান মানে মলয় পবনে ॥॥ [ রাধাবিরহ ] 
1[ তুলনীয় £ ণনন্দাত চন্দনামন্দ্ীকরণমন্বিন্দাতি খেদমধীরম- ইত্যাদি এ. ৪] 
৪, যাঁদ কিছু বোল বোলাঁস তবে" 
দশনর্চি তোঙ্ষারে । 
হরে দুরুবার ভয় আম্ধকার 
সুন্দার রাধা আন্ষারে ॥ [ বৃন্দাবন খণ্ড ] 
[ তুলনীয় £ “বদাঁস যাঁদ 'িপিদাঁপ দন্তরুচি কৌমুদ৭? ইত্যাদ এ. ১০] 
শুধু জয়দেব নয়, বড়ুর রচনায় অন্যান্য সংস্কৃত কাঁবর ছায়াও লক্ষণীয় ৷ যথা, 
১. কবীন্দ্রবচনসমূচ্চয়ের হরিব্রজ্যার অন্তর্গত একাঁট শ্লোকে [ ৩৪নং ] দেখা 
যায়, সখী বাঁলতেছেন, আ'ম সারা রান্র সেই ধূর্তকে অন্বেষণ করিয়াছি, তাহাকে 
ভাশ্ডীর বনে দোঁখ নাই, কাঁলন্দীকুলেও দোখ নাই, বেতসকুজজেও নয় [ 'য়ান্বষ্টো 
ধূর্তং স সাঁখ নাখলামেব রজনীম্‌-**ন দৃচ্টো ভাণ্ডীরে তটভাাব ন গোবরধনাগরে, 
ইত্যাদ ] এই কবিতাটির সাঁহত মিল রাঁহয়।ছে বড়াইর রুষ্কান্বেষণের 
যমুনা [ ত না 1 পাঞ্জা গোপালে । 
পুন গেলী বকুলের তলে ॥ 
তথা না পাইঞা গদাধরে । 
চাহলেক গাছের উপরে ॥ 
চাঁহঞা না পাঁয়ল বনমালী । [ রাধাঁবরহ ] 
২. কুষকীর্তনের রাধা-বিরহে মদনতাপতা রাধা কষেের ওঁদাসীন্য দেখিয়া 
তাঁহাকে অনুযোগ করিতেছেন, 
নানা রাত সমে মোর হারআঁ পরাণ । 
গবকলা কারআঁ মোক তোদ্ধে বুলহ কাচ ॥। 
আন্ষাক পরাণে মাইলে 'কি লাভ তোক্ষার ॥ 
ঠিক এই ভাবেরই সোল্পণ্ঠ বাণী শুন অমরূশতকে অনৃতপ্তা নায়িকার উীন্তিতে ঃ 
অজ্ঞানেন পরাঙ্মুখীং পারভবাদাশ্লিষ্য মাং দুঃখিতাং 
কিং লব্ধং শঠ ! দূ্ণয়েন নয়তা সৌভাগ্যমেজং দশ্যম্‌ | [ অমর. ১৭ ] 
শুধু তাই নম্ন, বড়ু চশ্ডীদাসের প্রকৃতি-বর্ণনাও সংস্কত রীতাসিম্ঘ । এখানেও 
প্রককাত বার্শত হইয়াছে শ্ঙ্গারের উদ্দীপন ধিভাব রূপে । রাধার চতুমস্যার আখাড়, 


১৫০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাঁধকার 


শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন এই চার মাস বরাহণন রাধার অন্তরে সম্ভোগ-বিরহের ক্রদ্দন 
জাগাইয়া তুলিতেছে £ 
কেমনে বণ্িবো রে বাঁরষা চার মাস ॥। 
এ ভর যৌবনে কানন কারলে নরাস ॥ [ রাধাঁবরহ ] 
এ যেন শহঙ্গার-শতকের কাব ভর্তৃহারির সেই ধ্বাঁন, কথং যাসান্ত্যেতে বিরহ- 
দিবসাঃ সংভূতরসাঃ* । 
চণ্ডঁদাসের প্রচালত পদাবলীতেও সংস্কত প্রেমমূলক কাঁবতার প্রভাব অঙ্গ নয় । 
চণ্ডাদাস প্রেমেরই কাব । প্রেমের আত সংক্ষন, সুকুমার ভাবল তাঁহার কবিতার 
প্রাণবন্তু ৷ সংস্কত সাহত্যে শূঙ্গারের বর্ণনায় স্ছুল সদ্ভোগ-শঙ্গার বা মানের ভাব 
আঁধক পারস্ফুট | চণ্ডীদাসের কাঁবতায় চ্ছুলতা অপেক্ষা সক্ষমতার সমাদর । প্রেমের 
পেলব অনুভাব ও আত মধুর মনোভাব বর্ণনায় চণ্ডীদাস আদ্বতীয় । সংস্কৃত 
কাঁবতায় যেখানে সক্ষমতার প্রকাশ, স্ইখানেই চণ্ডদাসের সাঁহত তাহার মল । 
অমরুশতকের পরবরাগময়ণ নাঁয়কার প্রাত সখীর “অলস বলিতৈঃ প্রেমা্রিমহামি 
কুলনরুতৈঃ উীন্তর সাঁহত চণ্ডীদাসের এই সখাঁ-প্রশ্নাটর 1বাঁনময় করা চলে £ 
এ সখ সুন্দরী কহ কহ মোয়। 
কাহে লাগি তুয়া অঙ্গ অবশ হোয় ॥। 
অধর কাঁপয়ে তুয়া ছল ছল আঁখ। 
কাঁপয়ে উঠয়ে তনু কণ্টক দোঁখ ॥। 
মৌন করিয়া তুমি কবা ভাব মনে। 
এক ?দঠ কাঁর গ্রহ কিসের কারণে ॥ 
চণ্ডদাসের আক্ষেপানুরাগের পদ যত নিবাঁরতে চাই 'নবার না যায় গো? 
অমরুর “ভ্রভঙ্গে রচিতেহাপ” শ্লোকের ভাবের সাঁহত 'মাঁলয়া যায় ; এমন কি প্রেম- 
বৈঁচত্তের পদ--পদুহ? কোরে দুহ কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া, সমালঙ্গিত মিলন- 
মুহূর্তে তীব্র বিরহ-বেদন। বোধের ভাবাঁটর সাঁহত কাঁলদাসের খতুসংহারের এই 
পংন্তাঁটর ভাবসাদৃশ্য আছে £ “সমীপবাঁভষ্বধনা পপ্রমেষ সমুৎসকা এব ভবন্তি 
নাঃ [ খতু, ৬.৮ 1 
চৈতন্য-পূর্ব বৈষ্ণব প্রেমকিতা প্রসঙ্গে একাঁটি কথা স্মরণীয় £ এই কাঁবতা [বিশেষ 
ভাবে সংস্কত রসশাস্ত্র ও অলংকার শাস্বের নিয়মানুসারট । ভরত-বাংস্যায়ন প্রেমের 
অনুভাব, সঞ্চাঁরভাব, নাঁয়কাঅবচ্ছা ও সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ বর্ণনার যে আদর 'চ্ির 
কাঁরয়া দিয়াছেন, চৈতনা-পূূর্ব বৈষব পদকতা সেই আদর্শকেই অনুসরণ করিয়াছেন ; 
উহাতে প্রেমের চ্ছুল সম্ভোগাসান্ত সুরপণ্মে ধীনত হইয়াছে । ধর্ম বোধের দোহাই 
থাকা সত্বেও উহা হীন্দরিয়গ্রাহ্য কামনার স্তরকে আতিক্রম কাঁরয়া যথাষথ অন্তমখী 
হইতে পারে নাই । কিন্তু প্রেমের এই হীন্দ্ুয়ব্যাকুলতাকে স্তব্ধ করিয়া দিয়া রাধা- 
প্রেমের সুদিব্য, পারত, শুদ্ধ, শীনর্মল আদর্শ প্রাতজ্তা করিয়াছেন প্রেমাবতারী 
শ্রীচৈতন্য । কামে ও প্রেমে সুস্পন্ট পার্থক্য তাঁনিই 'নির্দেশ কারয়া দিয়াছেন £ 


সংস্কত রসনা হত্য ১৮১ 


আত্মোন্দয় প্রীত বাঞ্ধা তারে বাল কাম । 
কষোন্দ্রয় প্রীত ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥। [ চৈ. চ. আদ, ৪] 
কাম ?নজ সম্ভোগলালসায় পর্যবাঁসত, উহা রাজোগ্ণের বৃত্তি__নিঃস্বার্থ প্রেমের 

বৃত্তি নয়। প্রেমের দুঃসহ অনল-দ*ন-সুহন ক্ষমতা, প্রেমের কঠিন ত্যাগ, প্রেমের 
অকুতোভয় দুজঁয় সাহনিকতা ও তাহার গভীরতা কামে নাই ঃ “কাম অম্ধ তমঃ প্রেম 
নিম'ল ভাস্বর ।* প্রেমের এই তাৎপর্য প্রাতষ্ঠা করিয়াছেন, নিজের জাঁবন "দিয়া দৃঢ় 
দৃষ্টান্ত দ্থাপন কাঁরয়াছেন 'রাধাভাবদযতিসুবলিত রুষ্বরূপ" শ্তরীরষ্চচৈতন্য ৷ দগ্ধহেম 
সন্নিভ এই প্রেমের মাহমা হ্ছাপন কাঁরয়া তিনি ইন্টগোষ্ঠন প্রসঙ্গে ঘোষণা কাঁরয়াছেন £ 

গানমধ্যে কোন্‌ গান জীবের [নজধম। 

রাধারুষের প্রেমকৌল যে গীতের মর্ম ॥ [ চৈ. চ. মধ্য, ৮ ] 

তাই চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব কাঁবতায় প্রেমের আকার, প্রকার ও পদ্ধাত সংস্কৃত 

প্রেমকোবতা হইতে একটা স্বতন্ত্র রূপ পাঁরগ্রহ করিয়াছে । “আনন্দ-চিন্ময়-রস প্রেমের 
আখান'- প্রেমের এ আভধা চৈতন্যদেবের ; এই প্রেমের পরকান্ঠা 'মহাভাব,_-এ 
মহাভাবও চৈতন্যদেবের আঁবম্কার; ইহার আস্বাদনে যে আনব্চনীয় “লৌল্য, তাহারও 
প্রাতষ্ঠা চৈতন্যদেবে । ভরতম্ান এ রসের সন্ধান জানতেন না।১ এই রস লইয়া 
গীড়ীয় বৈষব সমাজে নব রসশাস্ত গাঁড়য়া উঠ্িয়াছিল । রৃপগোম্বামশরুত “উত্জবল- 
নীলমাঁণ, ও “ভান্তরসামৃতাসন্ধন, সেই রসশাস্তের আকর গ্রন্থ । প্রাচখন প্রেমশাদ্ত্ের 
যাহা কিছু সক্ষম, সুকুমার, সংন্দর, রুচির ও মধুর তাহা সকলই এ শাস্ব স্বীকার 
কাঁরয়া লইয়া প্রেমের অনন্ত বৌঁচত্র্, অন:ত মাধূর্য ও অনুপম সৌন্দযকে নবরূপে 
প্রাতীম্চত কাঁরয়াছে। রসরাজ 'আখলরসংনৃতমূতি”, “সাক্ষাৎ মন্মথ-মথন”, "মর্তমান 
শুঙ্গার' শ্রীকৃষ্ণ এই প্রেমের 1বষয় বিভাব । মহাভাবময়ী “প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেমে 
1বভাবিত" রাধারাণঈ এই প্রেমের আশ্রয় ?বভাব । এই আশ্রয় িভাবের হাব-ভাব- 
হেলা, শোভা-ঝান্ত-দরশীপ্ত মাধুষণ প্রগল্‌ভতা-ওদার্ঘধৈধ, লীলা-বলাস-বাচ্ছাত্তি- 
ভ্রম, 1কলাকাঁণ্চত-মোট্রায়ত-কুট্রামত-বব্বোক-লালত-বরুত প্রভাত ভূষণ যেন 
অনন্ত সাগরে অনন্তকো18 ভীর্ম। তাহা গণনা করা দুঃসাধ্য । অনুভাবগাীলও 
দুরবগাহ । চৈতন্য-পরবতাঁ বৈষ্ণব প্রেমকাঁবতা এই প্রেমশাস্তের অধীন । ইহাতে 
স্বারসিক প্রেমের যে অনন্ত প্রকার অবদ্থাভেদ কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা পূববতর্ষ 
রসশাচ্ত্রে ও প্রেমকবিতায় অনুপাচ্থিত। চৈতন্য-প্রচারিত বৈষ্বধম প্রেমের নূতন 
শাস্ত্র প্রণয়নে যে প্রেরণা দিয়াছে, পরবত বৈষব কাবগণ ছন্দে ছন্দে সেই প্রেরণায় 
নবপ্রেমার রসভাষ্য রচনা কাঁরয়াছেন । প্রারুত প্রেমের সকল সৌরভই ইহাতে আছে, 
উপরন্তু আছে ইহার নিজস্ব আঁনর্বচনীয় লাবণা- মহাভাবের “সন্দীপ্ত, প্রকাশ, 
“ৃকলাকাঁচতাশদ ভাবশাবল্য', উদ্দাম 'প্রেমকৌটিল্য” মোহনাখ্য মহাভাবের উদত্ঘর্ণ 


১, দোঁহ]র ঘে সমরস ভরতমুনি মানে । 
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে ॥॥ [ চৈ. চ. আদ, ৪] 


৫৯ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


ও জঞ্প ( “ভ্রমময় চেষ্টা আর প্রলাপময় বাদ” ) এবং “সর্ব ভাবোদ্গমোল্লাসী মাদন' 
মহাভাব । প্রত্যক্ষদর্শী ভন্ত এই প্রেমসম্পর্কে শুধ; এই কথাই বলেন, 
1ক কব প্রেমের কথা কাঁহতে ডরাই । 
এমন আশ্চর্য ভাব কভু দোখ নাই ॥ [গোবিন্দদাসের কড়চা ] 
কাজেই সেই প্রেমকবিতার সাঁহত পূর্ববতাঁ প্রেমকাবতার কোথাও কিছু কিছ? 
সাদৃশ্য থাকিলেও প্রকাতিতে তাহা একেবারেই স্বতন্ত্র । উহাব ক্ষেত্র্ও স্বতন্ত্র । 


|| রায়গ।ণাকর ভারতচন্দ্র ও নংস্কৃত কাব্য ॥। 

বাংলা প্রেমকাবিতার 'ববর্তনোতহাসে রায়গ,ণাকর ভারতচন্দ্রের নাম উল্লেখযোগ্য । 
সমগ্র প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কাঁতিপয় বৈষ্ণব পদকর্তা ব্যতীত ভারতচন্দ্রুই একমাত্র 
কাব, বিষয়নিবচিনে, রসালাপে, প্রেম ও সৌন্দযচেতনায় এবং বাগবৈদগ্ধামণ্ডিত 
প্রকাশভাঙ্গতে 'ষাঁন সংস্কত প্‌বসূ্রীদের যথার্থ উত্তরসাধক । প্রায় পাঁচশত বংসর 
পূবে রাজা লক্ষমণসেনের রাজসভায় সংস্কৃত রসসাহত্যের যে তরঙ্গধ্ান ডাখত হইয়া 
প্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল, যাহার একটিমান্্ ধারা-তরঙ্গ প্রবাহিত হইয়াছিল অনাপ্রকারে 
বাংলার বৈষব কাঁবতার খাতে, সেই রস-ধান যেন কয়েকঘুগ আতক্রম কাঁরয়া আবার 
বঙ্কত হইল কবি ভারতচন্দ্রের কণ্ঠে । চৌষট্রকলাভজ্ঞ রাজা রুষ্ণচন্দ্রের সভাকবি 
বিদগ্ধ ভারতচন্দ্র। তান প্রেম ও সৌন্দর্যের কাব-যেন বিরুমাদত্যসম কুষচন্দ্রে 
সভার কবিরত্ব দ্বিতীয় কাঁলদাস, কিংবা শ্রীহর্ষের সভা-সভ্য দ্বিতীষ বাণভট্ট ?িংবা 
দ্বিতীয় কোন অমরু বা দণ্ড । 

ভারতচন্দ্রের বহুখ্যাত কাব্য “অন্নদামঙ্গল” ; এই কাব্যের আখ্যানভাগের মধ্যমাঁণ 
শবদ্যাসূন্দর পালা । বিদ্যাস্ন্দরের কাঁহনী ভারতচন্দ্বের নিজের আঁবচ্কার নয় । 
শ্রদ্ধেয় আচার্য সুকুমার সেন মনে করেন, ইহা উত্তর-পশ্চিম অণ্চলে প্রচলিত লৌকিক 
প্রণয়কাহনী”১-_বাংলাকাব্যে ইহাকে আমদানী কাঁরয়াছেন মুসলমান সুফী সাধক । 
কিন্তু সংস্কৃত পুরাণে [ পদ্ম-উত্তরে মাধব-চন্দ্রকলার উপাখ্যান, হারিবংশে উা- 
অনির্দ্ধের কাহনী 7 কথাসাহত্যে  পণ্তন্ত্ের রথকার-কৌিকের কাঁহনী 7» 
গদ্যকাব্য [সুবন্ধূর বাসবদত্তা] এবং শীবহনণের “চৌরপণ্টাশিকা"য় অনুরূপ উপাখ্যানের 
বাঁজ রাহয়াছে । সংস্কত রস-সাঁহত্য চর্চার সত্রেই উহা বাংলাদেশে প্রচলিত হইতে 
পারে৷ তাহাছাড়া এই প্রণয়-কাহিনীর সাহত শাস্ত-সাধনার যোগাযোগ থাকায় বাংলার 
শান্ত মঙ্গলকাব্যে  কালিকামঙ্গলে বা অন্নদামঙ্গলে ] এই কাঁহনী শক্তি-সাধনার প্রসঙ্গেই 
যুক্ত হইয়াছে । “বিদ্যা শব্দটিও দ্বযর্থক [ দ্রষ্টব্য-_চৌরপঞ্চাঁশকার 'অদ্যাঁপ ত্থাংঃ 
শ্লোকগুলি ] শল্তি-সাধনার সূত্রেই দ্যাসৃন্দর কাহিন? সংস্কত কাব্যের কোন উৎস 
হইতে বাংলাকাব্যে গৃহীত হইয়াছে । ভারতচদ্দ্রের খাণও সংস্কত কাঁবদের নিকট, 
মুসলমানী খণ কম্টকজ্পনা । 


১. বাঙ্গালাসাহত্ের ইতিহাস ( প্রথম খণ্ড )-"ডঃ সুকুমার সেন 


সংক্কত রসসাহিত্য ১৬৩ 


শুধ কাহিনী বিষয়ে নয়, এই কাহিনীর প্রেমাচন্রা্ষনেও ভারতচন্দ্র হহবহ; 
সংস্কত কাঁবদের অনুসরণ কাঁরয়াছেন। সংস্কত সাহিত্যে প্রেমে ও কামে আত সক্ষেন 
“কোন পার্থকা নাই ; গভাঁর, সাদ্দ্ু, একনিষ্ঠ, দাম্পত্যে পর্যবাঁসত কামই প্রেম বাঁলয়া 
স্বীরুত হইয়াছে । সে প্রেমে গান্ধবাঁমলন সমার্থত | উদ্দাম সম্ভোগ-কামনা সে 
প্রেমের প্রুবপদ । তাহাতে নায়ক-নাঁয়কা মদন-রাঁতির "দ্বিতীয় প্রাতিরুপ--তাহাদের 
রূপ, গুণ, নেপথ্যাবধান রাঁতর পাঁরপোষক । সেখানে সুন্দর নায়ক বা স্ন্দরা 
নায়িকা প্রথম দর্শনেই পণ্চশরসন্ধানে আহত হয় ; পণ্চশরের আঘাতে প্রথম হইতেই 
মত্ততা, দগ্ধতা, শুম্কতা--প্রথম হইতেই কম্প-স্বেদ-পুলক-অশ্রঃ-মোহের প্রবাহ । 
সংস্কত সাহত্যে প্ররাতিও রাঁতাবলাসের রক্গক্ষেন্র ; এখানে সর্ষে ও পাঁচ্মনীতে 
প্রণয়, চন্দ্রে ও কুম্্দনীতে প্রণয়, লতায় ও বৃক্ষে প্রণয়, প্রণয় মধুপে ও কমসনমে । 
খতু-পর্যার এখানে আবিভ্ত হয় হৃদয়ের সম্ভোগ্-উৎকণ্ঠাকে উদ্বোধিত কাঁরয়া। 
ধিবলাসশীবহারের বর্ণনাতেও সংস্রত-সাহত্য বাধাবন্ধহীন। সেখানে আচার্ধ 
বাংস্যায়ন ও গোনর্দ তাঁহাদের অরুপণ উদারতা ্ইয়া কামশাস্বের "বাঁধ হস্তে 
দণ্ডায়মান ; সম্ভোগের সেখানে অসংখ্য প্রকারভেদ-_-ব্যানত”, 'কারপদ", হারবিক্রম”, 
'ধেনুক'-সংজ্ঞক অশেষ বিলাস-প্রকার চাতুর্য ; ইহার উপর নায়িকার “পুরুষায়ত' 
অর্থাৎ 'বপরীত রাঁতি। কামকলাবলাস বর্ণনায় সংস্কৃত কাব্য 'দ্বিতীয়রাহত। 
রূচিহীনতা বা উচ্ছজ্খলতার প্রথ্ন এখানে অবান্তর- কারণ, এ কাম 'ধর্মাবিরুদ্ধ কাম” 
অতএব সমার্থত ও স্বীকৃত । 
বাংলাকাব্যে ভারতচন্দ্র এই সংস্কত প্রেমের সচেতন শিল্পী | বিদ্যা-সবন্দরের 
প্রণয়, রাগ, মিলনৌৎসুক্য, গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ, বানর বলাস-সম্ভোগ সংস্কৃত 
বর্ণনার প্রাতর্প | কয়েকটি দণ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে ঃ 
১. বিদ্যার রূপ-বর্ণনায় ভারতচন্দ্রের উীস্ত £ 
ভ্রমর ঝকার শিখে কঙকণ ঝতকারে 
পড়ায় পণ্মস্বর ভাষে কোকিলারে ॥। 
অনুরূপ উন্তি পাই কালদাসে উমার রুপ বর্ণনায় এবং ভর্তৃহারর শঙ্গার- 
শতকে । 
এতাশ্চলদ্বলয় সংহতি মেখলোখ- 
ঝগ্কারন্পুর রবাহ্ৃতা রাজহংস্যঃ | 
২. ভারত্চন্দ্ু একটি পধান্ততে পণ্চশরাহত বিদ্যার "িন্রাট অত্কন করিয়াছেন £ 
দশিহারিল কলেবর তনু কাঁপে থরথর 
হিয়া হৈল জরজর আঁখ ছলছল । 
ইহারই অনুরপ চিন্তন পাই হারবংশে উষা-আনরুগ্খ কাহিনীতে এবং 
“ৃত্তিমাস্তাবলী”তে উদ্ধৃত একটি মূস্তকে £ 
মদ্রা বাঁচি বিলোচনেহশ্রু পটলং দেহে চ দাহোদয়ঃ | 


১৫৪ প্রাচশন ভারতীয় সাঁহতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


[ কম্প, প্রদাহ, অশ্রু প্রভাত মদনশরাহত বান্তর প্রাসম্ঘ অনুভাব ] 
৩. 'বিহার-বর্ণনায় বিদ্যার সলাজ বাধা-ীনষেধ প্রচলিত কামশাস্ত্র ও উদ্ভট 
শ্লোকের প্রাতিধ্বান মান্র । এখানে উদ্ভট শ্লোকাবলীর দুই একাঁট পধীস্ত উদ্ধৃত হইল £ 
() কুতং মৌনং প্রশ্নে মখমপহ্ৃতং চুদ্বন-বিধৌ 
পরারম্ভারচ্ভে নহি নাহ নহশীত প্রলাঁপতম্‌ । 
(1) অহং নবীনা রৃতিকেলিহীনা 
পাতিঃ প্রবীরঃ সুরতৈকধীরঃ। 
এইরূপ সাদৃশ্যসৃূচক বহু শ্লোক ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে উদ্ধৃত হইতে 
পারে । প্রেমের উদ্দীপন-বিভাব প্ররাতর বর্ণনাতেও রায়গুণাকর সংস্কত কাঁবর 
অনুকারা । বিদ্যার 'বারমাস্যায়” কাঁব বাংলা কাব্যের প্রচলিত রীতি অনুসারে বার- 
মাসের বর্ণনা করিয়াছেন । এই বর্ণনায় প্রকাতি-দপণে প্রাতীবাম্বত হইয়াছে কামার্ত 
হৃদয়ের কাম-কজ্পনা £ 
() নিদাঘে বাতাস 'দব কামে জাগাইয়া । 
(1) ভাদ্রে--জলের ঝরঝাঁর বায়ুর খরখাঁর । 
শুনব দুজনে শুয়ে গলাগাঁল করি ॥ 
(1) আত বড় উগ্র অগ্রহায়ণে নীহার । 
শীতের বাহত 1হত কাঁরবে বহার ॥। 
(1%) মধুর সময় বড় চৈন্ত মধুমাস । 
জানাইব নানা মত মদন বলাস ॥। 
ভারতচন্দ্র প্রেমবর্ণনায় যে সংস্কত কামশাস্ত্র বা রসশাস্ত্েরই অনুগামী, কবিরুত 
'রিসমঞ্জরা”র দক্টান্তবাক্যে তাহা আরও সুস্পষ্ট । 
ভারতচন্দ্রের কাব্যের এই কাম-প্রাগলভ্য নিন্দার গবষয়ধভ্‌ত হইয়াছে । কেহ 
বলিয়াছেন “অন্নদামঙ্গল নিদেষি কাব্য নহে । ব্যন্ত অশ্লীলতা তাহার মহদ্‌ দোষ |, 
[ রাখালদাস ]। কেহ কেহ এই অশ্লীলতাকে অবক্ষয় যুগের সাধারণ লক্ষণ বলিয়া 
ভারতচন্দ্রকে নিন্দামুস্ত কারতে চাহয়াছেন । কিন্তু আমাদের মনে হয়, বিরুতরুচি 
যুগের প্রভাব যাহাই থাকুক, ভারতচন্দ্র প্রধানতঃ বাৎস্যায়ন-দণ্ড-শাঁসিত সংস্কৃত 
কবির দায়ভাগনী ; ভাবে, ভ্গতে রুচতে তাহার কাব্য সংস্রত আ'দরসাত্মক রচনার 
প্রাতানাধ। তাঁহার কাব্যের গুণ বা দোষের আকর প্রাচীন সংস্কত কাব্য । আঁদরসাত্মক 
বাঁলয়া সংস্কৃত কাব্য যাঁদ 'নন্দনীয় না হয়, ভারতন্দ্ুও 'নন্দনীয় নহেন । তবে 
একথা সত্য যে, ভারতচন্দ্রের রচনায় সংস্কত প্রেমকবিতার গভীর ভাবগাম্ভীর্ষের 
অভাব আছে £ প্রেম-বর্ণনায় ভারতচন্দ্র তরল ও চটুল। 
এই প্রসঙ্গে বাংলা প্রেমকাবিতায় কবি ভারতচন্দ্রের একট দান অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে । বহাঁদন হইতে প্রেমের জগং লোক-জগং হইতে সায়া গিয়। দেব- 
লোক আশ্রয় করিয়াছিল । লৌকিক প্রেমের কবিতা ছিল একান্তই দুল'ভ । বাংলা 
মঙ্গলকাব্যে মর্তয প্রেমের ছবি ফুটিবার অবকাশ থাকিলেও ভাল ফুটে নাই । দেব 


সংক্কত রসমাহিত্য ৯6৫ 


মাহমার হিরম্ময়দযাতদ্বারা লৌকিক প্রেমের মাধূষেরি দিকটি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে । 
থুল্লনা-ধনপাতর প্রেমে সপত্বী-কলহের দিকটি এত আড়ম্বরপ্ণ যে, তাহাতে প্রণয়- 
জনিত দুঃখের পটভ্যামকায় প্রেমের সৌকুমার্য বা মাধুর্য বিকশিত হইতে পারে নাই। 
বরং পল্লনগর্ণীতকায় বা সাহত্যে প্রেমের মধুরতম চিন্রের সন্ধান পাওয়া যায়। 
'কম্তু তাহা আভজাত সাহত্যের প্যয়ে পড়ে না। মোটের উপর প্রাচীন বাংলা- 
সাহিত্যে লৌকিক প্রণয়ের মধুর চিন্তর সুলভ নয় । 

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রে প্রেম ধর্মের মেকি ত্যাগ কাঁরয়া আবার লোকজগতের 
সামগ্রী হইয়া উঠিগ্নাছে। আধ্ীনক বাংলা প্রেমকাবতায় লৌকক জগতের হাঁসি-কামা, 
আনন্দ-বেদনার যে মধুর আস্বাদ পাওয়া যায়, ভারতচন্দ্র তাহার পাঁথকুৎ | শবদ্যা- 
সুন্দরের প্রেম মানব-মানবীর প্রেম । সংস্কত সাহত্য রীতির অনুগত হওয়ায় 
উহাতে কামনার উদ্দামতা প্রকট হইলেও মানব-মানবীর প্রেমজাঁনত চিরকালীন 
সঙ্গলাভের কামনা--পবরাগ, 'িলন-চেণ্টা, মিলনের আনন্দ ও 'াবরহ-বেদনার আস্বাদ 
উহাতে দুললভ নয়। নাঁয়কার উদ্দেশ্যে নায়কেয় পৃঞ্পময় কামমত রচনা ও চিন্র- 
কাব্যে শ্লোক রচনা এবং পন্ধে প্রেমভাবের বানময়ের চেম্টাগীল সত্যই সুন্দর এবং 
উহা মানব-প্রেমলীলার অঙ্গ । প্রায় প্রত্যেকঁট পাঁরচ্ছেদের পুবে অবশ্য রাধা-রুষেের 
প্রেমলাঁলার অনুরূপ কোন াবফুপদা গান যোজনা করা হইয়াছে, যেমন, 

() ওহে বিনোদ রায় ধারে ধীরে যাও হে। 
(1) এক অপরূপ রুপ তরুতলে । 

হেন মনে সাধ করে তুল পাঁর গলে ॥৷ 
(1) নবনাগরী নাগর-মে।হনী | 

রূপ নরূপম সোহনী । 

ণকন্তু এই সকল 'বষ্ুপদেও লৌকিক ভাবের স্পশই আধক | পরবতাঁকালে 
[নধূর টগ্পা লোকজনবনের যে প্রণয়-মধূর পথে অগ্রসর হইয়াছে, ভারতচন্দ্র তাহার 
পথপ্রদর্শক । ভারতচন্দ্র লোকজশবনের প্রেমকে দেবভ্যাম হইতে পুনরায় মর্ত)ভ্‌মে 
আনয়ন কাঁরয়াছেন £ লোকপ্রেম ও দেবশহঙ্গারের যুক্ত বেণীকে তানই মুত 
কাঁরয়াছেন। সংস্কত ও প্রাকত লৌকিক প্রণয়েব বঙ্কারগীলর সাঁহত টহার প্রচুর 
সাদৃশ্য রাহয়াছে ! 

[বিষয়-চয়নের দিক হইতে তো বটেই, অলংকারাটঢ্য প্রকাশভাঙ্গর দিক হইতেও 
ভারতচন্দ্র সংস্কতপন্থী ৷ রস-প্রচ্থছানের আচার্ধদের মতই তাঁনও বলেন, কাব্যরস 
লয়ে” | 'ীকম্তু রসসৃন্টতে আঁভানাবষ্টমনা হইলেও ভারতচন্দ্রের প্রধান গোরব 'লাপ- 
কুশলতায় অর্থাৎ রূপাঁনমাণের নৈপুণ্যে । বিদ্যা-সুন্দরের কাব তাঁহার কাব্যে বদ 
( পাঁণ্ডত্য ) ও স.ন্দর (অলতকার-শোভা )--এই দুইয়ের সার্থক মিলন ঘটাইয়াছেন। 
রবীন্দ্রনাথ ঠিকই বলিয়াছেন, 'রাজসভার কবি রায়গুণাকরের অননদামঙ্গল গান রাজ- 
মাঁণমালার মত, যেমন তাহার উজ্জবলতা তেমনই কার:কার্থ ৷ এই ওজ্জবল্য ও কারু- 
কা লংস্কত কাব্যের ভাণ্ডার হইতে সমাহৃত। অন-প্রাসে-যমকে-শ্লেষে, উপমা-রূপক" 


১৮৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালশর উত্তরাধকার 


উৎপ্রেক্ষা-অতিশয়োন্তিতে এবং বাক্‌-প্রোঁটির সৃষ্টিতে ভারতচদ্দের সুসম্ধ রচনা 
অলক্কারাসদ্ধ সংস্কৃত কাব্যের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দেয় ॥। আমপা একাঁট 
সান দম্টান্ত উদ্ধার কাঁরতেছি । 
সংস্কৃত অলৎকার শাস্তে “চিত্র নামে একটি শব্দালৎ্কার আছে । উহাতে ঘর্থাবাঁধ 
ধলাঁপ-সন্নিবেশ দ্বারা বর্ণগত চমংকারত্ব সৃষ্টি করা হয় এবং তাহাতে 'লিপি-চাতুর্ষে 
পদ্ম, খড়গ, মুরজ প্রভতর চিত্র ফুঁটয়া উঠে । ভারতনন্দ্র সুন্দরের একটি 'লপিতে 
এই শচন্্' সৃষ্ট কারয়াছেন £ 
চন্রকাব্যে এক শ্লোক 'লাঁখ কেয়া পাতে । 
নিজ পাঁরচয় "দয়া থুইল তাহাতে । 
বসুধা বসুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজম্‌ । 
করভোরু রাতিপ্রজ্ধে দ্বিতীয়ে পণ্চমেহপ্যহম্‌ ॥ 
[ সব্কোতিত অক্ষর “সু, নদ, “র'- অর্থাৎ সুন্দর ]। "বদ্যার উত্তর £ 
চন্রকাব্যে সুন্দর নাম দোখি। 
শবদ্যা 'বদ্যা নামে চিন্রকাব্য দিলা লোখ ॥ 
সাবতা পদ্যাম্বুজানাং ভুূবি তে নাদ্যাপ সমঃ। 
দার দেবাদ্যা বদান্ত *দ্বতীয়ে পণ্চমেহপ্যহম্‌ ॥ 
[ সত্কোতিত অক্ষর শব” ও দ্যা”_ অর্থাৎ বিদ্যা ] 
অলংকার-সৃষ্টিতে ভারতন্দ্র যে-__অলগ্কারশাস্তর অনুগামী, আচার্য দীনেশচন্দ্র 
সেন সেই অলৎকারের গুণও দেখাইয়াছেন, দোষও দেখাইয়াছেন £ “ভারতচন্দ্র প্রত 
কাবপ্রাতভা লইয়া জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, কিন্তু অলংকারশাস্ত্র তহার মাথা ঘুরাইয়া 
দিয়াছিল | এই ন্ুটি সংস্কৃত কাঁব ভারাবি, মাঘ, দণ্ডা, বাণভট্েও রাঁহয়াছে । কিন্তু 
অলকার-সৃম্টিতে একটি দিক হইতে ভারতচন্দ্র সংস্কৃত কবিবর্গ হইতে স্বতন্্র-_তাহা 
রায়গুণাকরের ধ্ন্যাত্মক শব্দ-মন্ত্র । সংক্কত সাহত্যের শব্দ-ঝগকারে ধবন্যাত্মক 
শব্দের প্রয়োগ অতি অজ্প, ভারতচন্দ্রের শব্দমন্ত্র সেখানে ধনন্যাত্মক ও অন:কারাত্মক 
শবন্দসর্বদ্ব । ইহাদ্বারা যে কত 'বিচন্র ভাবের দ্যোতনা হইতে পারে, ভারতচন্দ্র তাহা 
দেখাইয়াছেন । বিশেষতঃ রোদ্র, বীর ও ভয়ানক রস-সৃস্টিতে এই শব্দমন্ত্র অদ্ভূত 
যাদু সৃষ্টি কারয়াছে £ যেমন তাণন্ডব-প্রমত্ত রুদ্রের শিরে গঙ্গার এই বর্ণনা ঃ 
লটাপট জটাজুট সংঘন্ট গঙ্গা । 
ছলচ্ছল টলট্ুরল কলকল তরঙ্গা ॥ 
সংস্কত রস-সাহতোর সহিত ভারতচন্দ্রের অন্তরঙ্গ যোগাযোগের অন্য পারুচয়, 
বাংলাভাষায় সংস্কত ছন্দের প্রবর্তন বাংলা-উচ্চারণে অক্ষরের হুদ্ব-দীর্ঘ ভেদ না 
থাকায় সংস্কতের বৃত্্ছন্দ বাংলায় অনুবাদ করা আত শস্ত। ভারতচন্দ্র সেই বাধা 
তুচ্ছ কাঁরয়া ভুজঙ্গপ্রয়াত, ত্‌ণক প্রভৃতি ছন্দ বাংলায় প্রয়োগ করিয়াছেন । যেমন 
১. অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে । 
অরে রে অরে দক্ষ দেরে সতীরে ॥ 
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ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতাঁ দে। 
সতশদে সতীদে সতীদে সতীদে ॥। 
[ভ্‌জঙ্প্রয়াত দ্বাদশাক্ষরা বাত ৪ অক্ষরগলি লঘ-গুর£-গুরু ক্রমে চতুরাবৃত্ত] 
২. মৈল দক্ষ ভৃতযক্ষ 'সিংহনাদ ছাড়ছে । 
ভারতের ত্‌ণকের ছন্দোবম্ধ বাড়ছে । 
[ তৃণক পণ্দশাক্ষরা বৃত্ত £ অক্ষরক্রম গুরু-লঘ-গুর লঘু-গুরু-লঘ; গুরু 
লঘু-গুরু লঘু-গুরদ-লঘ গুরু-লঘ-গদরদ ] 
দৃষ্টিগ্রাহ্য লঘু-গুরু অক্ষরাবন্যাসে সংস্কতের অনুকরণে এহেন ছন্দ রচিত 
হইলেও বাঙ্গালীর উচ্চারণে ইহার বৌঁশষ্ট্য রাঁক্ষত হয় না। কন্তু এখানে ভারত্চন্দ্রের 
পবচার সৌঁদক হইতে নয়, কাব্প্রণয়নে তিনি যে সংস্কত কাঁবদেরই প্রাতানাধ, 
তাহাই দ্রষ্টব্য । 


॥ সংস্কৃত স্তোন্ন কাবতা ও বাংলার প্রার্থনা-সঙ্গীত ॥ 
সংস্কৃত স্তোন্রকাবতার সাহত প্রাচীন বাংলার প্রার্থনা-সঙ্গীতগৃলির অনেকাংশে 
মল লাঁক্ষত হয় । বাংলা কাহনীকাব্যের সূচনায় দেব-দেবীর বন্দনামূলক বহু স্তোন্ত 
যোঁজত হইয়াছে ঃ কোন-কোন স্থলে পৌরাণিক স্তুতির সাঁহত তাহাদের সাদৃশ্য 
লাক্ষত হইলেও অন্তরঙ্গ আবেগের সুরাঁট সংস্কত স্তোন্র কাঁবতাবলীর সগোন্ন 
সংস্কৃত ধর্মমূলক কাঁবতাবলীর প্রধান বোশিষ্ট্য দুইটি -_(এক) জণবনের নম্বরতার 
কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সংসারাসন্ত মনকে নির্বেদষ্যস্ত করা £ (দুই) নিজের দীনতা 
- প্রকাশ কাঁরয়া দেবতার চরণে শরণ গ্রহণ করা । 'নিরাসান্ত ও প্রপাত্ত, ভোগাবরান্ত ও 
শরণাগাত--এই দুই আকৃতির 'দ্ববেণী সংস্কত-্ধর্মমূলক কাঁবতা । 
সংস্কৃত ধর্মমূলক কাঁবতার এই সুর সং্রাচীন কাল হইতেই বাংলার অধ্যা্ 
সঙ্গীতগদলিকে নিয়ন্বিত করিয়া আপিয়াছে। এমন ক বৌদ্ধ চযগানগীলিতেও 
হীন্দুয়চাণ্ল্যের মোহকর পাঁরণামের হাঙ্গিত ধ্বাঁনত হইয়াছে । চযপিদাবলীর উৎস 
অবশ্য বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ ভাঁন্তমূলক রচনা । বৌদ্ধ ধর্মেও আসীন্ত, কাম ও মোহকে 
ধর্মচচরি প্রবল প্রাতবন্ধক রূপে গণ্য করা হইত । ভারতীয় সাধনায় এ দিক হইতে 
একটা এঁক্য রাহয়াছে । বৌদ্ধ গানের, 
১. কাআ তরুবর পণ বি ডাল । 
চণ্চল চীঁএ পইঠো কাল ॥ [ ১নং চযা ] 
২. মণ তরু পাণ ইন্দি তসু সাহা । 
আমা বহল পাত ফলবাহা ॥। 
বরগুরু বঅণে কুঠারে ছিজঅ | 4 
কাহু'ভণই তরু পুণ ন উইজঅ ॥ [৪৫নং চা] 
এই সকল উীন্ত ভারতীয় ধর্ম সাধনায় চিত্বদমনের সাধারণ দেশেরই প্রাতি- 
ধান । সংস্কত কাঁবতাতেও চিত্দমনের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়়্াছে। বাংলার 


১৫৮ প্রাচশন ভারতায় সাহত্য ও বাঙালপর উত্তরাধিকার 


বৈষব প্রার্থনার পদেও, বিশেষতঃ “মনঃশিক্ষাণর পদাবলীতেও এই ধ্বান। বন্ধন বা 
মস্ত চিত্ব বা মনেরই । মনই হীন্দ্রয় তাড়নায় চণ্ণল হয়, বিষয় গ্রহণ করে, আশার 
মোহময় আকর্ষণে বিভ্রান্ত হয় এবং কামনা-কান্তায় আসন্ত হয়। আঁত প্রবল আকর্ষণ 
কাম ও কাণ্চনের ; আত প্রবল আকর্ষণ আশা-তৃষ্ণারুপিণী মায়াবিনীর । সংস্কত 
কাব তৃষ্ণার এই নব-নবায়মানা প্রকাঁতিকে লক্ষ্য কাঁরয়া বলিতেছেন £ 
বাঁলাভর্ম-খমাক্বান্তং পালতৈরাঁৎকতং ?শরাঃ । 
গান্রাঁণ শাথলায়ন্তে তৃষ্ণেকা তরুণায়তে ॥। [ বৈরাগ্য-শতক ] 
শওকরাচার্যেরও ওই একই কথাঃ কালঃ ক্লীড়াতি গচ্ছত্যায়, স্তদাপ ন 
মুণত্যাশা বায়ুঃ 
এই আশা-কামনার দুবার গতিকে রোধ কাঁরতে হইবে । সংস্কৃত কাঁবগণ 
তাই একাঁদকে অঙ্গাঁলসত্কেত করিয়াছেন ধন-জন-জনবনের ন*বরতার প্রাত, অপর- 
দিকে অও্কন কাঁরয়াছেন মৃত্যুর আঁতি করাল 'বিভর্ধষিকা । এই “মোহ-মপ্ণরঃকেই 
উদ্যত দোথতে পাই বাংলার প্রার্থনা-সঙ্গীতে । 
বদ্যাপাতর প্রার্থনার পদে এই নিবেদের সুর ঃ 
আধজনম হাম নদে গমায়ল'ু 
জরাশিশু কতাঁদন গেলা । 
গনধুবনে রমণী রসরঙ্গে মাতল': 
তোহে ভজব কোন বেলা* 
নরোত্তম দাসঠাকুরের আত্মানুশোচনা আরও করুণ, 
হার হার ! 'বকলে জনম গোঞ্াইনু। 
মনুষ্য জনম পাইয়া রাধাকুষ্ণ না ভজিয়া 
জাঁনয়া শ্বানয়া বষ খাইনু। 
পকংবা রাধামোহন ঠাকুরের এই কাতরোন্ত £ 
শ্রীগুরু বৈষব তোমার চরণ 
স্মরণ না কৈন্‌ আম । 
ণবষয় বিষম বিষ ভাল মান 
খাইছ হইয়া কামী |। 
এ সকল চ্ছলে ভন্ত মহমহক্ষু ৷ জাবকে মেক্ষের পথে টাঁনয়া আনা শস্ত । তাহার 
জন্য প্রয়োজন 'মনহাঁশক্ষা* বা 'মনোদীক্ষা” | এই পদগ্দীলর সহিত মোহ-মৃদ্গরের 
বা বৈরাগ্য-শতকের সাদশ্য বৌশ | যেমন প্রেমানন্দ ভিতায় 'মনঃশিক্ষা'র এই পদ £ 





১. তুলনীয় ৪ আয়ুবর্ষ শতং নৃণাং পারিমিতং রাত্ৌতর্ধং গতং 
তস্যার্ধস্য পরস্য চার্ধমপরং বালত্ব-বদ্ধত্বয়োঃ | 
শেষং ব্যাধবিয়োগ দুঃখসহিতং সেবাঁদভি নাঁয়তে 
জীবে বার তরঙ্গ চণ্চলতরে সোখ্যং কুতঃ প্রাঁণনাম্‌ ॥। [বৈরাগ্য-শতক] 
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ওরে মন ! কি রসে হইলা ভোর । 
?ক বাঁলয়া এল সেথা কি কাষ বা কর হেথা 
1তলেক চেতন নাহ তোর ॥ 
পুতদারা সম্পদ জীবন যৌবন মদ 
যে কর সে সকলি অসার। 
জলাবম্ব কতক্ষণ তেমান জাঁনহ মন 
1ন্রভূবনে কঞ্ণ মান্ত্র সার ॥ 
, বৈষ্ণব কবিতার প্রার্থনার পদগ্দুলিতেও ভক্তের আত তীব্র পাপবোধ, আত্মগ্লান, 
দীনতা এবং আত বিগাঁলত ভান্ত ও শরণাগ্ণাতর সুর ধ্বানত হইয়াছে । আবেগের 
উচ্ছবাসে ও আদ্রুতায় ভন্তু আত্মহারা । আত্মবলপ্ত ভন্ত নরোত্তম দাসঠাকুরের তো 
কথাই নাই, তান বলেন, “চুলে ধাঁর কর মোরে পার”, শ্রীরু্ণ চৈতন্য প্রভূ দয়া কর 
মোরে?, শ্রিগোবিন্দ গোপীনাথ রূপা কার রাখ 'নজপদে', এমন ?ক আত্মসচেতন 
শিল্পী 'বিদ্যাপাঁতও এক্ষেত্রে আবেগে আত্মলুপ্ত £ 
ভণই 'বদ্যাপাঁত আতিশয় কাতর 
তরইতে ইহ ভবাসম্ধু । 
তুয়া পদ পল্লব কার অবলম্বন 
[তিল এক দেহ দীনবন্ধু ॥ 
সংস্কৃত ভান্তমূলক কাঁবতায় ঠিক এ ধরনের আবেগ-উচ্ছলতা নাই | সেখানে 
শরণাগাতি বহুল পাঁরমাণে অপ্রমত্ত ও সংযত । 
বাংলার শান্ত সঙ্গীতে ভক্তের আকাঁত বা মনোদীক্ষার গানগ্ীলর সঙ্গে সংস্কত 
ভন্তিমূলক কবিতাবলীর সাদৃশ্য আঁধক | মনোদীম্মার পদে আক্লমণ আরও তীব্র, 
অনুযোগ আরও কাঁঠন। এখানে াববেক ও মনের বুঝা-পড়া ; গুরু-শষ্যের 
জবাঁনতে বিধৃত হওয়ায় উহাতে কাব্য-সৌন্দর্যও প্রস্ফুট। এ যেন শুধু ত--উপদেশ 
নয়, নীরস 'শক্ষা-্দীক্ষার কথা নয়-উহা অনেকটা “কান্তাসাম্মত উপদেশের, 
অনুরূপ ; অথচ মোহ-মৃদ্গরের আঘাতাঁটও কঠিন। যেমন, রামপ্রসাদের 
এই গানাঁট 
সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙ্গে না। 
ভাল পেয়েছ ভবে কাল-বিছানা ॥। 
এই যে সুখের নাশ, জেনেছ ক ভোর হবে নাঃ 
তোমার কোলেতে কামনা কান্তা, তারে ছেড়ে পাশ ফের না। 
খেয়েছ বিষয়-মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে না ? 
আছ 'দিবা-নাশি মাতাল হয়ে ভ্রমেও কালী বলনা । 
কিংবা রামপ্রসাদেরই এই পদটি, 
মন হারালে কাজের গোড়া ॥ 
ধদবানীশ ভাবছ বাঁস, কোথায় পাবে ঈীকার তোড়া ॥ 


৯৬০ প্রাচীন ভ।রতাঁর় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


চাকি কেবল ফাঁকি মান্র, শ্যামা মা মোর হেমের ঘড়া | 
তুই কাচমূল্যে কাঞ্চন বকালি, 'ছিছি মন তোর কপাল পোড়া ॥ 
প্রসাদ বলে, মনরে তুমি পাঁচ সাওয়ারের তুকরণ ঘোড়া । 
সেই পাঁচের আছে পাঁচা পাঁচ, তোমায় করবে তোলাপাড়া ॥ 
শান্ত ভক্তের আক্তিও বিশিষ্ট । শরণাগাতিই উহার ব্যা্জত ধান, কিন্তু সেই 
ধান অনুযোগ, আভিযোগ, অপভাষ, বেদনা, নৈরাশ্য ও আবেদনের রঙে অন:রাঞ্জত-_ 
যেন শুভ্র স্ফাটক-মালায় রঙীন সূত্রের প্রাঁতাবদ্ব, অথবা প্রর্পাত্তরূপ মহা-সাগরে 
বাচত্র স্গারী ভাবের বাঁচিমালা । যেমন, 
(1) মা অমায় ঘুরাবে কত, 
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত ? 
কুপনত্র অনেক হয় মা কুমাতা নয় কখন তো । 
রামপ্রসাদের এই আশা মা, অন্তে থাক পদানত ॥ 
[ ইহার সহিত তুলনীয় শংকরাচাষের “দেব্যপরাধক্ষমাপণ' স্তোন্রের 'কুপুুন্তরো জায়তে 
ক্কাচদপ কুমাতা ন ভবাঁত ।” ] 
(11) ওমা, হর গো তারা মনের দুঃখ 
আর তো দুঃখ সহে না ।... 
জন্ম-মৃত্যু ষে যন্ত্রণা, মাগো, যে জন্মে নাই সে জানে না। 
তুই 'ি জানাব সে যন্ত্রণা, জান্মলে না মারলে না ॥। 
রামপ্রসাদে এই ভণে, দ্বন্দৰ হবে মায়ের সনে । 
তব রব মায়ের চরণে, আর তো ভবে জন্মিব না ॥। 
[ এই গানটির সাঁহত তুলনায় “সৎপদারত্বাবল”র অন্তর্গত এই ম্লোকি-_ 
ত্বং নিগ্রহং যদ্যাপ পামরেহাল্মন- 
তথাঁপ তন্নাম সদা ব্রবীম । 
মান্রাপরাধেন নিরারুতোহাপি 
মামোত শব্দং সাশশুঃ করোতি || ] 


(1) আধ,নিক যুগ 
॥॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥। 

॥। গদ্যাননবাদ ॥। নব্যযুগ নানাঁদক হইতেই নব জাগরণের যুগ । এই যুগে 
পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালী যেমন ইউরোপায় ভাবধারায় পুষ্ট 
হইয়াছে, নূতন 'চন্তাজগতে প্রবেশ কারয়াছে__তেমনিই স্বদেশের ল,প্তপ্রায় এম্বর্যকে 
আ'বিহ্কার কাঁরয়া নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে তাহাকে গ্রহণ কাঁরয়াছে। 

এই নবজাগৃঁতির একটি দক পুরাতন সংস্কত সাহত্যের বাংলা অনুবাদ । 


সংস্কত রসসাহত্য ১৬৯ 


সংস্কত গ্রন্থাঁদর গদ্য অনুবাদ একটি বশেষ লক্ষ্যে অনুদিত হইতে থাকে ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজের গ্রচেজ্টার় | নব্য বাংলার সম্মুখে এইখানেই প্রথম সংস্কতের 
্বারোদ্বাটন হয় । হিতোপদেশের অনুবাদ করেন গোলকনাথ শর্মা এবং মৃত্যুঞ্জয় 
বদ্যাল*্কার । এই মৃত্যুঞ্জয় “বাত্রশীসংহাসন” নামে “দ্বাতিংশ প.্ত্তীলকা”ও অনুবাদ 
করেন ।॥ এই কলেজ হইতেই সংস্কত চারত-কাব্যের [ হর্য-চাঁরত, নব সাহসাৎ্ক-চরিত 
প্রভাত ] অনুরুপ রাজার চারত রচনা করেন রামরাম বস্‌ [ প্রতাপাদিত্য চারত ] 
এবং রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় [ মহারাজ কষ্চন্দ্র রায়স্য চারন্রম” ]। রচনায় 
সংস্কত চরিত-কাব্যের ভাষা-সম্পদ বা রচনার দার্ট না থাকলেও সংস্কত কাব্য- 
রূপানুকরণের দিক হইতে এই মানস প্রবণতা লক্ষণীয় । যেমন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যা- 
লহ্কারের “রাজাবলা” ।”৯ কলির প্রারম্ভ হইতে “কোম্পানি বাহাদুরের আধকার, 
প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত বখ্যাত রাজাদের ইতিহাস এই গ্রন্থের বর্ণনীয় বিষয় । এই রাজতরঙগ 
প্রীসম্ধ সংস্কৃত এীতহাসিক কাব্য কহনণের রাজতরাঙ্গণীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয় ; 
তৈমনই এীতিহাঁসক অনুবাঁত্তর সাহত 'কংবদন্তী ও জনশ্রুতির সমাবেশ 1 সংস্কত 
কাব্য রচনাবু ঢংয়ে গ্রন্থারম্ভে এই মঙ্গলাচরণ £ 

বরহ্ষপ্রভৃতি কীট পর্যন্ত জীবলোকের ও এ জীবলোকেদেব ভূতলাঁদ সত্যলোক 
পর্যন্ত উদ্ধতন সগ্চলোক, অতলা'দ পাতাল পর্যন্ত অধস্তন সপ্তলোকরূপ 'নবাস- 
গানের এন অমৃত, যব, ব্রীহ, তৃণাঁদ তাবদ্ভোগ্য ব্তু সকলের ও স্ব স্ব 
কমনিহসারে স্বর্গ» নরক, বন্ধ, মোক্ষ, ব্যবস্থা ও কল্প, মন্বন্তর যুগাদিরূপে 
কালাবভাগের কতাঁ পরমেন্বর সকলের মঙ্গল করুন । [ রাজাবলী ] 

গ্রন্থশেষে এই পারিচয় £ “কোম্পাঁন বাহাদুরের আঁধকারর্‌ূপ বৃক্ষের আলবালস্তে 
নিরূপিত পাঠশালার পাঁণ্ডত মৃত্যুঞ্জয় শম্ঁ কতৃব, গৌড়ীয় ভাষাতে রাঁচত রাজতরঙ্গ 
নামে গ্রন্থ সমাপ্ত হইল ।, 

নব্য বাংলায় সংস্কত সাহত্যের বাংলাস্বাদ প্রদানে পাথরুৎ ফোর্ট উহীলয়ম 
কলেজের পাণ্ডতবর্গ ৷ তাঁহাদের রচনায় সংস্কত রচনার দীপ্ত ও মাধূর্য ?ছল না, 
সে আলওকারক রীতি বা ভাষার কার:কার্য একান্তই দুল“ভ ছল-তথাঁপ তাঁহাদের 
দান শ্রদ্ধার সাঁহত স্মরণীয় । কারণ, বাংলায় সংস্কৃত রসসাহত্যের খাত খননে 
তাঁহারাই অগ্রণী । 

অনুবাদের এই প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ কাঁরয়াছে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে | 
বদ্যাসাগর কেবল সংস্কৃত সাহত্যের িষয়ানূবাদ করেন নাই, সংস্কতের রচন"- 
রীতিকেও অনুবাদ কাঁরয়াছেন । ভাষার সেই দীঞ্ধ এ*বয+ ল'লত পদের সেই সমধূর 
ঝঙ্কার, বাক্যালৎকারের এমাঁহন িলাস-সংস্কত-রচনার যাবতীয় ?বশিষ্টতা এবদ্যা- 
সাগরের অনুবাদে বিধি হইয়াছে । সংস্কৃত রস-সাহতেন্স 'কয়েকটি শ্রেম্ত কাঁতিকে 
তান বাংলা গদ্যে রূপান্তারত কািযাছেন । বেতাল পণ্চাবংশ ত তো আছেই, তপুপাঁরু 


১. শ্রীনুটীবহারী রায় কর্তৃক ম্াদ্ুত ও প্রকাশত সংস্করণ । 


৯৯ 


১৬২ প্রান ভারতায় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


আছে কাঁলিদাসের শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ “শকুন্তলা”, ভবভাতর 'উত্তররামচারত”- 
এর আংশিক অনুবাদ “সীতার বনবাস? । সংস্কত নাটারূপকে বিদ্যাসাগর রক্ষা করেন 
নাই-বদ্যাসাগরের অনুবাদ স্বচ্ছন্দ গদ্যানুবাদ, তবে অত্কানুসারেই তান পরিচ্ছেদ 
বিভাগ কাঁরয়াছেন, যেমন, প্রথম অও্ক, দ্বিতীয় অঙ্ক ইত্যাঁদ । বিদ্যাসাগরের অনুবাদ 
ঠিক আক্ষারক না হইলেও মূলানুগ, যেমন, শকুন্তলার প্রথম অঙ্কের “অধরঃ কিশলয় 
রাগঃ কোমলাবটপানূকারণৌ বাহ্‌ শ্লোকটি বিদ্যাসাগরে হইয়াছে, 

শকুন্তলার অধরে নবপল্লপশোভার আঁবভাঁব ; বাহ্যঃগল কোমল 'বিটপশোভা 
ধারণ করিয়াছে ; নবযৌবনাবকশিত কুসূমরাশির ন্যায় সবঙ্গ ব্যাঁপিয়া রহিয়াছে । 

কালদাসের রচনা স্বভাবতই সুমধুর, শব্দের দুর্হতা কাঁলদাসে নাই । 
বিদ্যাসাগরের অনৃবাদও সুলালত ও দুরূহ শব্দবাঁজত | অন্ততঃ শকুন্তলার অনুবাদ 
সম্পকে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য । ভবভ্ীতর অনুবাদে বিদ্যাসাগর আবার 
ভবভ্ীতর ভারাক্রান্ত রচনা-রীতিকে অনুসরণ করিয়াছেন । তুলনায় ভবভ্?তর রচনা 
কালিদাস হইতে সমাস-বহুল ও দুরূহশব্দে পূর্ণ | বিদ্যাসাগরের “সীতার বনবাসের 
অনুবাদও শকুন্তলার তুলনায় কঠিনতর ৷ ইহার কারণ, মূলের রচনাভাঙ্গর তারতম্য 
যেমন, ভবভ:তির এই অংশাঁটব অনুবাদ £ 

অয়মবিরলানোকহনিবহানরন্তর স্নিশ্ধনীল পাঁরসরারণ্যপাঁরণদ্ধ গোদাবরীমুখ 
কম্দরঃ সন্ততমাভষান্দমান মেঘমেদ্ীারত নীলিমা জনস্থানমধ্যগো গিরিঃ প্রশ্রবণো 
নাম [ উত্তরচ. ৯ম অঙ্ক 7. 

_এই সেই জনস্থানবতা প্রস্রবণ গার, এই 'গাঁরর 'শখরদেশে আকাশ পথে 
সতত সণ্রমান জলধর পটল সংযোগ নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্রুত, আঁধত্যকা 
প্রদেশ ঘনসান্ীবষ্ট ববাবধ বনপাদপসমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সততাঁস্নশ্ধ, শীতল ও 
রমণীয় ; পাদদেশে প্রসন্নসাললা গোদাবরী তরঙ্গ বিস্তার কাঁরয়া প্রবলবেগে গ্রমন 
কাঁরতেছে । [ সীতার বনবাস. ১ম পাঁরচ্ছেদ ] 

বিদ্যাসাগরের অনুবাদের প্রধান কাঁতিত্ব এই যে, সংস্কৃত কবিদের অলংকার- 
প্রয়তাকে তান বাংলা গদ্য রচনায় সণ্ার কাঁরয়া 'দয়াছেন ৷ রবীন্দ্রনাথ "বিদ্যাসাগর 
সম্পর্কে প্রশংসাবাণণ উচ্চারণ কাঁরয়া বাঁলয়াছেন, “বিদ্যাসাগর বাংল। গদ্যের প্রথম 
যথার্থ শিল্প”, এই প্রশস্তির মূল, বিদ্যাসাগর কর্তৃক গদ্যরচনায় আলঙ্কারিক 
রাতর প্রবর্তন । 'শঙ্গপী শুধু প্রকাশ করেন না, স্বন্দর কাঁরয়া প্রকাশ করেন। 
সংস্রত কাঁবগণ এ বিষয়ে আদ্বতীয় ৷ বাংলা গদ্যে বিদ্যাসাগর সেই অতুলনীয় 
প্রকাশনৈপণ্যের সরাণি-কার । 

ণবদ্যাসাগরের আর একাঁট কীর্ত বাংলাভাষায় “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কত সা'হত্য 
শাস্বাবষয়ক প্রস্তাব রচনা । ইহা দ্বারা তিনি রসসাহিতোর সাঁহত সাধারণের 
পারচয়ের পথাট সুগম কাঁরিয়া 'দিয়াছেন ! শুধু তাই নয়, সংস্কত সাহিত্য লইয়া 
পরবতী কালে যে রস-সমালোচনার সত্রপাত হইয়াছিল, বিদ্যাসাগরই সর্ব প্রথম 
'তাহার ভ:মকা প্রস্তুত করেন। বাঙালী "চিত্তে সংস্কত সাহত্যের প্রভাবের গভীরতাও 
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ইহা দ্বারা সূচিত হয়। ধারে ধারে এই সাহিত্য অম্তরঙ্গরূপে শাক্ষত চিত্তকে 
আঁধকার কারয়া বাঁসয়াছে এবং স্বী-করণের পথে বাঙালীর মানসলোকে প্রাতীষ্ঠত 
নব নৰ সৃষ্টির সম্ভাবনাকে সার্থক কাঁরিয়া তুলিয়াছে । 

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক কালে অনুবাদক 'হসাবে তারাশত্কর তক*রত্বের নাম 
উল্লেখযোগ্য । বাণভট্রের বহখ্যাত “কাদদ্বরী” গদ্যকাবাখানিকে তান বাংলাগদ্যে 
রুপান্তরিত করেন । রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তান পবজ্ঞাপনে” স্মরণ করাইয়া 
দিয়াছেন, “সংস্কত ভাষায় কাদম্বরী নামে যে মনোহর গদ্য গ্রন্থ প্রাসদ্ধ আছে, তাহা 
অবলম্বন করিয়া এই পুস্তক লাখিত হইল। ইহা এ গ্রন্থের আঁবকল অনুবাদ নহে। 
গঙ্পাঁটমান্ত অবিকল পাঁরগূহীত হইয়াছে । বর্ণনার অনেক অংশ পাঁরত্যাগ 
করা হইয়াছে । 

অন_্বাদ-কতরি এই আত্ম-স্বাকাতির মধ্যেই অন[ুবাদের প্রক্কাতি উদ্বাটিত হইয়াছে । 
বাণভট্রের রচনা বর্ণনাবহুল, দীর্ঘবাক্যাবলাসত, সমাস-সমূদ্ধ, বিচিত্র অলঙ্কারে 
বিভাঁষত এবং বাগ-বৈদগ্ধা-মশ্ডিত ; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সহজ সরল বাক্যও আছে-_তাহা 
শহত-মনোহারী ও সরল-াকন্তু তাহাতেও অলংকার-চাতুর্ ও প্রকাশের 'বাঁশম্টতা 
[বিদ্যমান । তারাশৎ্করের অনুবাদে এই 'ভাঙ্গ-ভাঁণাঁতি যথাযথ অনুসৃত হয় নাই । 
কিন্তু বাণভট্রের গঞ্পরসকে তান ক্ষুপ্ন করেন নাই ; যে সকল অংশ বিষয়-বৈচিত্রো 
ও রস-বৈচিন্র্যে বিশিষ্ট, সেগুলিকে তিনি সহজ-সরল ভঙ্গীতে, সমাস-বাঁজত ভাষায়, 
অজাঁটল বাক্যবন্ধে নিজস্ব রীতিতে পাঁরবেশন কাঁরয়াছেন। সংক্ষেপিত হইলেও 
কাদস্বরী কাব্যের মূল রস বা সৌন্দর্য পাঁরবেশনে তারাশংকরের অনুবাদ অসার্থক 
হয় নাই । যেমন, 

[ চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতার আশ্রমে আসিয়াছেন । মহাশ্বেতাও সান্ধা-উপাসনার পর 
গশলাতলে উপবেশন করিয়াছেন ; চন্দ্রাপীড়ের কৌতূহল, তান তাপসীর পাঁরচয় 
জানেন । তাই প্রশ্ন কারলেন, ] 

ভগবাঁত! ত্ংপ্রসাদপ্রাপ্তপ্রোংসাহিতেন কুতৃহলেনাকুলীক্য়মাণো মানুষতাসুলভো 
লাঁঘমা বলাদনিচ্ছন্তমাঁপ মাং প্রশ্নকর্মীণ নিয়োজয়াত । জনয়াত হি প্রভূপ্রসাদলবো- 
হাঁপ প্রাগল-ভ্যমধাীরপ্ররূতেঃ | স্বল্পাপ্যেকদেশাবচ্ছান কালকলাপরিচয়মুৎপাদয়াতি । 
তদ্‌ যাঁদ নাতখেদকরাঁমব ততঃ কথনেনাত্মানমনঃগ্রাহ্যমিচ্ছাঁম । আঁত মহৎ খল? 
ভবদ্দর্শনাৎ প্রভৃতি মে কৌতৃকমস্মিন বিষয়ে । কতরম্মরতামষণাং গন্ধবাণাং 
গ্হ্যকানামপ্সরসাং বা কুলমনুগুহীতং ভগবতা জন্মন্ঁ। 'িমর্থং বাস্মন্‌ কুসূম- 
স.কুমারে নবে বয়াঁস ব্রত গ্রহণম্‌ । [ বাণভট্র ] 

অন;বাদ £ ভগবাঁত মান:সাঁদগ্ের প্রক্াতি আঁত চল, প্রভুর 'কাণং প্রসন্বতা 
দেখলেই অমনি অধীর ও গাব্বত হইয়া উঠে । অপনার অনুগ্হ ও প্রসম্নতা দশনে 
উৎসাহিত হইয়া আমার অন্তঃকরণ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে অভিলাষ কাঁরতেছে । 
যাঁদ আপনার ক্লেশ না হয়, তাহা হইলে আত্মবত্তান্ত বর্ণন দ্বারা আমার কৌতুকাক্রান্ত 
গত্তকে পাঁরতৃপ্ত করুন । "ক দেবতাঁদগ্ের কুল, ক মহর্ষীদগ্ের কুল, কি গন্ধর্ব- 
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'দগ্গের কুল, কি অপ্দরাদগের কুল, আপাঁন জন্ম পাঁরগ্রহ দ্বারা কোন: কুল উজ্জ্বল, 
কারয়াছেন ? কি নামত্ত কুস্মসুকুমার নবীন বয়সে আয়াসসাধ্য তপস্যায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছেন । [ তারাশঙ্কর তকরতু ] 

সংস্কৃত কাব্য-নাটকাদর এই ধরনের গদ্যানুবাদ অনেকগুলি পাওয়া যায়। এ 
বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত গোষ্ঠী । রুষ্কমল ভট্টাচার্য “কুমার- 
সম্ভব কাবোর সাত সর্গ অনুবাদ করেন । সংস্কৃত কলেজের গ্রম্থাগারিক গিরিশ- 
চন্দ্র বিদ্যারত্ব দণ্ডী রাঁচত “দশকুমারচাঁরতে'র গদ্যানুবাদ করেন । গদ্যানুবাদ 'হিসাবে 
চন্দ্রকান্ত তর্কভূষণের 'রঘুবংশ” (ইহার অনেকগ্দীল সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল ), 
হাঁরনাথ ন্যায়রত্বের “মৃদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি গ্রন্থেরও নাম করা যাইতে পারে । 

নবযযূগ্গে বাঙালীর মনে সংস্কৃত রসসাহিত্যের প্রত যে আকর্ষণ সাঁন্ট হয়, 
তাহার প্রকাশ প্রথমে দেখা যায় গদ্যে । ইহা দ্বারা বাংলাগদ্য রচনারীতি একি 
সৌন্ঠ্যব-মাণ্ডত সাহাত্যক রূপ লাভ করে । অবশ্য পাণ্ডিতী রচনায় সমাসবাহুলা, 
কার্কশা ও দুরূহতা ছিল, অনেকের রচনা দুবেধা সংস্কৃতশব্দে ভারাক্রান্ত হওয়ায় 
নীরস হইয়া উঠিয়াছিল । উহা দ্বারা বাংলাগদ্য যে স্বচ্ছন্দ সাবলীল গাঁত হারাইয়া 
ফোঁলতোছিল, বাঁজ্কমচন্দ্র ও 'িবনাথ শাস্বী তাহার উল্লেখ করিয়াছেন । 'কন্তু তৎ- 
সন্বেও স্বীকার করিতে হইবে, এই সংস্কত রচনা-রীতই বিশুদ্ধ ও পরিমাজিতি 
হইয়া বাঁকমচন্দ্রে একটি 'শ্থির সৌন্দর্য লাভ করিয়াছিল । বারবল প্রমথ চৌধুরীর 
রচনা ক্রিয়াপদে চলিতরূপ অনুসরণ করিলেও উহার গাঢ়ব্ধ তৎসমশব্দীবলাসত 
ভঙ্গ সংস্কত ভাঙ্গকে স্মরণ করাইয়া দেয় | রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনাও সংস্কত-রীতর- 
উপর প্রাতীষ্ঠত ৷ সংস্কৃত আলংকরিক রীতিই বাংলাগদ্যের নিভষণ অঙ্গে ভূষণ 
যোজনা কাঁরয়া তাহাকে সাহিত্যের আসরে 'বাঁশল্ট স্থান দান করিয়াছে । 

॥ পদ্যান্‌বাদ ॥ স্কুলপাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের তাঁগদে বাংলাগদ্যে সংস্কৃত 
সাহত্যের অনুবাদের যে প্রেরণা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা শুধু প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই 
সীমাবদ্ধ থাকে নাই | শিল্প প্রেরণাবশেও বিশুদ্ধ রসসাহতা অনাদিত হইয়াছিল । 
গদ্যে নয়, পদ্যে । 

পহতোপদেশাদ নীতি কাবতার অনুবাদ পাওয়া যাইতেছে অষ্টাদশ শতকের 
প্রথমাঁদক হইতে । এই অনুবাদ পাশ্চাত্ত প্রভাবের অপেক্ষা করে নাই। কাবি জগন্নাথ 
সেন ধলভূমের রাজা অনন্তধবলের অন্জ্ঞায় 'হতোপদেশের অন্দবাদ করেন। 
অনুবাদে সংস্কত জ্ঞানেঞ্ত পাঁরচয় পাওয়া যায়। হিতোপদেশের আর একখান 
অনুবাদ পাওয়া যাইতেছে রঙ্গপুুর হইতে ।৯ কাঁবর নাম হায়।ং মাম, ্রদ্থখানর 
নাম পচত্ত উান? বা "সর্বভেদ? ৷ এই অনুবাদের মূল সংস্কত হিতোপদেশ নয়, 
ধতোপদেশের একখান ফারসী অনুবাদ । কাঁব বলিতেছেন, “ফারসী আছিলো আম 
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€ 


সংস্কৃত রসসাহত্য ১৬৫৬ 


কারিলাঙ বাংলা | অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও প্রাঞ্জল । যো ধ্রবাণি পরিত্জ্য অধ্রবাণ 
নষেবতে' শ্লোকাঁটর অনুবাদ £ 
অদ্ধাঁপঠা ছাঁড় যে শোটার লাগ ধায় । 
কাহাকো না পায় শেষে উভয়ই হারায় ॥ 
ণকংবা “পয়ঃপানভুূজঙ্গানাং কেবলং 'বষবর্ধনম-” শ্লোকাঁটর এই অনুবাদ £ 
উাঁচত বচন মোর মন্দ লাগে তাকে । 
দুগ্ধ বষ হৈল যেন পাড় সপমুখে ॥ 
বেতাল পণ্চাবংশাঁত এবং দ্বাব্রংশপত্তীলকার পদ্য অনুবাদও পাওয়া যাইতেছে । 
উনাঁবংশ শতকের প্রথমাদকে সংস্কৃত পারমার্থক কাবতা ও 'হিতকথাঁদর 
প্রীতধ্যনি শুনা যায় গুপ্ত কাঁবর কাঁবতায় । ঈশ্বর গুপ্তের পারমার্থক ও নাতি 
কাবতাগ্দাল কোন বিশেষ সংস্কৃতশ্লোকের অনুবাদ নয়, উহা স্বাধীন রচনা । 
তথাঁপ উহাতে যে সংস্কৃত কাবতাবলীর প্রভাব পাঁড়যাছে, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ 
নাই। গুপ্ত কাঁবর উপর সংস্কৃত কবিতার প্রভাব বিষয়ে গ্রালোচনা পরে করা 
হইবে | এ ক্ষেত্রে বন্তব্য এই যে, নব্য যুগের কাতার আসরে সংস্কৃত কাব্যের সুর 
ও স্বাদ পাঁরবেশনে ঈশ্বর গুপ্তের দান অল্প নয়। 
এই প্রসঙ্গে গুপ্ত কাঁবর “বোধেন্দবিকাশ” গ্রন্থখানর নাম উল্লেখযোগ্য ৷ ইহা 
শ্রীক্ষামশ্র প্রণীত প্রবোধচন্দ্রোদয়' নাটকেব পদ্যানুবাদ । পান্র পান্রীর উীস্তগীল 
কাঁবতাকারে সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল । কাবতাগুলি মূলের আক্ষরিক 
অনুবাদ নয় । অহত্কার, দম্ভ, লোভ, প্রভাত বাঁত্তব বিশিম্টতাগ্াল একত্র কাঁরয়া 
যেন এক একাঁট স্বয়ং সম্পূর্ণ কবিতা ৷ তবে মূলের ধ্ৰান একেবারে অলভা নয়, 
যেমন, মূলের 'অহঙ্কারে*র এই উত্তি-_ 
অরে ক.ইহ বাসবঃ কথয় কোহন্ত পদ্মোদ্ভবো 
বদ প্রভব ভূময়ো জগাঁতি কা খষীণামাঁপ । 
অবোহ তপসোবলং মম পুরন্দরাণাং শতং 
শতণ্ পরমেচ্ঠিনাং পততু বা মনীনাং শতম্‌ ॥।[ ২য় অংক] 
ঈশ্বর গুপ্তে হইয়াছে, 
কোথা সুররাজ কোথা তার বাজ 
গোঁপে যাঁদ 'দিই চাড়া । 
সাহত অমর কার যোড়কর 
এখান হইবে খাড়া ॥। 
অসাধ্য আমার পিছু নাহ আর 
সকাল কারতে পার । 
সংস্কৃত ভাবকে আত্মসাৎ করিয়া নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রকা- 'করার দক্টান্ত ঈশ্বর 
গুপ্েই প্রথম লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর গুপ্তে সংস্কৃতের প্রভাব পাঁড়য়াছে অনেকটা 
ক্বী-করণের পথে । এইখানেই ভাবাত্মীকরণের সচনা । 


৯৬৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালণর উত্তরাধিকার 


কাঁলদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম বাংলা পদ্যান্বাদ করেন হারমোহন 
কর্মকার । তাহার পরে উল্লেখযোগ্য, কাঁব রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদ ॥ 
সংস্কৃত ভাষায় রঙ্গলালের আঁধকার 'ছিল। সংস্কৃত রস-সাহতোর প্রত তাঁহার 
অনুরাগও ছিল । কুমারসম্ভব কাব্যের সপ্তম সর্গ পর্যন্ত তিনি অনুবাদ করেন। 
অনুবাদ মূলানুসারী । স্গস্থি প্রত্যেকাট শ্লোক ধাঁরয়া অনুবাদ করা হইয়াছে । 
যেমন কুমারসম্ভবের প্রথম শ্লোক “অত্ত্যুত্তরস্যাধদশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম 
নগাধরাজঃ,_-এর এই অনুবাদ ৪ 
উত্তরেতে আছে দেবাত্মক দেবধাম, 
অচলের আঁধরাজ হিমালয় নাম । 
প্‌বপির ভাগ যার পয়োনাধ গত 
রহিয়াছে মেদিনীর মানদণ্ড মত 11 [ ১. ১] 
অনুবাদে রঙ্গলাল কেবল সাধারণ পয়ার ছন্দ অবলম্বন করেন নাই । "দ্বিতীয় 
সর্গ লঘু ন্রিপদীতে এবং চতুর্থ ও বন্ঠ সর্গ দীর্ঘ 'ন্রপদীতে রাঁচত হইয়াছে । 
দ'ঘয়িত দীর্ঘ 'ন্রপদীতে রাঁতীবলাপের অংশ নিঃসন্দেহে করূণ-মধুর । যেমন রাঁতি- 
বলাপের কৃতবানাঁস 'বাপ্রয়ং ন মে প্রতিকূলং নচ তে ময়া কৃতম:, শ্লোক, 
এই অনুবাদ £ 


আমার আপ্রয় কভু কর নাই তম প্রভু 
আ'মও তা কারান কখন । 
তবে কেন অকারণ কাঁদাইছ এতক্ষণ 


রাঁতরে না দেহ দরশন | [ 5. & ] 
রঙ্গলালের সংস্কৃত কাব্যাপ্রয়তার আর এক দঙ্টান্ত নীতি-শ্লোকাবলণীর অনুবাদ । 
এই অনুবাদ একাঁদনে, একবারে করা হয় নাই । পুরাতন নীতির কাব কুল-রচিত 
কাঁবতা-কলাপ” যাহা যখন নয়নপথে পাঁতত হইয়াছে, কাব তাহার মমনি:বাদ 
কাঁরয়াছেন । এই অন্যাঁদত কাবিতা-সংকলনের নাম “নীতি কুসুমাঞ্জলি? । ইহাতে দুই 
“অঞ্জাল'তে (সগ্গে) দুইশত দুইটি (১০৩+৯৯) মুস্তকের অনুবাদ সামাবষ্ট 
হইয়াছে । প্রথমেই বররুচ-কৃত “সংসার 1ীববব্ক্ষস্য দ্বে এব রসবং ফলে, 
কাঁবতাঁটর অনুবাদ £ 
ভয়াবহ ভবতরু বটে বিষময় । 
কিন্তু তাহে আছে সুধাসম ফলদ্বয় ॥ 
তার এক কাব্যামৃত-রস-আগ্বাদন । 
অন্যতর সদালাপ সহিত সঙ্জন ॥ 
রঙ্গলাল সংস্কৃত কাব্যের অনহবাদ মান্র করেন নাই, গুপ্ত কাঁবর মত স্বী-করণের 
পথে সংস্কৃত ভাবকে আত্মসাৎ কাঁরয়াছেন। 
কালিদাসের মেঘদূত কাবোর অনুবাদ করেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ 'দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর (১৮৬০ )। সাধান্পণ পয়ারে পূবমেঘ ও দীর্ঘ ব্রিপদশীতে উত্তরমেঘের এই 


সংস্কত রসসাহিতা ১৬৭ 


অন্বাদ সুললিত ও রসমধুর । প্যারীমোহন সেনগুপ্তের কুমারসন্ভব'-এর অনুবাদও 
উল্লেখযোগ্য । 

এই সময়ে রচিত কাব্যগ্দীলর ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মদনমোহন তা 
লঙ্কারের 'বাসবদত্তা” গদ্যকত্যের স্বচ্ছন্দ মুস্তানুবাদ ; মধ্যে মধ্যে স্বকীয় যোজনাও 
আছে [ যেমন, বাসবদত্তার 'বন্ধযবাঁসনীদেবী দশন, ক-কারাদ অক্ষর কমে যোগ- 
মায়ার স্তব, কাঁমনী বিরহে কন্দর্পকেতুর বারমাস্যা ইত্যাঁদ ]1 রচনাভাঙ্গতে ভারত- 
চন্দ্রের অনদকরণ লক্ষণীয় । তথাঁপ এই কাব্যে কবির সংস্কতানকরণপ্রিয়তা 
সকলেরই দ্যান্ট আকর্ষণ করে। কোথাও কোথাও মূলের আস্বাদও অলভ্য নয় ॥ 
যেমন কামিনীর অদর্শনে কন্দর্পকেতুর 'বিবহোন্মত্ত অবদ্থা ও বিলাপ £ 

ঘুম ভাঙ্গ গেল সচেতন হৈল 
উঠল রাজার সত । 

প্রয়া না দোখয়া উঠে চমকিয়া 
মানলেক অদভূত ॥। 

চাঁরাদিকে চাষ দেখতে না পায় 
মাথে হাত দয়া পড়ে । 

কান্দে এক হল প্রেয়সী যে গেল 
প্রাণ কেন রহে ধড়ে॥। 

ক্ষণেক ডীঁঠয়ে কহে প্রাণ প্রয়ে 
বিদরিছে হয়ে মোর । 

ছল কবে কেনে দেখা দেও মেনে 
হোর বধুমুখ তোব | 

[ তুলনীয় মূল £ “কন্দর্পকেতুঃ প্রবৃদ্ধঃ প্য়য়া গবনারতং লতাগৃহমবলোক্যো- 
থায় চ তত ইতো দভতদণ্টঃ ক্ষণং বটাপষ্ ক্ষণং লতান্তবেযু...ভ্রমন্ননবরত বরহানল- 
দহ্যমানহদয়ো বিললাপ । হা 'প্রয়ে বাসবদত্তে দোহ মে দর্শনম্‌ । কৃতং পাঁবহাসেন 
অন্তাহতাস” ] 

॥ অনূদিত নাটক ॥॥ সংস্ক.ত কাব্যাঁদর এই অন্ঃবাদের ভিতর দয়া সংস্কৃত 
কাব্যের পারচাতি শাক্ষিত মহলে 1বশেষ কাঁরয়া ছান্রমহলে প্রসারিত হইয়াছে । এই 
পারাচিত জনসাধারণের ভিতর প্রসার কাঁরিয়া 'দয়াছে সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ । 
আদৌ পাঠ্যের উদ্দেশ্যে রাচত হইলও, পরে আঁভনয়ের উদ্দেশ্যেই সংস্কৃত নাটকের 
ভাবানুবাদ আরম্ভ হয়। ঈশ্বর গুপ্তের প্রবোধচন্দ্রোদয়” নাটকের বাংলা অনুবাদ আদৌ 
নীঁত-কাঁবতার ধরনেই রচিত হইয়াছিল | পরে উহা নাটকের আকারে প্রকাশিত হয় । 

নাট্যকারের সংস্কৃত নাটকের প্রথম সার্থক অনুবাদক রামনারায়ণ তকরতু ৷ রাম- 
নারায়ণের পূর্বেও ধুইখানি অনুবাদের নাম.পাওয়া যায়, কিন্তু নাটক রচনায় সে 
ধূগে সব্তিক খ্যাতির আঁধকারী ছিলেন রামর্নারায়ণ বা নাটুকে নারাণ । সংস্কত 
নাটকের রূপ-রস 'তাঁনই প্রথমে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেন । বেণধসংহার, বতাবলণী, 


১৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও যাগালণর উত্তরাধিকার 


অভিজ্ঞান শকুন্তলা ও মালতীমাধব-_রামনারায়ণের এই চাঁরখাঁন অনুবাদ । 
অন্বাদে কিছু কিছু পাঁরবর্তন ও গীতাঁদর নূতন সংযোজন থাকলেও রামনারায়ণ 
মৃলকে বিরুত করেন নাই । আভনয়-সাফল্যের দিক হইতেও নাটকগীল সুনাম অন 
কারয়াছিল। তখনকার দিনের সখের নাট্যশালায়, কালনপ্রসন্ন 'সংহের 'বদ্যোৎসাহনী 
সভার নাটমণ্ে, পাথুরিয়াঘাটায় বা জোড়াসাঁকোতে কিংবা বেলগাছিয়ার বাগান- 
বাড়ীতে এই সকল নাটক পরম সমাদরে আঁভনীত হইয়াছে । 

কালী প্রসন্ন 'সংহও বিব্লমোর্ধশী ও মালতীমাধব নাটক অনুবাদ করেন এবং 
তাঁহার গৃহের রঙ্গমণ্ডে তাহা আঁভনীত হয় । এই অনুবাদগ্ীল ভাল হয় নাই । 

ঠাকুর পাঁরবার হইতে কতকগুলি নাটক অনূদিত হয় । শৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 
মালাবকাণ্নীনন্র, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিব্ুমোবশী এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । সবপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য সংস্কত নাটকাবলীর অনুবাদে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম । সংস্কত 
নাট্য-সাহত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজন সমাদৃত প্রায় সবগ্ীল নাটকেরই অনুবাদ তান 
কাঁরয়াছেন । কাঁলদাসের মালাবকাপ্নিমিত্র, বিকুমোবশিন ও আঁভিজ্ঞান শকুন্তলা ; 
ভবভাঁতর উত্তরচারত, মালতীমাধব ও মহাবীরচাঁরত ; শ্রীহর্ষের রত্বাবল+ ও নাগানন্দ ; 
শদ্রকের মূচ্ছকাঁটক ; বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষন ; ক্ষেমীশ্বরের চণ্ডকৌ'িক ; ভ্ট- 
নারায়ণের বেণীসংহার ; কষ্ণামশ্রের প্রবোধচন্দ্রোদয় ; রাজশেখরের বিদ্ধশালভাঁঞ্জকা, 
প্রিয়দর্শিকা ও কর্পতরমঞ্জরী এবং কাণ্নাচার্ষের ধনঞ্জয়ীবজয়_-সংস্কতসাহিত্যের এই 
নাটক রত্বরাজর বঙ্গানুবাদক জ্যোতারন্দ্রনাথ । এই অনুবাদগুঁলি বঙ্গসাহত্যের 
গৌরব £ এক গৌরব সংস্কৃত নাটকাবলনীর বাংলা স্বাদে, অপব গৌরব মূলের যথাযথ 
অনুবাদে । জ্যোতারন্দ্রনাথ সর্বথা মৃলানুসারী : অনুবাদকের কর্তব্য ও দায়ত্ব 
সম্পর্কে ?তনি সম্পূর্ণ সজাগ । 

এই সকল অনুবাদ কেবল তৎকালীন আঁভজাত সম্প্রদায় বা ইংরাজশীঁক্ষত ইঙ্গ- 
বঙ্গ সম্প্রদায়ের প্রমোদ-সন্ভোগব্াঁত্ চারতার্থ করে নাই, সংস্কৃত নাটকের বিষয়, ভাব 
ও আঙ্গকের সাঁহত তাহাদিগকে পাঁরচয় করাইয়া দিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতন 
রসসণম্টর প্রেরণাও জাগ্রত করিয়াছে । 


[॥ অনবাদ-বাতিরিস্ত রচনায় সংস্কৃত প্রভাব ॥। 

সংস্কৃত কাব্য ও নাটকাদর অনুবাদ 'নঃসন্দেহে বাঙালীর সংস্কত-প্রয়তার 
পাঁরচয় বহন করে । এই অনুবাদ দ্বারা বাংলা সাঁহতা পাঁরপুম্ট হইয়াছে, ইহাই 
বাঙালী সমাজকে সংস্কৃত কাব্যের আঁঙ্গক ও রস-বস্তুর সহত পাঁরচষ করাইয়া 
দিয়াছে এবং বাহরের অনুকরণ ক্রমে ক্রমে রস-চেতনায় প্রাতান্ঠত হওয়ায় নব্য" 
যুগের সাহত্কে রূপেশরসে সমৃদ্ধ করিয়া নব নব স্ম্টর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত 
কাঁরয়া দিয়াছে । বাংলাসাহিত্যে সংস্কতের গ্যঢ় প্রভাব এইখানেই । এ যেন রুপা- 
নূরাগের ভিতর 'দিয়া ক্রমশঃ ভাব-সম্মেলনের 'দিকে যান্তা । 

আমাদের একটি প্রচালিত ধারণা, আধুণীনক বাংলা কাব্য, নাটক ও কথাসা'হিতা 


সংস্কত রসসাহত্য ১৬৯ 


কম্পর্ণরুশপে ইউরোপীয় প্রভাবের ফল। সন্দেহ নাই, পাশ্চান্ত প্রভাব এদেশের 
স্বাধীন দৃষ্টিকে অবারিত কারিয়া দিয়াছে, পাশ্চাত্য কাব্য-নাটকের আঁঙ্গকে ও ভাবে 
নব্য বাংলায় নব নব সাহত্য রচিত হইয়াছে । কিম্তু একট; ধারভাবে বিচার কাঁরলে 
দেখা যাইবে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার স্পর্শ আমাদিগকে আত্মমূখীও কাঁরয়া তুিয়াছে_ 
প্রথমে নিজেকে পাশ্চাত্য প্রভাব হইতে মুক্ত রাখবার চেষ্টায় (ঈশ্বর গুপ্তের রচনাবলী 
বা অনুবাদ সা'হত্যাঁদর প্রকাশ তাহার প্রমাণ ), পরে পাশ্চাত্ত্-প্রভাবযৃন্ত বচার- 
বৃদ্ধি লইয়া নিজেদের এশ্বষ" সংরক্ষণ ও বিকীরণে এবং সর্বশেষে প্রাচীন ভাবগ্দালকে 
আত্মসাৎ কাঁরয়া নব্য যুগের উপযোগী কাঁরয়া প্রকাশ করার প্রবণতায় ৷ শেষের 
পযয়িটিই গুরুত্বপূণ। এই পর্যায়ে সং্কত কাব্য-নাটকের প্রভাব মর্মমূলে প্রসারিত 
হইয়াছে এবং তাহার সাঁহত নব্য-মানসের একাঁট অন্তরঙ্গ ভাবসাযুজ্য ঘটায় নবনব 
ভাবতরঙ্গের লীলা সম্ভব হইয়াছে । 

এই ভাব-সাধুজ্যের দিক হইতে বিচার করিলে দেখা যাইবে, কাঁতপয় প্রাতভাবান 
কাব যুগের প্রথমাঁদক হইতেই স্বী-করণের ভিতর 'সংস্কত দিষয়কে নিজের কারিয়া 
লইয়া নূতন ধরনেব সাহিত্য স্ৃষ্টতে ব্রতী হইয়াছিলেন। সংস্কত সাহত্যের রস 
ও প্রকাশভাঙ্গ, সংস্কৃত রসসাহতোর বিষয়-বৌচত্র্য ও প্রবণতা তাঁহাদের রচনায় 
এমনভাবে 'মাঁশয়া গিয়াছে যে, তাহাধদগকে যেন আর পৃথক করিয়া চিনিবার উপায় 
নাই। বাহিরের দিক হইতে মনে হইতেছে,_বিষযন ও ভাববস্তু, প্রকাশভাঙ্গ ও রীতি 
বুঝ পাশ্চাত্ত্য, কিন্তু একটু আঁভানিবেশ সহকারে 'বচার কাঁরলে দেখা যাইবে, 
সেগুলি সংস্কৃতসাহত্যের নবরূপায়ণ ; বাঁহরের রুপসজ্জা হয়তো নুতন, কিন্তু 
অন্তরের ভাবফজ্গ প্রাচীন । 


ক. নবীন কবিতা ও সংস্কৃত কাব্য 

প্রথমেই দ্ষ্ট আকর্ষণ করে নব্য-বাংলার কাব্য ও কাঁবতা । কাঁববর ঈশ্বর গৃপ্তই 
এই কাঁবদলের পুরোধা । প্রাচীন বাংলা কাব্যের ভাব ও ভঙ্গীর গণ্ডামননত হইয়া 
তাই প্রথম কাব্যের আধুনিকতার রঙ প্রাতফাঁলত করেন । গ্রগ্ত কাঁবর পারমার্থিক 
কিতা, নীঁতিকবিতা, প্রকৃতাবিষয়নক কাঁবতা, প্রেম কবিতা এবং সবোপার বাঙ্গাত্বক 
কাবতার সাঁহত প্রাচীন বাংলার কাবোর তেমন মিল নাই । ইহা যেন নব্যযগের এক 
নূতন সৃষ্ট । কিন্তু লক্ষ্য কাঁরলেই দেখা যাইবে, সংস্কৃত প্রকরণ কাবতাবলীর 
সহিত উহাদের ভাবসাদশ্য রহিয়াছে । গুপ্ত কবির রঙ্গ-্লেষ আধ্াানক, কিন্তু 
ভাব পুরাতন। 

অবশ্য গুণ্ধ কবি যে পারমার্থক ও নীতি কাঁবতাবলী রচনা কারয়াছেন, তাহা 
প্রান কোন সংস্কৃত কাবতার আক্ষারক অনুবাদ নয় ; কিন্তু ভাবান্ষঙ্গে উহা 
সংস্কৃত কবিতার প্রাতধ্ান । ভর্তৃহার-শ্করাচার্ষের বৈরাগাভাবকে আত্মসাৎ কাঁরয়া 
গান “সংসার-জাতা”, 'সংসার-সমদু্র', “সংসার-কানন', 'সংসার-সাজঘর রচন্য 
ফাঁরয়াছেন ৷ 'পাঁলত কুন্তলজাল গাঁলত দশন, লীলত গান্রের মাংস স্থালত বচন ॥॥, 


১৭০ প্রাচন ভারতণর় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


[ মায়া ]--শত্করাচার্ষের 'অঙ্গংগাঁলতং পাঁলতং মুণ্ডং' পধান্ত স্মরণ করাইয়া দেয় £ 
'মালতা-মৃকুলে ভাত গুন্‌ মন্তো মধুব্রতঃ, এর ধ্বান, 
নব নব তরু চারু পূর্ণ ফুল-ফলে। 
মন-মধূকর গুঞ্জে প্রাতি দলে দলে ॥ [ সংসার-কানন ] 
গুপ্ত কাঁবর নীত কাঁবতাগ্ালও প্রাচীন নীত-শ্লোকের সুরে বাঁধা | গুণী”, 
তান” সাধু কিপ ও গুণ? পিরথবীিক্ষাগ অজাগর-শিক্ষা” “ভ্রমর-শিক্ষা+ 
প্রভৃতি নীতিকাঁবতা পুরাতনী নীতিকথার নবীন সংকলন । ভর্তৃহার বাঁলতেছেন, 
দানং ভোগো নাশাস্তিশ্তো গতয়ো ভবান্তি বিত্তস্য 
যো ন দদাতি ন ভুঙ্স্তে তস্য তৃতীয়া গাতিভবাঁত । [ নীতশতক ] 
সেখানে গুঞ্ত কাব বলেন, 
[নজে আর যাচকেরে করিয়া বণ্ুন । 
সণ্চয় কর না ঘরে কোনরূপ ধন || 
শরীর পতন কার কাঁরয়া সাত । 
কৃপণ আপন ধনে আপাঁন বাত ॥। [ মধূুমাক্ষকা-শিক্ষা ] 
প্রাচঁন “ভ্রমরান্টক" কবিতার একি শ্লোকে দোঁখ, একটি ভ্রমর লোভবশতঃ 
পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে ভ্রমণ কাঁরল, তাহাতেও তাহার লোভের শান্তি হইল না; 
তখন সে আধিক লোভে একাঁট পদ্মের উপর গিয়া উপবেশন কাঁরল । কিন্তু সহসা 
ধদবাবসান হওয়ায় পদ্ম মুদ্রিত হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে মধুকরও পদ্মমধ্য 
বদ্ধ হইয়া কুসুমরজেঃ অন্ধ হইয়া ( 'অন্ধভূ্তঃ কুস্মরজসা” ) রন্দন কাঁরতে 
লাগিল ।॥ এই দম্টান্তে কবর শিক্ষা, 
বদ্ধস্তন্র নিশাকরেণ 'বাঁধনা কন্দত্যসৌ মূড়ধীঃ | 
সন্তোষেণ 'বনা পরাভবপদং প্রাশ্নোতি মৃটোজনঃ ॥। 
গুপ্ত কাঁব তাহার “ভ্রমর-শিক্ষা” কবিতায় "ঠিক এই উীন্তরই প্রাতধবাঁন কারয়াছেন £ 
পড়ে লোভে ফাঁদে কেবা নাহ কাঁদে 
লা?গয়া মায়ার ধন্দ । 
পদ্মের 'ভিতর বদ্ধ মধুকর 
কেতকী রেণুতে অন্ধ ॥। 
এইরূপ বহু উদাহরণ দ্বারা প্রাচীন কাঁবতাবলীর সাঁহত গুপ্ত কাঁবর ভাব-সাদ্‌শ্য 
দেখানো যাইতে পারে । তথাঁপ গুঞ্ড কাব স্বতন্ত্র । প্রাচীন কাঁবতার ভাব অবলম্বন 
কারয়া তিনি নূতন স্াঁম্ট কারয়াছেন । 
গুপ্ত কাঁবর প্রকাতি-বিষয়ক কবিতাবলন সম্পকেও এই উন্তি প্রযোজ্য ৷ প্রকাতর 
বস্তুঁচন্রাৎকনে কাব প্রান কাবির অনুপন্থী । "গ্রীত্মকরে বিশ্বনাশ দৃশ্য ভয়খকর,, 
শাখীপরে আখ মুদে আছে পাখী সব"- প্রভৃতি পং্ন্ত 'মার্তপ্ডষ্চপ্ডতাপৈস্তপ'ত 
বসুমতীং পাত্রণঃ কুঞ্জসংস্াঃ'র প্রাতালাঁপ | কালিদাস বলেন, এই ভয়ঙ্কর দাবদ।হে 
ফিণী ময়রস্য তলে নিষীদাত' গুগ্ধ কবি বলেন, “য়ূরভুজঙ্গে নাই দ্বন্দ 
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পরস্পর |” তেমনই 'সংহ ও হম্তি, সর্প ও ভেক সকলেই আজ “সুহৃদ ইব 
সমেতা দ্বন্দবভাবং 'বিহায়” ; গুপ্ত কাব বলেন, “ছেড়েছে খলতা রোগ যত সব খল ।* 

গুপ্ত কাব কবি কাঁলদাসের মত বর্শাকে রাজার মত রণসাজে সাঁঞ্জত কাঁরয়াছেন £ 

নীরদ 'দ্বরদবর আরোহিয়া তদহপর 
খতুবর বরষার জকি । 
গড়ন গড়ন গতম গম গিদড়*ম, গিনড়নম, গম 
বাঁজতেছে রণ জয়ঢাক ॥। 

কালদাসের শরদ্বর্ণনায় “মহী......শুক্লীকৃতা* * গুপ্ত কাঁবও বলেন, “কপ,“রে 
পূরিল 'বিব, সেইমত হয় দৃশ্য, সিতপক্ষ শারদনিশায় । শীত খতুর বর্ণনা বা 
বসন্ত খতুর বর্ণনাতেও সংস্কৃত খতু-বর্ণনার সাদৃশ্য সহজলক্ষ্য । 

কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে, সংস্কৃত কবিতায় খতুপযয়ি ষেমন কামের 
উদ্দীপন 'বিভাব, গুপ্ত কাঁবর রচনায় তাহার প্রভাব সামান্য মান্। গুপ্ত কাঁবর বস্তু- 
দৃঁণ্ট আরও সক্ষম ও তীক্ষু । খতুর আবর্তনে বাঙালীর ঘরের সুখ-দুঃখ. আনন্দ- 
উৎসবের পালা তান দৌখয়াছেন ; দেখিয়াছেন গ্রীচ্মে মাঠ আছে কাঠ হয়ে ফটি- 
ফাঠা মাঁট”, বয়ি “রাল্নাঘরে কান্নাহাঁটি ভিজে কাঠ গভজে মাঁট, কোন মতে নাহি 
জহলে চলো, শরতে পুজার গোল” আর শীতে ধনীর শরীরে শাল, গরীবের 
পক্ষে শাল....."গরীবেরা তখন “বেণের পুট্যাল হয়ে, শুয়ে থাকে শীত সয়ে, 
উম্‌ বিনা ঘুম নাহি হয় ।+ প্রেমের কবিতাতে প্রাচীন কাঁবতার ছাঁচ থাকিলেও 
গুপ্ত কাব স্বতন্ত্র । 

ঈশ্বর গুপ্ত হইতেই সংস্কৃত কাব্য-কাঁবতার ভাবেব দ্বী-করণ শুরু হইয়াছে । 
কবিবর রক্গলালের কাব্যেও এই প্রভাব লক্ষণীয় । 

নবাবাংলার কাব্য-সাহিত্যে ইংরাজী সাহতোর প্রভাব নিঃসন্দেহে আতি স্পন্ট। 
রূপে রসে তাহাদের চোখ ধাঁধানো ওজ্জহল্য । আপাত দ:ম্টতে সেই ওজ্জবল্যই মনকে 
আকৃন্ট করে, মনে হয় উহার সবটাই পাশ্চাত্য সাঁহতের দান । দেশীয় সমালোচকের 
পাশ্চান্তমুখী আলোচনায় এদেশীয় কাব্যে সেই পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের 'দকটাই উদ্ঘাটিত 
হইয়াছে । কিন্তু উহার পশ্চাতে ষে প্রাচ্যের ফল্গ: প্রবাহ বাঁহয়া চাঁলয়াছে, তাহা 
1বচার করা হয় নাই। 

রঙ্গলালের পাঁদ্মনী উপাখ্যান”, কিমদেবী', শিরসুন্দরী” ও কাণ্টী কাবেরা, 
নূতন যুগের নূতন খণ্ডকাব্য । সবগ্ালই প্রেম ও বীরত্বের কাহিনী । ইংরাজিতে 
এরুপ কাব্যকে বলা হয় রোম্যান্স” ৷ নব্যবাংলার এই রোম্যান্স ইংরাঁজ কাব্যের 
অনুরাতি । রঙ্গলালও তাহারই অনুকরণ করিয়াছেন । 

িন্তু এই ধরনের রোম্যান্স একাদন সংস্কৃত সাহত্যেও প্রচালত ছিল । দণ্ডাঁ, 
সুবম্ধ,্‌, বাণভট্রের গদ্যকাব্যে কিংবা কথা-সরিৎসাগর-ধৃত গঃশ)ঢের অপূর্ব কথাকাব্যে 
প্রেম ও বাঁধের চিত্তরা্জনী কাহনীর অভাব নাই । রঙ্গলালের কাব্য তাহাদের প্রভাব 
অজ্প নয় । রঙ্গলালের কবি-মানস গঠনে একদিকে ছিল প্রাচীন পন্থী গুঞ্ধ কবির 


১৭২ প্রাচশন ভারতীয় সাহিতা ও বাঙালশর উত্তরাধিকার 


প্রভাব, অপরদিকে ছিল সংস্কত কাব্যের প্রভাব । তান কালিদাসের কুমারসম্ভব 
অনুবাদ কাঁরয়াছিলেন, বররুচি-ভর্তহরি-ভবভূতির এবং অন্যান্য কাঁবর যে স্মীস্ত- 
রত্বাবলী জনসাধারণের [ভিতর প্রচলিত, ত্যহাদের বঙ্গানুবাদ কারয়াছিলেন । এই সকল 
দক হইতে কাঁব-চিত্তে ষে পটভূমকা প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহারই উপর রঙ্গলাল 
নবীন কাব্যের আলেখ্য অওকন কাঁরয়াছেন। সে আলেখ্যে সংস্কৃত কাব্যের রঙ আঁতশয় 
স্পম্ট | কি প্ররাঁতি-বর্ণনায়, কি প্রেম-চিন্রে, কি ভাষায়, ?ি অলংকরণে এই প্রভাব 
লক্ষণীয় । 
রঙ্গলালের শ্রেষ্ঠ কাব্য “পাঁদ্মনী উপাখ্যান ; ইহার ভাঁমকায় কাব্য ি এবং কাব্য- 
রচনার উদ্দেশ্য কি, তাহা বুঝাইতে গিয়া কবি সাহত্য-দর্পণকারের প্রাসদ্ধ উীন্তাট 
উদ্ধার করিয়াছেন, “বাক্যং রসাত্মবকং কাবাম । রঙ্গলালেরও কাব্যরচনার লক্ষ্য 
“রসোদ্দীপন? । শুধু রসোদ্দীপন নয়, হদয়-স্বাচ্ছের সুস্থতা-বিধান, অর্থাৎ “শবেতর- 
ক্ষতয়ে ৷ রস-সৃ্টতে আঁভাঁনাবষ্টমনা হইয়া ভাষায় ভূষণ যোগ করার পদ্ধাতটিও 
প্রাচীন । কাব বলেন, “যথা কবিতায় রস-ভ্ষণ প্রদান [ কর্মদেবী, ৪র্থ সর্গ 11 
বাগবম্ধে রঙ্গলাল সংস্কৃত অলংকারশাস্ঘেরই অনুগত । 
নর-নারীর রূপবর্ণনায় সংস্কৃত কাবোর রূপবর্ণনার প্রভাব আত স্পন্ট । সংস্কত 
অলকার শাস্তে পদ্মিনী” নারীর আকাঁত ও প্ররত এইরূপ 
ভবাঁতি কমলনেন্রা নাঁসকা ক্ষুদ্ররন্ধ্রা 
আঁবরল কুচ যুগ্ম দীর্ঘকেশী কুশাঙ্গী। 
মৃদুবচন সুশীলা নৃত্যগীতানুরস্তা 
সকলতনু সুবেশা পাদ্মনী পদ্মগম্ধা ।। [ রাঁতিমঞ্জরী ] 
রঙ্গলালের পাঁ্মনীর রূপবণ“নাতেও এই পাঁদ্মনী নারীর প্রাতিভাস £ 


সর্বসুলক্ষণবতী ধরাধামে যে যুবতা 
লোকে বলে পাঁদ্মনী তাহারে । 
সেই নাম নাম যার সের্প প্রকতি তার 


কতগুণ কে কহিতে পারে £ 
এই পঁদ্মিনীর 'আবিরত সুশীলতা” [ “মৃদুবচন সুশীলা ], এবং পাদ্মনীর 
পদ্মনেন্র [ভবাঁতি কমল নেন্তা”]-_ প্রভৃতি উন্তিও সংস্কৃত পাঁদ্মনী-লক্ষণের অনুরূপ । 
পাদ্মনীর রূপবর্ণনা প্রসঙ্গেই কাব “কোন মূ চিন্রকরে পদ্মদেহ চিত্র করে, 
এই 'িখ্যাত আঁতশয়োস্তট প্রয়োগ কাঁরয়াছেন । সন্দেহ নাই এই পধাস্তগ্ীলির সাহত 
শেক্ষপীয়রের ৭০ 1৫ [50090 ৪০10” পধীস্তর মিল আছে ঃ কিন্তু মনে হয়, কাব 
ণবদেশীয় আদর্শ অপেক্ষা এক্ষেত্রে দেশীয় স্যান্তকেই অবলম্বন কারয়াছেন । “ক 
কাজ 'সন্দরে মাঁজ, গজমুন্তা ফলরাজি মাঁজলে কি হয় সমুত্জবল ?--এই উীন্তর 
বোঁশ সাদৃশ্য রাঁহয়াছে সংস্কৃত এই স্যান্তাটর সাহত £ 
গ্বভাবসুন্দরং বস্তু ন সংস্কারমপেক্ষতে । 
মূক্তারত্বস্য শাণাশ্মঘর্ষণং নোপযুজ্যতে || [ দজ্টান্তশতক ] 


সংস্কত রসসাহত্য ১৭৩ 


'কমদেবী'র কাঁহনী রাজপুত হীতহাস হইতে সংগৃহীত হইলেও, চারি কাঁরিয়া 
নায়কের নায়কা-কুঞ্জে প্রবেশ ও প্রেমেন আদান-প্রদানের ভিতর “চৌর'-কাব্যের প্রভাব 
আতি স্পম্ট । সাধুর সাহত কর্মদেবীর 'বিবাহপ্রসঙ্গে বরকন্যার চাহনী-চাহনা” কুমার- 
সম্ভব কাব্যের 'হীষন্্ণাং তৎক্ষণমন্বভুবনন্যোন্যলোলা'নি বিলোচনানি' পধীস্তর কথা 
স দেয় । সাধুর সাঁহত কন্যাকে প্রেরণ কারবার কালে গীঁরম্টপাঁতর 
এ ৪ 

গনাথল কলাণভূমি গুণের নিলয় তুমি 


আর 'কছু ভিক্ষা নাই তবস্থানে এই চাই 
যথা যত্বে রাঁখবা ইহারে । 

দুষ্যন্তের প্রাত কণ্বমীনর সন্দেশের ত্বমহ্তাং প্রাগ্রহরঃস্মতোহাস, এবং 
“সামান্য প্রাতপাত্ত পূর্কমিয়ং দারেষু দশা” প্রভাত বাকোর প্রাতধবান । 

রঙ্গলালের কাব্য নবীন কবিতার প্রতীক হইলেও উহাতে প্রাচীন সংস্কৃত কাবোপ 
সংস্কার নানাভাবে ছড়ানো রাঁহয়াছে । “মা গুণে শ্রাতিং দোহ দাসীর বচনে+, “রণং 
দেহ রণং দোহ মোহল কুমার" [ কর্মদেবী ] প্রভাতি উীন্ত সংস্কৃতই । তাঁহার 
কাব্যের দেবদেবীস্তোন্রগুঁলর-কর্মদেবীকাব্যের 'কুলদেবীস্তব” [ ভব-চিত্ব-আলি- 
পাঁদ্মান। ভকত হৃদয়-সাদ্মান ! ইত্যাঁদ 7 পাদ্মনী উপাখ্যনের দিবাকর-স্তোত 
[ 'জয় সৃূরপতি ভাস্কর ! সমুদয় সুখ-পবচকর !? ইত্যাঁদ ] সংস্কৃত স্তোন্রকবিতারই 
প্রীতরূপ ৷ মাঝে মাঝে জয়দেবের ঝ্কার আত স্পম্ট । 


খ. নব্য বাংলার মহাকাব্যে সংস্কৃত মহাকাব্যের প্রভাব £ 
মধ;স্‌দনের কাব্যে সংস্কৃত সাহিত্যের ভ্বামকা 

নব্য বাংলার মহাকাব্য ইংবাঁজ 511০ ০1 ৪-এর প্রাতরূপ- ইহাই প্রচলিত 
সদ্ধান্ত । এই সকল মহাকাব্যের বচারে পাশ্চাত্য মতানহসারে-মহাকাব) কাহাকে 
বলে, মহাকাব্যের লক্ষণ দি এবং সেই সকল লক্ষণ বাংলা মহাকাব্যে কতখানি 
প্রতফাঁলত হইয়াছে-তাহাই বিচাঁরত হয় । কিন্তু নব্য বাংলার মহাকাব্যে পাশ্চাত্য 
প্রভাব যাহাই থাকুক উহাদের আঁ্গকে, সর্গবন্ধে, সর্গের নামকরণে, বর্ণনাশলপিতে 
ও অলংকরণে প্রাচাদেশীয় মহাকাব্যের প্রভাব অল্প নয় । সংস্কত অল'কারশান্দে 
মহাকাব্যের যে সকল লক্ষণ সাম্লাবষ্ট হইয়াছে, কাঁলদাস-ভারাব-ভা ট্র-মাঘশ্শ্রীহর্ষ যে 
ধরনে মহাকাব্য রচনা কারয়াছেন,বাংলা মহাকাব্য রচনায় তাহাদের প্রভাব গ়সপ্চারা । 

নব মহ:কাব্য রচনায় মধুসদন শুধু পাঁথক্‌ং নন, আঁবসংবাদিতর-পে শ্রেষ্ঠ । 
মধুসূদনের পরে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র মহাকাব্য রচন। নরয়াছেন । কিন্তু মধু- 
সূদনের প্রভাব ও প্রাতভাকে কেহই আঁতক্রম কারতে পারেন নাই । মধসদন নাটক 
রচনা সম্পকে পুনঃ পুনঃ সগর্ব উীন্ত করিয়াছেন, “] 90911 7090 8110 70556 
৮০০ ৫০৬0, 09 076 410 ০111. ৬15521080) 01 1116 ১21)1008, 1217090.-- 


১৭৪ প্রান ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


শুধু নাটক রচনায় নয়, মহাকাব্য রচনাতেও মধুস্‌দনের আদর্শ ছিল ইউরোপাঁয় 
মহাকাব্য । কিন্তু মুখে যাহাই বলুন, শ্রীমধুসূদন মহাকাব্য রচনায় দেশীয় রীতিকে 
সম্পূর্ণ উপেক্ষা কারতে পারেন নাই । বিশ্বনাথের মতে, (1) “সর্গবন্ধো মহাকাব্য... ... 
নাতিস্বল্পা নাতদীঘঠ সর্গা অন্টাধিক ইহ”--মেঘনাদবধ কাবাযও সর্গে বিভস্ত এবং 
ইহাতে আটাঁটর আঁধক অথাৎ নয়টি সর্গ আছে, (1) “নামাস্য সগ্গেপাদেয় কথয়া 
সর্গনাম তু (সর্গে বার্ণত উপাদেয় কথা অনুসারে সর্গের নামকরণ হইবে ) ; 
মেঘনাদবধের সর্গনামগযীলরও এই উন্তি অনুসারে ইতি শ্রীমেঘনাদবধকাব্যে অভিষেকো 
নাম প্রথমঃ সগঠি+, অস্ত্ললাভো নাম 'দ্বিতীয়ঃ স্গঃ,, “সমাগমো নাম তৃতীয়ঃ স্গ্ 
প্রভৃতি নামকরণ করা হইয়াছে, (11) “শ্‌ঙ্গার-বীর-শান্তানামেকোহঙ্গী রস ইফ্যতে ১ 
মেঘনাদবধকাবো অঙ্গীরস “বীর অন্যান্য রস উহার অনুগত, (1%) সবেপার 
অলগুকার শাস্তমতে মহাকাব্যে থাকিবে রজনী, প্রদোষ, সন্ধ্যা, প্রভাত, বন, সাগর, 
সন্ভোগ, বিরহ ও যৃদ্ধাঁদর বর্ণনা ; মেঘনাদবধকাব্যের অন্যতম গৌরব এই বর্ণনা । 
দ্বতীয় স্গের প্রারদ্ভে অস্তে গেলা দিনমাণ ; আইলা গোধ্ীল একি রতন ভালে, 
_এই সন্ধ্যার বর্ণনা, তৃতীয় সর্গে “তিমির যাঁমনী"র বর্ণনা, মেঘনাদ-প্রমীলার 
সম্ভেগ, প্রমীলা বা সাঁতার গবরহ-বর্ণনা, চতুর্থ সর্গে দণ্ডাকারণ্য-সম্পদ্‌ বর্ণনা এবং 
প্রধানতঃ সমগ্র কাব্যে যুদ্ধের ভয়াবহ বর্ণনায় মধুসূদন প্রাচ্য অলকারশাদ্তের 
ণনদেশকে অমানা করেন নাই । 

বর্ণনাতেও সংস্কৃত আলঘ্কাঁরক রীতির অনুকরণ লক্ষণীয় । সংস্কৃত মহাকাব্যের 
প্রায় প্রাতাঁট শ্লোকে পাশ্ডিত্য ও বাগবৈদগ্ধ্যের পারিচয় পাওয়া যায় ; শব্দাঁনবচিনে, 
ভাবানহযায়ী যথার্থ শব্দের সান্নবেশে এবং অলবকার প্রয়োগ্-নৈপণ্যে মধুর কাব্যেও 
সংস্কৃত কাব্োর প্রসব-জ্রী । মধুসদনের প্রিয় কাব ছিলেন কালিদাস ; কালিদাসের 
প্রতি তাহার পক্ষপাতিত্বের কথা (81119119 101 7.211095 ) একটি পন্ধে তান 
উল্লেখ কাঁরয়াছেন । ভাবাহরণে ও উপমাসৃ্টতে কাঁলদাসের প্রভাব মধুসহদনে 
তো আছেই, ভবভূতি ও অন্যান্য কাঁবর প্রভাবও ছিল । 

() মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গের শেষে মধুসূদন বান্দগণের বন্দনায় শোকা* 
বেশে মুস্তরকেশী লঙকার যে চিন্তর অদ্কন করিয়াছেন এবং রাবণের কণ্ঠে যে বিষাদঘন 
হাহাকার ফুটাইয়া তুলিয়াছেন তাহার সাঁহত ভবভচৃতির মহাবশরচারতের সপ্তম 
অঠ্কে চিন্তিত “শোকাকুল লৎকা”র সাদৃশ্য আছে ; বীরচরতের লঙকার হাহাকার ধান 
রাবণের হাহাকারের অন্রূপ | (1) দ্বিতীয় সর্গে রামচন্দ্রের 'শাঁবরে দৈব অস্ত্র সহ 
পচত্ররথের আবভবি বর্ণনাপ্রসঙ্গে দৈব অস্ব্রে দব্য বিভার বর্ণনা, মহাবীরচরিতের প্রথম 
অহ্কে িশ্বামিন্রের বানদেশে রাম-লক্ষমণের সম্মুখে আবিভ্ত দিব্য অস্ন্ সমাগমের 
বর্ণনার মল দেখা যায় । (11) চতুর্থ সর্গে পণ্চবটীবনের বর্ণনায় ভবভততির উত্তর- 
রামচারতের ধনশ্চিত প্রভাব 'বদামান ; বিশেষতঃ বনপ্রকাতির সাঁহত “বিনোৎকণ্ঠা, 
মৈথিলণীর একাত্মতায় । পণ্চবটীর গোদাবরণীতট, "লতাগৃহ, “বৈখানসাশ্রিত তরুণ 
“তপোবনান', কিরকমলবিতীগৈরিম্বুনীবারশস্পৈস্তরূশকুনিকুরঙ্গান্‌ মোথল যান- 


সংস্কত রসসাহত্য ১৭৫ 


'পনষ্যৎ,, “তস্মিন পর্বতে লক্ষণেন প্রাতাঁবাহতসপধ্যম্বিস্থয়োস্তান্যহান” প্রভ্তর 
প্রীতধ্ান মেঘনদবধ কাব্যে আছে । শুধ, তাই নয়, পণ্চবটশীর অরণ্যসম্পদ বর্ণনায় 
মেঘনাদবধ কাব্যে নৈষধের “পদলা'লত,;ও লক্ষণীয় । 

(%) কাঁব, কাবিতা ও রসস্যীষ্ট সম্পকে" মধুসূদনের ধারণার পারচয় রাঁহয়াছে 
চতু্দশপদী কবিতাবলীর কয়েকাঁট কাঁবতায় । উহাতে রস-সৃষ্টই যে কাব্যরচনার 
লক্ষ্য, মধুসদূন তাহা স্বীকার করিয়াছেন £ তাঁহার মতে, 'তানিই কাঁব “আনন্দ, 
আক্ষেপ, ক্রোধ যার আজ্ঞা মানে” [ কাব 1; 'কাবতা, কাঁবতায় কাব্য-সৃষ্ট 
সম্পকে কাবির আভিমত, 

দয়া কার নরে, 
কবি-মুখ-ব্রদ্ষলোক উরি অবতার 
বাণীরুপে বীণাপাঁণ এ নব নগরে । 

ইহা যেন ভবভতর কথারই প্রাতধবান £ 'আঁবভত শব্দরক্ধ" অথবা 
প্রবৃদ্ধোহাঁস বাগাআ্মীন বক্ধাণ” । [ উ, চ. ২য় অঙ্ক ] 

($) মধুসূদন বিশ্বাস করেন, এ জগতে ধশস্ব কাবই অমর 

যশের মাণ্দর ওই ওথা যাঁর গাঁতি, 
অশন্তু আপাঁন যম ছু'ইতে রে তাঁরে । [ যশের নান্দর ] 

এই উন্তি কাব ভর্তুহরির 'জয়ন্তি তে সুক্ষীতনো রসাঁসদ্ধাঃ কব**্বরাঃ । যেষাং 
নাঁস্ত যশঃকায়ে জরামরণজং ভয়ম-,-এর প্রাতধ্যাঁন । 

(৬1) উপরন্তু অলংকারশাস্বে শঙ্জারাদ রসের বিভাব-অনুভাব-বণ" প্রভ?তর 
বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে । মধূসূদন নিজের মত কাঁরয়া সেই সকল বর্ণনার ছায়া 
লইয়া করণ রস”, শঙ্গার রস”, “বীররস” ও রোদ্ররস”এর মার্ত অঙ্কন 
কাঁরয়াছেন। 

অলৎকারশাম্ত্রমতে মন্মথোদ্রেককারী শঙ্গের অথাৎ আঁভলাষ-চিন্তাঁদ হইতে 
দশমদশা মৃত্যুর আবভবিহেতু রসকে শুঙ্গাররস বলা হয় £ 

শূঙ্গং হি মন্মথোদ্ভেদস্তদাগমনহেতুকঃ | 

উত্তম প্রকৃত প্রায়ো রসঃ শঙ্গার ইব্যতে ॥ [ সাহতাদপণ. ৩য় ] 
মধুসদনের শঙ্গাররস £ 

জবালাইছে "হয়া বন্দে ; ফলধনহঃ ধার 

হানিতেছে চাঁরাঁদকে বাণ রাশি রাশ 

ক দেব, কি নর, উভে জরজর কার। 

কামদেব অবতার বসকুলে আস 

শক্জার রসের নাম । 

অলৎ্কারশাস্তমতে “রৌদ্রঃ ক্লোধ স্থাঁয়ভাবো রষ্কো রুদ্রাধদৈবত৪ £ মুণ্টি- 
প্রহারাদি উহার উদ্দীপন, ভ্রাবভঙ্গ-তর্জন উহার অনুভাব, উগ্তা উহার সঞ্চার ; 
মধুসূদন এই রোদ্ররসের মার্ত আঁকয্লাছেন এইভাবে £ 


১৭৬ প্রান ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


ক্ষুধার্ত কেশরী যেন নাদিছে ভীষণে 
প্রলয়ের মেঘ যেন গাঁজছে গগনে... 
উলে অদ্‌রে িম্ধ্‌ যেন ক্রোধভরে-* 
রৌদ্র নামে রস রৌদ্র আত... 
বড়ই কর্কশ ভাষী নিষ্ঠুর দুর্মতি 
সতত বাদে মত্ত পাড় রোষানলে । 
তেমনই “কব্‌ণ রস” । অলংকার শাস্তমতে করুণের স্থায়ী ভাব শোক ; উহার 
অনূভাব বৈবণণ্য, উচ্ছ্বাস, ক্রন্দন-_উহার সপ্ঞারী প্রধানতঃ বষাদ। মধুসদন 
অশ্রুমুখী বিষণ্ন নারীর্পে এই রসের মার্ত অব্কন করিয়াছেন ঃ 
সুন্দর নদের তীরে হেরিনু সুন্দরী 
বামারে মালন মুখী... 
সে বিরলে বাঁস 
মৃদে কাঁদে সুবদনা ; বারে বারে বার 
গলে অশ্রীবন্দু- টা 
করুণা বামার নাম রসকুলে রাণী । 
প911600003 1166101% 799] মাইকেল £ প্রাচীন সংস্কারকে ভাঙ্গয়া তিনি 
বাংলাকাব্যে প্রতীচীর নব ভাব 'বকার্ণ কাঁরয়াছেন । কিন্তু পাশ্চাত্য প্রভাবের 
আবরণ অপসারণ কাঁরলে দেখা যাইবে, তাহাতে বাঁহয়া চঁলিয়াছে ভারতীয় ভাবেরই 
ভাব-ফল্গু । এইখানেই মাইকেল শ্রীনধুসহদন | 


গ. নব্য বাংলার গাঁতিকাবিতায় সংস্কৃত কবিতার ভাবাঁবম্ব ঃ 
[বিহারশীলাল ও সংস্কৃত কাব্য । 

নব্য বাংলার নবীন গীীতিকবিতাতেও সংস্কত ভাবের প্রাতীবম্ব লক্ষণীয় । নূতন 
গণাতিকাবিতার প্রথম কাব বিহারীলাল চক্রবতরণ । রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকেই নূতন কাঁবিতা- 
শনকুঞ্জে ভোরের পাখা” বাঁলয়াছেন । িহারীলালের সংস্কত শিক্ষার ভত্তি সুদৃঢ় । 
তান সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করেন 'এবং পাঁণ্ডিত 'নযন্ত করিয়া মৃপ্ধবোধ 
ও সংস্কত কাব্য চচা করেন। *রসময় লাহা বলেন, “কাবগুরু বাল্মীকির 
রামায়ণ, মহাকাঁব কাঁলদাস, ভবভাঁত প্রভ্‌তর গ্রম্থাবল তাহার বড় প্রিয় ছিল ।; 
ণবহারীলালের কাব্যে সংস্কতপ্রিয়তার লক্ষণ সপাঁরস্ফূট । অনেকগুলি কাব্যের 
সগ্ররিম্ভে কাঁব ভাবানুষঙ্গে সংস্কৃত কাব্-কবিতার শ্লোক বা শ্লোকাংশের উদ্ধত 
দিয়াছেন । “বন্ধবয়োগ" কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আছে কাঁলদামের 'গুণা গুণানুবন্ধি 
ত্বাত্তস্য সপ্রসবা ইব", তৃতীয় সর্গে গ্হণীসচিবঃ সখীমিথঃ শ্লোক,১ চতুর্থে সিমানাঃ 


১. এই সঞ্গের এই দুহটি চরণ লক্ষণণীয় £ 
একাদন প্রাতে বাঁস শয্যার উপাঁর। 
“আভজ্ঞান শকুম্তল” অধায়ন কার । [ বজ্ধাঁবম্লোগ, ৩] 


সংস্কত রসসাহত্য ১০৮ 


স্বযতাঃ সপাঁদ সুহদো জীবিতসমাঞ | প্রেম প্রবাহনী' কাবোর তৃতীয় সর্গে ভরত 
হারর “যাং চিন্তয়ামি সততং মায় সা 'বিরন্তা” চতুথে শীহনণের 'ধান্যানাং 'াঁরিকন্দ- 
রোদরভুব' ইত্যাদ এবং পণ্মে ভর্তুহরির “বালে লীলামুকুলিতময়ণ সমন্দরা দষ্ট- 
পাতাঃ শ্লোক । বঙ্গসুন্দরী” কাব্যের প্রথম সর্গে ভবভাঁতির 'গান্রেষু চন্দনরসো 
দৃশি শারদেন্দুরানন্দ এব হুদয়ে', দ্বিতীয়ে “ইয়ং গেহে লক্ষমপীরয়মতবার্তনয্িনয়োঃ”, 
তৃতীয়ে কাঁলদাসের “ন ভাতা জ্যোতরুদোতি বসুধাতলাৎ” চতুর্থে ভারাবর 
ভবাদ্‌শেষ প্রমদাজনোঁদিতং, ষ্ঠে ভবভৃতির শীশ্রতান চন্দনভ্রান্ত্যা দুবপাকং 
বিষদ্রুমমৃ,। সপ্তমে উত্ত কাঁবর “আতপ্ত জীবতমনঃ পাঁরতপর্ণো মে”, অস্টম 
রত্বাবলীর “দুল্লহজণঅণনরাও লঙ্জা গুরুঈ পরব্বসো অপ্পা, িঅসাহ বিসমং পেম্ছং 
মরণং সরণং ণ বাঁরঅমেকম:, [ দুলভজনের প্রাত অনুরাগ, অপরাদকে গুরুতণ 
লঙ্জা_আত্মাও পরবশ ; হে প্রিয়সাখ, এরূপ, জনে প্রণয় অনুপযুক্ত, এখানে 
মরণই একমানত্ শরণ 1) নবমে ভবভাতর "ত্বং জশীবতং তাস মে হদয়ং 'দ্বিতীয়ং, 
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে ; দশমে কাঁলদাসের 'কৃদো দাণং মে দুরারোহিণন 
আসা” [. প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলা-বাক্য ]। “নসর্গসন্দশ'ন” কাব্যের 'দ্বিতীগ্ন সঞ্গে 
কাঁলদাসের “বঞ্ণোরিবাস্যানব ধারণীয়মীদ:কৃতয়া রূপাঁময়ত্য়া খা”, চতুর্থে উত্ত কবির 
ব্যাপ্য স্থিতং রোদাঁস”-শ্লোকাংশ । এই উদ্ধাতগুল হইতে বহারীলালের উপর 
সংস্রুতভাবের প্রভাব-গুরুত্ব অনুমান করা সম্ভব । 

[বহারীলালের কবিতার দুইটি প্রধান 'বষয় £ প্রেম ও প্রকাতি । এই দুই 1বষয়েই 
বিহারশলাল অনেকাংশে সংস্কৃত কাঁবতার নিকট খণী । 

অবশ্য এই খণাঁবচারে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন । সংস্কৃত কাঁবত। 
যেখানে ভাঙ্গ-প্রধান, বিহারীলালের কাবতা সেখানে অনুভতি-সর্বস্ব । সংস্কৃত 
কাঁবতার দীপ্ত বহারীলালে নাই 3 'বহারীলালে আছে স্নিগ্ধ মাধদর্য, আছে অনু- 
ভূতির 'নাবড়তা । 

বাংলা কাব্যে ?বহারীলালের প্রেম-চেতনা অনন্যসাধারণ । পরকীয়া তত্বটুকু বাদে 
উহার সাঁহত চিরকালের সহজিয়া ও বাডীলয়া প্রেমের সাদশ্য আছে । প্রেমের 
গ্রভীরতা, তম্ময়তা ও সক্ষাতিসূক্ষর ভাবচন্রণে তান চণ্ডদাস ও সাই প্রেমিকদের 
সগোন্র । লোকজীবনের প্রেমে যে গাঢ় ও গ্‌ডভাবের প্রকাশ দেখা যায়, বিহারীলালে 
সেই সুরগ্ালই তীর অনুভ্াতর স্পর্শে ঝওকারমুখর হইয়া উঠিয়াছে । সংস্কত প্রেম 
কাবতার সাঁহত শবহারীলালের মিল সেইখানেই, যেখানে প্রেমের সুক্ষমতা ও 
কমনীয়তা, যেখানে প্রেম তন্ময় ও গভনর ৷ বিপ্রলম্ভাত্মক প্রেমকবিতার মধ্যেই প্রেমের 
মাধূর্য ও লাবণ্য । বিহারীলালও প্রধানতঃ বিপ্রলন্ভের কাঁব। সংস্কত কাঁবতার 
উদ্ধৃত 'দয়াই সারদামঙ্গলের নামানহশ্লোকে তিনি বাঁলয়াছেন," 

সঙ্গম বিরহ বিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ | 
সঙ্গমে নৈব তথেকা ভ্রিভুবনমাপি তন্ময়ং বিরহে ॥। 
ভর্তহারর শঙ্জা শতকের কতকগুলি ভাবের সাঁহত বিহারীলালের মিল 


৯৭ 


৯১৭৮ প্রাচশন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


রহিয়াছে । ভর্তৃহ'র প্রেমের দুবরি শাল্তকে দ্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, “কন্দর্প- 
দর্পদলনে 'বরলা মনষ্যাঃ-ইহা কৃতী পুরুষেরও ধৈর্যের বাঁধ ভাঙ্গয়া দেয় । 
ববহারীলালও বলেন, 
জবলিলে যৌবন বনে প্রেমের অনল, 
দহে যেন তপোবন ব্যেপে ঘোর দাবানল ; 
দুরে যায় ধৈর্য 
উৎসাহ গাম্ভীর্য বীর্য 
সুবোধ সুধীর জনেও নিতান্ত করে বিকল । [ সঙ্গীত শতক ] 
ভর্তৃহারর “যাং চিন্তয়াম সততং মায় সা বিরন্তা* শ্লোক কাব উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন 
“প্রেম প্রবাহিনী"র তৃতীয় সর্গে । হৃদয়ের একান্ত কামনা যে কখনও কখনও ব্যর্থ 
হয়, মানুষ প্রেমের প্রাতদান পায় না, এ 'ির্মম সত্য কাঁব অনুভব কাঁরয়াছেন । 
“অনুরাগতাপে প্রেমসোহাগে গাঁলয়া” যে হৃদয় ঢাঁলয়া দেয়, তাহাকেও কোন নায়কা 
ঘৃণা করে । কিন্তু এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, কাব ভর্তুহরি বৈরাগ্যের যে 
1তর্যক দ্ম্টতে রমণীর রমণীয় রূপ ও প্রেমকে দেখিয়াছেন, 'িহারীলালে সে 
বৈরাগ্য ও তির্যক দৃষ্টি নাই । বিহারীলালের দৃম্টিতে নারী চিরাঁদন, প্রেমের 
প্রতিমা, স্নেহের সাগর, করুণানির্ঝর, দয়ার নদী ।, [ বঙ্গসুন্দরী ] 
প্রেম-কজ্পনায় বিহারীলালের সবাপেক্ষা আঁধক সাদৃশ্য ভবভৃতির সাঁহত। 
প্রেমের সক্ষমতা ও গভীরতা প্রদশশনে ভবভূতি সুদক্ষ শিল্প । প্রেমের বিভাবখাঁনিও 
ভবভাঁতিতে স্বতন্ত্র । আঁধকাংশ সংস্কত প্রেমকাবিতায় প্রেমের প্রধান আলম্বন-বভাব 
যে নায়িকা, তাহার বাহঃসৌন্দর্য বর্ণনায় কবিগণ সমগ্র অলতকার উজাড় কঃরয়া 
শদয়াছেন । নাঁয়কার আনন, নয়ন, অধর, কপোল, কেশ, জঘন, [নিতম্ব ও চরণের 
বন্দনায় সংস্কৃত কাঁবগণের লেখনন চির প্রগল্ভ । ভবভূতি সেখানে বাহবঙ্গ রূপের 
শ্দকে গুরুত্ব না 'দিয়া দেখিয়াছেন, নাঁয়কার অন্তর-সৌন্দর্য । ভবভাঁতির প্রেমের 
আলম্বন-ীবভাব লাবণ্যের কমকান্ত, মানস-সৌন্দ্যের অচপল আলেখ্য- ইয়ং 
লক্ষীরিয়মমৃতবাঁতনযনয়োঃ ; তাহার বচন প্লানস্য জীবকুসুমসয বিকাশনান, 
সন্তর্পনান সকলোন্দ্রয়মোহনানি...কর্মৃতাঁণ মনসশ্চ রসায়নান”, তাহার স্পশ" 
'আতপ্ত জীবনমনপাঁরতর্পণো সঞ্জীবনৌষাধরসঃ”, তাহার হৃদয় প্রেমূণা দ্রবীভূতম্‌ । 
গিহারীলালেঞও প্রেমের আশ্রয়বিভাব এই অন্তর-লাবণ্যের সার, মাধূর্যের আকর ঃ 
নয়ন অমৃতবাশি প্রেয়সী আমার ! 
জীবন জড়ান ধন হাঁদ ফুলহার । [ সারদামঙ্গলের উপহার গশীতি ] 
তান “মার্তমধুরিমা” “সঞ্জীবন লতা, “লাবণ্য বালা”, “মার মোহনী মেয়ে 
স্বপন-স্ন্দর | বিহারীলালের সৌন্দর্য বর্ণনায় অলংকার আছে, কিন্তু সে 
অলঙ্কার সোন্দ্যের কমনীয় 'স্নগ্ধতারই দ্যোতক । তাঁহার নায়কা “ষোড়শী রূপসী 
বালা পযার্ণমা বাঁমনী”, তাঁহার “কান্ত শাম্তময় তনু অপরপ ইন্দ্রধনন, তাঁহার 
'নয়ন-কিরণ যেন পাঁধ লহরা' । সবেপিরি কাবর নায়িকা “করুণা রাণী, । 


সংস্কত রসসাহতা ১৭১ 


সৌন্দর্যের সহিত করুণার এই মাঁণকাণ্থন যোগ সংস্কত সাহিত্যে দূর্লভ | একমান্ 
ভবভূতির 'সাঁতা” এই করুণার একাঁট অসহজলভা প্রাতরাতি--দয়া, প্রেম, চ্নেহ, 
বাৎসল্য ও করুণরসের যুস্তবেণী-করুণস্য মার্তরথবা শরীরিণী বিরহব্যথা? | 
কেবল প্রেমের 'বিভাব-বর্ণনায় নয়, প্রেমের অনুভাব ও বৈচিন্ন্য প্রদর্শনেও ভব- 
ভাঁতিতে আতি সক্ষম কতকগ্যাল ঝঙ্কার উঠিয়াছে | বিহারীলালের কাবো তাহার 
প্রতিধান পাওয়া যায় । "ত্বং জীবিত ত্বমাস মে হৃদয়ং 'দ্বিতীয়ং প্রভাতি শ্লোকের 
প্রীতিধ্বান 'বহারীলালের সমগ্র কাব্যেই ছড়াইয়া আছে । এই স:রেই কাঁব বলেন ঃ 
প্রয়ে ! তুম মম অমূল্য রতন ! 
যৃগষুগান্তের তপের ফল ; 
তব প্রেম-দ্নেহ অমিয়-সেবন 
দিয়েছে জীবনে অমর বল । [ বঙ্গস্ন্দরী. ৯ সর্গ ] 
ভবভ্যীত “অদ্বৈতং সখদ2৫খয়োরনুগুণং সবস্বিবস্থাস; ষৎ” বাঁলয়া যে 'ভদ্রপ্রেম 
এর কল্পনা করিয়াছেন, 'বিহারীলাল সেই প্রেমের উপাসক ; এই প্রেম যে পণ্যবান- 
সুজনেই লাভ কারঘ্না থাকে, এঁবষয়েও ভবভাতির সাঁহত কাব একমত £ 
জনমে না মনে হীন্দ্রয় বিকার 
পরম উদার প্রেমের ভাব ; 
নাহি রোগ শোক জরা কদাকার, 
পুণাবানে করে এ নারী লাভ । [বঙ্গসুন্দরী. ৩ সর্গ] 


ঘ. বাংলা নাটকে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব 

বাংলা নাটক ইউরোপাঁয় নাট্যাদর্শে গাঠত--এ 'িম্ধান্ত একদেশদর্শঁ। এই 
নাটক ত্রিম্তরোতার মত তনাঁট ধারার সমাঁ্ট । ইহ।র সূচনা সংস্কৃত নাটকের বাংলা 
অনুবাদ লইয়া এবং আদৌ উহার আদর্শ ছিল সংস্কত নাটক । ক্রমে ক্রমে সে নাটক 
ইউরোপীয় নাটকের আদর্শে সংস্কতের প্রভাবমূস্ত হইয়াছে এবং যান্তুর ঢঙকে 
আত্মসাং কাঁরয়া নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ কাঁরয়াছে । কিন্তু ইউরোপাঁয় নাট্যকলার 
প্রভাব বিস্তৃত হইলেও বাংলা নাটক সংস্কৃত প্রভাথকে অতিক্রম করিতে পারে নাই, 
শিবশেষতঃ বাংলা পৌরাণিক নাটক । 

বাংলা নাটকের দ্বিমূখী গাঁত ঃ সহরেব নাট্যশালায় ও গ্রামে যাত্রার আসরে । 
সহরের নাটমণ্ে অভিনীত নাটকে পাশ্চাত্য নাটকের প্রভাব নিঃসন্দেহে গুরুতর । 
শকন্তু গুরুতর হইলেও প্রথম দিকের বাংলা নাটকে নান্দী ছল, প্রস্তাবনা ছিল, 
ণবদূষক ও কণ্পুকী চারত্র ছিল। এনন কি নাট্যবৃত্তেও সংস্কৃত নাটকের প্রেমবিলাস 
ও কাব্যময় সংলাপের অভাব ছিল না। বাংল।র প্রথম মৌলিক নাটক 'জ. সি. 
গুপ্তের 'কণীর্তবলাস' ও তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রাজন+ । ল্শিতিণবলাসে নান্দৰ 
আছে, নান্দান্তে সূত্রধারকৃত প্রস্তাবনাও আছে । নাটকের বিষয়বস্তুতে ইংরাজণ 
নাটকের জাটলতা প্রবার্তত হইলেও গদ্য-পদ্য মিশ্রিত সংলাপ ও প্রেমের উপমা 


১৮০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


প্রয়োগে সূর্ধকমলিনী-ভ্রমরের প্রসঙ্গ সংস্কৃত নাটকের কথা ম্মরণ করাইয়া দেয়? 
ভদ্রাজ্ন* নাটকে নান্দী-প্রস্তাবনা নাই, অঙ্গে দৃশ্যাবভাগও ইংরাজী নাটকের 
অনুকরণ। তথাঁপ ইহার পয়ারে রাঁচত সংলাপ শ্লোকাকাতি সংস্কৃত নাট্য সংলাপেরই 
অনুরূপ । সংস্কৃত নাটকের কাব্যাস্বাদও ইহাতে দুলভ নয় । 

প্রথম যুগের শ্রেম্ঠ নাট্যকার রামনারায়ণ তকরতু। তান সংস্কতদক্ষ পাণ্ডিত। 
তখনকার দিনে তৎকুৃত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদগৃীল ছিল মণ্ের আভিনেয় নাটক । 
অনুবাদ ছাড়া রামনারায়ণ কয়েকখানি মৌলিক নাটক রচনা করেন । তন্মধ্যে আতি 
ণবখ্যাত-_ সমাজচিন্র হিসাবে 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটক" এবং পৌরাণক নাটক 'হসাবে 
ধিমমীবজয়” নাটক । মৌলিক নাটক রচনাতেও তর রত্ব মহাশয় সংস্কত নাট্যরীতিকেই 
অনুসরণ করিয়াছেন | কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে" নান্দী ও প্রস্তাবনা আছে, কয়েকাঁট 
সংস্কৃত শ্লোকের পদ্যানুবাদও আছে । উপরন্তু আছে মুচ্ছকাঁটক নাটকের শ-কার 
চাঁরত্রের অনুরূপ অভব্/চন্দ্রের চাঁরন্র | সংস্কত নাটকের ভাব ও চারন্র কমে ক্রমে 
লেখক-মানসে ির্‌পে নব নব মাার্ত পারগ্রহ করিতোছল, কির্‌পে প্রাচীন ভাব নব 
নব ভাবোদ্বোধনে সহায়তা করিতোঁছিল, রামনারায়ণের এই নাটক তাহার নাঁজর । 
এই আদর্শ স্ফুটতর হইয়াছে রামনারায়ণের মৌলিক পৌরাঁণক নাটকে--বিশেষতঃ 
ধর্মীবজয়” নাটকে । ধিমণবিজয়” মৌলিক নাটক হইলেও উহার মূল ক্ষেমীম্বর 
গবরাঁচিত সংস্কৃত চণ্ডকৌ'শিক” নাটক । ইহা সংস্রত নাটকের বাংলা মানস-র্পা'তরের 
একাট বিশিষ্ট প্রতীক । বাংলা নাটকে সংস্কৃত নাটকের গন প্রভাবের সুচনাও এই- 
খানে । সংস্কৃত নাটকের ভাব লেখক-হৃদয়েব বকষন্ত্রে পারন্ত্রুত হইয়া বাংলা নাটকে 
ভাবে নূতন রূপে, নূতন আঁঙ্গকে, নূতন আধারে প্রবাহিত হইয়াছে, এই নাটক 
তাহার একটি দক্টান্ত। 

রামনারায়ণে যে আত্মীকরণের সূচনা, মধুসদ্নে তাহার বিকাশ । রাঢ়-বঙ্গের 
“অলক কুনাট্য রঙ্গ'কে পাঁরশহদ্ধ কাঁববার অভিপ্রায়ে মধুসদন নাট্যরচনায় প্রবৃত্ত 
হন। প্রথম হইতেই তাঁহার লক্ষ্য €ছল সংস্কৃত নাট্য-রীতির শৃঙ্খল ভঙ্গ করা । 
গৌরদাস বসাককে 'লাখত একটি পত্রে তিন বাঁলতেছেন, মু 05 [0 11016106100 10 
[10105 ০07 01065 50516 70190 001 85 05৮ 2 991%1165 90701120101 01 
6%0161)11)0 92191016- 

িন্তু সংস্রত-বন্ধের প্রাতি অবজ্ঞার ভাব থাঁকিলেও 1তাঁন সংস্কৃত প্রভাব বন 
কাঁরতে পারেন নাই । সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের অনুকরণে 'তাঁন নাটককে বাঁলয়াছেন 
দর্শনকাব্য [ কষ্চকুমারীর উৎসর্গপন্র ]1 বঙ্গীয় নাটকের দ্র্দন দেখিয়া তিনি, 
শ্রদ্ধাভরে কাঁলদাস-ভবভাতির নামই স্মরণ কাঁরয়াছেন £ 

কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস কোথা তব কালিদাস 
কোথা ভবভাযীত মহোদয়, 
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাচেবঙ্গে 
1নরাখয়া প্রাণে নাহি সয় । [ শামণ্ঠার প্রস্তাবনা ] 


সংকত রসসাহত্য ১৮১ 


নাটক প্রণয়ন কারতে গিয়াও তানি কালিদাস-ভবভতকে অস্বীকার কাঁরতে 
গারেন নাই । মধুসদ্রনের প্রথম নাটক 'শা্ঠাঃ ৷ এ নাটকে নান্দশ নাই, সত্রধার 
ও নটীর ভ্মকাও বাঁজত হইয়াছে ; কিন্তু নাট্যবৃত্ত রচনায়, ঘটনার 'বন্যাসে, চারু 
সৃষ্টিতে কাঁলদাস ও অন্যান্য সংস্কৃত বাটকের অমোঘ প্রভাব | উদর-রাঁসক বিদূষক 
চাঁরন্রাট আবকল সংস্কত নাটকের 'বদ্‌ষকের প্রাতির্প । প্রেম-সংঘটনের ব্যাপারেও 
সংস্কত নাটকের কৌশল । কািদাসের প্রভাব তো আছেই, উপরন্তু আছে শ্রীহর্ষের 
রত্বাবলীর প্রভাব ৷ রাজান্তঃপুরের উদ্যানে শর্ঠার কাতরোন্ত--“তা তোমারই বা 
দোষ কি ? সাগারিকার শোকার্ত “অহবা কো তুই দোসো”এর প্রাতধ্বান। শারমন্ঠা 
ও দেবযানী যথাক্রমে সাগাঁরকা ও বাসবদত্তারই প্রাতরুপ | শামণ্ঠা সাগারকার মত 
ম5প্ধা ও সরলা, দেবযানী বাসবদত্তার মত কোপনা । শামমত্ঠার সখী দোবকার 
ভূমিকাও রত্বাবলী-সখী সুসঙ্গতার অনুরূপ । মোটের উপর শামঘ্ঠা নাটকের স্বাদ 
নংস্কত প্রথয়দ্বন্দবমহলক নাটকেব স্বাদ হইতে আভিন্ন ৷ অলংকারাঢ্য পোষাক সংলাপ 
যোজনাতেও ইহা সংস্কত নাটবের প্রাতিরূপ |. এই নাটকে কয়েকটি গান আছে ; 
তন্মধ্যে দ্বিতীয় অচ্কের এই গ্রানাঁটতে জয়দেবের ণবহরাতি হ'রারাঁত সরস বসন্তে, 
গীতের প্রাতধবাঁন লক্ষণীয় £ 
উদব হইল সখা, সরস বসন্ত । 
মোদিত দশ্দিশ পুস্পগণে 
আর বাঁহছে সমাঁর সুশান্ত ॥। 
উপসংহারে শুক্লাচার্ের এই আশববাণী-_“হে রাজন, এখন আশীবাদ কারি যে 
তোমরা সকলে দঈর্ঘজীবা হয়ে এইরূপ পরণসুখে কালযাপন কব"__-সংস্কত নাটকের 
ভরতবাকোর অনুরূপ । শামণ্ঠা*ম সংস্কতের বন্ধন অল্প নয়। 
গধূসৃদনের দ্বিতীয় নাটক “পদ্মাধতনঃ সম্পকেও এই মন্তব্য প্রযোজ্য 1 পদ্মা- 
বতাঁর সূচনায় গ্রীক পুরাণকাহনীর ছায়া আছে সতা, কিন্তু উহাতে সবন্ধুর বাসব- 
দত্তা কাঁহনীর ছায়াও অস্পম্ট নয় । ইহারও 'নম্ণ-শৈলীতে সংস্কত নাটকের রীতি 
অনুসৃত হইয়াছে । কণুকী, ?বদষক প্রভৃতি চীরন্ন সংস্কৃত নাটকেরই গতানুগাঁতিক 
চাঁরন্র | শচত্রপট দর্শনে অনঃরাগ সণ্চারের ব্যাপারে রত্বুবল নাটকের প্রভাব আছে । 
কিন্তু কাহনীসংগঠনে, দূশ্যপাঁরকজ্পনায় ও উন্তিসাদশ্যে কাঁলদাসের প্রভাবই সমাধক । 
মধুসদনের সবরশ্রেষ্ঠ নাটক কুষকুমারী” ! এই নাটকে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আঁতি 
স্পন্ট । এই সময়কার একটি পত্রে রাজনারায়ণ বসুকে তানি জানাইয়াছলেন, 41 7 
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1 7)90615., কষকুমারী” এই প্রাতিজ্ঞার ফল। ইহাতে মাইকেল প্রাচ্য হর্ষন্তি 
নাটকের নিয়ম ভঙ্গ কাঁরয়া পাশ্চাত্য 'বিষাদান্ত নাটকের আদর্শ স্থাপন কাঁরয়াছেন, 
এবং নানাদক হইতে সংস্কৃত নাট্যবন্ধের প্রভাবম্ন্ত হইয়াছেন । 


১৮২ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


তথাপি একট? লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, শ্রীমধূস্দূন সংস্কৃত নাটকের বন্ধন 
হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন নাই । দত্বমহাশয়ের অবচেতন মনে প্রাচ্য আদর্শ 
যে স্থির রেখায় ম্াদ্রুত হইয়়াছল, ইউরোপাঁয় কলা-কৌশল্য দ্বারা তাহা নূতন 
আকারে আকারিত হইয়াছে মাত্র । পাষাণরেখা মুছে না, মুছেও নাই । প্রথম 
সংস্করণের আখ্যাপন্রে তান কাঁলদাসের “'আপাঁরতোষাদ বিদষাং ন সাধু মন্যে 
প্রয়োগাবজ্ঞানম এই ডীন্তীট উদ্ধৃত কারয়াছিলেন। ইহাদ্বারা লেখকের মানসলোকে 
ক ভাবতরঙ্গ খোঁলতেছিল, তাহা অনুমান করা দুঃসাধ্য নয় । এই নাটকে কয়েকাট 
চিরে স্পম্টতঃ সংস্কৃত কয়েকাঁট নাট্যচারিত্রের ছায়া আছে । তপাঁস্বনী 'কপালকুণ্ডলা, 
নামটি ভবভাঁতর মালতীমাধব নাটক হইতে সংগৃহীত । চারন্রাট অবশ্য ভবভাতির 
'জিঘাংসাপরায়ণা কপালকুণ্ডলার অনুরূপ নয়, 'িন্তু উহাতে প্রসৃত হইয়াছে ওই 
নাটকেরই অপর একটি তাপসী চাঁরত্র “সৌদামনী*র '্নিপ্ধ করুণাপূর্ণ ছায়া । 
'মদনিকা” নাম গৃহীত হইয়াছে মূচ্ছক।টকের বসন্তসেনাসখা মদনিকার নামসাদশ্যে ; 
চাঁরন্রগত 'বাশস্টতাও অনেকটা মদানকার অনুরূপ । কৃষ্ককুমারী নাটকের ধবলাসবত?, 
মূচ্ছকাঁটকের বারাঙ্গনা বসন্তসেনার মতই সাধারণ পণ্যাঙ্গনার ন্যায় অর্থলৃব্ধা নয়, 
অন[রাগরণী । ধনদাসের শাঠ্য ও হীন্দ্রয়পরায়ণতা মচ্ছকটিকের শ-কারকে স্মরণ 
করাইয়া দেয়। তাহাছাড়া, চিন্রফলক দর্শনে অনরাগের উন্মেষ এবং কষ্ণকুমারীর 
দ্বগ্নপ্রসঙ্গে “আকাশে কোমল বাদ্য, প্রভাঁতিতে সংস্কত নাটকের কয়েকটি প্রথাবদ্ধ 
পদ্ধাতর প্রভাব 'বদ্যমান ৷ সবপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, মধুসূদন এই নাটকে 
স্বীকরণের পথে কতকগ্ীল সংস্কৃত ভাবকে আত্মসাৎ কাঁরয়া লইয়াছেন। “চাণক্য- 
শ্লোকে"র প্রভাব দেখা যায় বলেন্দ্রীসংহের এই ডীন্ততে-_-দৃত মহাশয়, আপাঁন যে 
দেখাছ, স্বয়ং চাণক্য-অবতার” [ তৃতীয়া্ক, ১ম গভছ্কি 11 পণ্চতন্দ্ে আছে, 
রাজানমেব সংশ্রিত্য বিদ্বান যাঁত পরাং গাঁতম । 
[বনা মলয়মন্ত্র চন্দনং ন প্ররোহতি ॥ [ মিত্রভেদ ] 
ধনদাস যেন ইহারই প্রাতধান কাঁরয়া বাঁলতেছে, “গ্রহদল রাঁবদের সেবা করে তাঁর 
প্রসাদেই তেজঃ লাভ করেন ; আমরাও রাজ-অনুচর ; তা আমরা যাঁদ রাজপুজায় 
অর্থলাভ না কার, তবে আর 'িসে করব ?, [ প্রথমাত্ক, ২য় গভট্কি 11 এই প্রসঙ্গে 
ধনদাস আরও বলিতেছে, “একালে কি নিতন্ত সরল হলে কাজ চলে 2 কখন বা 
লোকের মিথ্যাগ্ণ গাইতে হয় , কখন বা অহেতু দোষারোপ কত্যে হয় ; কারো বা 
দুটো অসত্য কথায় মনঃ রাখতে হয়, আর কারু কারু মধ্যে বা বিবাদ বাধিয়ে দিতে, 
হয়|? এই উীন্ত হিতোপদেশের 'নৃপ-নীতির” ঝংকার ঃ 
সত্যাহনৃতা চ পর[ষা প্রয়বাঁদনী 5 
পহংস্ত্রা দয়ালুরাঁপ চাহর্থপরা বদান্যা | 
নত্যবায়া গ্রচুররত্ব ধনাগমা চ 
বারাঙ্গনেব নৃপনীতরনেকরপা ॥ [ সুহচ্ভেদ | 
মধুস্দনের শেষ নাটক 'মায়াকানন'ও সংস্কত প্রভাবযুন্ত । ইহার সংলাপে 


সংদ্কত রসসাহত্য ১৮৩ 


সংস্কত শব্দের ভার, কাহিনীতে সংস্কৃত রম্যকথার প্রভাব । ইন্দৃমতণ” ও তৎসখাঁ 
“সুনন্দা'র নাম কালিদাস হইতে গৃহত । তপাম্বনী 'অরুম্ধত" সংক্কত নাটকের 
লোক-কল্যাণশ তাপসী চারব্রের প্রাতরূপ | মন্ত্রী চাণক্য__নাম মুদ্রারাক্ষস নাটকের, 
কিন্তু তাঁহার প্রকাতি ভাস বা শ্রীহর্ষের উদয়ন-কথার মন্ত্র যৌগম্ধরায়ণের ; এমন ক 
চাণকোর এই উীন্তর সাহত-__গ্রান্ধারপাঁত এখন বধাঁয়ান ।...ইন্দমত তাঁর একমান্তর 
কন্যা । এর সাঁহত আমাদের মহারাজের 'ববাহ হলে, কালে 'সম্ধূপাঁত ভারতের 
সগ্াটপদ লাভ করবেন" [ মায়া, ৩ অক, ১ম গ্রভঙ্কি ] রত্বাবলীর যৌগণ্ধরায়ণের 
'যোহস্যাঃ পাঁিগ্রহণং কারষ্যাত স সারববভৌমো রাজা ভাঁবষ্যতি' [ ৪র্থ অৎক] সাদৃশ্য 
রাহয়াছে । ইহা ছাড়া এই নাটকের 'দ্বতীয় অঙ্কের তৃতীয় গভ্চে ঢুল ও 
বিজ্ঞাপনী-হস্ত মধুদাসের দৃশ্য ও মধুদাসের উত্তি-_“( ঢূলীর প্রাতি ) বাজা বেটা, 
জোর করে বাজা* সংস্কৃত নাটকের রাজঘোষকের আঁবকল প্রাতালপি । 

মধুসূদনে সংস্কত নাট্যকলার বন্ধন কোন দিক হইতেই অল্প নয় । স্বীকরণের 
পথে ভাব গ্রহণের দণ্টান্তও প্রচুর । পুরাতন এযৃগে এই পদ্ধাতিতেই নব রূপায়ণ 
লাভ কাঁরয়াছে । মধুসদনোত্তর বাংলা নাটকে 'সংস্কত দৃশ্যকাব্যের এই রূপান্তরের 
ভিতরেই সংস্রতের গন্ড প্রভাব সণ্ঞাঁরত হইয়াছে । দীনবন্ধুর নাটকেও একাঁট দিক 
হইতে এই 'নগ,্ড প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে । সংস্কত নাটকে উচ্চাশক্ষিত ব্যান্তগণ কথা 
বলেন সাধু সংস্কতে এবং 'শনম্নস্তরের পান্রুগণ কথা বলে চাঁলত প্রাকতে ৷ বাংলা 
নাটকের নাটকীয় সংলাপে এই ভেদরেখাকে সস্পম্ট করিয়াছেন দীনবন্ধু মিত্র । 
দীনবন্ধুর নাটকে 'নম্নস্তরের লোকদের মুখে গ্রাম্য কথ্য ভাষার সংকলন এবং শাক্ষিত 
লোকের মূখে সাধু ভাষার সংযোজন সংস্রত নাট্য সংলাপেরই অনুবর্তন । এই 
রাঁতির আর একাঁট প্রাগ্রসর অনুবতন লক্ষ্য করা যায় পরবরঁকালের নাটকে ও 
যাত্রায় মারণ্য কিরাত বা ব্যাধের মুখে, কিংবা চণ্ডালাদর ভাষণে আধভাঙ্গা হিন্দী ও 
বাংলার মিশ্রণে নাতি একটি কাঁন্রম ভাষার প্রয়োগে £ যেমন, অমৃতলাল বসুর 
হ'রিশ্ন্দ্র” নাটকের "্মশান-চণ্ভালের 'এই আত "বখ্যাত সংলাপাঁট-_'হামার হ'রয়া 
রাজারে, হামার হরিয়া রাজা ! ইহা প্রাকৃত সংলাপেরই নব রূপ । 

মধূস্দনের নাটকে সংস্কৃত ভাব ও নাট্যরীতর প্রভাব থাকলেও, তিনিই 
বাংলা নাটকে ইউরোপীয় নাটকের প্রাণধর্ম সণ্টার করিয়াছেন । শৃঙ্খলম্যান্তর এই 
চেষ্টায় বাংলা নাটকে রূমে ইউরোপাঁয় নাট্যাদর্শই প্রতিষ্ঠা লাভ কাঁরয়াছে। 
মধুস্‌দনোত্তর বাংলা নাটক এলজাবেথীয় নাটকের অনুবতাঁ। কাহিনীর আভনবত্ধে, 
ঘটনার বৈচিন্র্যে ও জাঁটলতায়, দ্বন্দহ-সংঘাতের আবতে চাঁবশ্র-প্রস্ফুটনে এবং নাটকীয় 
চমৎকা'রত্ব সৃণ্টিতে এই যুগের নাটক শেক্ষপীয়রের নাট্যাদর্শেরই প্রাতরূপ । সহরের 
নাট্যশালায় আভনণত 'গাঁরশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ ও 'দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে পাশ্চাত্য 
নাট্যরীঘির এই অনুবর্তন লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । 

িম্তু সহরের নাট্যশালায় আঁভনীত এই নাটকগ্দীলতেও দুটি শাখায় সংস্কত 
নাটকের প্রভাব পাঁড়য়াছে £ একটিতে প্রভাব নিতান্ত ক্ষীণ, আর একাটর প্রভাব 


১৮৪ প্রাচীন ভ।রতী য় সাঁছিতা ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


কিিৎ গৃরদত্বর । একট বাংলার এঁতিহাসক নাটক, অপরাঁটি পৌরাণিক নাটক । 
সংদ্কতে সারখ্যাত এ&ঁতহাসক নাটক একাঁট-_বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষস । নাটকাঁটর 
বিষয় ইতিহাসের চাণকা-রাক্ষম সংবাদ । এুতিহাসক পাঁরবেশ, তৎকালীন 
রাজনীতর কলা-কৌশল, ঘটনার গাঁত ও সংযমদঢ়ুতা নাটকখাশনকে সত্যকারের 
, ধ্ঁতিহাঁসিক মযদা দান কাঁরয়াছে। বাংলার এীতহাঁসক নাটক প্রথম হইতেই 
[ মধুসদনের কুষ্কুমারী ] কল্পনাব রঙে অনরাঞ্জত । এীতহাঁসক নাটকের সংযম 
বাংলা নাটকে রাঁক্ষত হয় নাই । উপরন্তু এতিহাঃসক নাটক অবলম্বনে স্বাদেশিকতার 
অভনপ্সা মিটাইতে গিয়া বাঙালী নাট্যকারগণ যুগ-চেতনাকে এতটা মুখ্য কাঁরয়া 
তুঁলয়াছেন যে, ইতিহাসের সত্য তাহাতে একান্ত লঘু হইয়া গিয়াছে । তথাপ 
মুদ্রারাক্ষস নাটকের “াণক্য নাম ও চরিত্র কয়েকটি নাটকে কিছ প্রভাব বস্তার 
কাঁরয়াছে। মধুসূদনের “মায়াকানন; নাটকের মন্ত্রীর নাম চাণক্য, যাঁদও কৌটিল্য 
চাণক্যের কাঁটিলতার 'বন্দুমান্রও তাঁহাতে নাই । কৌটিল্য চাণকোর একট. অস্পন্ট 
ভমকা পাওয়া যাইতেছে উমেশচন্দ্র গুপ্তের “বীববালা” নাটকে । নাটকের বিষয় 
চন্দ্ুগ:ুপ্তের সাহত শলবক্ষের ( সেলুকাসের ) যুদ্ধ ও শিলবক্ষকন্যার সাঁহত চন্দ্র- 
গুপ্তের পাঁরণয় । চাণক্যের ভূমিকা এখানে গৌণ হইলেও, এতিভাসক চাণক্ের 
বাদ্ধমত্তার কিঞ্চিৎ আভাস ইহাতে আছে । এই কৌঁটল্য চাণক্যের আর এন্টি 
ভূমিকা "দ্বজেন্দ্রলাল রায়ের বহাঁবখ্যাত এীতিহাঁসক নাটক “চন্দ্রগুপ্জের চাণক্য । 
মুদ্রারাক্ষসের চাণক্যের মতই তান কুট, কৌশল ও নিচক্ষণ ; পার্থকা এই, মুদ্রার 
চাণক্যে দরদর্্শতা আছে, স্বপ্নাল্‌তা বা অধীরতা নাই-_দ্বিজেপ্দ্রলালের চাণক্যে 
আছে কবির স্বগ্ন, আর ব্যান্তগত জীবনের একটি আত করুণ কোমলতা । 
বাংলা পৌরাণিক নাটকের প্রকীত সংস্কৃত নাটক হইতে স্বতন্ত, উহার রস- 
পরিণামও স্বতন্ত্র । সংস্কৃত নাটকের বিষয়বস্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পুরাণা শ্রত 
হইলেও উহার রসপরিণাম প্রধানতঃ মিলনান্ত শঙ্জার ; ভন্তিভাবের কথা উহাতে 
নাই । বাংলা পৌরাণক নাটকের মুখ্যরস শমভাবাশ্রত ভান্তুরস । এই রস বাংলা 
নাটকে প্রথম সন্টারিত করেন মনোমোহন বস বাংলার চিরপ্রচলিত নাটগণত, কর্তন, 
পাঁচালি ও কথকতার প্রভাবও ইহাতে শবস্তৃত হয় । এইভাবে নাট্যরসে, গীতরসে ও 
অধ্যাত্মরসে বাংলা পৌরাণিক নাটকের এক স্বতন্ত্র চেহারা । কিন্তু পৌরাণিক 
নাটকের এই আঁভিনব সংগঠনে সংস্কৃত একাঁট নাটকের প্রভাবকে কোনক্ুমেই 
অস্বীকার করা যায় না, তাহা আর্য ক্ষেমীশ্বরের চিপ্ডকৌশক' নাটক | সংস্কত 
নাটকগৃলির ভিতর এই একটি মাত্র নাটক, যাহাতে পুরাণের কাহিনী ও বিশ্বাস__ 
ধর্ম ও অধমেরি ঘ্বন্দেহ অধর্মের পরাজয়, মানব-ভাগ্যের সহিত দৈবলালার যোগ, 
অপূর্ব অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ও সতাধর্মের অপরাজেয় গাহাত্্য উদ্বাঁটিত 
হইয়াছে । বিঘমরাজ কেমন কাঁরয়া কর্মে বিঘু সৃম্টি করেন, পাপপুরুষ কেমন 
কারয়া দুন্কীতিকারীকে আঁভভূত করে, ধর্ম কেমন কাঁরয়া অধার্মিক মানুষের 
সহায়তা করেন- তাহার চমৎকার চিত্র প্রদার্শত হইয়াছে । চিণ্ডকৌশিক' 


সংস্কত রসসাহত্য ১৮৫ 


নাটকে দৈববলের অপরাজেয় মহিমা । মনোমোহন বস্‌ পৌরাণিক নাটকের আদর্শ 
প্রাতষ্ঠা কাঁরতে গিয়া এই নাটকাঁট দ্বারা নিঃসংশয়ে প্রভাবান্বিত হইয়াছেন । 
মনোমোহনের বহখ্যাত পৌরাঁণক নাটক “হরিশ্ন্দ্র | ইহার মূল উৎস চণ্ডকৌ শিক? । 
এই নাটকের ঘটনা লইয়া ইহার পর রাঁণত হইয়াছে রামনারায়ণের মৌলিক পৌরাণিক 
নাটক ধধর্মীবজয়ঃ । বাংলা পৌরাণিক নাটকে “চণ্ডকৌণশিক” নাটকের আবেদন কোন- 
দনই ম্লান হইয়া যায় নাই ॥। অনেকেই এই হিষয় লইয়া নাটক রচনা করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য রসরাজ অমৃতলাল বসুর “হারিশ্চন্দ্র | 

বিষয়বস্তুর দিক হইতে উত্তররামচারত নাটকখা'নর প্রভাবও অল্প নয় । শগাঁরশ- 
চন্দ্রের সীতার বনবাস* ও 'ড. এল. রায়ের “সীতা? এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ॥ কিন্তু 
এই সকল নাটকে সংস্কৃত নাটকের যে ছায়া পাঁড়য়াছে, তাহা নিতান্ত বস্তু-প্রাতিবস্তু- 
ভাবের ছায়া । এগ্াল অনুবরণ নয়, স্বীকরণ । সহরের নাটমণ্ডে স্বীকরণের পথেই 
সংস্কৃত নাটকের ভাব, আ'ঙ্গক ও ভাষা বাঙালণর ভান্তভাবের সাহত সঙ্গত হইয়া 
আত্মগোপন করিয়া আছে । 'গাঁরশচন্দ্রের “সীতার বনবাস” বস্তুতঃ মৌিলক নাটক ; 
ড. এল. রায়ের “সঈতা”ও তাই । তবে বশশ্রীর বর্ণনায় উভয় নাটকেই কোথাও 
কোথাও ভবভতির ধ্যান আছে | 'গারশচন্দ্রের পৌরাণক নাটকে াবদৃষক, কণুকী 
প্রভাত চরিত্র সংস্রুত নাটকের প্রচালত চাঁরন্রগ্ীলর কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । 

এই তো গেল সহরের নাটশ্রণ্চের কথা । সংস্কৃত নাটকের প্রভাব আর এক খাতে 
প্রবাহিত হইয়াছে বাংলার গীতাভিনয়ে বা নৃতন বান্রার় । মনোমোহন বসুই যাত্রার 
উপধোগণী কাঁরয়া যান্রানাট্য রচনার আদর্শ স্থাপন করেন । তাঁহার “সতানাটক, 
'কুঁপিত কৌিক* (হাঁরিশ্ন্ড্র ) নাটক যাত্রব দলেও আঁভনীত হইযাছিল । নাটকণয় 
ঢংয়ে লেখা যান্রাকে খোলা আসরে আভনয় করাব ব্যাপারে উমেশচন্দ্র মনও 'ছনলন 
অগ্রণী | তাঁহার 'সতার বনবাস” (?বদ্যাসাগরের সীতার বনবাসের নাট্যরুপ ) শখের 
যাত্রায় আঁভনীত হয় । এই সূত্রে সংস্কৃত নাটকের 'বষয়, ভাব, সুদীর্ঘ কাব্যময় ভাষণ 
এবং বদৃষকা'দ চাঁরন্ বাংলা যাত্রাতেও গ্কান লাভ করে। বাংলা যাত্রার অন্যতম 
1বশিষ্টতা অলৌকিক আশ্চর্য ঘটনার সমাবেশ, যুদ্ধের ঘনঘটা এবং বীররসের নামে 
রৌদ্রুরসের প্রাচ্য ৷ ইহাদের ভিতর সংস্কৃত নাটকেব প্রভাব আ'বন্কার করা দুরূহ নয়। 
বাংলা যাত্রার স্বগতোস্ত ও সুদীঘ- বর্ণনাবহুল সংলাপ সংস্কৃত নাটকের বণ-নাত্মক 
সংলাপকে স্মরণ করাইয়া দেয় । বীররসের নামে রৌদ্ররসের বিস্তারে ভর্রনারায়ণের 
বেণীসংহার নাটকের প্রভাব আছে । যান্রার ভাঁড়াঁমতে সংস্কত উদরসর্বস্ব বট; 
বি্দূষকের ভূমিকা তুচ্ছ নয় । আধকাংশ যাল্লার পাঁরণাম হষম্তি অর্থৎ ভান্তরসাত্মক 
শান্ত ; ইহাও সংস্কৃত মলনান্ত নাট্যাদর্শের প্রভাব । তাহা ছাড়া কয়েকটি পালার 
বিষয়ও সংস্কৃত নাটকের 1বষয় । যথা উপাঁরউন্ত “সাঁতার বনবাস+ বা হরিশ্ন্দ্ু 
পালা । কিন্তু এই পালাগুঁল আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই মূল নাটকের ছায়ার ছায়া । নাটকে 
যে সাদ্‌শ) বস্তু-প্রতিবস্তুভাবের, যাত্রায় তাহা 'ীবদ্ব-প্রাভিঘবদ্নভাবাত্মক । উদাহরণ 
স্বরূপ অমৃতলাল বসুর “হারশ্চন্দ্র নাটক ও ফণিভূবণ বিদ্যাবনোদের “মশানে 


১৮৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালশর উত্তরাধকার 


'মলন' ( হরিশ্চন্দ্র ) যান্তাপালার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অমৃতলালের হরিশ্চন্দ্ে 
কাঁতপয় নূতন বিষয় সংযোজিত হইলেও মূলের বিষয়, চরিত্র ও রসের স্বাদ অলভা, 
নয়, কন্তু ফাঁণভ্‌ষণের “মশান মিলন" মূল হইতে বহুদূরে অপস্ারত । 


উ. বাংলার গল্প-উপন্যাস ও সংস্কৃত কথাসাহিত্য 

উনাবংশ শতাব্দ্রী বাঙালীর নব জাগরণের যুগ । ইংরাজি সাহিত্যের মাধ্যমে 
এই যুগে বিশ্বসাহত্যের সাহত যোগাযোগ ঘটায় নানাঁদক হইতে বাংলা সাহত্য 
সমদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে । এই সমৃদ্ধির একদিক বাংলার নূতন কথাসাহত্য, বিশেষতঃ 
গল্প ও উপন্যাস । এই গল্প-উপন্যাস নূতন--ইহার বিষয়বস্তু নূতন, ইহার আঁঙ্গক 
নূতন । কিন্তু এই নবন্যাসের যুগেও বাংলা কথাসাহিত্য সম্পূর্ণরূপে প্রাচশন কথা- 
সাহত্যের সাহত যোগসূত্র হারাইয়া ফেলে নাই, বরং প্রাচীন সংস্কারের সূত্র ধাঁরয়াই 
উহা নূতনত্তের পথে অগ্রসর হইয়াছে । 

এই নূতন যাত্রায় প্রাচীন সাহত্যের সাহত যোগাযোগ রাক্ষত হইয়াছে কয়েকাট 
দিক হইতে ৪ (১) সংস্কত কথাসাহতোর অনুবাদে, (২) প্রাচীন কথাসাহত্ের 
অন্করণে নূতন সাহত্য সাঁষ্টতে এবং (৩) নূতন গঞ্প-উপন্যাস রচনায় ভাবান;যঙ্গে 
সংস্কৃত রসসাহিত্যের স্মরণে ও স্বীকরণে | 

নব্য য্‌গের কথাসাহিত্যকে দুইভাগে ভাগ করা যায় ; ইহার এক ভাগে পড়ে 
শিশুসাহত), আর এক ভাগে পড়ে বায়ান: পাঠকের উপযোগী গল্প-উপন্যাস । 


॥॥ শিশুসাহিত্য || 
বহ, প্রাচীনকাল হইতে বাংলায় যে শিশুসাহত্য প্রচলিত আছে, তাহা উপকথা, 
নীতিকথা ও রূপকথা নামে পাঁরচিত । এই ধরনের কথাসাহত্য একটি বিশেষ দেশের 
বিশিষ্ট জলবায়ু, জাতীয় চারন্র ও আশা-কামনার কথা লইয়াই গণড়য়া উঠে। বালক 
ও কিশোর দেশের ভাবা প্রতিনিধি । একটি দেশের শিশ:সা'হত্যে সেই প্রতীনাধত্বের 
ভণ্ি গাঁড়য়া দেওয়া হয় । শশুর মনোরঞ্জন ছলে শিক্ষার বীজও বপন করা হয়। 
বাংলার শিশুসাহত্যের প্রতি বিশ্ব শিশুসাহত্যের এই সাধারণ প্রকাতি ইতে 
স্বতন্ত্র নয় । 
বাংলায় ষে বিচিত্র শিশসাঁহত্য প্রচলিত ছিল, প্রাচীন বাংলা সা'হত্যে তাহার 
নিদর্শন রক্ষিত হয় নাই । কাবকত্কণ চণ্ডীতে দুরন্ত শিশু শ্রীমন্তকে সান্ত্বনা 
1দবার জন্য খুল্পনা একট ছড়া কাঁটয়াছেন, 
আয় আয়রে বাছা আয় । 
কি লাগিয়া কান্দে বাছা কি ধন চায় ॥। 
আনিব তুলিয়া গগন ফুল । 
একৈক ফুলের লক্ষেক মূল ॥ 


সংস্কত রসসাহিত্য ১৬৭ 


সে ফুলে গাঁথয়া পরাব হার । 
সোনার বাছা কেদনা আর ॥ 
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া । 
রাজার দুহতা করাব বিয়া ॥ 
এই ছড়ায় বাংলা রূপকথা ও শিশুসাহত্যের প্রকৃতি আভাসিত হইয়াছে ৷ এই 
ধরনের রূপকথার সংকলন কাঁরয়াছেন দাঁক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁহার ঠাকুরদাদার 
ঝাল ও “ঠাকুমার ঝাঁল'তে । মধুমালা, কাণ্টনমালা প্রভৃতির কাহিনী বহবখ্যাত। 
এই সকল কাঁহনীতে রাজপনরদের দুঃসাহসিক আঁভষান, য্যদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ন্যাসীর 
অন্গ্রহ লাভ প্রভৃতি অলৌকিক, স্বপ্নরঙীন, চমৎকার কাহনী 'ববৃত হইয়াছে । 
রাক্ষস-খোক্মের কাঁহনীও ইহাদের সাঁহত জাঁড়ত। এই রূপকথাগ্লর সাহত 
সংস্কৃত কথাসাহত্যের একটি ক্ষীণ যোগাযোগ আছে । পণ্তন্ত্র, 'হিতোপদেশ, 
বেতালপঞ্াবংশাঁত, কথাসাঁরংসাগর ; সুবন্ধুর বাসবদত্তা, বাণভত্রের কাদদ্বরী, 
দণ্ডীর দশকুমাররিত ও শুকসপ্তাতর বহু গজ্পে রাজপান্ত্রদের প্রেম ও বীরত্বের 
কাহনী বাঁ্ণত হইয়াছে । বাংলার রূপকথার রাজপূত্র-রাজকন্যার মিলন-কাহনীর 
সহত হিতোগদেশের সাগরকন্যা রত্বুমঞ্জরী ও 1িসংহলরাজপূুত্র কণ্দর্পকেতুর 
কাহনীর [ সুহৃদ্ভেদ ] স্পম্ট যোগাযোগ লাক্ষত হয় । কতকগুলি গজ্পে রাজপ্র 
ও রাজকন্যার পাষাণে পাঁরণত হওয়ার কথা পাওয়া যায় £ মনে হয়, এই পাষাণে 
পাঁরণত হওয়ার শীবষয়াট গৃহীতি হইয়াছে সবম্ধুর বাসবদত্বা ও শুকসপ্তাতর 
গল্পাবলী হইতে । রাক্ষসের প্রসঙ্গ পাওয়া যাইতেছে পণ্চতন্বের অপরাক্ষিতকারক-এর 
কয়েকাঁট গল্পে ৷ সংস্কত কথ।সাহত্যের শুকপক্ষীর প্রসঙ্গ পাওয়া যায় কাণ্চনমালার 
গল্পে । কয়েকাঁটি বিষয়ে বাংলা রূপকথা একটু স্বতন্ত্র ঃ সংস্কৃত কথায় আশ্চর্য" 
অলৌকিক কথার সমাবেশ থাকিলেও মা'টর পাঁথবীর সাঁহত ইহাদের রন্তমাংসের যোগ 
ণবাচ্ছনন নয়-_বাংলা রূপকথার কাহনন যেন কলপলোকের রঙীন স্বপন । মেঘলোক 
আর পাতালপুরাঁ, ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া সব 1মাঁলয়া ইহা একি স্বাপনল 
মায়ালোক স.ন্ট করে । নারীর প্রেমাচত্রা্কনে সংস্কৃত কথাসাহিত্যে বেশিরভাগ ক্ষেন্রে 
[তর্যক কামনার 'দকাটই উদ্বাঁটিত হইয়াছে £ বাংলা রূপকথায় পাই সতীনারীর 
ত্যাগ, সাঁহঞণতা ও দূঢ়-কোমল মাধুর্ষের সংবাদ । এঁদক হইতে বাংলা রূপকথার, 
নারীপ্রেম বাণভট্ের মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । স্বপ্নে দর্শন 
কাঁরয়া নায়ক-নায়কার প্রণয়োন্মেষের সাহত [ মধুমালার কাহনী ] সুবন্ধুর 
বাসবদত্তা-কন্দর্পকেতু কাঁহনীর সাদৃশ্য আছে । বাংলা রূপকথার গঠনশৈলীও সংস্কৃত 
পদ্য-পদ্যময় চম্প্কাব্যের অনুরূপ । 
বাংলাদেশে শিশুশিক্ষার একটি অঙ্গ ছিল, 1হতোপদেশের পঠন-পাঠন । 
কাবিককণের শ্রীমন্তও হিতোপদেশের কথা পাঠ কাঁরয়াছে। এই হিতোপদেশের প্রতাক্ষ 
প্রভাব দেখা যায় বাংলায় প্রচালত উপকথাগুলর মধ: বাংলার 'শিয়ালপশ্ডিত 
সংস্কত িশুসাহত্ের ধূর্ত শৃগগাল হইতে আঁভন্ন । এখানেও সিংহ পশহগণের 


১৮৮ প্রাচখন ভারতাঁয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


রাজা । সংস্কত কথাসাহত্যে গসংহ ও ব্যাঘ্র অনেক সময় ইতর প্রাণীর হস্তে 
জব্দ হইয়াছেন ; বাংলা উপকথায় বাঘ জব্দ ভোম্বলদাস নামক এক কান্পানক 
জীবের কাছে £ 
শসংহীর মামা ভোম্বলদাস, 
বাঘ মেরেছে গণ্ডা দশ । 

সংস্কৃত কথাসাহিতো ক্ষুদ্র জন্তু বা পাখীর তণক্ষু বুদ্ধির অনেক গল্প পাওয়া 
যায়। প্পশ্য িংহো মদোনন্মত্তঃ শশকেন িপাঁততঃ, “কাক্যা কনকসত্রেণ রুষসপোর 
ণনপাতিতঃ, [ হিত. সুহদ্ভেদর |; বাংলায় অনুরূপ ব্দাদ্ধর পারচয় দিয়াছে ক্ষত্দ্র 
চড়ুই পাখী ; কৌশলে সে লোভশ কাককে শুধু 'নরস্ত করে নাই, তাহার চণ্চুপনুট 
দণ্ধ কারবার ব্যবস্থা কারয়াছে। ক্ষুদ্র টুনটীন পাখীর কৌশলে সাতরাণার নাক 
কাটা 'গয়াছে। 

ইহা ছাড়া ব্রা্দণের বোকাম, তাঁতর 'নবুশদ্ধতা, নাঁপতের ধৃত'তা এবং মন্ত্র 
প্রভাবে অলৌকিক "সিদ্ধি অর্জন প্রভ্‌বীতর সাহত সংস্কত পণ্তন্ত্র ও হিতোপদেশের 
কতকগুলি কাঁহনীর সাদৃশ্য আছে । বাংলার রসকথা ব্রাহ্মণ ও সোনার কাঁকণের 
গল্পের সহিত পণ্তদ্বের মন্থরক কৌিলক কাহিনীর মিল দেখা যায় । | পণতন্ত্র, 
অপরণীক্ষতকারক ]। িতোপদেশের নী'তশ্লোকের স্পম্ট প্রভাব রাঁহয়াছে 
শিশুশক্ষার জন্য রাঁচত নগীতমূলক কবিতাবলীর ভিতর ৷ বাংলার নীতি কাবিতা 
সংস্কত চাণক শ্লোক, নীতি শ্লোক, দ-্টান্তশতক প্রভৃতির নযসি লইয়া রাঁচত। 
ঈ“্বরগুঞ্জের নীতিকবিতা, কুষচন্দ্র মজুমদারের সদ্ভাবশতক, রজনীকান্ত সেনের 
নীতি কাঁবতাবলী, এমন ?ক রবীন্দ্রনাথের 'কাঁণকাঃ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 

নব্যযূগে নূতন করিয়া সংস্কত কথাসাহত্য অন্যাদিত হয় ফোর্ট-উহইীলয়ম 
কলেজে । মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালৎকার হিতোপদেশ ও দ্বাত্বিংশপুত্তীলকার অন:বাদ করেন । 
গোলোকনাথ শমাও হিতোপদেশের অনুবাদ করেন । স্কুল বুক সোসাইটি হইতেও 
বহু গ্রন্থ অনদত হয়। কিন্তু এ 'বিষয়ে স্বা্পেক্ষা রলাঁতত্ব সংস্কৃত কলেজ গোষ্ঠীর । 
এই কলেজ গোষ্ঠীর ভিতর অগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ৷ তান বেতাল পণ্টাবং- 
শাতর অনুবাদ করেন। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের “বৃহৎকথা*র অনুবাদও এই 
প্রসঙ্গে স্মরণীয় । এইভাবে অনুবাদের মাধ্যমে সংস্কত কথাসাহত্যের স্বাদ নূতন 
কাঁরয়া বস্তার লাভ করে এবং মৌিলক ভাবে যাহারা শিশুসাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হন, 
সংস্কৃত মূল ও অনুবাদ তাঁহাঁদগের কজ্পনাকে উদ্বোধত করে । 

নবাঘূগে মৌলিক শিশসাহত্য রচনায় 'যাঁহারা হস্তক্ষেপ কপ্রন, তাঁহাদের 
সকলেরই সংস্কৃত বাঁনয়াদ পাকা । বিদ্যাসাগরের বোধোদয় ও আখ্যানমঞ্জরী এবং 
মদনমোহন তকলিংকারের শশুশিক্ষা” উল্লেখ্য সৃষ্টি । এই প্রসঙ্গে অক্ষয়কুমার দত্তের 
চারুপাঠের (6100570517108 1685015) নামও স্মরণীয় ৷ মধুসূদন, হেমচন্দ্র, শিবনাথ 
শাস্রশ প্রভূতিও শিশপাঠ্য কবিতা রচনা করেন । এই সকল রচনায় সংস্কৃতের ধ্যান 
অস্পষ্ট নয়। 


সংস্কৃত রসসাহিত্য ১৮১ 


এই সময় দেশী গঞ্পসাহত্যের অনুবাদও প্রচুর হয় । কিন্তু একটু লক্ষ্য 
কাঁরলেই দেখা যায়, দেশী গল্পের রচনাদর্শেও সংস্কতের ছক লাঁষ্বত হয় নাই । 
অনূবাদগূশীল স্বচ্ছন্দ অনুবাদ হওয়ায় সংস্কৃত কথাসাহত্োর উদ্দাম কল্পনা ও 
আজগ্ুব পারিবেশ প্রকারান্তরে তাহাতে প্রচ্ছন্ন প্রভাব বস্তার কাঁরয়াছে ।১ এমন 
কি যাহারা স্বাধীনভাবে শিশুসাহত্য রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারাও সংস্কৃত 
কথা-সাহতোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য দ্বারা প্রণোদিত হইয়াছেন । এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় 
হরিনাথ মজুমদারের বজয়-বসন্ত” আখ্যান । প্রচলিত লোক-কথার উপর ভিস্তি 
কাঁরয়া রাচত হইলেও উহা একাট স্বাধীন রচনা । ডঃ আশা দেবী বলেন, 'লোককথার 
উপর 'নর্ভরশধল হইলেও ইহাই প্রথম শিশুসাহিত্যে খাঁটি দেশজ মাঁত্তকাসম্ভব 
উপন্যাস” 1২ এই গ্রন্থথাঁন রচনার উদ্দেশ্য “বালকগণের চিত্তরঞ্জন ও নীতাশিক্ষা? 
[ ভামিকা--বিজয়-বসন্ত ]; সংস্কৃত হিতকথা প্রণয়নেরও এই একই উদ্দেশ্য 
“কথাচ্ছলেন বালানাং নশীতিস্তদিহ কথতে? [ হিত. অবতরাণিকা | 'বজয়-বসণ্তের 
কাঁহনপাঁটও শঙ্গী মুনির পিতা কর্তৃক একটি উপদেশের দণ্টান্তছলে বার্ণত 
হইয়াছে । উদ্দেশ্যে ও প্রকারে ইহা সংকৃত হিতোপদেশের অনুরূপ | 


॥ বাংলা গল্প-উপন্যাস ॥ 

নব যুগের পাশ্চাত্য শিক্ষালব্ধ মননের ফল বাংলার গল্প-উপন্যাস । রুপকথায় 
দেখ, “সাত সমুদ্র তের নদশর” পারে রাজকন্যা ঘুমাইয়া ছিলেন, পৈথানের সোনার 
কাঠি 'শিয়রে অদল-বদল করিয়া রাজপুত্র তাঁহার ঘ:ম ভাঙ্গাইলেন । সে রাজকন্যার 
কাঁহনী বাংলার কথাসাহত্যের স্মাপ্তভঙ্গ কাঁরতে পারে নাই । কিন্তু পাশ্চান্ত শিক্ষার 
ফলে “সাত সমুদ্র তের নদী'র ওপার হইতে যে তরঙ্গ আসল, তাহাতে বাংলা 
কথাসাদহত্যের আমূল পাঁরবর্তন ঘাঁটল । রবীন্দ্রনাথ অপূর্ব কবিত্বময় ভাষায় সেই 
সুপ্তিভঙ্গের বর্ণনা দিতেছেন £ “কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই 
সাপ্ত-কোথায় গেল সেই শীবজয়বসন্ত", সেই 'গোলেবকাণ্ডলি', সেই বালকভুলানো 
কথা-_কোথা হইতে আসল এত আলোক, এত আশা, এত সংগ্রীত, এত বৌঁচত্্য £ 
[ আধুনিক সাহত্য ] 

একথা ঠিক যে নব্য যুগের গল্প-উপন্যাস এক নূতন সৃষ্টি এবং বা"কমচন্দ্র 
হইতেই তাহার দ্ঢ প্রতিষ্ঠা । 1কন্তু এই প্রতিষ্ঠার মূলে প্ববতী কথাস্যাহত্যের 
প্রভাব যে বন্দুমান্র পড়ে নাই, তাহা বলা চলে না। অরুণোদয়ের পর্বে উষার 
শুকুদ্যৃতি উদয়সূষের পরববরাগ সূচনা করে, তেমনই প্রাচীন কথাসাহত্য বাংলার 
নূতন গজ্প-উপন্যাসের ভমকা প্রস্তুত করিয়াছে । 





১. দুষ্টব্য মধুসদ্রন মুখোপাধ্যায়ের হংসরূপী রাজপ্রুত্রাদগের [বিবরণ বা 
মনোরমা গল্প | 
২. বাংলা শিশু সাহত্যের ক্রমাবকাশ_ডঃ আশা দেবা । 


৯৯০ প্রান ভারতীয় সাহতা ও বাঙালণর উত্তরাধিকার 


আমরা এখানে রূপকথার কথা বালতেছি না। কারণ, রূপকথার প্রতি নূতন 
গল্প-উপন্যাস হইতে একেবারেই স্বতন্ত্। রূপকথায় থাকে আঁতপ্রারত পাঁরবেশ, 
অসম্ভব কজপনা, কল্পলোকের ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, রাক্ষস-রাক্ষসণ, 
মেঘকন্যা বা পাতালপরীর রাজকন্যার কাহিনী । কিল্তু সংস্কৃত কথাসাহিত্যে 
বিশেষতঃ দণ্ডীর দশকুমারচরিতে বা কথাসাঁরংসাগরের কতিপয় আখ্যাঁয়কায় এমন 
কতকগ্ীল কাহিনী আছে, যাহা ঠিক অসন্ভব অবস্তু-রাজ্যের বিষয় নয়, যাহার 
অভিনয়মণ্ এই মাঁটর পাঁথবী, যে পাঁথবীতে আছে প্রেম ও বীষেরি আভষান, 
শান্ত ও বুদ্ধির পরাক্ষা, 'তর্যক কামনার কুটিল গাঁতি, ষড়যন্ত্র, আঁবন্বাস ও হত্যা- 
হানাহানি । 

আধুনিক গজ্প-উপন্যাসের মহামহোৎসবের অব্যবাহত পূর্বে এই ধরনের গল্প- 
কাণহনী অর্থাং সংস্কৃত কথাসাহত্যের আঁদরসাত্মক বীরত্ব ও আঁভষানের কাহিনধ 
বাংলাদেশে প্রচলিত ছিল, কোথাও অনুবাদের আকারে, কোথাও বা স্বাধীন রচনা 
হিসাবে । জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাঁরজাতাঁবকাশ? গ্রন্থাটর নাম করা যাইতে 
পারে । ইহা চন্দ্রাদত্য নামক রাজার নিকট শ.কপক্ষী বর্ণিত একাট কাহনধ । 
বিজ্ঞাপনে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাঁলয়াছেন, “এই গ্রন্থ কোন আদর অবলম্বন 
করিয়া রাঁচত হয় নাই ; ইহার স্থানে স্থানে প্রাচীন ভাব ও প্রাচীন প্রণালী পাঁরগহীত 
হইয়াছে । কাঁহিনীটির গঠনপদ্ধাত ও বর্ণনা বাণভট্রের কাদম্বরীর অনুরূপ । ইহা 
সংস্কৃত প্রেম ও আঁভষান কাঁহনীরই একটি কপোল-কল্পিত স্বাধীন প্রাতলি'পি। 
নব্য বাংলার গল্প-উপন্যাস বিদেশীীয় প্রভাবে গঠিত হইলেও প্রথমদকে উহার পশ্চাতে 
এই সকল আখ্যায়কার প্রভাব ছিল না। 


॥। ব্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সংস্কতসাহতোর ছায়া ॥। 

উনাঁবংশ শতকের শ্রেষ্ঠ ওপন্যাঁসিক বাঁৎ্কমচন্দের উপন্যাসাবলীর কয়েকটি দিক 
আলোচনা কাঁরয়া নব্য বাংলার গঞ্প-উপন্যাসে কিভাবে প্রাচীন কথাসাহতোর প্রভাব 
বস্তৃত হইয়াছে, তাহা প্রাতপন্ন করা যাইতে পারে । 

নূতন বাংলা গল্প-উপন্যাস যখন লেখা আরম্ভ হইতেছে, তখন ইংরাজ 
সংস্পর্শের মোহময় নব রোমান অপগত হইয়াছে । বাঙালীর চিন্তে তখন ঘরমুখী 
হইবার প্রেরণা, তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবের মেলবন্ধনের তাগদ । নূতন 
শিক্ষালাভে তথন স্বাজাত্যবোধ উদ্দীপ্ত হওয়ায় সাক্ষাংভাব পাশ্চাত্য ভাবগ্রহণে 
দ্বধাও যে না জাগয়াছে এমন নয় । উপরন্তু তখন নব 'হন্দৃত্বের পুনজগিরণের 
সাড়াও জাগ্রত হইয়াছে । এই অবদ্থায় বাংলাসাহত্যের আসরে বাঁৎকমচন্দ্রের আগবভবি। 
কাজেই বাঁছকমচন্দের উপন্যাসে পূরাপ্দার পাশ্চাত্ত প্রভাব কল্পনার তেমন সুযোগ 
নাই | উহাতে প্রাচীন দীপ্তও অনুসন্ধান কারতে হইবে । 

বাঁৎকমচন্দ্র ইংরাজি শিক্ষায় পরিপুস্ট হইলেও, তাঁহার মানস-গঠনে হিন্দৃত্বের 


সংস্কত রসসাহত্য ১১১ 


আদর্শ একটি প্রধান উপকরণ । সংস্কৃত রসসাহত্ের সাঁহত তাঁহার অন্তরঙ্গ 
যোগাযোগ ছিল ।১ “বষবৃক্ষ' উপন্যাসে দেখা যায়, নগেন্দ্রনাথ কুন্দনান্দনীর সাঁহত 
বে গৃহে বাস কাঁরতেন, তাহ। শিজ্পকুশল চিত্রকর ম্বারা আঁত্কত কতকগাল চিন্রে 
সঙ্জত । এই চিত্রের আঁধকাংশ বিষয় গৃহীত হইয়াছে সংস্কৃত রসসাহিত্য হইতে । 
শকুন্তলার পূর্বরাগ, মহাদেবের চরণে প্রণতা কুস্‌মাভরণে সাঁত্জতা পার্ব তীর চিত, 
গবমানপথে সাগরের উপর দিয়া রাম-সীতার স্বদেশ যাত্রা এবং লতার উদ্বন্ধনে 
প্রাণত্যাগের স্কজ্পে উম্মুখী রত্বাবলী প্রভৃতর উল্লেখদ্বারা বাৎকমচন্দ্র সংস্কত 
সাঁহত্যের সহত আত 'নাঁবড় রস-যোগের পারচয় দিয়াছেন । শকুন্তলার সাঁহত 
ইংরাজ সাহত্যের মিরাপ্ডা ও দেসদেমোনার তুলনামূলক আলোচনা, জয়দেবের 
কাবত্বসমালোচনা এবং ভবভাঁতির উত্তরবামচরিতের রস-বচার বাঁৎকমচন্দ্রের সংস্কত- 
সাঁহত্যজ্ঞানের গভীরতার প্রমাণ । উপরন্তু কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কতকগৃলি 
পরিচ্ছেদের সচনায় বঙ্কিমচন্দ্র ভাবানুষঙ্গে রঘুবংশ, রত্বাবলী, শকুন্তলা, কুমারসম্ভব, 
মেঘদৃত, উদ্ধবদূত হইতে শ্লোকাবলী উদ্ধত করিয়াছেন । ইহাদ্বারা উপন্যাসের 
ঘটনা উদ্ভাবনে, চাঁরত্রস্্টিতে কিংবা ভাবপাঁরকল্পনায় ষে তান সংস্কত সাণ্হত্যের 
প্রভাবে উদ্ধোধত হইয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমেয় । 

বাৎকমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী হইতে দণ্টান্ত লইয়া দেখানো যাইতে পারে তাঁহার 
উপর সংস্কৃত সাহত্যের প্রভাব কোন ব্মেই অল্প ছিল না £_ 

১. বঠ্কিমচন্দ্র যে উপন্যাস রচনা কাঁরয়াছেন, তাহাদের সবগ্ুলিই বোম্যান্স 
বা রম্যকথা ৷ কল্পনার সমৃদ্ধ, সুন্দর ও 'বস্মবকর ঘটনার প্রাত মোহময আকর্ষণ, 
চিত্ত-টমৎকাবী দৃশ্যের অবতারণা স্বভাবতই সংস্কত রমাকথার বিষয় স্মরণ করাইয়া 
দেয় । সংস্কৃত রম্যকথায় এই বাস্তব জগতের পরিবেশেই একটি মায়ার জগৎ স্্টি 
করা হইষাছে । 'নর্জন অরণ্য বা কোন ভগ্নমান্দরে নাষক-নাষকার প্রথম সাক্ষাৎ 
[ কাদম্বরী  মহাশ্বেতার বৃত্তান্ত বা কথাসাঁবংসাগর ৪ পুষ্পদন্তের কাহনন ] সংস্কত 
কথাগুঁলর একাঁট চিরাগত রীতি । দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে ঝাঁটকাসৎকুল পাঁরবেশে 
শৈলে*বরের মান্দরে জগতাঁসংহ ও 'তিলোত্তমাব প্রথম সাক্ষাৎ, কিংবা “গম্ভখর নাদখ 
বাঁরাধ তীরে সৈকতভুমে অস্পন্ট সম্ধ্যালোকে" নবকুমারের অপযর্ব বমণীমৃর্তি 
কপালকুপ্ডলার প্রথম দর্শন, কিংবা যুদ্ধের বিভনীষকায় পূর্ণ পর্ব তবন্ধে বিশাল- 
লোচনা সহাস্যবদনা চণ্লকুমারীর সাঁহত রাজাসংহের সাক্ষাং-_পাঠকাঁচত্তকে সংস্কৃত 
রম্যকথার রাজ্যে পেশছাইয়া দেয় । 





১. “বাঙকমচন্দ্র কলেজে কোথাও সংস্কৃত শডেন নাই-_ভাটপাড়াব পণ্ডিতদের 
সাহায্যে বাড়ীতেই সংস্রত পাঁড়ম্রা ব্যুৎপন্ন হন।,-_সাহত্যসাধকচারতমালা ২২. 
[ কলেজে সংস্কত না পাঁড়লেও বাঁৎকমচন্দ্রকে পাঠ্য হপাবে স্কুল-কলেজে 
বৈতালপণ্াবংশাঁত, বান্রশনসিংহাসন, পুরুষপরীক্ষা প্রভৃতির বঙ্গানুবাদ পাঠ 
কাঁরতে হইয়াছে ]। 


৯১৯২ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


২. সংস্কৃত সাহত্যে সাধক-সন্ন্যাসীর একটি গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা দম্ট হয় 
তাঁহারা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন-কেহ যোগী, কেহ বামাচারী কাপাঁলক, কেহ বা' 
ভবিষ্ৎ-দ্রম্টা জ্যোতিষী [ যেমন বেতাল পণ্াবংশাঁতির উপরমাঁণকার যোগী তপস্বী 
ণিংবা পণ্চতন্ত্র অপরাীক্ষতকারকের অন্তর্গত 'সম্ধাচার্য ভৈরবানন্দ, কিংবা মালতী- 
মাধব নাটকের কাপালক অঘোরঘণ্ট প্রভতি ]1। বাঁতকমচন্দ্রের প্রায় প্রত্যেকাঁট' 
উপন্যাসে সন্ন্যাসীর অমোঘ প্রভাব । দুগ্গেশনান্দনীর আভরাম স্বামণী, কপালকুণ্ডলার 
অঘোরঘণ্ট, মৃণাঁলনীর মাধবাচার্য, চন্দ্রুশেখরের রমানন্দস্বামণী, দেবীচৌধুরাণশর 
ভবানী পাঠক, সীতারামের গঙ্গাধর স্বামী প্রভৃতি তাহার দণ্টান্ত। এই সকল 
সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গে বাঙকমচন্দ্র সেই প্রাচীন ভারতের অধ্যাত্মচিন্তা, যোগবল, মন্ত্র-প্রভাব 
ও অদৃজ্টবাদকে নূতন যুগের পাঁরবেশে নূতন কাঁরয়া স্থাপন করিয়াছেন | সন্নণাসী 
প্রসঙ্গে রম্যকথার রহস্যময়তাও ঘনীভূত হইয়াছে । বাস্তব জগতের হাঁস-কান্নার 
পালার মধ্যে অবস্তুজগতের এই অস্পষ্ট রশ্মপাতে 'নয়াতির অলক্ষ্য অমোঘ বিধানে 
হদয় আচ্ছন্ন হয় । 

৩. সংস্কৃত রম্যকাহিনীগঁলর আর এক আকর্ষণ প্রকাতর বণনা | বাঁকম- 
উপন্যাসে এই প্রকাতিবর্ণনা একট মৃখ্য স্থান আঁধকার কাঁরয়া আছে । এই প্ররাতিচিন্ত 
উপানষদের আরণ্যক প্ররুতি হইতে গৃহীত হয় নাই, ইহা বাঁৎ্কম মানসমুকুরে 
প্রাতিফালত হইয়াছে সংস্কৃত রস-সাহত্য হইতে । কণীলদাসের কণ্ব-তপোবন, 
রঘুবংশ-কুমারসম্ভবের বন-বর্ণ না,উন্তররামচরিতের পণ্চবটঈ-সম্পদ এবং কথাসাহত্যের 
অপূর্ব বনশশ্রীর প্রাতচ্ছাব বাত্কমচন্দ্রের অরণা-আলেখ্য । রঘবংশের “তমালতালী- 
বনরাজনীলার'ই প্রাতাঁলাঁপ, “কাননকুন্তলা ধরণী, “আভ্যাম প্রণতা শ্যামলতা, 
[ কপালকুশ্ডলা ]॥ আনন্দমঠের “আনন্দময় কানন*_ শ্যামল শোভাময় বৃক্ষ 
শস্যশ্যামল দেশজননীর “ফল্লকুস্ীমতদ্রমদলশোভিনী” অপরূপ মীর্তি দেবী- 
চৌধুরাণীর জ্যোৎস্নাময়ী ঠানশীথে বষরি ত্রিস্রোতার সেই অপূর্ব বর্ণনা- সাতারাম- 
উপন্যাসে লালতাগাঁরর মনোহরণ প্রকাতি-শ্রী--রাজাঁসংহ উপন্যাসের 'শলাময় কঠিন 
পার্বত্য রুপ্রপথ আমাদের মনকে সেই সংস্কৃত সাহিত্যের প্ররুতিবর্ণনাবহল রাজ্যে 
টানিয়া লইয়া যায় । 

৪. শুধূ প্রকৃতবর্ণনায় নয় রমণীর রূপবর্ণনাতেও বাঁৎকমচন্দর প্রাচ্যপন্থী । 
প্রথমগদকের উপন্যাসগুলিতে-দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণািনীতে-_বে 
রূপবর্ণনা পাওয়া যায়, সংস্কৃতসাহত্যের রূপবর্ণনার সাহত তাহার দ্থানে স্থানে 
আক্ষারক সাদশ্য রহিয়াছে । কালিদাসের “চনে নবেশ্য পারিকল্পিত সন্বযোগা 
রূপোচ্চয়েন মনসা 'বাঁধনা কুতা নু বাক্যের প্রতিধৰান পাওয়া যায় প্রায় প্রত্যেকটি 
রূপ-বর্ণনায় । যেমন, কপালকুণ্ডলা, “যেন চিন্রপটের উপর চন্র* ; িংবা চণ্চল- 
কুমারীর এই রূপ-কোন মানবীকে বধাতা দেবার মুর্তিতে গাঠয়াছেন” , 
[ রাজাসংহ ]। রূপবর্ণনার উতপ্রেক্ষা, আতশয়োন্তগলিও সংস্কতের প্রতিরূপ ॥ 
“আশমানীর বেশীর শোভা ফাঁণনীর ন্যায় ; ফাঁণনী সেই তাপে মনে ভাবিল, যদি 


সংস্কত রসসাহত্য ১৯৩ 


বেণীর কাছে পরাস্ত হইলাম, তবে আর এ দেহ লোকের কাছে লইঙ্লা বেড়াইবার 
প্রয়োজনাঁটি কি ? আঁম গর্তে যাই । এই ভাবয়া সর্প গর্তের ভিতরে গেলেন ।, 
ইহার সাহত তুলনীয় সংস্কৃত এই শে কাংশ £ 
এনীদৃশস্তামবলোক্য বেণনং 
ভোগং ভুজঙ্গাধপাঁতজুর্গোপ ॥। 
আনন্দমঠের শাশ্তর “বেশভ্ষা নাই তবু সে সৌন্দর্য সম্পূর্ণ আঁভবান্ত, 
“কালিদাসের 'ইয়মধিকমনোজ্ঞা বকলেনাঁপ তদ্বণ” ; জলমগ্না মাচ্ছতা রোহিণীর 
“শবশাল দীর্ঘীবলাম্বিত ঘোরকু্ণ কেশরাশি জলে খজ.__তাহা দিয়া জল বাঁরতেছে, 
মেঘে যেন জলবৃস্টি কারতেছে”__ইহারই বণ্কার শন সংস্কৃত কাঁবতায় 'জলাবন্দু- 
ভিশ্চিকুরা রদ্দান্তি' ৪ রূপবর্ণনায় বাঁতকমচন্দ্র প্রাচীনপন্থী এবং প্রাচীন কবিদের 
মতই চ্ছানে চ্ছানে নিরকুশ ॥। তান বলেন, গ্রন্থকার প্রাচীন-_লাখিতে লঙ্জা 
নাই? [ দেবীচৌঃ ১.৬ ] 
€. বাঁতৎকমচন্দ্রের উপন্যাসে চারন্রসাঁ্টতৈে ও ঘটনা-উদ্ভাবনে কতকগাল ক্ষেত্রে 
কালিদাস, ভবভাত, শ্রীহর্ষ ও জযদেবের স্পন্ট প্রভাব লাক্ষত হয় ৷ দুগ্গেশনান্দনীর 
বদ্যাদগৃ্গজ কতকটা সংস্কৃত নাটকের উদরসর্বস্ব বিদূষকেব প্রাতবপ | শকুন্তল৷র 
মাধব মোদকখণ্ডলোভন ৪ রাজা বলেন, তোমাকে একটি কাজে সাহায্য কাঁরতে 
হইবে | বিদূষক তৎক্ষণাৎ বাঁলয়া উঠেন, “একং মোদঅর্থণ্ডআএ [ “মোয়া খাওয়া 
নাক 2 ]1 'বিদ্যাদগ্‌গজও পেট,ক ব্রাহ্মণ ৪ ভোজনের নামে সে 'দিগৃত্রান্ত । 
কপালকুণ্ডলা নাম মালতামাধব নাটক হইর্ডে গৃহীত, যাঁদও চারন্র-প্রকততে 
দুইজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । কপালকুণ্ডলা শ র আদর্শে গাঁঠত £ “দ্বৌো আঁপতন্ত্ 
আরণ্যকো” [ দুবে বি এখ আরণ্যআ+ 7]; কাপািক মালতনমাধব নাটকের কাপালক 
অঘোরঘণ্টেরই প্রাতমর্ত। সংস্কৃত নাটকের অঘোরঘণ্টের অন্ধাবশ্বাস, দেবী-তাস্ত, 
সংস্কারাচ্ছন্নতা ও চাম.গ্ডাপ্রীত্যর্থে নরবালিদানের ব্যবন্থা-_কপালকুণ্ডলার কাপালিকেও 
দৃষ্ট হয়। অঘোরঘণ্টের সংলাপেও কিছ? সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে £ “কস্তবং, 
পতষ্ঠ” 'মামনুসর”, কপালকুণ্ডলে 1১ । রঘবংশের “দঃরাদয়শ্চক্রনিভস্ব তন্বী” শ্লোক 
সান্নবিষ্ট হইয়াছে সমহদ্রদর্শনে মুখ্ধ নবকুমারের মুখে । কপালকুণ্ডলার সাহত 
সাদ্‌শ্যবোধে ১.৫ পাঁরচ্ছেদের শীর্ষে অযোধ্যার রাজলক্ষযীদর্শনে বিস্মিত কুশের বাক্য 
উদ্ধার করা হইয়াছে যোগ প্রভাবো ন চ লক্ষ্যতে তে? ইত্যাদ । ১.৬ পাঁরচ্ছেদের 
সূচনায় পাওয়া যায় রত্বাবলণ নাটকের বান্দিনী সাগারকার উদ্দেশ্যে রাজার এই উন্তি 
“কথং 'নগড়সংযতাঁস দ্রুতং নয়াম ৪ [ উন্তিটিতে কপালকুণ্ডলার 
মনোভাব আভাসিত হইয়াছে ; তানি ব্দী নবকুমারকে কাঠিন লতাবম্ধন হইতে মুন্ত 
কারয়াছেন ]। ১.৯ পাঁরচ্ছেদে উদ্ধূর্ত হইয়াছে পাঁতগ্ৃহে গমনোদ্যতা অশ্রু-উচ্ছবাসতা 
শকুম্তলার প্রাত কণ্ধের উপদেশ,অলংরদিতেন” ইত্যাঁদ [ এখানে আঁধকারী যেন 
স্বিতীয় কণ্ব, বনদুহতা কপালকুণ্ডলা দ্বিতীয়া শকুন্তলা ]। ২.৫ পাঁরচ্ছেদের 
শীর্ষে পাই মেঘদূতের বিরহী যক্ষের উীন্ত শব্দাখ্যেয়ং যদাপ কিল তে" ইত্যাদি 
১৩ 









১৯৪ প্রাচখন ভারতায় সাহত্য ও বাঙালশর উত্তরাধিকার 


[ কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের উচ্ছ্বসিত প্রেম বক্ষের প্রণয়েরই মত ; নিষ্প্রয়োজনে 
তানি কপালকুণ্ডলার কাছে আসতেন, যেমন ক্ষ উচ্চস্বরে যে কথা বলা যায়, এমন 
কথাও 'প্রয়ার আননস্পর্শের লোভে কাছে আঁসয়া কানে কানে বাঁলতে উৎসুক 
হইতেন ]। ২.৬ এ পাই কুমারসম্ভবের তপোনিরতা পার্বতার প্রাত জাঁটলবটুর 
বাক্য “কমিত্যপাস্যাভরণাঁনি যৌবনে" ইত্যাদি [ পার্বতী যৌবনে আভরণত্যাগ কাঁরয়া 
বকলধারণ করিয়াছিলেন, কপালকুণ্ডলাও গৃহিণী হইয়া যোঁগনী ]1 ৩.১ এর 
উদ্ধত রত্বাবলীর যৌগন্ধরায়ণ-বাক্য 'কম্টোহয়ং খলনভৃত্যভাবঃ, [ লুৎফ-উীশ্লিসারও 
অনুরূপ মনোভাব ; মেহেরউন্লিসার দাসীত্ব 'তাঁন ক কাঁরয়া কাঁরবেন ! ঘযাঁদ 
স্বাধীনতা ত্যাগ্গ কারতে হইল, তবে বাল্যসখা মেহেরউীন্নিসার দাসীত্বে কি সুখ ?, ]। 
&.৬ এ পাই কুমারসম্ভবের “তদচ্ছ 'সদ্ধ্যে কুরু দেবকার্ধম” [ ইন্দ্র এই কথা বাঁলয়া 
মদনকে মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিতে আদেশ করিতেছেন £ কাপাঁলকও দেবকার্ষে 
সহায়তা কারবার জন্য নবকুমারকে প্ররোচত কাঁরতেছেন ]। কপালকুণ্ডলা 
উপন্যাসের শেষ পাঁরচ্ছেদেও [ ৪.৯ ] রঘুবংশের “বপুষা করণোজতীঝতেন সা, 
শ্লোকের উদ্ধত [ অচৈতন্য দেহে ইন্দুমতী ভূতলে পাঁতিত হইলেন এবং অজকেও 
ভূতলে পাঁতত কাঁরলেন ; ইহার সাঁহত গভীর সাদৃশ্য রহিয়াছে কপালকুণ্ডলার 
পশ্চাতে নবকুমারের সাগর-নিমঙ্জনে- কপালকুণ্ডলা নদীপ্রবাহে নিমাতজত হইলেন, 
নবকুমারও তৎপশ্চাৎ লম্ফ "দয়া জলে পাঁড়লেন ]। 

ভাবানুষঙ্গে সংস্কৃত ভাবের স্মরণ মান্ন নয়, কল্পনার চাতুর্ষে, আলো-আঁধারি 
রহস্যময় পারবেশ সৃষ্টিতে এবং বর্ণনার চমৎকা'রিত্বে বাঁতকমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা 
সংস্কত রম্যকথারই আভনব সংস্করণ ।১ 

রচনা হিসাবে মৃণালিনী কপালকুণ্ডলা হইতে শীনরুষ্ট। ইহাতেও সংস্কৃত 
কথাসা'হত্োর প্রভাব বিদ্যমান ৷ জ্যোতিষে বিশ্বাস সংস্রত কথার একাঁটি "বাঁশল্ট 
অঙ্গ | মৃণালনীতে এই বিশ্বাসের উপর গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে । মনোরমা 
স্বামশর সাহত সহমরণে যাইবে, এই গণনা এখানে সফল হইয়াছে । কথাসাহতোোর 
“্বেতান্বর পাঁরধায়নী দিব্য নারীম্যার্ত [ গুণাট্যের উপাখ্যান, কথা-সারংসাগর 1 
“শ্বেতবসনা সুন্দরী” মনোরমাকে স্মরণ করাইয়া দেয় । সংস্কৃত কথাসাহত্যে ও 


১. িবয়বন্তুর দিক হইতেও কপালকুণ্ডলা-কাঁহনীর সাঁহত সংস্কৃত কথাসাহত্যের 
মিল দেখা র়ায়। দেবীর নিকট বধার্থ কাপা'লক কর্তৃক নবকুমারের বন্ধন এবং 
কাপাঁলক প্রাতপালিতা কপালকুণ্ডলা কর্তৃক নবকুমারের প্রাণঃক্ষা এবং আঁধকারীর 
আগ্রহে নবকুমারের সাহত কপালকুণ্ডলার বিবাহ__-এই ঘটনাগুলির সাহত সাদৃশ্য 
লক্ষ্য করা যায় কথাসারৎসাগরের দশমতরঙ্গের শ্রীদত্ত-ব্যাধকন্যা কাহনীর । শ্রীদত্ত 
ব্যাধ্ণ কর্তৃক শৃঙ্খলিত হন এবং ব্যাধেরা চণ্ডিকার সম্মুখে তাঁহার বলিদানের 
উদ্যোগ করে ; কিন্তু ধ্যাধকন্যা তাঁহার প্রীতি আরুষ্ট হওয়ায় শ্রীদত্ত গোপনে অন্তঃপুরে 
নত হন এবং কন্যার মাতা শ্রীদত্তের সাঁহত কন্যার বিবাহ দয়া তাহার পলায়নে 
সাহাষ্য করেন [ কথাসারৎ. ১০ম তরঙ্গ 1 


সংস্কত রসসাহত্য ১১৫ 


"নাটকে কল্যাণ-মৈত্তরীর আদর্শে অন:প্রাণতা এক ধরনের পারিব্রাজিকা নারীর সাক্ষাৎ 
পাওয়া যায়, মৃণালিনীর বৈফবী গাঁরজায়া অনেকটা সেই প্ররাতর ৷ সংস্কত 
সাঁহত্ের সখীভাবেরও বিকাশ দেখা যায় 'গাঁরজায়ায় | 

বিষবৃক্ষ উপন্যাসেও এই প্রভাব রহিয়াছে । 'বিষবৃক্ষ সামাজিক উপন্যাস । 
বাঁকমচন্দ্রের অতাতচারী মন এখানে সমাজ-সংসারের কোঠায় নামিয়া আসিয়াছে । 
কিন্তু যে পাঁরবেশে কুন্দনান্দনীর সাঁহত নগেন্দ্রনাথের প্রথম সাক্ষাৎ ঘাঁটয়াছে, 
যেভাবে তাঁহার মনে কুন্দনান্দনীর সাঁহত প্রণয় জান্ময়াছে-_তাহা রম্যকথালোকের 
সামগ্রী । সূর্যমুখীর দেহত্যাগ, স্তিমিত প্রদীপে নগেন্দ্রনাথের সূর্ধমূখীর ছায়া- 
মু্তদর্শন, বিষপানে কুন্দের আত্মহত্যা, হীরার তীব্র প্রাঁতাহংসাপরায়রণতা-_সবই 
যেন ক্পনার আতরঞ্জন ৷ সংস্কত সাহত্যের সাঁহত স্পম্ট যোগ লক্ষ্য করা যায় 
জয়দেবের “দ্মরগরলখস্ডনং' গীঁতের উল্লেখে ৷ হের প্রাচীর-গাত্রে লম্বত সূর্ধমূখীর 
স্মাতি-বিজাড়ত "চন্রগুলিও সংস্কত রস-সাহিত্যের 'সাহত 'নাঁবড় পাঁরচয় বহন করে। 
এই পারচ্ছেদিটির নাম "স্তামিত প্রদীপে" : পারবেশের সাহত এই নাম কাঁলদাসের 
“অথার্ধরানে 'স্তামিতপ্রদঈপে শয্যাগৃহে সূপ্তজনে" শ্লোকাঁটর স্মারক । এই অবস্থায় 
নগেন্দ্রের সযমিখাীদর্শন ভাসের স্বখনবাসব্দত্তার ছায়া । রাজা উদয়ন পদ্মাবতণর 
সমদদ্রগৃহে বাসবদত্তাকে প্রতাক্ষই দৌখিয়াছেন, ?কন্তু রুমশ্বান: কর্তৃক ধাসবদত্তার মৃত্যু- 
কথা প্রচারিত হওয়ায় তিনি মনে কারয়াছেন, “য়া স্বপ্নো দ্টঃঃ ; নগেন্দ্রনাথও 
'বারপথে সূর্যমুখীকেই দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তান সংবাদ পাইয়াছেন, সূমুখীর 
মৃত্যু ঘাঁটয়াছে। উদয়ন ও নগেন্দ্রনাথের মানীসক অবশ্থাও একপ্রকার-উভয়েই 
পূবস্তীর স্মতি-চিন্তায় বিভোর । এই উপন্যাসে প্রাচীন সাহত্যের সাহত অপর 
যোগ রাক্ষত হইয়াছে কুন্দনান্দনীর স্বঙ্নদর্শনে ॥ 

চন্দ্রশেখর উপনাসেব পাঁরবেশ-সাম্টতেও প্রাচন রম্যকথার প্রভাব আছে । 
এইরুপে প্রায় প্রত্যেকটি উপন্যাস হইতে দষ্টন্ত লইয়া দেখানো যাইতে পারে, 
বাঁত্কমচন্দ্রের কথাসাহত্যে পাশ্চাত্য প্রভাব ধাহাই থাকুক, উহাতে প্রাচ্য রম্য কাহনীর 
প্রচুর উপাদান বিদ্যমান । “রজনী, ইন্দিরা, “রাধারাণ'কে বাঁৎ্কমচন্দ্র নিজেই 
“উপকথা*র অন্তভূন্ত কাঁরয়াছেন । কষ্ণকান্তের উইলের বস্তুগত আবেদন তীব্র 
হইলেও, বারুণী পুজ্কারণী, সেই পুক্কারণীর জলে ডবার দশ্য, রোঁহণী-নশাকর 
সংবাদ, গোঁবন্দলালের সন্যাস- রম্য কাহিনীর অনুসারী | 

বাঁ্কমচন্দ্রের শেষ পায়ের উপন্যাস 'িতনখান “আনন্দমঠ,, “দেবীচৌধুরাণঞ, 
ও “সীতারাম? । আনন্দমঠের সন্যাসী সম্প্রদায়ের ধিদ্রোহকাহনী ইতিহাস হইতে 
সংগৃহীত £ কন্তু ইহার পহিত সংশ্লিষ্ট বন-বর্ণনা, বন-মধ্যে অবাস্ছিত “মান্দর,, 
মান্দরাভান্তরে মহাবিদ্যাদর মুর্তি-_পদরদষবেশধারিণী শান্তির অভিনব চিন্্র_-গভীর 
ণনশীথে সত্যানন্দের নিকট অশরীরী মহাপুরুষের বাণী--এ সকলই অন্য জগতের 
ঘটনা £ সে জগং রম্যকথার জগ্গং-যেখানে জ্ঞান আসিয়া ভান্তকে ধরে, ধর্ম আসিয়া 
কর্মকে ধরে, বসন আঁসয়া প্রাতষ্ঠাকে ধরে । এই উপন্যাসে জয়দেবের গীঁতের 


১৯৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


প্রভাব আছে, আর আছে বাংলা-সংস্কত মিশানো নব দেবভাষায় দেশাত্ববোধের অমর 
সঙ্গীত “বশ্দেমাতরম”। দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসেও রহস্য-ীবস্ময়ের অপূর্ব 'মশ্রণ £ 
সেই বনের মায়া, মেঘের ছায়া, ন্িস্রোতার জলে “চকাঁমাক...বঝকমাক।? বাঁ্কম- 
চন্দ্রের এই বর্ণনাই দেবীচৌধুরাণণী উপন্যাসের স্বরুপ প্রকাশ করিয়াছে ঃ “জ্যোৎস্না 
এখন বড় উজ্জব্ল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকার মাখা” পৃথিবী স্বপ্নময় আবরণের 
মত। এখানে এই স্বপ্নময়বাস্তব ও কল্পনায় মিশামিশি | বাৎকমচন্দ্রের শেষ- 
উপন্যাস “সঈতারাম: | প্রচারের পাঁরপ্রেক্ষিতে এই উপন্যাসের সৃস্টি । এখানেও 
কাব বাঁৎকম, সৌন্দর্য রহস্যের উপাসক বাঁঞকম, বিস্ময়-রহস্যের ম্বনময় রাজ্যে 
জীবন-দর্শনের শেষ সিদ্ধান্ত উপচ্থাঁপত করিয়াছেন । প্রাতাট খণ্ডের শীর্ধনামগুলি 
এই রহস্যের দ্যোতক-_দবা-_-গৃহিণ৭+, “সন্ধ্যা--জয়ন্তনী', 'রান্ি-_-ডাকন৭? | 
এই নামগৃলি হইতেই বুঝা বায়, কোন্‌ রাজ্যে বদ্কিম-মানসের আঁভসার । সে 
রাজ্য ঠিক রূুদ্রুবাস্তবের সংঘাতে আরন্ত কঠিন কথ্করময় ভ্‌ভাগ নয়-_অতাঁতের, 
স্বপ্নময়, বৌঁন্র্যময়, কাঁড় ও কোমলে 'মাশ্রত বস্ময়কর সুন্দর রম্যকথার জগৎ । 


৪. কাঁব কাঁলদাস ও বাংলাসাহিত্য 
() প্রাচীন যুগ 

বাংলা সা'হত্যে কাব কাঁলদাসের প্রভাব গুরুতর । কেহ কেহ কাঁলদাসকে 
বাঙালী বালয়া প্রতিপন্ন কাঁরতে চেন্টা কাঁরয়াছেন ৷ কাঁলিদাসের প্ররাতি-বর্ণনায় 
শ্যামলী বাংলার রূপের প্রাতচ্ছাব ফুটিয়া উঠিয়াছে, রচনায় মধুর কেমলকান্ত' 
ভাবের ধিলাসও অল্প নয় । তথাঁপ কাঁলদাসের কাব্যে সর্বভারতীয় সংস্কার 
ও ববাঁশম্টতারই প্রাধান্য । কালিদাস ভারতের কবি। সেই সত্রে তিনি 
বাঙালীর অন্তরঙ্গ । 

মধাযূগের বাংলাসাহত্য বৈষধবপদাবলীর মধুর কাকলিতে পূর্ণ । উহাতে পরম 
শৈব কাঁব কাঁলদাসের প্রভাব কিছুটা পাঁড়লেও ততটা পড়ে নাই । কিন্তু এই সময়ে 
বাংলাদেশে যে রামায়ণ ও চণ্ডামঙ্গলাঁদ কাব্য রচিত হইয়াছে, তাহাতে কাব কাঁলি- 
দাসের সস্পন্ট প্রভাব আছে। অবশ্য প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি কালদাসের প্রেম-চেতনার 
ছায়া ষে বৈষণবসাহিত্য একেবারেই পড়ে নাই, তাহা বলা চলে না। শ্রীরাধার রূপ- 
বর্ণনায় বৈষব কাবগণ যে উপমা-রূপক-আতিশয়োস্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাদের 
ভিতর কাঁলদাসের বাগবৈদণ্ধ্যের প্রভাব আবিদ্কার করা দুরূহ নয়। এমন কি, 
বৈষবায় প্রেমচেতনা অধ্যাত্ম রাজ্যের সামগ্রী হইলেও তাহাতে কালদাসীয় প্রেমের 
সম্ভোগ-বিলাস ও মাধূর্য স্থানে চ্ছানে বিকীর্ণ হইয়াছে । কাঁলদাসের দূতকাব্যের 
প্রত্যক্ষ প্রভাবে রূপগোম্বামী উদ্ধবসন্দেশ ও হংসদূত রচনা কাঁরয়াছেন । বিরহিণ? 
রাধার মানস-বশ্লেষণে বৈফবপদে অনেকস্থলে কাঁলদাসের ধ্বান উঠিয়াছে। 
দিগ্দর্শন স্বরূপ কয়েকটি দ্টান্ত উদ্ধৃত হইল £ 


সংস্রত রসসা'হত্য ১১৭ 


১. কাব গোঁবন্দদাসের 'যাঁহা যাঁহা অরণ-চরণ চল চলই । তাঁহা তাঁহা থল- 
কমলদল খলই' চরণ কালিদাসের উমার 'অভ্যন্নতাঙ্গষ্ঠ-নখ-প্রভাভীর্নক্ষেপাৎ... 
আজহুতুঃ...পোঁথব্যাং চ্ছলারান্দা শ্রয়মব্যবস্থামত [ কুমার. ১.৩৩] বর্ণনার অনুরূপ । 

২. কািদাসের যক্ষ বালয়াছে, “আঙ্গেনাঙ্গং প্রতন-তনুনা গাঢ়তপ্তেন তগ্তং... 
তৈবিশাতি” _জ্ঞানদাসের রাধা বলেন প্রাতি অঙ্গ লাগ কান্দে প্রাতি অঙ্গ মোর ।, 

৩. কাঁলদাসের রাঁতবিলাপেব “আিপধান্তঃ...বরুতৈঃকরুণদ্বনোরিয়ং শুক- 
শোকামনুরোঁদিতাঁব মাম, _ এর প্রাতধ্যান গোবন্দদাঁসযার-_শপয়ার ফুলের বনে 
পিয়ার ভ্রমরা | পিয়া বিনে মধু না খায় ঘর বুলে ভারা” ; আর 'ত্বদধীনং খল 
দেহনাং সুখম-এর ধন বিদ্যাপাতিব “সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ?। 

৪. বৈষবপদে বিরহ অবস্থায় বাধাব তানব দশা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রায় সকল কাঁবই 
“চৌদশী চান্দ সমান” [ বিদ্যাপাত ], “চৌদশশচাঁদ জন্‌ অনুখন খায়ত” [ কবি- 
ভূপাঁত 1-এই উপমা প্রয়োগ কারযাছেন ৷ কালদাসেব ষক্ষও 'নজ বিরাহণী 
প্রয়ার বর্ণনায় এই সুপাঁরচিত উপমা প্রমোগ কাবিযাছেন পপ্রাচীমূলে তন্ামব 
কলামান্রশেষাং 'হমাংশোঠ [ উত্তরমেঘ. ২৮ 11 

অবশ্য বৈষ্কবপ্রেমেব কাঁবতা সংস্কত প্রেমকবিতারই সাক্ষাৎ উত্তরাধকারী ; প্রেমের 
এই সকল অবদ্থা যে-কোন সংস্কত প্রেমকবিতার সাধারণ উপকরণ | রামায়ণে, 
হরিবংশে, অ*্বঘোষের সৌন্দরনন্দ কাব্যে কালিদাসোত্তর সংস্কত কাব্যের বহু ধ্বান 
বৈধব পদাবলীতে রাঁহযাছে । তবু কান পাঁতিধা শুনিলে বাংলাব বৈষ্ণব কাঁবতয় 
এই সুত্রে কালিদাসের বাঁত-বিলাপ, অজ বিলাপ বা যক্ষ-বিলাপের বিপ্রলম্ভের সুর 
শ্রুত হয়। 

কাঁত্তবাসের রামায়ণে কালিদাসেব প্রভাব অপারসীম। কৃত্তিবাস বলেন, রঘ:বংশের 
কণীর্ত কেবা বার্ণবারে পাবে । কাত্বিবাস বচে গীত সরস্বতীর বরে” ; কাঁলদাসও 
বঘবংশের সূচনায় প্রা এইরূপ উন্তিই কাঁবযাছেন, “কু সর্যপ্রভবো বংশঃ কু 
চাজপাঁবষয়া মাতিঃ, । কুত্তিবাসী রামায়ণে কাঁলিদাস-প্রদত্ত রঘুবংশের বংশ-লাতিকাই 
গৃহীত হইয়াছে । বাল্মীক-রামায়ণে দিলীপের অশ্বমেধযজ্ঞ, রঘুর 'দাশ্বজয়, অজ- 
ইন্দূমতী কাঁহনী নাই ; কালদাসে উহাদেব "বিস্তৃত বর্ণনা আছে । কাত্তবাস এসকল 
কাঁহনী বর্ণনায় কালিদাসের দ্বারস্থ হইয়াছেন £ ভাষাও প্রায় কালিদাসের ৷ দলাীপ 
রঘুকে যজ্ঞতুরঙ্গ রক্ষণে 'নযুস্ত করিয়াছিলেন [ শনযুজ্য তং হোমতুরঙ্গরক্ষণে 
ধন্ষ্ধরং রাজসৃতৈরনদুদ্রতমত 1 £ কাঁত্তবাসে পাই ; “ঘোড়া রাখবার নিয়োজলেন 
রঘুরে । রঘুর দানকাঁতি প্রসঙ্গে কাত্তিবাস বলেন, “অদ্য ভক্ষ্য রঘুরাজা নাহি রাখে 
ঘরে? ; কাঁলদাস সেখানে বলেন, “তমধবরে 'বম্বাঁজাঁত ক্ষিতীশং 'নিঃশেষাবশ্রাণত- 
কোষজাতম্‌ | কৃত্তিবাসের ইন্দূমতী-স্বয়ম্বর, অজাবলাপও কাঁলদাসের অনুকরণ । 
রামচন্দ্রেব জন্ম হইলে “আচদ্বিতে রাবণের সিংহাসন দোলে । মাথার মুকুট 
খাঁস পড়ে ভীমতলে, [ কাত্তিবাস ]£ কালিদাসের ন'নাও আঁবিকল একর্‌প £ 
দশাননকিরাটেভ্যস্ততক্ষণং রাক্ষসশ্রিয়ঃ ৷ মাণব্যাজেন পর্ষস্তা পাঁথব্যামশ্রাবন্দবঃ 


১৯৮ প্রাচখন ভারতায় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


[ রঘু. ১০.৭৫ ]1 কীত্তবাস কালিদাসের নিকট খণ গ্রহণ কারলেও অক্ষরে অক্ষরে 
কালদাসের অনুকরণ করেন নাই ; কাঁত্তবাসের অনুবাদ স্বচ্ছন্দ মুস্তানুবাদ। প্রকাশ ও 
বাচনভঙ্গ, এমন কি পাঁরবর্জন ও পাঁরবর্তন নীতি কত্তিবাসের নিজস্ব । 
বাংলা মঙ্গলকাব্যে বিবাহ বর্ণনা প্রসঙ্গে বর দোঁখবার জন্য পুরাঙ্গনাদের উগ্র 
ওৎসূক্য বার্ণত হইয়াছে । পুরনারীদের এই ব্যাকুলতার "ত্র অ*্বঘোষ-কাঁলদাসও 
অত্কন করিয়াছেন । বাংলা কাব্যে অনুরূপ বর্ণনায় কাঁলদাসেরই সাক্ষাৎ প্রভাব । 
কাঁলদাসের “পুরসন্দরীণাং তান্তান্যকাযািনি ?বচেষ্টিতা'ন,-শ্লোকার্থের 'বানিময় করা 
যায় কাঁবক*্কণের এই বর্ণনার সাঁহত $ [ নাগরীদের বরদর্শনে গমন ] 
কোন নাগরীর আধ সীমন্তে 'সন্দূর | 
কারো ভ্রমে পদে হার করেতে নুপ্‌র ॥। 
কারো এক নয়নে ভালে "দিয়াছে কঙ্জলে । 
পন্লাবল' এক কুচে নাহিক সকলে ॥ 
চন্ডীমঙ্গল কাব্যাদর সূচনায় স্তীর পার্বতীরূপে িমগৃহে জন্মগ্রহণ, 
হিমপ্রস্থে শিবের তপস্যা, পাবতীর পারিচষা মদনভগ্ম, রাঁতাবলাপ, গোরাঁর 
তপস্যা, জটিল তাপসবেশে মহাদেবের গৌরীকে ছলনা, হরগৌরার বিবাহ প্রভাত 
ঘটনা বার্ণত হইয়াছে । এই সকল বর্ণনায় কাঁলদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের প্রভাব 
লক্ষ্য করা যায় । কাঁবকৎ্কণে কামদেব-ভস্ম বর্ণনা এইরূপ £ 
সম্মোহন বাণ বীর পৃঁরিল সত্বরে । 
ঈষৎ চণ্ল হর হইল অন্তরে ॥। 
ধ্যানভঙ্গ হয়ে শিব চাঁরাঁদকে চান । 
সম্মুখে দেখেন চাপ ধার পণ্চবাণ ॥। 
কোপদৃন্টে মহেশের বাঁরষে দহন । 
দেখিতে দেখিতে ভস্ম হইল মদন ॥। 
এই বর্ণনায় কাঁলদাসের “সন্মোহনং নাম চ পুজ্পধন্বা ধনুষামোঘং সমধত্ত 
বাণম:, হিরস্তু কা পাঁরলচগ্তধৈধ ১ দিদশ* চক্রীরুত চার্চাপং*, “তাবৎ স 
বাহ্ুভ“বনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার, প্রভৃতি উীন্তর প্রাতধ্বান শ্র2াতগোচর হয় । 
রামেন্বরের শিবসতকীর্তনেও এই পালা আছে । রামে*বরের হিমালয়বর্ণনা 
কুমারসম্ভবের বর্ণনার আক্ষারক অনঃবাদ বলা চলে । কালিদাস বলেন, 
অনন্তরত্ব প্রভবস্য যস্য 'হিমং ন সৌভাগ্যাবলোঁপ জাতম্‌ । 
একো হি দোষো গ্ুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণোচ্ববাহ্কঃ ॥। 
রামেশ্বরের বর্ণনা, 


অনন্ত রত্বের প্রভু কোন দোষ নাই কু 
সবে মাত হিমের আলয় । 
এক দোষগুণরাশি নাশে নাই যেন শশী 


শশে ভাসে শোভা সময় ॥ 


সংস্কত রসসাহত্য ১৯৯ 


কুমারসম্ভবের অন্যান্য বর্ণনার সাঁহত রামে*বরের যোগ অক্প | রামে*্বরে মদন- 
ভস্মের বর্ণনা সধক্ষপ্ত ; রাঁতাঁবলাপ স্বচ্ছন্দ ৷ 
ভারতচন্দ্রে কাঁলদাসের ভাব মাছে, কিন্তু বর্ণনা স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ । কালদাসে 
মদন শরাসনে সম্মোহন বাণ যোক্বনা কাঁরয়াছেন মানত, ভারতচন্দ্র মনকে 'দিয়া বাণ 
1নক্ষেপ করাইয়াছেন [. ভূমে হাঁটু গাঁড় দিলা বাণ ছাড়” ]। ভারতচন্দ্রের 
রাঁতাবলাপও তরলতা-মস্ত নয়। কাঁলদাসের রাত বসন্তের দুঃখে সহানুভাতি 
জানাইয়াছেন, ভারতচন্দ্রের রাঁতি বসন্তকে অভিশাপ দিয়াছে_-'বসন্ত অল্পায়ু হ 
বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও, প্রভু বাঁধ সবে পলাইলা”। কালদাসের 'বস.ধালিঙ্গনধূসরস্তন 
শোকাতাঁ রাঁতর বিলাপে স্থল-বসুধা কাঁদিয়া উঠিয়াছে ; 'কন্তু ভারতচন্দ্রের 
রাতাঁবলাপের এই প্রলাপ হাঁসর খোরাক জোগাইয়াছে, 
আহা আহা হার হার উহু উহু মার মার 
হায় হায় গোঁসাই গোঁসাই । 
তথাঁপ দুই একটি চরণে কাঁলদাসের ধান বাঁজয়া উঠ্িয়াছে £ 
প্রথমে যে প্রীত ছিল শেষে তাহা না রাহল 
বপরীত এ নহে বিধান ।... 
মছা প্রেম বাড়াইয়া ভাল গেলা ছাড়াইয়া 
এখন বাঁঝনু মা খেলা ॥ 
সেখানে কাঁলদাসের বর্ণনা ঃ 
হৃদয়ে বসসাঁতি মতপ্রয়ং যদবোচস্তদবৈমি কৈতবম-। 
উপচারপদ ন চোঁদদং ত্বমনঙ্গঃ কথমক্ষতা রাঁতিঃ ॥ 
[ তুমি আমার হৃদয়-বাঁসনী- এই যে প্রয়নাক্য আমাকে বাঁলতে, তাহা ছলনা, 
নচেৎ তুমি আজ অঙ্গহীন হইলেও রাঁত কেন অক্ষত আছে ] 
সংস্কত সাহত্যে নানা প্রসঙ্গে ধতুপাঁয়ের অসংখ্য বর্ণনা পাওয়া যায় । সৃষ্ট 
প্রথম লগ্নে মানুষ যখন জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছল, তখন তাহার প্রথম পারচয় হইয়াছল 
প্রকাতর সাঁহত ৷ এই প্রকৃতি তাহাকে আশ্রয় 'দয়াছে, তাহার খাদ্য সংগ্রহ কারয়া 
দিয়াছে, ভাহাব সুখ-দুঃখের সঙ্গ হইয়াছে । মানুষের জীবন প্রকাতির সহিত অচ্ছেদ্য 
বন্ধনে বাঁধা । তাই ধর্শকভ্পনায় বা জীবনের উৎসবে মানুষ প্ররুতিকে ভুলিতে পারে 
নাই । বন-পাথর-জল তাহার ধর্মের ও উৎসবের অঙ্গীভূত হইয়াছে । ঘানুষের প্রেম 
ও সৌন্দর্যচেতনাকেও উদ্বুদ্ধ ,কাঁরয়াছে প্ররাত। বোঁদক সাহিত্যে মধূুক্ষারয়ি্ী 
দ্যাবাপৃথিবী, ওষাধ-বনস্পাতি-অরণ্য ও সূর্যসোম নানা ছদে বান্দত হইয়াছেন । 
খতুর অয়নকেও তাঁহারা লক্ষ্য কাঁরয়াছেন । মধু-মাধব, বা, শরং--সকল খাতুর 
কথাই বোদক সাহত্যে পাওয়া যায় । যজ্জকমণ্চীলও খতুর আবর্ত'নক্রমে উদ্যাঁপত 
হইত । 
রামায়ণে বসন্ত, বর্ষা ও শরতের অপূর্ব বর্ণ; রাহয়াছে । পম্পাসরোবরে 
বসন্তের আঁবর্ভাব- প্রকাতির অজন্র পুষ্পবর্ষণ, মরুংহিল্লোল, মণ্ড কোকিলের 


২০০ প্রাচীন ভারতায় সাহতা ও বাঙালণর উত্তরাধকার 


সংনাদ, ষটপদের অন্গীত [. রামা, 'কিছ্কিম্ধ্যা, ১1; মাল্যবান পর্বতে ব্ষার সণ্ণরণ 
-নিভো মেঘৈঃ সংব্তং গর সান্নিভৈঃ,, কুটজ ও অজর্যন পুষ্পের সম্ভার, বাম্পবার 
মুণ্নশশলা মহ [ রামা. কিক্কিম্ধ্যা, ২৮] এবং বষান্তে শারদ শোভা-- চন্দ্রকরোজ্জবল 
রাগবতী সন্ধ্যা”, ক্ষীণতোয়া নদী, কহনার-শ'তল পবন [. রামা. কিছ্কি. ৩০ ]যৈ 
কোন পাঠকের দৃষ্ট আকর্ষণ করে। 

সংস্কত সাঁহতো এই খাতুবর্ণনা বর্ণাঢ্য রেখায় আগকত হইয়াছে কাঁলদাসের 
কাব্যে । কুমারসম্ভব কাব্যের অকালবসন্ত বর্ণনা, মেঘদূতের বহৃবিচিন্তা বর্ষা, 
রঘুবংশের শরদ্বর্ণনা তো আছেই, উপরন্তু খতুসংহার কাব্যে আছে ছয় খতুর 
পৃঙ্খানুপু্খ বিবরণ । প্রাচীন বাংলাসাহত্যে “বারমাস্যা” বর্ণনায় এই খতুবর্ণনার 
সাদশ্য লক্ষিত হয়। 

সংস্কত সাহিত্যের, বিশেষতঃ কাঁলদাসের খতুবর্ণনার প্রধানতঃ দুইটি 'দক-_ 
এক-_খতৃপরায়ের বাঁহরঙ্গ চিত, দুই- মানব মনের উপর এই খতু-প্রকুতির প্রভাব । 
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরং, হেমন্ত, শত ও বসন্তের খতুলিঙ্গ' [খতু-লক্ষণ] পৃথক পৃথক । 
মানুষের মনে এক এক খতুর এক এক প্রকার প্রভাব ৷ তবে আঁধকাংশ ক্ষেত্রেই 
কাঁলদাসের এই খতু, সম্ভোগ বা বিপ্রলম্ভশঙ্জারের সহিত জাঁড়ত। কাঁলদাস 
প্রেম ও সৌন্দর্যের কাব, তাঁহার প্রক্লাত নায়ক-নায়িকার প্রাতিকাঁত, প্ররাতির 
ক্রিয়াকলাপ শৃঙ্গারানৃভাবের দ্যোতক ৷ বাংলা সাঁহত্যের 'বারমাস্যা, সে স্থলে 
গবচিন্তর ভাবের প্রেরক। প্রকাতির পাঁরবেশে দাঁড়াইয়া বাঙালীর মন কেবল সম্ভোগ- 
বিপ্রলম্ভের আকাঁতি প্রকাশে শেষ হইয়া যায় নাই, অন্যান্য আকাৃতিও প্রকাশ 
কাঁরয়াছে। কালিদাসের কাতার রাজা তাঁহার মেঘদূত কাব্যের অলকার মত । সেখানে 
অনন্ত বসন্ত, অনন্ত জোংস্না, “পাদপাঃ 'নত্যপৃষ্পাঞ | সেখানেও দুঃখ আছে, 
কল্তু সে দুঃখ প্রণয়-দুঃখ | বাংলা “বারমাস্যায় এই ধরনের রাজ্য স:ঘ্টি কাঁরয়াছেন 
ভারতচন্দ্র ৷ 'বদ্যার জীবনে বারমাসের খাতুবোঁিন্র্য কামকলা-বিলাসের কিংবা কাম- 
বিরাহত দুঃখের দ্যোতক । বৈষ্বপদাবলশতেও খতু বর্ণনা অনেকটা এই ধরনের । 
কিন্তু কাবক্কণে “বারমাস্যা” জীবনের দাঁরদ্য-দৃঃখের ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, 'নম্নাবত্ত 
বাঙালীজনবনের গভীর দুঃখের স্পর্শে করুণোচ্ছল | 

তথাপি কবিকৎ্কণে ও অন্যান্য বাংলাকাব্যের খাতুবর্ণনায় কালিদাস-বার্ণিত খতু- 
চিহ্হের প্রভাব লক্ষণীয় ৷ কালিদাসের গ্রী্ম-_“অসহ্যবাতোদ্ধতরেণুমণ্ডলা প্রচণ্ডসূ্যা- 
তপতাপিতামহণ” ৷ বাংলায় সেখানে পাই, অনল সমান পোড়ে বৈশাখের খরা', অথবা 
“সৃপাঁপম্ঠ জোম্ঠমাস প্রচণ্ড তপন [ কাবকথ্কণ ]1 বষরি বর্ণনায় কালিদাস 
বলিয়াছেন, “পয়োধরৈ-ভাঁমগভীর'নিস্বনৈষ্তাঁড়দ্ভিরুদ্বোজতচেত সোভ্‌শমহ। বাংলায় 
পাই-_'আষাটেপুরএ মহ নবমেঘে জল; [ কাবকঙ্কণ ], কিংবা “আষাড়ে নবীন মেঘে 
গভীর গন” [ ভারতচন্দ্র 1 আর "শ্রাবণে বরিষে মেঘ দিবস রজনী । সতাঁসিত 
পুইপক্ষ কিছুই না জান ॥। [ কবিকগ্কণ ]1 শরদ্বর্ণনায় কালিদাসে আছে, 
“কাশৈমহী শাশর-দীধাঁতনা রজন্যো হংসৈজলানি সরিতাং কুমূদৈঃ সরাংসি 


সংস্কত রপসসাহিত্য ২০১ 


€ শরৎকালে পাঁথবীকাশপত্পে, রজনী শুভ্রন্দ্রে, নদীজল হংস দ্বারা এবং সরোবর 
কুমুদদ্বারা শোভিত হয় )। বাংলায় আছে, “আম্বিনমাসে বিকশিত পদুমণি সারস- 
হংস নিশান"  গোঁবন্দদাস ] 1 হেমন্তের বর্ণনায় কালিদাস 'নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যঃ, 
ও পাঁরপরুশালঃ,-এর কথা বাঁলয়াছেন ; বাংলা কাব্যেও পাই, 'আঘনে পাকএ শিষ,, 
[ শন্যপুরাণ ] কিংবা 'মাসমধ্যে মাইশর আপান ভগবান । হাটে মাঠে গৃহে গোঠে 
সবাকার ধান ॥, [ কবিকঙ্কণ 11 শিশির বর্ণনায় কালদাস বালয়াছেন, তুষার 
সঞ্ঘাতনিপাত শীতলাঃ হিমখতু-_এই সময় মানুষ “গৃহীত তাম্বকুল বিলেপনস্রজঃ 
(মানুষ তাম্বুত, বিলেপন ও মাল্য ধারণ করে )। বাংলার শীতখতুও ভয়ঙ্কর 
'মাঘমাসে আনবার সদাই কুজঝাঁট? [ কাবকত্কণ ] 1কংবা “বাঘের 'বক্রম সম মাঘের 
হিমান? [ ভারতচন্দ্র 1, আর এই শীতের পারন্রাণ “জানুভানু কশানু [কবিকঙ্কণ] । 
কাঁলদাসের বসন্ত বর্ণনা £ 'মতাদ্বরেফপাঁরুষ্বিত চারুপুষ্পামন্দাঁনলকুীলতনম্র- 
মৃদুপ্রবালাঃ | কবিকত্কণে পাই-মিধুমাসে মলয় মারুত বহে মন্দ । মালতীর 
মধূকর 'পিয়ে মকরন্দ ॥।, 

প্রাচীন বাংলাকাব্যে প্রকাতির বাঁহরঙ্গ চিন্রাৎকনে কালিদাসের সাহত এই যে সাদৃশ্য 
লাক্ষত হয়, তাহা বস্তুগত সাদৃশ্য । কাঁলদাসের আত সক্ষম প্রকাতিদন্ট প্রাচীন 
ঝাংলাকাব্যে নাই । 


(1) বাংলায় নব্যষূগ ও কা?লদাস 

বিশ্বগৌরব কাঁলদাস নূতনভাবে আ।বন্কত হইয়াছেন নব্যযুগে। এ আঁবচ্কারের 
মূলে পাশ্চাত্য পাঁণ্ডতবর্গের শ্রম ও চেম্টা আঁবস্মরণীয় । বাঙালীর সহযোগিতাও এ 
ব্যাপারে অসামান্য । মূলের সাঁহত প্রত্যক্ষ পাঁরচয়ের সূত্রে কালদাসের সাঁহত 
নব্যবঙ্গের ভাবসায£জ্য এতীষ্ঠিত হইয়াছে । এই সাযুজ্যের প্রথম প্রকাশ ঘঁটয়াছে 
অনুবাদ সাহতো । কালিদাস বাংলায় অনুদিত হইয়াছেন শুধু রূপলোকে নয়, 
ভাবলোকে । বাঙালীর রস-চেতনায় তাঁহার অমোঘ প্রভাব । এই প্রভাবের ফল 
(১) কালিদাসের বিষয় অবলম্বনে নূতন কাব্য সৃণ্টি, (২) নূতন কাব্যসান্ট কারতে 
ধগয়া কাঁলদাসের ভাব, ভাষা ও অলৎকারের এম্বর্ গ্রহণ, এবং (৩) কালিদাসের 
কাবোর 'বিচার-ীবশ্লেষণ ও নূতন তাৎপর্য আঁবচ্কার ৷ 

নব্যযূগে নবজাগরণের সাড়ায় সংকত রসসাহতোর যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত 
হইয়াছে, সংখ্যাধিক্যে কালিদাসের রচনাই তাহাদের ভিতরে প্রথম । কালিদাস গদ্য- 
সাহত্য রচনা করেন নাই, কিস্তি কালিদাসের নাটক গদো অনুদিত হইয়াছে । সবাণ্রে 
উল্লেখযোগ্য বিদ্যাসাগরের শকুম্তলা । কুমারসম্ভব ও মেঘদূত কাব্যের একাধিক 
পদ্যানুবাদ পাওয়া যাইতেছে । কালদাসের নাটক নাট্যাকারেই অন্যাদত হইয়াছে 
নাট্যমোদদের প্রেরণায় । এইভাবে নব্যবাংলায় কালিদাস জনাপ্রয় হইয়া উঠিয়াছেন । 
উপরন্তু ঘরে ও পরে কালিদাসের প্রচার ও প্রশংসা এবং কালিদাসের রচনাবলীর 


২০২ প্রাচঈন ভারতীয় সাঁহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


চ্বকীয় সৌন্দর্য ও ভাবসম্ধি কাঁলদাসকে আরও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিয়াছে এবং 
কাব্য নিকৃজে তিনি “পককূলপাঁত' রূপে বন্দিত হইয়াছেন । 


॥ মধ,সদন ও কালিদাস ॥। 
কাঁবতানিকুঞ্জে তুম গিককুলপাঁত,_কাঁলিদাস সম্পর্কে এ প্রশাম্ত মধুসূদনের । 
ভারতীয় কাবগণের মধ্যে মধূসদন কাঁলিদাসকে শ্রেষ্ঠ কাঁবর আসন 'দয়াছেন। 
রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একটি পত্রে তিনি জানাইয়াছিলেন, 4৪ 101 17৩ ] 
1601 1980 217১) 0990 6%00]01 [1191 01 ৬2170110, [701067, ৬238১ ৬1101], 
চ811095, [08716 (17) 080518001) )১ 78950 (109 0) 200 1৬011601), 1010695 
কাঁবকুলগুরু$১ 0881 (০ 1016 ৪. চি110৮/ 2. 07900866 ০০০--1 21016 1185 
7961. 1:201005 00 1117), 
নাটক কিংবা কাব্য রচনা কাঁরতে গিয়া মধ্সূদ্রন কালিদাস হইতে প্রচুর প্রেরণা 
লাভ কাঁরয়াছেন ৷ মধুসূদনের চারখানি নাটক-_শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কফকুমারী ও 
মায়াকানন। প্রথম দুইটি নাটকে পান্র-পান্রীর সংলাপে মধসহদ্ন বহ্স্থলে কাঁলদাসের 
সংলাপানুবাদ যোজনা করিয়াছেন । শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় মলের সাহত 
সাদশ্য দেখাইয়া অনেকগযীল দষ্টান্ত উদ্ধৃত কাঁরয়াছেন।১ তান আরও বলিয়াছেন, 
“বাঙ্গালা নাটকের আদর্শ খুঁজতে গিয়া স্বভাবতই মধুসদনের মনোযোগ আকুষ্ট 
হইল কাদিদাসের আভিজ্ঞান শকুন্তলের প্রীতি ৷ শকুন্তলার একটি শ্লোকে মধহসনদন 
প্রকজ্পিত নাটকের কাহিনী-সত্রের সন্ধান পাইলেন । শ্লোকটি পাঁতগৃহগমনোন্মুখা 
শকুন্তলার প্রাত কণ্বের আশীবচিন, 
যযাতোরব শাম্মন্ঠা ভত্তব্বহুমতাভব । 
সৃতংত্বমাঁপ সম্মাজং সেব পুরুমবাপ্নুহি ।।, 

৪ ঘটনাসংস্থানে, শার্মিষঠার সাঁহত রাজার প্রণয়লীলা সংঘটনে এবং শেষ 
পর্যন্ত ৭ কর্তৃক শীর্মষ্ঠাকে স্বমযাদায় সপতবীরূপে গ্রহণে কালিদাসের 
অনুকরণ সহজ্তেই দৃণ্টি আকর্ষণ করে। 'শান্তরসাস্পদ আশ্রমপদ” মধুর অধরকে 
রাঁতসবর্ব বললেও বলা যেতে পারে", থাঁক ! আমার দাঁক্ষণবাহদ স্পন্দন হত্যে 
লাগলো কেন, প্রভৃতি উীন্তও কাঁলদাসের প্রাতধাঁন । শকুন্তলাকে পাঁতগ্‌হে 
প্রেরণের ব্যাপারে খাঁষ কণ্বের সাহত শনুক্রাচার্ষের সাদশ্য লক্ষণীয় । কালদাসের 
নাটকের নায়ক 'দক্ষণ নায়ক" _মধুসদ্রনের বষাতও 'দাঁক্ষণ নায়ক? । 

পদ্মাবতী নাটকেও কালিদাসের প্রভাব দুলক্ষ্য নয়। নায়িকার পূববরাগ» 
শচনতীর্থের উল্লেখ, গৌতমী নাম এবং শাঙ্গরবের অনুকরণে শাঙ্গধর নামকরণে 
কালিদাসের অনুকরণ রাহয়াছে । 





১. দুণ্টব্য বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড )--ডঃ সুকুমার সেন 


সংস্কত রসসা'হত্য ২০৩: 


মধুসূদনের শ্রেন্ঠ নাটক রুষ্ণকুমারী । ইহাতে তানি নানাঁদিক হইতে মৌলিকতা 
প্রদর্শন করিয়াছেন । ইউরোপাঁয় ট্রাজেডীর অন্তরঙ্গ লক্ষণ এই নাটকে সপাঁরস্ফুট, 
তথাপি ইহাতে বত্বাবলী, মূচ্ছকাঁটক প্রভৃতি নাটকের ছায়া দুর্লভ নয় । কালিদাসের 
প্রভাব এখানে মর্মে প্রসারিত । কাঁিদাসের ভাব লইয়া তান নৃতন রস সৃস্টি 
কাঁরয়াছেন । 'বিরুমোর্বশী নাটকে আছে, গৌরীর চরণম্পর্শে একটি পাষাণ মাঁণিতে 
পাঁরণত হইয়াছিল [“সঙ্গমনীয়ো মাঁণীরহ শৈলসুতাচরণরাগষোনারয়ম্‌.__বিক্রমোব শন 
৪র্থ অগ্ক]। মধুসূদন এই প্রসঙ্গটকে প্রয়োগ করিয়াছেন ধনদাসের একটি উন্তিতে ৪ 

বিলাসবতা ।-*ওহে ধনদাস, তুম যে একজন পরম রাঁসক পুরুষ হয়ে পড়লে 
হে ? ধনদাস । আর ভাই, না হয়ে করি কি ? দেখ গৌরীর চরণ স্পর্শে একটা পাষাণ 
মহারত্বের শোভা পেয়েছিল । [. কৃষ্ণকু. ১ম অংক, ২য় গভহ্কি ] 

ভাবানুষঙ্গে এইরুপে কাঁলদাসের স্মরণ নিঃসন্দেহে গভীর প্রভাবের পারচায়ক । 
[বলাসবতাঁর নিকট রাজার স্ব-অপরাধ ক্ষালণের সংলাপাঁটও কালদাসের পুরুরবার 
কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । অপরাধ রাজা দেবী উশীনরীর 1নকট ক্ষমা প্রার্থনা 
কাঁরয়া বাঁললেন, 

অপরাধ+ নামাহং প্রসীদ রম্ভোরু রম সংরম্ভাৎ। 
সেব্যো জনশ্চ কুপিতঃ কথং নু দাসো নিরপরাধঃ ॥ [ বিক্ম. ২য় অঙ্ক] 

কষ্ণকুমারী নাটকে র!জা বলাসবতকে বাঁলতেছেন, 

রাজা । তুমি দেখাঁছ ভাই, আমার উপর যথার্থই রেগেছো ।...দেখ, যে ব্যান্ত 
অনুগত, তার উপর 'ক রাগ করা উচিত ? [ কুক. ৪র্থ, ২ গভার্ক ] 

মায়াকানন নাটকে 'ইন্দুমতী", “সুনন্দা”, নামগ্ঁল রঘুবংশের ইন্দুমতা- 
সুনন্দার কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । অজয় সনন্দার নিকট জানতে পারলেন, 
ইন্দুমতা বাঁণককন্যা । 'কন্তু এই পরিচয়ে অজয়ের মনে সন্দেহ জাগল, “এরা কি 
তবে যথার্থই বাঁণককন্যা আর তাই-ই বা কেমন করে বাঁল ! মানস-সরোবর 'ভন্ন 
অন্যত্র কি কখনো কনকপদ্ম প্রস্ফাটত হয় 2--পাঁততপাবনন ভাগীরথী "হমাঁদ্রুর 
মাঁণময় গৃহেই জন্মগ্রহণ করেন ।? অজয়ের এই স্বগতোঁন্ত রাজা দ.ষ্যন্তের উীন্তর 
দ্‌রাগত ধর্থন, “ন প্রভাতরলং জ্যোতিরুদে'তি বসুধাতলাং | অজয় যে ভাবানষঙ্গে 
দুষ্যন্তের কথাই স্মরণ কাঁরতেছিলেন, অজয়ের উীন্তই তাহার প্রমাণ £ “সুমুখি 1... 
শকুন্তলাকে মহার্য কণ্বের আশ্রমে দেখে রাজা দুজ্সন্তের হৃদয়ই তাঁকে তাঁব পরিচয় 
গদয়োছল, এঁষে খাঁষপালিত স্পরত্ব উনি কখনই ব্রাহ্মণ-কন্যা নন । 

মধূসৃদনের কাব্য-কবির্তীতেও কাঁলিদাসের প্রভাব অপাঁরসীম : তলোত্তমা-সম্ভব 
কাব্য কালিদাসের কু কাব্যের আদশেই রাঁচত। সুন্দ-উপসুন্দের পরারুম 
তারক দৈত্যের পরাক্রম স্দশ । পরাভূত দেবগণ যেমন বপদ হইতে অব্যাহাত 
লাভের 'নামত্ত ব্রদ্ধার শরণাপন্ন হইয়াছিলেন, এখানেও তেমনি পরাজত সুরদল 
বারিপাদপল্মে শরণ গ্রহণ করিয়াছেন । সন্দ-উপসূঙ্গের হস্তে দেবনিগ্রহের 
বর্ণনা প্রায় এক প্রকার ৷ দেবগণের বারাঞ-বন্দনা £ 


২০৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালশর উত্তরাধিকার 


হে 'বিভো, জগৎ-যোনি, অযোনি আপাঁন, 
জগ্গদন্ত 'নরম্তক, জগতের আ'দ 
অনাদি । [ তিলোত্তমা, ৩য় সর্গ ] 
কালিদাসে পাই ঃ 
জগদযোনিরযোনিস্বং জগদন্তো 'নিরন্তকঃ । 
জগদাঁদরনাঁদস্তৃং জগদশশো নিরীশ্বরঃ ॥ [ কুমার, ২৯] 
তিলোত্তমা কাব্যেও বসন্তের আ'বিভর্বি বার্ণত হইয়াছে । এই বসম্তবর্ণনায় 
কাঁলদাসের গ্রভাব থাকলেও মধুসূদন স্বতন্ত্র । কাঁলিদাসের ভাব মান্ন লইয়া তিনি 
শানজের মত কাঁরিয়া খাতুরাজের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন । কিন্তু প্রাতমূহূর্তেই যে 
কাঁলদাসের স্মরণ হইতেছে, তাহার প্রমাণ, িতলোত্তমার পদস্পর্শে 'বন্ধ্যাচলের এই 
শহরণের বর্ণনা £ 
শিহরিল 'বদ্ধ্যাচল ও পদ-পরশে 
সদ্মোহন-বাণাঘাতে যোগনন্দ্র যেমাতি 
চন্দ্রচড় [ তিলোত্তমা, ৪র্থ সর্গ ] 

তাহা ছাড়া, “ভেলায় চাঁড়য়া কে পারে হইতে পার অপার সাগর” [ তিলো. ২ 1- 
কালদাসের “তিতীষুদ্দ্স্তরং মোহাদডুপেনাস্ম সাগরম [ রঘু, ৯.২]; ধক 
সে যাচ্ঞা, ফলবতাঁ নীচ কাছে'__কাঁলিদাসে “যাচ্ঞা মোঘা বরমাধগুণে নাধমে লব্ধ- 
কামা' [ মেঘ. পূর্ব ৬] ইত্যাদ । 

ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কতকগুলি কাঁবতা কাঁলদাসের মেঘদূত কাব্যের কথা মনে 
করাইয়া দেয় । মলয় মারূত কাঁবতায় রাধা মলয় পবনকে দূত করিয়াছেন ; দূত 
মেঘের যেমন উচ্চবংশে জন্ম, তেমনই মলয় মারুতের জন্ম, মলয় গিারতে । মেঘের 
প্রণাঁয়নী নদ, পবনেরও প্রণাঁয়নী “নদী রূপবতী” | প্মার রাধিকার দঃখ, হইও 
সুখে বিমুখ, মহৎ যে পরদহঞখে দুঃখী সে সুজন” _বাক্যাট মেঘদ্‌তের 'মন্দায়ন্তে 
ন খল: সুহৃদমেভ্যুপেতার্থকিত্যাঃ, এর প্রতিধ্বান। 

“বীরাঙ্গনা' কাব্যের দুইটি পত্র কালিদাসের নাটকের 'িবষষয লইযা রাঁচত-_ 
দুত্মন্তের প্রীত শকুন্তলা” এবং “পুর্রবার প্রাতি উর্বশ”” । শকুন্তলার পত্র কাঁলদাস- 
আঁঙ্কিত তপোবন-স্মতি জাগ্রত করে ঃ সেই পান্র-পান্রী--রাজা দুগ্মন্ত, শকুন্তলা, 
অনসয়া, 'প্রয়ংবদা, তাপসী গৌতমী- সেই 'বেতস পাঁরাক্ষপ্ত লতামণ্ডপ' সেই 
'মঅণলেহো” ( মদন-লেখা অর্থাৎ প্রণয়পন্র ), ভ্রমর বাধা অপসারণের জন্য রাজার 
আ'বভবি, লতাকুঞ্রে৷ শকুন্তলা সম্ভোগোদ্যোগ প্রভৃতি । রাজার চিম্তায় আত্মহারা 
শকুল্তলাকে দেখিয়া প্রিয়ংবদা বলিয়াছিলেন, "পয়সহা ভত্তব,গ্দাএ চিন্তাএ অত্তাণং 
দিব ণ এসা 'বিভাবেই*-_-(প্রিয়সখী পাঁতির ভাবনায় নিজেকে পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে) 
- ঠিক এই চিন্রাটই ফু'টয়া উঠিয়াছে শকুন্তলার পত্রে । মধুসদন এখানে কালদাসের 
ভাবেই ভাবত; নিজের সংযোজনাও অবশ্য আছে । উর্বশী পন্জে আবার বিরমোবশী 
নাটকের রোমল্থন । পান্রকার সূচনা তৃতীয় অত্কোল্লিখত এই ঘটনাটি লইয়া ঃ 


লংস্কুত রসসাহ্ত্য ২০৫৬ 


লচ্ছীভামআএ বট্রমাণা উব্বসী বারুণীভবমআএ বদ্রমাণাএ মেণআএ পনীচ্ছদা 
--সমাগদা তেলোকপ্ারসা সকেসবা লোঅবালা । কদমসূপিং দে হি অআহি 


শিবেসোত্তি।...তাএ পুরিসোত্তমোত্ত ভখদব্বে পুর্রবাসাত্ত নিগ্গদা বাণী । 
মধূসদনের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ £ 
গতরান্নে আভাঁনন দেব নাট্যশালে 


লক্ষমীস্বয়ম্বর-নাম নাটক, বারুণণ 
সাঁজল মেনকা, আম অম্ভোজা হীন্দরা | 
কাহলা বারুণী, “দেখ নারাঁখ চৌঁদকে, 
বিধুমাখ । দেবদল এই সভাতলে ; 
বাঁসয়া কেশব ওই ॥ কহ মোরে শান, 
কার প্রাত ধায় মন? গব্ুশিক্ষা ভুলি, 
আপন মনের কথা দিয়া উত্তধিনু, 

'রাজা পরূরবা প্রাত । 

[ ভরত'শিষ্য পেলবের ডীন্তটি মধুসূদন উর্বশণর টীন্তরূপে ব্যবহার কাঁরয়াছেন ] 
প্রথম অত্কে উর্বশীর মূচ্ছতিঙ্গ হইলে রাজা 'আবিভূতে শাশনি তমসা িচামানেব 
রান্রিঃ-শ্লোকটি বলিয়াছিলেন ; পন্নে তাহা এইরূপ হইয়াছে, 

যথা 'িশা......শশীর মিলনে 
তমোহীনা ; রান্রকালে আগ্নশিখা যথা 
ছনধূম প:ঞ্জকারা ; দেখ নিরখিয়া 

এ বরাঙ্গ বররুঁচ রুচামান এবে 
মোহান্তে । 

চতুদ্শপদণী কাঁবতাবলীতে “কালিদাস', “মেঘদূত', উর্বশী”, “পুরূরবা” 
“শকুম্তলা” প্রভৃতি কাঁবতা হইতে মধুসূদনের উপর কাঁলদাসের অন্তগ-্য প্রভাবের 
পাঁরমাণ অনুমান করা যায়। মধু কাঁবকে সবাপেক্ষা মুগ্ধ করিয়াছে কালিদাসের রস- 
ময়ী ভাষা এবং সেই ভাষার “সঙ্গীত-তরঙ্গ'। মধসুদনের প্রেম-চেতনাতেও কািদাসের 
প্রভাব গভীরভাবে মাাদ্রত। কালিদাসের কাব্যের নায়ক একাধারে শোর্য-বীর্য ও 
প্রেমের প্রতীক । যে দুষ্মন্ত মুহৃতণ্পূর্বে শকুন্তলাবরহে মুছিতি, পরমূহূর্তে 
1তানিই আর্তন্রাণের জন্য কামুকধারী । মধুসদূনের অন্তরেও এই বীর্ষ-দাপ্ত প্রেমের 
অভীগ্সা | দৃত মেঘের ভিতর 'তাঁন একদিকে দেখিয়াছেন, গরুড়ের বেগ", “ভীম 
স্বনন” “খগেন্দ্র উপেন্দ্রসম মৃতি”--অপর দিকে কামীর ভুবনমোহন রূপ, ধিনি 
কৌস্তুভরত্বের মত তাঁড়ং-পপ্রয়াকে মাল্যরূপে বক্ষে ধারণ করেন । পুরূরবার বারত্বও 
যেন পার্থক হইয়াছে 'কাম-বনে" ভুবন-লোভ? উর্বশীকে লাভ কাঁবয়া £ 

যথা ঘোর বনে ব্যাধ বাঁধ অজাগরে 
গর শিরঃ তার, লাভ অমূল্য রতনে : 


২০৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


বিমুখী কেশীরে আজ, হে রাজা সমরে 
ল'ভলা ভুবন-লোভ তুমি কাম-বনে । [ পৃরূরবা £ চতুর্দশপদণ ] 
উর্বশী সৌন্দর্যে অনুপম মার্ত, যেন “পীর্ণমা রানে শরদের শশী 3 এই 
সৌন্দর্য মৃর্তি “উন্মদা মদন মদে? | এই উব্শী কৎকরীত্ব প্রার্থনা করে তাঁহারই 
কাছে, যান শূর?। এজ্ছলে কাঁলদাসকে অবলম্বন কাঁরয়া মধূসদন নব প্রেম- 
চেতনার পাঁরিচয় দিয়াছেন । 
প্রেম ও বার্ষের মিলিতরূপ সং্থক হইয়া উঠিয়াছে মেঘনাদবধ কাব্যে 
মেঘনাদের চাঁরনে । মেঘনাদ প্রোমক, মেঘনাদ বার । প্রথম সঞ্গেই এই প্রোমক 
বীরের চিন্্র উদ্ঘাটিত হইয়াছে । মেঘনাদ প্রমোদ-উদ্যানে াবহাররত ছিলেন £ 
শবহাঁরছে বীরবর সঙ্গে বরাঙ্গনা প্রমদা” | কন্তু লংকার দুর্ঘটনার কথা শানয়াই 
তাঁহার অন্য মুর্তি ঃ 
ছিশড়লা কুসুমদাম রোষে মহাবলী 
মেঘনাদ ; ফেলাইলা কনক-বলয় 
দুরে ; পদতলে পাড় শোভিল কুণ্ডল। 
আত্মীধক্কারে তান গন করিয়া উঠলেন । 
হা ধিক মোরে ! বৌরদল বেড়ে 
স্বর্ণলঙত্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে 2 
সেই মুহূর্তেই পক্ষীন্দ্র গড়ুরের বেগে তিনি বুদ্ধসাজে লঙকার দিকে যাত্রা 
কারলেন । এই দু্ধর্য শৌষ-মন্ততা প্রেমের নিগড়ে বাঁধা । সে নিগড় প্রেমিকা প্রমীলা, 
জগতের রক্ষাহেতু গাঁড়লা বিধাতা 
এ 'নগড়ে, ঘাহে বাঁধা মেঘনাদ বলী-_ 
মদকল কাল হস্ত । 
কাঁলদাসের দুম্সন্ত-পুরূুরবাও ঠিক এই প্ররাঁতিতে গড়া ৪ এই অনমনীয় তেজ, 
এই প্রেমে িগলন-স্বভাব । মধুসূদনের প্রেমিক বীর নায়কের চারে এইাদক 
হইতে কাঁলদাসের প্রভাব গণনীয় । 
মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় স্গে মদন-সহায়ে ভবানীর হরধ্যানভঙ্গের কল্পনায় 
মধূসদরন কালদাসের কপনাদ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন । এই দশ্য কমপনায় পাশ্চাত্য 
প্রভাবও অন্প নয়, তথাপি ভারতণয় ভাব-ঝগ্কার সহজেই মনকে আকধষণ করে। 
এখানেও মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের সহায় মদন £ হাতে ফুলধনঃ, পচ্ঠে তৃণ, খরতর 
ফুলশরে ভরা? [ কাঁলদাসে পাই, চাপমাসজ্য কণ্ঠে সহচর-মধ্‌-হস্ত-নাস্তচ্তাত্কু- 
রাস্ত্রঃঃ ] কুমারসম্ভব কাব্যে ধ্যানমগ্ন মহাদেবের ধ্যানতন্ময় নিশ্চল মার্ত যেন 
শনবাত 'নম্কম্প প্রদীপ” । আবষ্পান্দত নেন, অনত্তরঙ্গ সাগরের ন্যায় প্রশান্ত । 
মধুসূদনের কপন্দাঁ তাপস, 
িভূতিভূষিতদেহ, মুদিত নয়ন 
তপের সাগরে মখ্ন বাহ্যজ্ঞান হত । 


সংস্কত রসসাহত্য ২০৭ 


কালিদাসের মদন হরকে উদ্দেশ্য করিয়া বাণ স্পশ কাঁরয়াছিলেন মান্ত [ সম্মোহনং 
নাম চ পুম্পধন্বা ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম 7, তখন তাহ্যর 'আকুণ্চিত সব্যপাদ” 
হস্তে প্রহারোদ্যত “চক্রীকূত চারুচাপ? | মখুসদন সেখানে মদনকে দিয়া বাণ নক্ষেপ 
করাইয়াছেন,_ 
হাটু পাঁড় মীনধবজ, নী টংকারি 
সম্মোহন শরে শুর বিশধলা উমেশে | 
কালিদাস মদনের শর-সন্ধানে কিং চণ্চল মহাদেবের ছাব অত্কন কাঁরয়াছেন £ 
হরস্তু কিং পাঁরবৃত্ত ধৈর্য য*চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ,। 
এবং ক্ষণপরে মদনকে দেখিয়া, প্ফঃরল্সুদাচ্চি সহসা তৃতীয়াদক্ষ:ঃ কুশান? কিল 
নিম্পপাত” [ ললাটনয়ন হইতে সহসা উজ্জবলাশখ আশ্ন বানগ্ত হইল ]। 
মধুসূদনের বণনা এইরূপ £ 
শিহারিলা শূলপাণ । লাঁড়ল মস্তকে 
জটাজুট, তরুরাঁজ যথা 'গারশিরে 
ঘোর মড়মড় রবে লড়ে ভ্‌কম্পনে । 
অধীর হইলা প্রভু । গরাঁজলা ভালে 
চিন্রভান্‌, ধকধাঁক উজ্জ্বল জহলনে । 
এই সকল বর্ণনা পাশ্চাত্ত্য ভাবনায় ভাবিত হওয়ায় মূল আদশ" হইতে ভষ্ট 
হইয়াছে বটে, 'কন্তু কালিদাসের প্রভাব ও দূরাগত ধানগীল অস্পন্ট হইয়া 
থাকে নাই । 
মধ্পস্দনের উপর কাঁলদাসের সুস্পন্ট প্রভাব পাঁড়য়াছে উপমাস্াম্টিতে | 
প্রথম দিকের নাটকে ও কাব্যে মধুস্‌দন যে 10110 51711169, প্রয়োগ করিরাছেন, 
বিশেষতঃ প্রেম বর্ণনায় চন্দ্র ও কমাঁলনাীর প্রেমপ্রসঙ্গ, তাহা কাঁলদাস হইতেই গৃহীত । 
রাজনারায়ণ বসু এই সকল উপমা সম্পর্কে আপাতত উত্থাপন করায় মধুসূদন 
[লাখয়াছলেন £ 5০৮ 00790016009 10110 01919065101 3৮776 ০01 79 
21100510105. ১9112105 01001 15 0৮111 (0 4 702011911% 00112110950, £ 'এখানে 
কাঁলদাসের প্রাতি পক্ষপাতত্বের স্পন্ট উল্লেখ করা হইয়াছে । মধুসূদন অপর পন্রে 
জানাইয়াছিলেন £ [0 06 [019591) ৬০11. ( মেঘনাদবধ কাব্য ) 90৮. 11] 56৩ 
1100106 1% 0076 5181)0 0? 41510110 51101199” 2100 51119 211১1017519 0179 
1095 01 1176 1,005 200 1116 1৬09010. 2 1909071708 20০10 960. 118171101005--, 
গকন্তু মধুসূদন এ প্রাতজ্ঞা রক্ষা করিতে পারেন নাই । প্রেমবর্ণনায় কালিদাসের 
সূপ্রচলিত উপমাদ্বারা তান আগাগোড়া প্রভাঁবত হহীছেন । প্রথমদকের কাব্য- 
নাটকে তো বটেই, পরের দিকের রচনাবলীতেও এ প্রভাব 'বিদামান.। প্রেমের চাণ্চলা, 
স্পর্শকাতরতা, গভশরতা, 'িভ'রতা ও তন্ময়তা বর্ণনায় কালদাস (শুধু কালিদাস 
নয়, সংস্কৃত কাঁবমান্রই )- চন্দ্র-কুমুঁদনী, সূর্য-পাঁদ্মনী, চন্দ্র-রোহিণী চন্দ্র-রাত্রি, 
সমুদ্র-চন্দ্র, সমদদ্র-সাঁরৎ, বৃক্ষতব্রততী ও ভ্রমর-পুষ্পের প্রথয়কে উপমানরূপে গ্রহণ 


২০৬ প্রাচীন ভারতীয় মাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


কাঁরয়াছেন ৷ মধুসদনের সমগ্র কাঁব-কৃতিতে এই প্রণয়সম্পকর্গীল অমোঘ প্রভাব 
বস্তার কারল্লাছে কালিদাসের প্রভাবই সমধিক । যথা, 
কাঁলদাসে পাই “অনপাক্পিনি সংশয়দ্রুমে গজভশ্নে পতনায় বল্পরী” [ কুমায়, ৪. 
৩১ ] মধুস্‌দনে “শৃখাইলে তরুরাজ শুকায়রে” লতা [ মেঘনাদবধ. ৯]; মধুসদনের 
তরাঙ্গণী সাগর-প্রয়া-_পাঁশল সাগরে আস রঙ্গে তরাঙ্গণণ” [ মেঘনাদবধ, ৩ ] 
কাঁলদাসে 'প্রোতোবহা সাগরগামিনীব রঘু ৬. ৫২]; কাঁলদাস চন্দ্রোদয়ে সম:দ্রের 
চাণ্ল্য লক্ষ্য করিয়া বলেন, চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বরাশি" [ কুমার. ৩. ৬৭ ], অথবা 
উদন্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ [ কুমার, ৭. ৭৩ 1- মধুসূদনে “সনধাংশুর অংশহস্পর্শে যথা 
অম্বুরাশি” [_ মেঘাদবধ- ৩ ]; কালিদাসে পাই, “সৃষ্যপায়ে ন খল কমলং পষ্যাত 
স্বামভিখ্যাম--মধসদনে 
সূর্যমুখী দুঃখী 
মলনবদনা, মার, মিহির বিরহে । [ মেঘনাদবধ, ৩ ] 
কাঁলদাসে মেঘের কলন্র বদনং [ উত্তরমেঘ. ৩৮ ] ; মধুস্‌দনেও মেঘনাদ-মেঘের 
প্রয়া গ্রমীলা-সৌদামিনী £ 
যে মেঘের পাশে 
প্রেমপাশে বাঁধা সদা সৌদামিনী [ মেঘনাদবধ, ৩ ] 
উপমা-সূস্টিতে পাশ্চাত্ত্য ভাব ও রচনাশৈলী দ্বারা প্রভাবান্বিত হইলেও প্রণয়োপমা 
সৃষ্টিতে মধুস্দনের মেজাজ কাঁলদাসের অনুসারী । মধুস্দন কোথাও কালদাসের 
ওপম্যগরভ বাচনভঙ্গীকে হবহহ গ্রহণ করিয়াছেন, কোথাও তাহার ভাব মাত্র গ্রহণ কারয়া 
নিজের পথে নূতন নষ্ট কারয়াছেন । কালিদাস পার্বতীর রূপবর্ণনা করিতে গিয়া 
একটি সন্দেহালৎকার সৃষ্ট কাঁরয়া বলয়াছেন, চণ্ছল নীলোৎপলনয়না পাব্তী ?কি 
তাঁহার দৃষ্টি হারণীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, না মৃগাঙ্গনাই তাহার ভ্রস্তচণ্ল 
দৃঙ্ট পার্বতীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছে ! [ কুমার. ১. ৪৬ 11 মধুসদন এই 
ভাবেই এক দর্শনা সৃষ্ট করিয়াছেন প্রমীলার রূপ-বর্ণনায় £ 
উঠি দেখ, শশিমুখী, কেমনে ফুটছে 
চুর করি কান্তি তব মঞ্জু কুঞ্জবনে 
কুসুম । [ মেঘনাদবধ. & ] 


॥ বিহারীলাল ও কাঁলদাস ॥ 
বাংলার গণতকাঁবতানিকুঞ্জে ভোরের পাখা” বিহারলাল চক্রবতাঁ। তাঁহার সমগ্র 
কাব্য ও কাবতায় কাঁলিদাসের প্রভাব অসাধারণ । পূর্বে দেখান হইয়াছে, বিহারীলাল 
তাঁহার 'বম্ধুবিয়োগ”, বঙ্গসুন্দরী", শনসর্গসন্দর্শন” প্রভাতি কাব্যে ভাবানুষঙ্গে 
কালদাসের কাতিপয় শ্লোক বা শ্লোকাংশের উদ্ধৃতি 'দিয়াছেন | ইহা দ্বারা কবির 
চেতনায় কািদাসের প্রভাব যে কত গুঢপণ্ারী, তাহা অনুমান করা সম্ভব | যদিও 


সংস্কৃত রসসাহত্য ২০৯ 


1বহারালাল প্রায় সমস্ত সংস্কৃত কাবিগণের কাব্যের সাঁহত পারচিত গছলেন, তথাপি 
কাব্যরচনায় ভবভূতি ও কাণলদাসের প্রভাবই ছিল গুরুতর । 
বহারীলালের কবিতার প্রধান দুটি দিক £ প্রেম ও প্ররুতি । প্রেম-চিন্তায় কাবর 

উপর কাঁলদাসের প্রভাব অল্প নয় । অবশ্য কািদাসের কাব্যে প্রেমের 'নাবড়তা 
অপেক্ষা দীপ্তি আঁধক ; কালিদাসে 'বপ্রলম্ভ অপেক্ষা সম্ভোগের আধিক সমাদর-_ 
এমন ক, 'বপ্রলম্ভের শ্লোকগালও সম্ভোগবাসনায় ব্যাকুল । 'িহারীলাল সেখানে 
প্রধানতঃ বিপ্রলম্ভ বা বিরহেরই কাব । মরমিয়া বাউলের মমস্পশর বিরহ-কুন্দন 
1বভাবীলালের প্রেম-কবিতার অন্যতম ধ্দাঁন £ কাজেই কালদাসের সাঁহত কাঁবর ভাব- 
সাষুজ্য সেইখানেই, যেখানে কাঁলদাসে আছে প্রেমের সক্ষমতা, বিচিত্রতা ও 
গভনরতা, যেখানে প্রেম বিরহ-বেদনায় তন্ময় ও অধীর, যেখানে প্রেম সুন্দরের 
সাহত যুক্ত । কালদাসে প্রেমের এই 'নাবড় অনৃভাঁত প্রকাশ পাইয়াছে--রাঁতি-' 
ণবলাপে, জাঁটল তপস্বাঁর প্রশ্নে তাপসী উমার আঙুরণে ও প্রত্যুন্তরে, অজাবলাপে, 
পুর্রবার অধাঁন খেদে এবং মেঘদুতের বরহাীযক্ষের মূল দৌত্য-ভাষণে | 
শবহারীলালের প্রেম-কলপনায় কালিদাসের এই আঁত সুন্দর ভাবগুলিরই অশেষ প্রভাব । 
সান্দামঙ্গলের “মাথা থুয়ে পায়াধরে কোলে বাঁণা খেলা করে”, কাঁলদাসের 'উৎসঙ্গে বা 
মালনবসনে সৌম্য 'নক্ষীপ্য বীণাং [ উত্তরমেঘ. ২৫ 1- কোন সুখ নাই মনে সব 
গেছে তার সনে” [ সারদামঙ্গল. ২ 7, রাঁতাবলাপের “বাঞিত সস্বদধীনং খল দোহনাং 
সুখমত [ কুমার, ৪. ১০ 41--কেমনে বা তোমা বনে, দীর্ঘ দীর্ঘ রান্রিদিনে, সুদীর্ঘ 
জীবনজহালা সব অকাতরে” [ সারদামক্গল. € 1, অজাবলাপের কিথমত্যন্তগতা ন মাং 
দহে” [ রঘু. ৮. &৬ 1-বিল দেবী মন্দাকনী, ভেসে ভেসে একাকিনী, সোনামুখী 
তরীখান গিয়াছে কোথায়” [ সারদামঙ্গল. ৩ 4], কাঁলদাসের “কথং তুষঈমেবাস্তে ! 
অথবা পরমার্থতঃ সারাঁদযং, নোবশী। অনাথা কথং পুরুরবসমপহায় সমদ্রাভিসারণী 
ভবে ।...ভবতু তমেব উদ্দেশং গচ্ছামি যন্ত্র মে নয়নয়োঃ সা সুনয়না তিরোহিতা, 
| বিরুমোর্বশী. এর্থ অংক প্রভাতি অংশের মিল সহজেই লক্ষণীয় । কালিদাস 
প্রেমের অমরাবতী চীন্রত করিয়াছেন উত্তরমেঘের অলকা-বর্ণনায় £ পপ্রেম-প্রবাহিন+, 
কাব্যের চতুর্থ সর্গে বহারীলাল প্রেমের আবাসভূমির অনুসন্ধানে যাত্রা করিয়া 
কালিদাসের সেই অমর আলেখ্যাটিকেই স্মরণ কারয়াছেন ঃ 

হমালয় শহঙ্গে কুবেরের অলকায়, 

ছড়াছাঁড় মাঁণ চুঁণ রয়েছে যথায় |... 

যথায় যৌবন ভিন্ন নাহক বয়স, 

সুধারস ভিন্ন যাহে নাহ অন্যরস ॥ 

প্রণয় কলহ 'ভন্ন দ্বন্দ নাই আর 

প্রেমঅশ্রু ভিন্ন নাহ বহে অশ্রুধার |... 

তথায় কি প্রেম সেই আমোদেতে মিশে 

বাস ব:স হাসিখোঁল কারছে হরিষে ? 


৯১৪ 


২১০ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালণর উত্তরাধিকার 


এখানে বিহারীলাল কালিদাসের অমর শ্লোকাবলশর ভাবানুবাদ করিয়াছেন এবং 
প্রেমের স্বর্গ-কজ্পনায় কালিদাসের সাহত সুগভপর সায্‌জ্যের পরিচয় দিয়াছেন । 

প্রকীত-দৃম্টিতেও 'বহারীলাল কাঁলদাসের সগোন্ন । সংস্কৃত কাব্যে প্রক্াঁতর 
যে চিত্র আছে তাহাতে প্ররুতির বস্তুরুপ অলতকারসমূণ্ধ ভাষায়, রঙে ও 'বিচিন্ত 
রেখায় বার্ণত | 'নছক বস্তুবর্ণনা 'হসাবে তাহাতে সক্ষম বাস্তব দৃষ্টরও অসদ্ভাব 
নাই । কোথাও এই প্ররাতি মানব-হদয়ের প্রেমোৎকণ্ঠাকে উদ্দশীপত কারবার 
উপাদানরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু মানব-মনের সাঁহত তাহার অন্তরঙ্গ যোগ 
কিংবা অনুভাতর সাঁহত তাহার আত্মীয়তার সম্পক্ণ তেমন প্রদর্শিত হয় নাই । এ 
গবষয়ে কাঁলদাস ব্যাতক্রম। তাঁহার কাব্যে ও নাটকে প্ররাতি ষেন মানবজীবনের অন্তরঙ্গ 
মর্মসঙ্গী | প্ররুতির সাঁহত মানুষের সোদরস্নেহ বা সখ্য-প্রণীতর সম্পর্ক । দুঃখের 
দনে প্রকাঁতি তাহার সমব্থী, সুখের দিনে সুখের ভাগী | অবশ্য প্রক্লাতির লাসাময়ী 
প্রগল্‌্ভ রূপও কালিদাস দেখিয়াছেন-_আবার প্রকাঁতর দরদী মর্তিও তাহার দাঁন্ট 
এড়ায় নাই ৷ কাঁলদাসের সাঁহত 'বিহারীলালের সাদশ্য এই অন্তরঙ্গ আত্মীয়তার দক 
হইতে । কালিদাসের হিমালয় বর্ণনা [ কুমার. ১ ] বহারীলালকেও মুশ্ধ কাররাছে £ 
সারদামঙ্গল কাব্যের চতুর্থ সঞ্গের হিমালয় বর্ণনায় কালদাসের প্রভাব সহজ লক্ষ্য ৷ 
হিমালয়ের সেই মহানমৃর্তি” সেই 'মহানস্ফৃর্তি”, উথুলে উঠেছে যেন অনন্ত 
জলাধ__কাঁলদাসের “পূবপিরৌ তোয়নিধাবগাহ্য চ্িতঃ পৃথাীব্যা ইব মানদণ্ডঃ, 
নগ্াঁধরাজের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 'আমেখলং সণ্রতাং ঘনানাং [ কুমার.] কংবা 
বিপ্রকীড়া পাঁরণত গজ প্রেক্ষণীয়ং [পূর্বমেঘ] প্রভৃতি উত্তির প্রাতরূপ এই বর্ণনা, 

সানু আলীঙ্গয়ে করে শুন্য যেন বাঁজ করে 
বপ্রকৌল কৃতূহলে মত্ত কারগণ ; 
নবীন নীরদমালা সঙ্গে সঙ্গে করে খেলা 
দশন বিজল-ঝালা ঝলসে কেমন । 

পৃহমালয়-শখরের “বলাহকচ্ছেদাবভন্তরাগান., “মৃহঃকাঁশ্পতদেবদারঃ,, “কুবান্তি 
বাল-ব্যজনৈশ্চমর্যাঃ, প্রভৃতির বর্ণনাসাম্য লক্ষ্য করা যায়__“এই গণ্ডশৈলাঁশরে..শবকশে 
গোঁরক ঘটা ছটা রন্তময়”, “কিবা ওই মনোহারী দেবদারু সার সার” এবং “আনলে 
চামর চলে চাঁন্দ্রমালহরী' প্রভাতি বর্ণনায় ৷ রঘুর সমূদ্রবর্ণনার কতকগুলি চি্ও 
ধবহারীলালের “সম্‌দদ্রদর্শন" বা নভোমন্ডল" কাঁবতায় স্থান লাভ করিয়াছে । 

কন্তু প্ররতিবর্ণনায় এই বস্তুগত সাদশ্য নিতান্ত বহিরঙ্গ সাদৃশ্য । কালিদাস 
মানুষের জীবনে প্ররতির যে আত্মীয়যোগ প্রদর্শন কারয়াছেন, সেই আত্মীয়যোগের 
স্বীকাঁততেই কাঁলদাসের সাঁহত বিহারীলালের শারকানণ সম্পকণ। পার্থক্য এই যে, 
কালদাস প্ররাতির সাঁহত মানুষের সম্পর্ক দেখাইয়াছেন নিজেকে দরে রাখিয়া, 
পবহারীলাল সেখানে নিজেকে প্ররুতির মধ্যে বিলীন কাঁরয়া দিয়া এই যোগ নিজেরই 
অন্তরে অনুভব কাঁরগ্লাছেন, বাঁলয়াছেন £ প্রণয় করোছি আম প্রর্াতি রমণবসনে 1, 
কালিদাস নৈর্বযান্তক, 'বিহারীলাল ব্যান্তনিষ্ঠ । 


সংস্কত রসসাহিত্য ২১১ 


| কালিদাস ও রবশন্দ্রনাথ ॥। 
সংস্কৃত রসসাহত্যের সাহত নব প।রচয়ের সূত্রে বাংলা সাহত্য সবাঁপেক্ষা বোঁশ 
প্রভাবান্বত হইয়াছে কাঁলদাসের ভাবে । কাঁলদাসের সাহত বাঙালীর যোগ 
অন্তরঙ্গ । একথা বললে অত্যান্ত করা হইবে না যে, বাঁত্কমচন্দ্রের বনদাহতা 
কপালকুণ্ডলা, কালিদাসেবই শকুল্তলার "দ্বিতীয় প্রাতিরূপ । কাঁলিদাসের শকন্তলা”- 
নাটক বাংলার সমালোচনা সাহত্যকে সমৃদ্ধ কাঁরয়াছে । উনাঁবংশ শতকের একাধিক 
সমালোচনামূলক প্রবন্ধ 'িকৃন্তলা”কে কেন্দ্র কারয়া রচিত । তন্মধ্যে বাৎকমচন্দ্রের 
'শিকুন্তলা 'িরন্দা এবং দেস'দমোনা”, চগ্দ্রনাথ বসর “আভিজ্ঞান শকুন্তলের অথ” 
প্রভৃতি প্রবন্ধ িবশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
সবাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কাঁলদাসের সাহত রবীন্দ্রনাথের যোগ । অবশ্য সংস্কত 
রসসাহত্যের অন্যান্য কবির সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথেব পারচয ।ছল | জীবনস্মৃাতি হইতে 
জানা যায়, জয়দেবের ছন্দ ও শব্দঝত্কাব 'কভাবে ববীন্দ্রনাথের কিশোর "চত্তকে 
আলোড়িত কাঁরয়াগছল ৷ গীতগোবিন্দের শনভতানকুঞজগৃহং গতায়া নাশ রহসি 
[নিলয় বসন্তং*-এই লাইনগ্ট কিশোর রবীন্দ্রনাথের মনে সৌন্দর্যের উদ্রেক করিত 
এবং ইহার ছন্দঝত্কারে ?তান মুণ্ধ হইয়া যাইতেন । শৈশব রচনায়, বিশেষ কাঁরয়া 
'ভানসংহঠাকুরের পদাবলী'তে জয়দেবের লালত পদের ঝতকার বাঁজয়া উঠিয়াছে। 
জয়দেবের 'মেধৈমেদুরনন্বরং শ্লোক রবীন্দ্রনাথের মনে যে কি গভীর রেখাপাত 
কাঁরয়াছিল, তাহার পাঁরচয় পাওয়া যায 'মানসী'র মেঘদূত" কবিতায় ৪ কবির 
গৌবব, তান জয়দেবের দেশের কাব । রবীন্দ্রনাথের বসন্ত বর্ণনায়, বাসকসব্জা 
বা বিপ্রলব্ধা নায়িকার বর্ণনায় জয়দেবের শব্দঝতকার ও চন্ত্রের প্রচুর প্রভাব লক্ষ্য 
করা যায়। 
বয়ঃসান্ধকালে রবান্দ্রনাথ হেবাল'ন সম্পাঁদত “সংস্কত কাব্য সংগ্রহ গ্রন্থ" পাঠ 
কাঁরয়াছলেন । তান বাঁলয়াছিলেন, এই গ্রণথ পাঠ কারিতে কাঁরতে “সংস্কত কাব্যের 
ধন ও ছন্দের গাঁত আমাকে কতাঁদন মধ্যান্থে এমরূশতকের মদঙ্গাঘাত গম্ভাঁর 
শ্লোকগণীলর মধ্যে ঘুরাইয়া ফরাইয়াছে । [ জীবনস্মাঁত 11 ?তনি বে কেবল এই 
শ্লোকগালর" মৃদঙ্গাঘাত' গম্ভীর ঝঙকার দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন, তাহা নয়-_ 
অমরুশতকের ভাবও তাহার কাবাঁচত্তে আসন গাড়গ়া বাঁসয়াছল । “চরক্মারসভা'স্ন 
অমর.র এই শ্লোকাঁটর এইরূপ অনংবাদ রবীন্দ্রনাথ কারয়াছেন £ 
বরমসৌ দিবসো ন পুনার্নশা ননু "নশৈব বরং ন প:না্দিনম্‌। 
উভয়মেতদাপ ব্জতু ক্ষয়ং 1প্রয়তমেন ন যন সমাগম ॥ [ অমর ] 
আসেতো আসুক রাত আসুক বা 'দবা 
যায় যদ যাক 1ীনরবাঁধ 
তাহাদের ধাতায়াতে আসে যায় কিবা 
ধপ্রয়া মোর নাহ আসে মাঁদ। [ রবীন্দ্রনাথ ] 
রবান্দুনাথে বাণভটের প্রভাবও অল্প নয় । বাণভট্রের “কাদম্বর' কাব্যে আচ্ছোদ- 


২১২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


সরোবরের তারে মহাশ্বেতার বাঁণাবাদনরতা স্বপ্নময় মূর্তি এক অপার বিস্ময় । ঠিক 
এই চিন্রাটরই প্রাতরূ্প দেখ পচন্্রা'র "প্রেমের অভিষেক" কবিতায় ঃ 
মহারণ্যে যেথা 
বাঁণা হস্তে লয়ে, তপাঁস্বনী মহাশ্বেতা 
মহেশ-মন্দিরতলে বাস একাকিনী 
অনন্ত বেদনা দিয়ে গড়িছে রাগিণ 
সান্ত্বনা-সিণিত । 

"চিত্রা" ণবজয়িনী” কবিতার 'অচ্ছোদসরসীনীরে রহস্যমর ভুবনমোহন 
রমণীর আলেখ্যও কাদদ্বরী কাব্যের মহাশ্বেতা-স্মতির আলেখ্য । কাদম্বরী কাব্যের 
বাগভাঙ্গ ও চিন্রাঙকন-দক্ষতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ চমৎকার আলোচনা কাঁনয়াছেন 
প্রাচীন সাহত্য'র অন্তর্গত “কাদম্বরী" প্রবন্ধে । কাব্যের উপোঁক্ষতা প্রবন্ধে 
আসিয়াছে কাদম্বর কাব্যের রাজকুমার চন্দ্রাপীড়ের “তাম্বুল করত্কবাহন?, নিত্য 
সহচরী "পন্রলেখা' চাঁরন্রের আলোচনা । এই সকল আলোচনা হইতে সংস্কত সাহত্যের 
সাহত রবীন্দ্রমানসের 'নাবড় যোগের পারিচয় পাওয়া যায় । এই রসযষোগকে রবীন্দ্ু- 
নাথ স্বরচনায় প্রাতফলিত ক?রয়াছেন স্বকীয় কৌশলে । ইহা যেমন রবীন্দ্রনাথকে 
নব নব কল্পনায়, নব নব ভাবোদ্বোধনে সহায়তা করিয়াছে, তেমনই সংস্কৃত সাহত্য 
যেন নব তাৎপর্ষে মশ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রাতিভাম্পর্শে | 

সকল কাঁবর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রয়তম কাব মানসলোকের “চরকাঁব' 'কাঁবপাঁতঃ 
কাঁলদাস । রবান্দ্র-রচনায় এই প্রিয়-যোগের প্রকাশ বহুবিচিন্ত্ । কালদাসের যুগ ও 
কাব-প্ররুতির সাঁহত কয়েকাঁট দিক হইতে রবীন্দ্রনাথের যুগ ও কাঁব-প্ররাতিরও 
সাদশ্য আছে £ 

১. কালদাসের যুগ ভারতবর্ষের পক্ষে একটি পুনজগিরণের যুগ । ইহা ছিল 
গুপ্ত-আধকার কাল । এই যুগে হিন্দুত্বের পুনরভ্যুতথখান ঘটে । প্রাচীন 'হন্দু-ধর্মের 
এশ্বর্য ও দীপ্ত তাহার শাস্ত্র, জ্যোতিষতত্ব, চিকিৎসাবজ্ঞান, 'শম্প, সাহতাকে 
ভারতবাসী এই যুগে নূতন কাঁরয়া আঁবজ্কার করে। এই আঁবষ্কারের উল্লাস 
গুগ্চবুগের চ্ছাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা ও সাহিত্য । অজন্তার 'গাঁরগৃহায়, ইলোরার, 
পাহাড়-গহহরে এই যুগের শিল্প-চিহন আজও অম্লান। কাঁলদাস এই যুগের 
প্রতিভ্‌ £ তাহার সাহত্য এই ঘুগের সৃষ্টি । 

রবীন্দ্রনাথের যুগেও ভারতবষের এক নব জাগ্রত অবস্থা : পাশ্চান্ত্য শিক্ষা ও 
সভ্যতার সংস্পর্শে ঘুমন্ত পুরীতে জাগরণের বিপুল কোলাহল । রবীন্দ্র-রচনায় 
সেই জাগরণের চিহ্ন আতি স্পস্ট । এই যুগের ব্যবধান সাম্ধসহস্রবংসর, কিম্তু নব 
জাগরণের স্পশেল্লাম উভয়স্থলে প্রায় এক । 

২. কালিদাস যে সমাদ্ধ ও প্রাচ্যের যুগে আবিভত হইয়াছিলেন, তাহা ছিল 
সৌন্দর্যউপাসনার যুগ । নৃত্য, গীত, শি্প--এক কথায় চতুঃষাঁন্ট কলার তখন, 
পূর্ণ বিকাশ । তখন নযন্দরের সঙ্গে সুরুচির মেলবদ্ধনের তাগিদ । 


সংস্কত ্সসাহত্য ২১৩ 


রবীন্দ্রনাথ যে পাঁরিবেশে প্রবৃদ্ধ হইয়াছিলেন, সেই ঠাকুর-পাঁরবারও ছিল সেষুগে 
রুচিসঙ্গত সৌন্দর্য-সাধনার কেন্দ্র । সঙ্গীতে, শিজ্পচচয়ি, সাহত্য-সৃষ্টিতে ঠাকুরবাড়ী 
সন্দরের ধ্যানে মগ্ন । রবীন্দ্রনাথ এই সৌন্দর্যচেতনায় লালিত । এই দিক হইতে 
[তান কালিদাসের সগোত্র ৷ উভয়েই স্ন্দরের একনিষ্ঠ সাধক । 

৩. এই সৌন্দর্য-সাধনায় আর একটি দিক হইতে কাঁলদাসের সাঁহত রবান্দ্রনাথের 
সাদৃশ্য রহিয়াছে ৷ কালদাসের যুগেও সৌন্দর্য-সম্ভোগ ও প্রেমচচঁ গবহহলতামূন্ত 
ছিল না। গাম্ধর্ববেদে নরনারর দণক্ষা তখন সম্পৃণ, বাংস্যায়নের কামশাদ্দের চাও 
সবন্ত অবারিত । জনপদ ভোগচণ্ল, নগরে কৃত্রিম নাগরবৃত্তির বিলাস, শুম্ধান্তের 
প্রমোদোদ্যানে মদনমহোতসবের 'বাক্রয়া, অন্তঃপুরে উপোক্ষতা হংসপাদকাদের গান । 
কাঁলদাস এই হীন্দ্রয়জ সৌন্দর্য-সম্ভোগ ও কামকলাবলাসের চিন্ন অগ্কন কারয়াছেন 
এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি সমস্থ প্রেম-জীবনের হীঙ্গতও প্রদান কারয়াছেন। 'তিনি 
শুনাইয়াছেন, অভোগদ্বারা স্নেহ প্রেমরাশিতে পাঁরণত হয় 'তে ত্বভোগাঁদিষ্টে 
বস্তনাপাঁচতরসাঃ প্রেমরাশভবান্ত”__উত্তরমেঘ, ৫১], তান দেখাইয়াছেন “ভোগেম্ব- 
নুৎসেকনী মাহলাই গৃহিণীপদের যোগ্যা হন [ শকুন্তলা ] আর দেখাইয়াছেন 
পাঁবন্ত্র দাম্পত্য বন্ধনের দ্বারা 'কুমারসন্ভবেই” নারীর নারাত্বে প্রাতষ্ঠা ৷ 

রবীন্দ্রনাথের প্রেম-চন্তায় ও সৌন্দর্য-সম্ভোগে এই “অভোগ”, এই ত্যাগ, এই 
পাবন্র মঙ্গলবন্ধন স্বীকৃত হইয়াছে । কালিদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য 
করিয়াছিলেন,-_ “সৌন্দর্যচাণ্ুল্যের মাঝখানে ভোগ বৈরাগ্য স্তব্ধ হইয়া আছে* 
[ প্রাচীন সাহত্য £ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ] সেই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের প্রাতও 
প্রযোজ্য । শ্রদ্ধেয় ডঃ শাঁশভ্‌ষণ দাশগপ্ত ঠিকই বাঁলয়াছেন, “সম্পদে অপ্রমত্ততা, 
প্রাচুর্যে অপূর্ব সংযম, বৈচিত্র্য-ীবলাসের ভিতরে স্যানপুণ বৈদগ্ধ্য রবান্দ্রনাথের 
কাঁবধর্মকে কাঁলদাসের কাঁবধর্মের একান্ত সজাতীয় কাঁরয়া তুঁলয়াছিল, তাই 
উভয়ের আত্মীয়তাও এত গ্রভীর” ।১ 

৪. আর একটি 'দক হইতে কাধীলদাসের সাহত রবদন্দ্রনাথের সাধর্ম্য লক্ষণীয় । 
কান্রম নাগরবাত্ত ও নগরের কলকোলাহলের 'বরুদ্ধে কাঁলদাসের মনে একটি 
আঁভিযোগ "ছিল । কণ্ব-শিষ্য শাঙ্গরবের মুখে 'তাঁন বলাইয়াছেন, 'জনাকীর্ণং মন্যে 
হুতবহপাঁরতং গৃহমিব-জনাকার্ণ রাজবাড়ীকে একাঁট আঁগ্নবোষ্টত গৃহ বাঁলয়া 
মনে হইতেছে । শারদ্বত বাঁলয়াছেন, নগরের সৃখমগন লোকগ্ালকে অগ্নাত 
( অভ্যন্তম ), অশুচি, সুপ্ত ও বদ্ধ বাঁলয়া মনে হইতেছে [ শকুন্তলা. ৫ম অতক ] 
এই ভোগ্মগন কাত্রম নগরজীবন হইতে কাঁলিদাসের সতৃষ দৃ্টি আকুম্ট হইয়াছে 
শান্তরসাস্পদ তপোবনের মনোরম অরণা-শ্রী এবং 'নঃসীম প্রশান্তির প্রাতি । 

রবীন্দ্রনাথও ভোগচণ্চল কাত্রম নাগরসভ্যতাকে লক্ষা কাঁরয়াছিলেন ; লক্ষ্য 
কারয়াছিলেন, ইট-কাঠ-প্রস্তরের অন্তরালে নিষ্প্রাণ মানুষের অস্বাভাবিক স্বার্থপরতা 


১. ত্রয়ী-ডঃ শীশভ্ষণ দাশগন্ । 


২১৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


ও সংকীর্ণতা £ [ ইটের পরে ইট, মাঝে মানুষ কীট, নাইকো ভালবাসা নাইকো 
খেলা” 11 তাঁহারও মন কাঁদিয়া উঠিত সহরের বন্ধন হইতে শান্ত, উদার প্রকাতির 
মধ্যে মৃন্তর জন্য £ 
হায়রে রাজধানী পাষাণ কায়া |... 
কোথা সে খোলা মাঠ উদার পথ ঘাট 
পাঁখর গান কই বনের ছায়া | [ মানসী £ বধূ ] 

কলকোলাহলময় প্রস্তরের বন্ধন হইতে প্রকাঁতির কোলে মান্তর আকৃতি রবীন্দ্র- 
নাথের সহজাত । “জীবনস্মৃতি'তে তিনি বাঁলয়াছেন, বাঁড়তে ছিল কড়িবরগা- 
দেয়ালের বন্ধন--এই “বাঁড়র বাহরে যাওয়া আমাদের বারণ ছিল...সেই জন্য 
বম্বপ্রকাতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দোঁখতাম । সে যেন গরাদের ব্যবধান দয়া 
নানা ইশারায় আমার সঙ্গে খেলা করিবার চেণ্টা কাঁরতি। সে ছিল মুক্ত, আঁম 
ছিলাম বদ্ধ-_মিলনের উপায় 'ছিল না, সেইজন্য প্রণয়ের আকষণ ছিল প্রবল 1 

&. 'বিশ্বপ্রকাতির প্রাতি কালদাসেপ যে নাঁড়র টান ছিল, আবাল্য রবীন্দ্রনাথেরও 
সেই আকর্ষণ ছিল প্রকাতর প্রাতি। প্রকীতি-দষ্টিতে উভয়কাঁব সমান-ধমাঁ। এ 
বিষয়ে অপ প্রাকাতিক শ্রী-সমৃদ্ধ ভারতবর্ষের চিরাগত প্ররুতি-প্রীতিই উভয়ের 
সাধারণ সংস্কারলব্ধ সম্পদ । 

৬. আরও একাঁট "দিক হইতে রবীন্দ্রনাথ কালদাসের সগ্োন্র । কাপদাস 
'জন্মান্তর সঙ্গতিজ্ঞ £ সুন্দর-দর্শনে তাঁহার মনে জণন।'তর সৌহদের কথা স্মরণ 
হয় । এই দাশশীনকতা সুস্পম্ট হইয়া উঠিয়াছে শকু'-তলা নাটকে হংসপাঁদকার সঙ্গত 
শ্রবণে রাজা দুম্মন্তের উীন্তুতে £ 

রাজা ।-( আত্মগতম: ) বনু খল গীতমাকণণ্  ইন্টজন-বিরহাদতেহ1প 
বলবদৎকপ্ঠিতোহাঁস্ম । অথবা- 

রম্যাঁণ বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দানং 

পয্যৎসুকী ভবাত যত সখতোহাপ জন্তুঃ । 

তচ্চেতসা স্মরাঁতি নূনমবোধ পর্ব 

ভাবাস্ছিরানি জননান্তর মৌহ্‌দান || [ শকু. ৫ম অত্ক ] 

--এঁকি, এই গীত প্রবণ কাঁরয়া গবরহহান অবহ্থাতেও হৃদয় উৎকাণ্ঠত হইতেছে 
কেন 2 অথবা রম্যদৃশ্য দর্শন করিয়া বা মধুর কোন শব্দ শ্রবণ কাঁরয়া সৃখীজনের 
হৃদয়ও যে আকুল হয়, তাহার কারণ, নিশ্চয় হৃদয়ে তখন অজ্ঞাতসারে জন্মান্তরের 
কোন ভাবাস্ছর সৌহাদ্যের স্মাত জাঁগয়া উঠে ! 

ঠিক এই ডীষ্তিরই প্রতিধবাঁন পাওয়া যায় মেঘদ্‌ত” কাব্যে ঃ 

“মেঘলোকে ভবাঁত সুখনোইপ্যন্যথাবৃত্তিচেতঃ' [ পূর্বামেঘ, ৩] 
মালবিকাশ্নিমন্র নাটকেও ঃ 

'আনমিক্তেৎকণ্ঠামাপ জনয়াত মনসো মলয়বাতঃ, [ মাল. ৩য় অব্ক ] 
সন্দর-দর্শনে এই আঁনিমিত্ত উৎকণ্ঠা ও জন্মান্তর স্মৃতির উদ্বোধন রবীন্দ্র- 


সংস্কত রসসাহত্য ২১৫ 


নাথেরও একটি স্বতঃস্ফূর্ত মানস প্রবণতা । কোন প্রভাবের অপেক্ষা না রাখিয়া 
এই প্রবণতা শৈশব হইতেই রবীন্দ্রনাথের মনে সণ্টারত হইয়াছে । শৈশবে "জল পড়ে 
পাতা নড়ে” পাঁড়য়া, 'বাষ্ট পড়ে টাপুর টপ ছড়া শানিয়া--ঘাটবাঁধানো পূকুর, 
চীনা বট, দাক্ষণের নাঁরিকেলশ্রেণী, “সঙ্গীর বাগান” দৌখয়া শিশুর মনে যে গভীর 
ওৎসুক্য-উৎকণ্ঠা জাগিয়া উঠিত জীবনস্মাতিতে রবীন্দ্রনাথ তাহার বর্ণনা দিয়াছেন £ 

মাথার উপরে আকাশব্যাপী খরদণীপ্ত, তাহারই দূরতম প্রান্ত হইতে চিলের সক্ষম 
তীক্ষ; ডাক আমার কানে আসিয়া পেৌোছিত এবং 'সাঙ্গর বাগানের পাশের গাঁলতে 
দিবাস,প্ত নিস্তব্ধ বাড়িগুলার সম্মুখ দিয়া পসারী সুর করিয়া চাই চাঁড় চাই, 
খেলনা চাই? হাঁকিয়া যাইত--তাহাতে আমার সমণ্ত মনটা উদাস করিয়া "দত ।, 
[ জীবনস্মাঁত ] 

এই উৎকণ্ঠার “অবোধপবণ প্রকাশ দেখি সন্ধ্যাসঙ্রীতের “সন্ধ্”" নামক প্রথম 
কবিতাটতেই £ সন্ধ্যার থান শুনিয়া কাব বাঁলিয়া উঠেন, 

যেন কী পুরনো স্মাতি 
জাগয়া উঠেরে ওই গানে । 

কালিদাসের কবি-প্রকীতির সাঁহত রবীন্দ্রনাথের এই সাদৃশ্য রবীন্দ্রনাথকে আরও 
বেশি করিয়া কাঁলদাসের পাতি আকরুম্ট কাঁরযছে £ এ যেন জণ্নান্তরের “সঙ্গাত' । 
মনোহ জন্মানতরসঙ্গীতজ্ঞম-মনই জন্মান্তরের এই “সঙ্গাত'র কখা জানাইয়া দে । 

শৈশবেই রবীন্দ্রনাথ কাঁলদাসের ছশ্দ ও শব্দঝওকারে মুগ্ধ হইয্নাছিলেন £ 
মৃলাজোড়ে গঙ্গার ধারে মেঘোদয়ে বড়দাদার মুখে মেঘদ্‌তের আবৃ?গ শুনিয়াছলেন। 
আবাভ্তর বিষয় তিনি বুঝেন নাই-_-তাধা আমার বুঝবার দরকার হয় নাই এবং 
বুঝবার উপায়ও ছিলনা--তাহার আনন্দ-আবেগ পূণ" ছন্দ-উচ্চারণই আমাব পক্ষে 
যথেষ্ট ছিল । [ জীবনস্মৃত ]1 তাহার পরে আরও একট বড় হইয়া তান 
পাঁড়য়াছলেন কুমারসম্ভবের 'মন্দাঁঝনী১ 'নর্ঝরশনীকরাণাং বোঢ়। মুহঃ কাম্পত 
দেবদার:৪, শ্লোকাঁটি ৪ “এই শ্লোক।ট পাঁড়য়া একাঁদন মনের ভিতরটা ভার ম।।তয়া 
উঁঠয়াছিল । আর কিছুই বুঝ নাই_কেবল “মনদাঁকনীনঝরশশিকর” এবং “কম্পিত 
দেবদারু, এই দুইটি কথাই আমার মন ভুলাইয়াছিল । [ জীবনস্মৃতি ]. 

কৈশোরে রবীন্দ্রনাথ কালিদাসকে পাইয়াছিলেন 'আভাসে' £ তিনি বলেন, না 
বাঁঝয়াও “এই আভাসে পাওয়ার মূল্য অল্প নহে।' ছন্দ ও শব্দ-ঝকারের ভিতর 
দয়া এ যেন জন্মান্তরের সুহদের সঙ্গে (চর পুরাতন নব পাঁবচয়__রহস্যবস্ময়ের 
থম যোগ । 

তাহার পর এই যোগ ঘাঁনষ্ঠ হইয়াছে । আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগশ মহাশয়ের 
শূত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় তাহাকে অর্থ কাঁরিয়া “কুমারসম্ভব' পড়াইয়াছিলেন । 
চমারসম্ভব তন সর্গ ষতটা পড়াইয়াছিলেন, তাহার আগাগোড়া সমস্তই তাহার 


১. মূলের পাঠ 'ভাগীরথী নির্বরশীকরাণাং ইত্যাদি । 





৯৯৬ প্রান ভারতশখয় সাহিত্য ও বাঙালণর উত্তরাধিকার 


মুখচ্ছ হইয়া গিয়াছিল | রামসর্বস্ব পশ্ডিত মহাশয় অর্থ করিয়া তাহাকে শকুন্তলা 
পড়াইতেন ৷ এইভাবে 'রসতীর্খপথের পাঁথক” উনাঁবংশ শতকের কিশোর রবীন্দ্ু- 
নাথের ঘাঁনষ্ঠ যোগ ম্থাপত হইয়াছে পণ্চম শতকের আর এক রসতীর্ঘ পথের 
প্রবীণ-পাথক কাঁলদাসের সাহত | আত্মা তাঁহার আত্মীয়কে গিয়া লইয়াছে £ 
স্বাভাবিক সৌন্দর্য-চেতনা যুগান্তরের ব্যবাহত দুই সৌন্দর্য সাধককে এক অবাবাহত 
যোগে আবদ্ধ করিয়াছে । শৈশবে যাঁহাকে পাইয়াছিলেন 'আভাসে", 'স:রেঃ_ বয়ঃসাম্ধি- 
কালে (ছবি ও গান'-এর যুগে ) তাঁহাকেই পাইয়াছেন রৃপ-পিয়াসীর রুপলোকে_ 
অন্দ্দষ্ট প্রেম-নায়কার রহসাময় ক্পনায় £ 
ওই জানালার কাছে বসে আছে 
করতলে রাখ মাথা | [ ছবি ও গান ঃ সুখস্বঙ্ন ]] 
মধুর আবেশে আধমুকুালিত আঁখয়া” এই নায়কা দুন্মম্তের স্বপ্নে বিভোর 
“বামহখোবাঁহদবঅণা আ'লাহ্দা বঅ” শকুন্তলারই ছায়া । এই ছায়া আরও স্পন্ট 
জাগ্রত স্বপন? কবিতায় ঃ 
কুসুম শয়নে আধেক মগনা 
বাকল বসনে আধেক নগনা 
সুখদুখ গানে গাইছে শুইয়া 
গাঁথিতে গাঁথতে মালা । 
এই ছবি আরও সুস্পম্ট “মধ্যান্কে' কাঁবতায় 
বযাঝরে এমান বেলা ছায়ায় কারিত খেলা 
তপোবনে খাঁষ বাকারা, 
পারয়া বাকলবাস মুখেতে বিমল হাস 
বনে বনে বেড়াইত তারা । 
হারণ ?শশুরা এসে কাছেতে বাঁসত ঘে“ষে 
মালনী রাহত পদতলে 
দুচাঁর সখীতে মেলি কথা কয় হাঁস খোল 
তরূতলে বাস কৃতৃহলে । 
[ প্রথম অধ্কে স-সখাঁ শকুন্তলার চিত ও ষ্ঠ অধ্কে 'কাধ্যা সৈকত-লীলহংস- 
মিথুনা স্রোতবহা মালিনী" শ্লোকের প্রাতিচ্ছাব ] 
সমর রবীন্দ্র-রচনায় এই ধরণের প্রচুর ছবি আছে । রবীন্দ্রনাথের প্রবৃষ্ধ রস- 
তেও এই ছাঁব বর্ণশাবল্যে চিত্রিত । 
বীন্দ্রনাথের প্রেম ও সৌন্দর্যচেতনাকে সবপেক্ষা বেশি উদ্বুন্ধ করিয়াছে 
কুমারসম্ভব”, “শকুন্তলা” ও “মেঘদূত” এবং তাঁহার প্রকাত-দম্টিতে নবাঞ্জন মাখাইযা 
'দয়াছে মেঘদূত" ও খাতুসংহার” ৷ রঘুবংশের প্রসঙ্গ রবীন্দ্ররচনায় আত অন্প $ 
চৈতাঁলির “তপোবন? ও “প্রাচীনভারত" কবিতায় রঘুবংশের দুই একাঁট চিত্রের আভাস 
পাওয়া যায়। 'িক্মোরশী নাটকের প্রসঙ্গ নাই বাঁললেও চলে । রবান্দ্রনাথের 


সংস্কত রসসাহিত্য ২১৭ 


'উবশী-কজ্পনার উৎস স্বতন্ত্র ৷ “কাঁড় ও কোমলে”র “যৌবন-স্বগ্ন” কাঁবিতায় উর্বশশী- 
পাগল পুরুরবার যেন প্রকাশ হইয়াছে মুহূর্তের জন্য ঃ 
কে আমারে করেছে পাগল--শন্ো কেন চাই আখ তুলে । 
যেন কোন: উব্শীর মাঁখি চেয়ে আছে আকাশের মাঝে । 

রবীন্দ্রনাথের প্রেম-কল্রপনাঘ নূতন রঙ ধরাইয়া 'দিয়াছে “কুমারসম্ভব” কাব্য । 
অবশ্য রবীন্দ্ররচনায় যে-কোন প্রভাব ?বচাবে একট কথা স্মরণীয় ; সৃষ্টির প্রেরণা 
কাঁবর নিজস্ব, তাহা একান্তই আপন অন্তরেব সামগ্রী । কবর সৃষ্টিতে বাইরের 
রঙের যে প্রাতাঁবম্ব পড়ে, তাহাকেও কবি 'নজের মনের রঙে ছোপাইয়া লন এবং 
নিজের রুচি, ীব্বাস ও অনুভব দ্বারা এমন ভাবে গ্রহণ করেন যে, তাহা যেন 
একটি ফুলের পাশে আর একাঁট ফুল হইয়া ফুটে । রবীন্দ্র-রচনায় কালিদাসের 
প্রভাব মানে, রবান্দ্র-মনো-মুকুরে কালিদাসের নব আগবভবি, নব সমালোচন। রবীন্দ্র 
নাথের কালিদাস, রবীন্দ্র মানস-ধূত কালিদাস ; রবীন্দ্-রচনার প্রভাব বিস্তার 
কাঁরয়াছে যে কাব্য, তাহাও রবীন্দ্র-রুত কািদাসের কাবা-ভাষা | 

'কুমারসম্ভব" কাব্যে কাব লক্ষ্য কাঁরয়াছেন, কামনার উল্লাস ও পতন, দুঃখের 
তিপশ্চ্যা ও প্রেমের অভ্যুদয় । কাঁলদাসের প্রেম-কপনায় তান আ'বজ্কার ধারয়াছেন, 
মতের আবিলতা ও স্বর্গের পাঁবন্রতা । এই আবিৎ্কারে জামনি কাঁব গেটের মননের 
ছায়া আছে £ গ্যেটে বলেন, শকুন্তলা নাটবে আছে মত্ত ও স্বগেরি সমসূত্রযোগ, 
আছে যৌবনের উদ্দামতা ও বাধক্যের প্রশান্তি । 

গ্যেটের এই মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ নি্জচিন্তার সমর্থন রূপে গ্রহণ কাঁরয়াছেন এবং 
দেখাইয়াছেন, কালিদাস যেন/নত্য ও স্বর্গের এই লীলাযোগ দেখাইবার জন্যই কাব্য 
রচনা করিয়াছেন £ টা কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, মাহা 
অকম্মাৎ নরনারীকে আঁভভূত কাঁরয়া সংযম দুর্গের ভগ্ন প্রাকারের উপর আপনার 
জয়ধবজা ?ানখাত করে, কালিদাস তাহার শান্ত স্বীকার কাঁরয়াছেন, কিন্তু তাহার 
কাছে আত্মসমর্পন করেন নাই ।...শান্তিব মধ্যেই সৌন্দর্যের পর্ণতা, ববোধের 
মধ্যে নহে । কালিদাস তাঁহার কাব্যের রসপ্রবাহকে সেই স্বর্ণমত্যবাপী স্বাঙ্গসম্পন্ন 
শান্তির মধো মিলিত করিয়া তাহাকে মহান: পরিণাম দান কাঁরয়াছেন 1 [ প্রাচীন 
সাঁহত্য £ কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ]। 

কালদাসের কাব্য হইতে এই যে আদশ" প্রেমের দ্টা-ত আপবিজ্কার, ইহা রবীন্দ্র- 
প্রেমচিন্তারই বাঁহঃপ্রকাশ । কেবল ককুমাবসম্ভব” কাব্যে নয়, "্কুন্তলা” নাটকে ও 
“মেঘদ্‌ত” কাব্য হইতেও রবীন্দ্রনাথ এই প্রেম-নিষসি বাহির করিয়াছেন, বলিয়াছেন, 
“তানি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকার-প্রমত্ত করে, তাহা। 
ভর্তৃশাপের দ্বারা খাঁণ্ডত, খাষশাপের দ্বারা প্রাতিহত এবং দেবরোষের দ্বার৷ 
ভস্মসাং হইয়া থাকে 1 এ ] 

প্রেমসম্পকে এই চিন্তা রবীন্দ্রনাথের স্বানূভবেই প্রাতীণ্ঠত ছিল। 'তাঁন 
বুঝিয়াছিলেন, দেহসন্ভোগলোলুপ উন্মত্ত কামনা প্রেম নয়, “বাসনাশীন*্বাস পাঁবন্ধ 


২১৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালণর উত্তরাধকার 


প্রেমে গরল বর্ষণ করে ২ পাঁবন্র প্রেম অন্ধকারের আলো--এনহে খেলার ধন, যৌবনের 
আশ...এ তোমার ঈশ্বরের মঙ্গল আম্বাস ১ [ কড়ি ও কোমল £ পাঁবিত্র জাবন 11 
এই প্রেমাচন্তায় কালিদাসের রঙ ধাঁরয়াছে, আবার কালিদাস নববর্ণে অন:রাঞ্জত 
হইয়াছেন রবীন্দ্রনাথের অনুভবজাত প্রেম-কত্পনা দ্বারা । তখন কাঁলদাসের শিবের 
তপস্যা, মদনভস্ম, উমার তপশ্চরণ ও গোরশীর মিলন নব তাৎপর্ষে মশ্ডিত হইয়া 
উঠিয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে কাঁবর প্রেমরাজ্যেন সাতমহলা রহস্দ:য়ার উন্মুক্ত হওয়ায় 
কাঁবও নব নব ভাবে উদ্বৃদ্ধ হইয়াছেন । এক মদনভস্ম ঘটনাকে অবলম্বন কাঁরয়াই 
কত বিচিত্র ভাবের বিস্তার £ 

প্রথমতঃ রবীন্দ্রনাথের মতে 'মদনভস্ম" হইল ভোগচণ্ল কামনার নিঃশেষ অবসান । 
যতক্ষণ মদনের তাড়না ততক্ষণ হীন্দ্রয়জ ভোগের মোহ--ততক্ষণ পাঁবন্র মঙ্গলজনক 
প্রেমেরও অসদ্ভাব । মদনকে ভগ্মসাৎ কাঁরয়াই কল্যাণকর প্রণয়ের স্বাদ লাভ করা 
সম্ভব £ “সন্তানের জন্ম আমাদের দেশে একটি পাবন্র মঙ্গলব্যাপার ।...মদন গোপনে 
শর নিক্ষেপ করিয়া ধৈর্যবাধ ভাঁ্গয়া যে মিলন ঘটাইয়া থাকে তাহা পূত্রজন্মের 
যোগ্য নহে ; সে মিলন পরস্পরকে কামনা করে, পুত্রকে কামনা করে না। কুমার 
জন্মব্যাপারটা কী, তাহাই বুঝাইতে কাব মদনকে দেবরোষানলে আহত দিয়া অনাথা 
রৃতিকে বিলাপ করাইয়াছেন 1” [ প্রাচীন সা'হত্য-_কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা ] 

দ্বিতীয়তঃ “মদনভস্ম" সুলতা হইতে সক্ষমতায়, মর্ত হইতে ভাবে, দেহ হইতে 
দেহাতশতে, সীমা হইতে অসীমে মুক্তির প্রতী 6 । “কভপনা"র মদনভস্মের পৃবে” ও 
চদনভস্মের পরে” কাবতাদ্বয়ে রবান্দ্রনাথ মদনভস্মকে কেন্দ্র করিয়া এই দাশশীনক 

নোভাবকে প্রকাশ কাঁরয়াছেন । এখানেও প্রথম ভাবেরই সম্প্রসারণ । একাঁদন 
মদনের অঙ্গ ছিল, সোঁদন 'বকুলবতন পবন হত সুরার মত স:রাঁভ, সৌঁদন' ব্যাকুল 
বাসনার প্রকাশ্য সণ্চরণ, তু মদন ভস্মীভূত হওয়ায় বিরহের মধ্যে প্রেম আজ 
ইণতগয়, প্রেম আরও সুক্ষ ও গভনবর- শুধু তাই নয় সাঁমিত প্রেম আজ 
অঙ্গীমে ব্যাপ্ত £ 
পণ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এক সন্যাসী 
[বম্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে | 

তৃতীয়তঃ “মদনভস্মে”র ঘটনা হইতেছে, রুদ্রের সুন্দরের নিকট পরাভূত হইবার 
একটা কৌশল মান, মদনকে 'দ্বিগঃণতর ওঁগ্জবল্যে প্রকাশ করিবার একটি উপায় । 
“প-রবী'ব তপোভঙ্গ' কাঁবতাষ মদনভদ্মের এই নূতন তাৎপর্য £ 

হে শুজ্ক বলকলধারী বৈরাগী, ছলনা জান সব, 
সুন্দরের হাতে চাও আনন্দে একান্ত পরাভব 
হদ্মরণবেশে ॥ 
বারে বারে পণ্শরে 
আপ্নতেজে দণ্ধ করে 
'দ্বগুণ উজ্জ্বল কার বারে বারে বাঁচাইবে শেষে । 


সংগ্কত রসসাহত্য ২১১৯ 


চতুর্থতঃ অঙ্গধর মদন হইতেছে শুজ্কতা, খর্বতা, অহত্কার ও দচ্ভের প্রতীক । 
রুদ্রের ললাট-বহ্ছি এই হাঁনবাত্তগুলিকেই দগ্ধ করে । রবীন্দ্রনাথের বহু গানে, 
বিশেষতঃ খতুরঙ্গশালায় নটরাজের গানে এই সত্য পাঁরস্ফুট হইয়াছে, 

“সর্ব খবতাবে দহে তব ক্োধদাহ' 

এই দাহ বিশ্বকে অমৃত-দীক্ষা দেয়, আপ্নিদাহে বিশ্ব গ্লানমুক্ত হইয়া 
ণুচি হয়। 

পণ্চমতঃ ভস্মীভূত মদনকে কেন্দ্র কাঁরয়া রবীন্দ্রনাথ বীর্যদীপ্ত প্রেমের 
উজ্জীবন-আকাত্ক্ষা কাঁরয়াছেন | যাহা মরণায়, যাহা স্কুল-_তাহা দগ্ধ হউক । মদন 
রূদ্রদাহে দগ্ধ হইয়াছে মানে ভীরুতার অবসান ঘটিয়াছে। “মহযয়া” কাব্যগ্রম্থে কাব 
সেই মদনের উজ্জীবন প্রার্থনা কাঁরয়াছেন বীরের মু্তিতে ঃ 

ভগ্ম-অপমান শয্যা ছাড়ো পৃস্পধনু, 

রূদ্রবাহ্ছি হতে লহো জঙলদার্চ তন: |... 

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি ; 

অমৃত সে মত্যু হতে দাও তুমি আন । 
সেই দিব্য দীপামান দাহ 

উন্মুখ করুক আঁগ্ন-উৎসের প্রবাহ 
মলনেরে করক প্রখর, 

বচ্ছেদেরে করে দিক দুঃসহ সংন্দর 
মৃত্যু হতে জাগে পুচ্গধন,, 

হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তন:। 

রবখন্দ্-বশণার তারে কালদাসের কাব্য-ঝঙ্কার এমনই নব নব বঝঙ্কার স্ট 
কারয়াছে 8 কালদাস হইতে বিষয়মান্র গ্রহণ কাঁরয়া [তান নূতন সরলহরী সান্ট 
কাঁরয়াছেন । এ যেন একটি ক্ষুদ্র আগ্নস্ফাঁলঙ্গ িয়। ফুলঝুরিতে বহু আগদনের 
ফল সৃষ্টি করা । কালিদাস স্ষুলিঙ্গ ; রবীন্দ্ুরচনা আগুনের ফখ্ল। 

কুমারসম্ভব কাব্যের ভাব রবীন্দ্রনাথের নন্দন-তত্বকেও প্রভাঁসত কারয়াছে। 
রবীন্দ্রুতভাষ্যে কুমারসন্ভবের তপঃশদ্ধ প্রেম যে আঁভনব তাৎপযে মাণ্ডত হইয়াছে, 
তাহারই আলোকে কাঁব-সৌন্দর্ধের মূল তত্ব বিশ্লেষণ কাঁরয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে 
শপ সূন্দরেরই প্রাতমর্তিঃ কিন্তু এই সৌন্দয অসংযত কলপনাবান্তর সৃষ্টি নয় ৪ 
সৌন্দর্যের আকর্ষণ সংযমের দিকে ৷ তান বলেন; 

'তব্ধভাবে 'াবষ্ট হইতে না জানলে মামরা সৌন্দর্যের মর্মস্থান হইতে রস 
উদ্ধার কারতে পারি না।...সতীত্ব সেই চাণ্চল্যাবহান সংযম, যাহার দ্বারা গাভীর- 
ভাবে প্রেমের নিগ় রস লাভ করা সম্ভব হয় ।...যথার্থ সৌন্দর্য সমাহত সাধকের 
কাছেই প্রত্যক্ষ 1 [ সাহিত্য $ সৌন্দ্যবোধ ] 

রবান্দ্রনাথের মতে কুমারসম্ভব কাবোরও ইহাই মর্মকথা | পংযমহান সৌন্দর্য" 
প্রয়তা মদন্মোর্ততাকেই প্রশ্রয় দেয়, মত্ততাকেই আনন্দ বাঁলয়া ভুল করে £ তখন 


২২০ প্রান ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


সৌন্দর্যের পরাভব । কিন্তু উন্মত্ততাকেই দমন করিয়া উহা যখন শান্ত হয়, শুচি 
হয়, তখনই সোন্দর্ষের সার্থকতা । 

'কাঁব গৌরাঁর প্রেমের সবপেক্ষা কমনীয় মহর্ত তপস্যার আঁ্নদ্বারাই উজ্জল 
কাঁরয়া দেখাইযাছেন । সেখানে বসন্তের পুষ্পসম্পদ ম্লান, কোকিলের মুখরতা 
স্তব্ধ । অভিজ্ঞান শকুন্তলেও প্রেয়সী যেখানে জননী হইয়াছেন...সেইখানেই 
রাজদম্পতনর প্রেম সংর্থক হইয়াছে । এই দুই কাবোই শান্তর মধ্যে, মঙ্গলের মধ্য, 
যেখানেই কাঁব সৌন্দর্যের সম্পর্ণতা দেখাইয়াছেন, সেইখানেই তাঁহার তুলকা 
বর্ণাবরল, তাঁহার বাঁণা অপ্রমত্্ । বস্তুত সৌন্দর্য যেখানেই পাঁরণাঁত লাভ করিয়াছে, 
সেইখানেই সে আপনার প্রলভতা দূর কাঁরয়া 'দয়াছে...সেই পাঁরণাঁততেই 
সৌন্দর্যের সাঁহত মঙ্গল একাত্ম হইয়া উাঁঠয়াছে ॥ [এ] 

ইহাই রবীন্দ্রমতে সৌন্দর্যের গোড়াব কথা । কুমারসম্ভবের ভাব দ্বারাই তান 
বুঝাইয়াছেন, প্রকৃত সৌন্দর্য মঙ্গলেব সাঁহত যুক্ত । 

রবীন্দ্রনাথের প্ররাত-দষ্টর সঙ্গেও কাঁলদাসের গভণগর যোগ রাহয়াছে ৷ ভারতীয় 
সাহিত্যে প্রকাত-দৃম্টিব ক্মাববর্তনের ইতিহাসাঁট কৌতূহলোদ্দীপক | বোঁদক খাঁষগণ 
প্রকাতিকে চেতনবৃপে কল্পনা করিয়াছিলেন প্রকৃতির ভিতর দেবসত্তকে দেখিয়া । 
সূযেদিয়, উষার আবিভবি, মেঘের খেলা, বিদাঢতের বিকাশ, বজেঃর গজন, 
ণিনীশিরান্রর আগমন, নদ-নদীর প্রবাহ প্রভাতি দেব-জীবনের লালা মানবজীবনের 
মতই স্নেহে-প্রেমেরোষে-ক্ষোভে জীবন্ত ৷ মানুষের সহত এই প্রকাতির অন্তরঙ্গ 
সম্পকণ ভস্তের সাঁহত দেবতার অন্তরঙ্গ সম্পকেরে অনুরূপ | মানুষ ইচ্টপ্রাথী, 
প্ররাত-দেবতা ইঙ্টদাতা । 

মহাকাবোর যুগ হইতে প্রকাত 'মিশ্রসত্তায় পাঁরণত হইয়াছে । দেবসত্তা তো 
আছেই, তদুপাঁর প্রক্কাতি নিজেই একটি স্বতন্ত্র সত্বা। তাহার 'ানজস্ব র«প আছে, 
ভষণতা আছে । যে দম্টতৈ আমরা বস্তুরূপে প্ররাতকে দৌখ, সেই বাস্তব সত্তার 
স্বীকাতি এই যুগের প্ররাতি-বর্ণনার একটি প্রধান লক্ষণ । এই বর্ণনায় প্ররাত 
প্রাণধর্ম হইতে বিছন্ন হয় নাই ৷ যেমন, বাল্মীকির সমুদ্র £ সমবুদ্র রাজা, সমদ্দ্র 
প্রেমিক ; তান করগ্রাহণ, তিনি নদী-বল্লভ । মানব জীবনের সাঁহত প্রকুাঁতর 
যোগাযোগও প্রদর্শিত হইয়াছে ৷ তথাঁপ প্রকাতির বস্তুগত বর্ণনারই এখানে প্রাধান্য। 

সংস্রত কাব্যের যুগে প্ররুতি-বর্ণনা আরও প্রাগ্রসর । সৌন্দর্যাপপাসহ, রাঁসক, 
শিলপ-সচেতন বিদগ্ধ কাব প্রাণ ভাঁরয়। প্রকাতির বস্তুগত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ 
আস্বাদন কাঁরতেছেন--প্রকাতিকে স্বতন্ত্র জীবন্তসত্তারূপে কঞ্পনা কারিতেছেন-__ 
আবার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্কাতির সাঁহত মানবজীবনের গড়ে যোগাযোগ দেখাইয়া 
দতেছেন। প্রকৃতি এখানে জাঁবন-রঙ্গশালা, যাহার হাসি-কাল্ার আভনয় মানবহৃদয়ে 
আলোড়ন সৃষ্ট করে। মানব জীবনের পটভ্যামরূপে প্রক্ঠিতর ভাঁমিকা অসামান্য । 
ণবশেষতঃ প্রকৃতি প্রগলভ প্রণয়লীলার রঙ্গভম, মানবের প্রেম-জীবনে ইহা 'বিপ্দল 
উদ্দীপনার হেতু । সংরুত কাবোর প্ররুতি-বর্ণনার এই বিশিষ্টতা বিশেষ কাঁরয়া প্রকট 


সংস্কত রসসাহত্য ২২১ 


হইয়াছে কাঁলিদাসের কাব্যে । কাঁলদাস প্রকৃতিকে শুধু জীবন্ত কল্পনা করেন নাই, 
মানব-হৃদয়ের সাঁহত তাহাকে একসূত্রে গ্রাথত কাঁরয়াছেন । তান মানবজবনে 
দেখাইয়াছেন প্রকৃতির লীলা, প্রকঠাতর ভিতর দেখাইয়াছেন মানবজীবনের জপবন্ত 
আভনয় । উভয়ে উভয়ের সহত একাত্ম ও একাকার । 
খিতৃসংহার” কাব্যে কালিদাস ছয় খতুর বাহরঙ্গ রুপের চিত্র অত্কন কারয়াছেন । 
একট, লক্ষ্য কীরলেই দেখা যাইবে, নর-নরাঁর প্রণয়লশলা এই খাতুচিত্রে ছবির মত 
ফ.টয়া উঠিয়াছে £ বষরি পাঁথবী [ানজেই যেন "শুক্রেতর রত্বভীষতা বরাঙ্গনা ।, 
কাঁলদাসের কাব্যে হারিণী বরাঙ্গনার দাষ্ট গ্রহণ করে, কখনও বরাঙ্গনা হারণীর দর্প্ট 
গ্রহণ করে £ প্রকৃতির সাহত মানুষের পরস্পর আদান-প্রদানের সম্পর্ঘ । বিরহ 
যক্ষ তাই প্রকাত-চত্রে "প্রয়তমার সাদশ্যে দেখেন, 
শ্যামাস্বঙ্গং চাঁকতহরিণণ প্রেক্ষণে দাষ্ট-পাতং 
বন্তুচ্ছায়াং শাঁশানি শাখনাং বহভারেষু কেশান- । 
উৎপশ্যাম প্রতনুষু নদীবীচিষু ভৃবিলাসান- 
হন্তৈকাঁস্মন: ক্'চদাপ ন তে চণ্ডি, সাদৃশ্যমাস্ত ॥। [ উত্তরমেঘ. ৪৩ ] 
রবীন্দ্র কাবোও প্রক্ীত ও মানুষ একাত্ম ও একাকার । নারীর "মুরাতি, গঠিত 
হইয়াছে প্রক্ঠীতর 'বাঁশস্টতা ?দয়া--নদর ভাঙ্গমা, দাঁড়ম্ববনের রাগ-রাঙ্গমা, শ্রাবণের 
নৃতাধারা, শিশিরের কালমাল দিয়া ৪ “লতা যেন নারী হয়ে দিল চক্ষু ভরি: 
| মহুয়া, মূরাঁতি 1; শাজাহান 'প্রয়া মিশিয়া আছেন, 
প্রভাতের অরুণ আভাসে 
ক্লান্ত সন্ধ্যা ঠদগন্তের করুণ িনম্বাসে 
পাঁণ'মায় দেহহীন চামেলীর লাবণ্য বিলাসে [ বলাকা ] 
তেমাঁনই প্রকৃতি-রাজ্যে আবার মান্াষ-ললার অনুকরণ £ 
শুনয়া তপন অদ্তে নামল শরমে গগন ভার, 
শুঁনয়া চন্দ্র থমাক রাহল বনের আড়াল ধার । 
শুনে সরোবরে তখাঁন পদ্ম নয়ন মুঁদল ত্বরা 
দাখন-বাতাস বলে গেল তারে “সকাঁলি পড়েছে ধরা” । |. কল্পনা, প্রকাশ ] 
রবান্দ্রনাথের খতুবিষয়ক গানে ও কাঁবতায় কালদাসের খতু-চিত্রের বাহিরঙ্গ 
রঙ ও রেখার সাদৃশ্য আতি স্পন্ট । কাঁলদাসের গ্রীম্ম” আত ভয়ঙ্কর__সর্বতোহশ্ন- 
বনান্তে' তৃষ্ণজার শীবশু্ক কণ্ঠ", কানন "শহকপণি ৪ রবীন্দ্রনাথেও শ্রীন্ম "দারুণ 
আণ্ন বাণেরে, হৃদয় তৃষা হানেরে' অথবা "প্রখর তপন তাপে আকাশ তৃষায় কাঁপে, 
বায়ু করে হাহাক।র ॥” কাঁলিদাসে বষয়ি 'রাজবদদ্ধতধবানর্ঘনাগমঃ, .ক্ষিতি 'শুক্লেতরা, 
(শ্যামা ), "শবকচ নব কদন্ব কদম্ব-কেতকীবনে সমীরণকম্পন, কলাপশোভিত 
কলাপণর কেকাধ্বাঁন ; রবাম্দ্রনাথেও বর্ষা 'শ্যামগদ্ভীর সরসা”, তখন উতলা কলাপী 
কেকাকলরবে বহরে ॥' কালিদাস বধয়ি নারীগণের সাজসঙ্জার বিবরণ 'দয়াছেন,- 
মালাঃ কদঘ্ব-নব-কেশর-কেতকীভরাযোজতাঃ শিরাম 'িভ্রাতি বোষতোহদ্য। 


"২২২ প্রাচান ভারতথখয় সাহিত) ও বাঙাল+র উত্তরাধিকার 


কালাগর; প্রচুর চম্দনচি'তাঙ্গাঃ পুস্পাবতংস-সুরভিকৃত-কেশপাশাঃ | [ খতুসংহার ] 
[ সুন্দরীরা আজ নব কদম্বকেশর ও কেতকীর মালা গাঁথয়া মাথায় পাঁরতেছে ঃ 
কালাগুর; ও চন্দনে অঙ্গ-চ্চিতি কাঁরয়াছে, কেশপাশ সুরাঁভত কাঁরয়া কুসুমের 
কর্ণভূষণ পারধান করিয়াছে ] 
রবান্দ্রনাথে পাই, 
কেতকী-কেশরে কেশপাশ করো সংরাভি, 
ক্ষীণ কাঁটিতটে গাঁথ লয়ে পরো করবা । [ বাঁমঙ্গল ] 
কালিদাসের শরৎ ও বসন্ত বর্ণনার 'চন্রগুটলও রবীন্দ্রনাথে স্পন্ট | 'কষ্তু 
কালিদাস অপেক্ষা রবীন্দ্রনাথের প্রকাতি আরও আঁধক বোঁচন্র্যময়ণ : সবপেক্ষা প্রধান 
পার্থক্য,_ কালিদাস খতুচক্রকে দেখিয়াছেন কেবল শঙ্গারোদ্দীপনের প্রেক্ষাপটে, 
রবীন্দ্রনাথ খতুচক্রকে দোঁখয়াছেন, মহাকাল নটরাজের বিচিত্র রঙ্গশালারূপে । খত 
পায়ের তাৎপর্য রবীন্দ্রনাথে আরও গভীর ও তত্বাশ্রয়ী । এই তত্বের পশ্চাতে 
কাঁলদাসের কুমারসম্ভব কাব্যের “রুদ্রের তপস্যা, আর এক নূতন তাৎপর্ষে মণ্ডিত 
হইয়া উঠিয়াছে। গ্রঁচ্মের প্রচণ্ড আঁগ্ন-তপস্যা রঃদ্রের তপস্যার মতই কঠোর-কাঠন। 
গ্রী্ম যেন ধ্যানমগন রুদ্র তাপস । তাঁহার সাধনা চাঁলয়াছে প্রেমের সঞ্জীবনী ধারায় 
বর্ষকে সার্থক কারবার জন্য । রুদ্রের 'রুদ্রতপের 'সাদ্ধি আঘাটের মন্থর মেঘখাঁন” । 
এ যেন সেই কুমারসম্ভব কাবা-ক্যাহনীরই প্রাতচ্ছাব £ 
নিঠুর, তুমি তাকিয়েছিলে মৃত্যু ক্ষুধার মতো 
তোমার রন্তু নয়ন মেলে । 
ভীষণ, তেমার প্রলয়-সাধন প্রাণের বাঁধন যত 
যেন হানবে অবহেলে। 
হঠাৎ তোমার কণ্ঠে এ যে আশার ভাষা উঠল বেজে 
দিলে তরুণ শ্যামল রূপে করুণ সুধা ঢেলে ।। [ গীতবিতান £ প্রকাত ] 
গ্রীঘ্ম ও বধয়ি নটরাজের লীলার ভিতর "দিয়া রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভবকাব্য হইতে 
মেঘদতের রাজ্যে আঁসয়া পেশীছয়াছেন : অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের খতু-ভাবনায় রুদ্রের 
তপস্যারুপ শ্রীন্ম কেবল বর্ষার উদ্বোধন কারিয়া ক্ষান্ত হয় নাই, বিরহ মনের 
বিচ্ছেদ-করন্দনকেও অবারিত করিয়া দিয়াছে । খাতু পরিক্রমায় কালদাসের চিত্র ও 
চিন্তা ঘ্রিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে । “রিস্তপাতা শুদ্কশাখ শীতের মধোও রবীন্দ্রনাথ 
ধ্যানমৌন রুদ্রের সেই কঠিন তপস্যাই দেখিয়াছেন, যে তপস্যা গোপনে বসন্তের 
স্ব*নকে সার্থক কাঁরয়া তুঁলবার জন্য আত কাঁঠন তপে আত্মনিয়োগ করিয়াছে £ 
হে সন্ধ্যাসী, 
হিমাঁগার ফেলে গনচে নেমে এলে কিসের জন্য । 
ক.ন্দমালতা কারছে 'মনাতি, হও প্রসন্ন 1... 
সাজাবে কি ডালা গাঁথবে কি মালা মরণসন্্ে । 
তাই উত্তরণ নিলে ভাঁর ভার শুকানো পত্রে ? [ নটরাজ ] 


॥ পালি সাহিত্য ॥ 


১. মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা 
মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার সাধারণ নাম প্রাকৃত" । প্রাচীন বৈয়াকরণগণ মনে 
করেন “সংস্কৃত” “ৈবীবাক্‌, [ “সংদ্কৃতং নাম দৈবাঁবাগন্বাখ্যাতো ৮ 


দণ্ডী 7, প্রাকৃত এই সংদ্কৃতেরই একাঁট রূপভেদ । 

কন্তু আধুনিক পাঁন্ডতগণ এই মত সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন, সংস্কৃত 
হইতে প্রাকৃতের উদ্ভব হয় নাই । প্রাকৃত প্রাকতজন অর্থাৎ জনসাধারণের কথ্য 
ভাষা । বৈদিক ভাষা-ভাষাঁদের মধ্যেই এই কথা ভাষার প্রচলযমা ছিল । £বাঁভন্ন যুগে 
বাঁভন্ন শাখায় আর্ধগণ ভারতবষে আসেন । স্মরণাতীত প্রাচীনকালে যাহারা প্রথম 
আঁসয়াছিলেন, তাঁহারা ক্রমে কমে এদেশের আঁদবাসী আস্ট্রিক, দ্রাবিড় প্রভাত জাতর 
সাঁহত 'মাঁশয়া যাওয়ায় তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতিও 'কয়ং পারমাণে বিশুদ্ধ বৈদিক 
আদর্শ হইতে ভ্র্ট হইয়াছিল । বোঁদক সাহত্যে ই*হাঁদগকে বলা হইয়াছে 
“অদীক্ষিত । এই অদীক্ষতগণর ভাষা যাঁদও মূলতঃ বৈদিক ভাষা [ “অদরশীক্ষতাঃ 
দীঁক্ষিত-বাচং বদন্তি--পণ্াবংশ ব্রাহ্মণ 1, তথাপি এই ভাষা সরস্বতী ও দশদ্বতীর 
মধ্যবতাঁ অণ্ুলের | ধ্ধার্যদেশের | ভাষা হইতে পৃথক হওয়ায় বহুল পাঁরমাণে 
আর্যেতর জাতির শব্দ, উচ্চারণ-বাঁতি ও বাগভাঙ্গ দ্বাবা প্রভাবান্বিত। এই 'মশ্র 
ভাষাই মধ্াযুগাীয় ভারতীয় আর্ধভাষার ম,ল । তৎকালেব জনসাধারণ (প্রাকৃত জন ) 
এই ভাষাতেই কথাবাতাঁ বাঁলিতেন এবং অণ্ুলভেদে উহার রুপভেদও 'ছিল। 

মধ্য ভারতীয় আর্ধভাষার 'তিনাট রূপ বিশেষভাবে দাঁণ্ট আকর্ষণ করে ঃ [এক] 
পাল ও বৌদ্ধ সংস্কৃত, [দুই] প্রাকৃত এবং [তন] অপন্রংশ । এই ভাষায় রচিত 
সাঁহত্োর পাঁরমাণও অন্প নয় । আমতপ্রভ দৈবীবাক: সংস্কৃতের প্রাতস্পধাঁরুপে 
ইহাদের অন্থুাত্থান ৷ ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের অনেকগীল মূল সৃর ইহাতে 
শিবধৃত এবং ভারতীয় জীবনের ধর্মেকমে চিন্তায় ও সাহিত্যে উহাদের প্রভাব 
অপরিসীম । 


২. পালি ভাষার ইতিহাস 

ভাষা হিসাবে পালি আজ মৃত । কিন্তু এমন একদিন ছল, যেদিন এই ভাষায় 
বিপূলায়তন সাহত্য গাঁড়য়া উঠিয়াছিল। সৌদন বিরাট জনতা এই বোধিবটের 
ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পরমা শান্ত লাভ কারয়াছল। 

ভাষারূপে পাঁলর প্রাতিষ্ঠা পরবতর্টকালে ৷ পাল বাঁলতে এখন বুঝায় এমন 
একটি ভাষা, যাহাতে প্রাচীন বদ্ধবচন ও হাঁনযান বৌদ্ধশাস্ত লিপিবদ্ধ । কিন্তু 
ানটায পঞ্চম শতক পর্ধন্তও এই অর্থে পালির প্রাতষ্ঠা হয় নাই। পশ্ডিত 
বৃদ্ধঘোষের [ গ্রীন্টোত্তর পণ্ম শতাব্দী ] উত্তিদ্বারা [ “পালি মত্তামধানীতং' ) 


২২৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


প্রমাণত হয় তখনও পাঁলর অর্থ ছিল 76৮! বা পাঠ । বুদ্ধদেবের রচনা বা উপদেশ 
যাহাতে পাঁলত বা রাঁক্ষত, তাহাই পাল” । কেহ বলেন, সংস্কৃত পধীস্ত (৪ 1119, 
৪ 10৬) হইতে পাঁলর উৎপাঁত্ত ; কেহ বলেন, “পল্লী” শব্দ হইতে । ব্যুংপাত্ত 
যাহাই হউক, পাঁলর লক্ষ্যার্থই এখন রুট, অথার্থ উহা বুদ্ধ-দেশনার ভাষা । পালি 
বোদ্ধ প্রাকৃত । 

পাল কোন: অণ্ুলের প্রারুত, তাহাও বিতাঁকতি । স্বয়ং বুদ্ধদেব তাঁহার শিষ্য- 
বর্গকে 'নাীজের ভাষায় (“সক নিরযাত্ত” ) ধমপ্রচার কাঁরতে ীনদেশ 'দিয়াছিলেন। 
সম্ভবতঃ উপদেশ ?দবার সময় তিনি নজেও 'ানজ অণুলের ভাষা বাবহার করিতেন । 
বৌদ্ধ ধমগ্রন্থ “পটক'-এর ভাষা যাঁদ বুদ্ধদেবের নিজ 'নরযান্ত হয়, তাহা হইলে 
বাঁলতে হইবে “পাল” কোশল-মগধের আণ্চলিক ভাষারই একা প্রকারভেদ । কিন্তু 
বৃদ্ধ-বঝচন বুদ্ধদেবেরই নিজ অঞ্চলের ভাষা কনা, সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ 
আছে ; কারণ িটকগুাল ব।ভন্ন সময়ে বাভন্ন স্থানে বিভিন্ন সঙ্গীতিতে “এবং মে 
সৃতং, ( এবং ময়া শ্রুতম )-এই সমচনাবাক্য দিয়া বিবৃত করা হইত এবং 'মুখ 
পাঠবশেঃ ( মুখে মুখে ) উহা ভিক্ষুসম্ঘের মধো গ্রচ।রত হইত । টক লাপবদ্ধ 
হয় বৃদ্ধদেবের মহাপারনবণের প্রায় সাড়ে চারশত বংসর পরে 'সংহলরাজ নট্- 
গ্রামানর রাজত্বকালে [ ২৯ খীষ্ট পবান্দে ]| সিংহলে পাল লইয়া যান অশোকের 
পুনু মহেন্দ্র ( মতা'তরে অশোকের ভ্রাতা )। মহেন্দ্র অবন্তী-উদ্জীয়নীর আধবাসী 
অতএব পালি অবন্তী-উদ্জয়িনীর কথ্য ভাষার উপর প্রাতিন্ঠত--এ মতেও অনেকে 
[ব*্বাসী । 

কিন্তু মনে হয়, পাল কোন অগুশাবশেষের ভাষা নয়, ইহা যেন মধ্য ভারতীয় 
আর্য ভাষাগ্ীলর একাঁটি সমান্বিত রূপ । একটি আদর্শ সাহিত্যিক ভাষারূপেই ইহা] 
প্রাচীন বৌদ্ধদের 1ভতর প্রাসাদধ লাভ কাঁরয়াছল । উত্তরে কাঁপলাবল্তু, শ্রাবস্ত+, 
রাজগৃহ ও বুদ্ধগ্বয়া হইতে দক্ষিণে কালঙ্গ এবং পাঁশ্চমে সাংকাশ্যা ও তক্ষশীলা 
হইতে পূর্বে অঙ্গ-বৈশালী পর্যন্ত বৌদ্ধধমের প্রচার-ক্ষেন্তর ছিল। বৌদ্ধ 1ভক্ষৃগণ 
ধমপ্রচারার্থ এই সকল অণ্লে গমনাগ্রমন কারতেন । পথে পথে সুব্‌হৎ সম্ঘারাম বা 
গাম্ধকুটী ছিল । শুধু তাই নয়, বভিন্ন অগুলে যাতায়াতের জন্য প্রশস্ত রাজপথও 
ছিল। এই পথে অগাঁণত বাঁণক, পাঁরব্রাজক, শ্রমণ ও রাজকমণ্চারী চলাচল 
কাঁরতেন। মনে হয় পাল ছিল এই সকল লোকের বোধগম্য একটি সাধারণ ভাষা । 
ইহার জন্ম বৌদ্ধ সত্যে, কি-তু ইহার প্রচার ছিল সবন্ত। 

পাল ভাষার উৎপাঁত্ত ?ঠিক কোন্‌ সময়ে, সে সম্পকে বিস্তর মতপাথক্য 
আছে । মহামাতি বুদ্ধদেব খ্রণ্টপর্ব ষ্ঠ শতকে আঁবভ্ত হন [ খ্রীঃ পৃঃ ৫৬৪- 
৪৮৪ 11 জীবৎকালে 'তনি সহম্ম লোককে ধর্মউপদেশ দান করেন । পালসাহত্চ 
এই উপদেশাবলীর সংকলন । কিন্তু এই উপদেশ মুখে মুখেই গ্রচালত ছিল । ইহা 
প্রথম আবৃতি করা হয় রাজগৃহের অন্তর্গত বৈভার পর্বতের সপ্তপণ গৃহায় ৷ 
ইহাই প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীত । বুদ্ধদেবের মহাপারানবাণের [খীঃ পর 8৮৪7 


পাল সাহত্য ২২৫. 


অত্যন্পকাল পরেই এই সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয়। এইখানেই পালির মুখপাঠের 
সূচনা । ইহার প্রায় একশত বৎসর পরে [ ৩৮৪ খ্রীঃ প্বারন্দে ] বৈশালীর কটাগার- 
শালায় বা মহাবনারামে (কাহারও মতে বাল্‌কারামে ) দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি 
অনুষ্ঠিত হয় । এখানেও “বুদ্ধবচন' আবৃত্তি করা হয় এবং শীবনয়” অংশ সংশোধিত 
রূপে পারগৃহনত হয় । তখনও গলাখত আকারে পাঁলর আস্তত্ব দেখা ষায় নাই। 
সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ২৪৬ গ্রান্ট পর্বোন্দে পাটালপূত্র নগরের “অশোকারামে 
তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হয় । এই সঙ্গশীতর সভাপাঁত দিলেন মৌদগাঁলপন্র 
1তস্স । এই আধবেশনে কথাবখু; নামক আঁভধম্মপ্রকরণ সং্কালত হয় । তখন 
যে পাল ?কছু কিছ লাঁখত হইয়াছে, তাহার প্রমাণ পাওয়া ষায় সাঁচি, সারনাথ ও 
কৌশাম্বীর স্তম্ভাঁলাপগ্যালর ভিতর । 'কন্তু পালি চূড়ান্তভাবে 'িশ্পিবদ্ধ হয় 
1সংহলরাজ বট্টগামানির রাজত্বকালে ২৯ খ্রাষ্ট প্‌বর্দে । 

কাজেই দেখা যাইতেছে, মুখে মূখে পা?লর প্রচলন ছল বুদ্ধদেবের জীবৎকালেই। 


৩. পালি সাহত্যের শ্রেণীবিভাগ ও সংক্ষিপ্ধ পারচয় 

পাল সাঁহত্য কালক্রমে বিরাট আকার ধারণ কারয়াছে, ক্ষুদ্র বোধদ্রুম শাখায়- 
প্রশাখায় পল্লাবত ও প্রবদ্ধ হইয়া িপুলায়তন বনস্পাঁততে পারণত হইয়াছে । এই 
বোঁধদ্ুমের প্রধান দুইটি কাণ্ড ৪ এক কাণ্ড বুদ্ধদেবের বিচিত্র জীবন, জীবনাদর্শ ও 
বচনগ্ণীল লইয়া-আর এক কাণ্ড সেই সকল বচনের ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যান্তর ও ইতিহা 
লইয়া । কেহ কেহ দুইটি বৃহতৎকাণ্ডকে ম্ছলভাবে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন-_- 
(১) পাল (টক ) ও (২) অনপাঁল ( অনুপিটক )। 

প্যাল” বালিতে বুঝায় মূল বুদ্ধবচন । প্রথম, মধাম ও আঁন্তম বুদ্ধবচন । 
শকন্তু এই মূল বুদ্ধবচনের অর্থ বহু ব্যাপক । আচার্য বৃদ্ধঘোষ বলেন, বাদ্ধবচন 
শুধু বুদ্ধদেবের বচন নয়, তাহার শিষ্য-প্রাশষ্যাদগের মূল্যবান বচন এবং যে সকল 
বচন বুদ্ধদেবের অনুমোঁদত তাহাদের সমন্টি। 'বাভন্ন বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে বুদ্ধদেবের 
1নজস্ব যে সকল ভাবগম্ভঈর “সাসন-দেসনা” আবাাত্ত করা হইয়াছিল, যাহা ক্রমে ক্রমে 
শবরাট আকার ধারণ কাঁরয়াছিল ; কাশ্যপ, আনন্দ, উপালি, মোগ-গাঁলপনৃত্ত তিসসের 
অনুমোদনক্রমে যে সকল বদ্ধ-কথা প্রাচীন থেরবাদীদের মধ্যে ব্যাপ্ত লাভ কাঁরয়াছিল 
_-তাহারই বিপুলায়তন কোষ “পালি” । 

“অনুপালি' এই সকল বুদ্ধবচনের “অটঠকথা” [ অর্থকথা-ুভাষ্য ]1 শুধু তাই 
নয়, বৌদ্ধধর্মের যাহারা পোম্টা-বৌদ্ধধর্ম সম্পকে তাহাদের বন্তব্-_এক কথায় মূল 
পালি ব্যতীত বৌদ্ধধর্ম সংক্ান্ত যাবতীয় প্রাসাঁঙ্গক বিষয় 'অনপালি'র অন্তভুক্তি। 


॥ মূল পালি সাহিত্য ॥ 
অণ্ল ও সম্ঘভেদে মূল পালি সাহত্যেরও নানাপ্রকার ভাগ রাহয়াছে ৷ তবে 
সাধারণভাবে প্রচলিত যে িভাগাঁট বহু পাঁরচিত, তাহা িটউক-বিভাগ । মূল পাল 
১৫ 


২২৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


“তপ্পিটক' বা 'ভ্রপিটকে 'বিভন্ত । পিটক অর্থ পেটিকা বা "ঝাড়? ; কেহ ইহার অর্থ 
কারয়াছেন গ্রম্থাধার? ৷ বর্তমানে পটক বাঁলতে সপ্রাচীন হণশনযান সম্প্রদায়ের 
ধর্মগ্রন্থগুলিকেই বুঝায় । 1পটক 'তিনাঁট ঃ বিনয়, সূত্ত ও অভিধম্ম । 

কেহ কেহ মনে করেন, ধম্ম (স্ত্ত) ও িনয়-_এই দুই ভাগেই বুদ্ধদেবের 
“সাসনদেসনা সীমাবদ্ধ ছিল, “আভিধম্ম” পরবতর্ঁকালের যোজনা | তৃতীয় মহা- 
সঙ্গীততে মোগ্‌গলিপ্দত্ত তিসূস কর্তৃক “আভিধম্ম বৌদ্ধশাস্তে পারগৃহীত হয়। 
কন্তু প্রাচীন বোদ্ধ সাঁহত্যে (চুলবগণে ) প্রথম মহাসঙ্গীতির যে বিবরণ পাওয়া 
যায়, তাহাতে “আভধম্ম'-এর নাম অনুল্িখত থাকলেও, 'পটক যে নাট, তাহা 
উল্লেখিত হইয়াছে £ 

উপাঁলং ীবনয়ং পচ্ছং সত্তন্তানন্দ পাণ্ডিতং | 
1পটকং তান সঙ্গীতিং অকংস জনসাবকা ॥ 

_সত্ঘনেতা কাশ্যপ উপালিকে শবনয়' সংরান্ত প্রশ্ন কাঁরয়া শঁবনয়” গ্রহণ 
কাঁরলেন, আনন্দকে “সু্ত' বিষয়ে প্রশ্ন কাঁরয়া “সতত, গ্রহণ কারলেন, এইভাবে জিন- 
শ্রাবকগণ, সেই সঙ্গশীততে 'তিনাট পটক [ “পটকং তর্ণীন” 7] কারলেন । 

অনেকে বলেন, এই সঙ্গগীতিতে স্বষং কাশ্যপ যে “মাতৃকা” আবাঁত্ত কাঁরয়াছিলেন 
ত্যহাই “আঁভধদ্মের অঞ্কুর । 

[বনয়, সত্ত ও আভধম্ম লইয়াই বৌদ্ধ ভ্রিপিটক ॥ আচার্য বৃদ্ধঘোষও এই 
গতনাট ভাগ স্বীকার কাঁরয়া লইয়াছেন-বনষ 'পটকং, সুত্তন্ত 'পটকং এবং 
আঁভধম্ম পিটকং। তিনি পিটকগুঁলর বিষয়বস্তু ও লক্ষণ সম্পকে কয়েকাট 
গাথা উদ্ধার করিয়াছেন । 

1বনয় পিটক £ “বনয় শব্দের অর্থ ীবাঁবধ ও 1বশেষ নয় বা বিষয়াবন্যাস এবং 
কায় ও বাক্যকে বিনয়ন করা ।* বস্তুতঃ বিনয় হইতেছে বৌদ্ধ শ্রমণদের শশলাচার- 
বিষয়ক "বাঁধ । 'বিনয়াঁপটকের মূলভাগ তিনাট-_সংত্তীবভঙ্গ, খন্দক ও পাঁরবার পাঠ। 
সূত্তাবতঙ্গের অন্তর্গত- পারাজিয়, পাচিত্তিয় ও পাতিমোকখ ; খন্দকের দুইটি 
ভাগ__মহাবগৃগ্গ ও চল্লবগ্গ ; পারবার পাঠ 'বনয়-বিষয়ক প্রশ্নোত্তর মালা । 

মহাবগগগ ও চুল্লগগ-এর ভিতর বহ্ধত্বপ্রাণপ্ত হইতে প্রথম ধর্ম-দেশনা পর্যন্ত 
এবং তাহার পরবরতাঁ বুদ্ধ-জীবনের কাঁতিপয় ঘটনার 'ববরণ আছে । এই দিক হইতে 
খন্দকই বুদ্ধ-জীবনের আঁদ বাঁজাত্কুর । 

সংত্তাপিটক £ বৃদ্ধবচনের সবপেক্ষা গুরুত্বপনর্ণ অংশ “সৃত্বীপটক' । এই 
শুপটকেই বুদ্ধদেবের জীবন এবং কাহিনী ব্যপদেশে বৌদ্ধধর্মের মূল বন্তব্য বিবৃত 
হইয়াছে | 'বনয় শ্রমণদের আচরণায় ধর্ম কিন্তু সুত্তের আদেশ ও উপদেশ সববদেশের 
ও সর্বকালের মানবসাধারণের অনুসরণযোগ্য ৷ ইহার কাহিনীগাঁলর আবেদনও 
সর্বজনগ্রাহ্য ৷ বৌদ্ধ ধর্মশাস্বের সাহিত্যিক মূল্য যাঁদ 'ীবচার কাঁরতে হয়, তাহা 
হইলে সস্তসাহত্যকে অবলম্বন কাঁরয়াই তাহা কবিতে হইবে । আচার্য বৃদ্ধঘোষ 
সূত্বাপটকের লক্ষণ বর্ণনা কাঁরয়া একটি গাথা উদ্ধার করিয়াছেন, তাহাতে 


পাল সাহত্য ২২৭ 


“সুত্তশব্দের অর্থ সূচনা, স-ীন্ত বা সুকথন, সবন, সুদন, সুন্রাণ, সত্রপ্রমাণ ও 
সন্র গ্রদ্থন ।” সু-ান্তর অর্থ সু+ব্যত্ত, অর্থাৎ আকাম্ক্ষা ও যোগ্যতা অনুসারে যে 
বিষয়গুলি সুন্দররূপে উত্ত$ সুত্তের “সদন অর্থট আরও সূন্দর-_ধেনুর 
দুগ্ধধারার ন্যায় যাহা সূদিত বা নিঃসৃত, তাহাই “সত্ত॥ বস্তুতঃ সুত্তাপটক যেন 
কামধেনুর স্বতঃক্ষারত ক্ষীরধারা-উপাঁনষদের মধুবষাঁ শ্লোক ও আখ্যানের ন্যায় 
অমৃতনিস্যন্দী । এই স্বত্তাঁপটক পণ্ানকায়ে বিভন্ত £ দীঘানকায়, মাঁত্ঝম নিকায়, 
সংযুত্ত 'নিকায়, অঙ্গত্তর নিকায় ও খুদ্দক 'নকায় । প্রথম চাঁরাঁট নিকায় চারাট 
(স্বতন্ত্র গ্রন্থ এবং উহাদের নামের মধ্যেই পরিচয় অনেকট" সুপারস্ফুট । 

() দশঘনিকায় ৪ কতকগুলি সুদীর্ঘ শনবন্ধের সমণ্টি। ইহাতে বুদ্ধ- 
জীবনের কাঁতিপয় ঘটনা ও বৌদ্ধ ধর্মের মূল আদর্শ বিবৃত হইয়াছে । ইহার প্রধান 
বস্তা স্বয়ং বৃদ্ধদেব | ইহাতে ব্রন্ষজাল সতত, শ্রামণ্যফলসনত্ব, তোঁবজ্জ, মহাপারানবণি 
প্রভাত ৩৪টি সত্ত আছে । সাত্তগ্ীল আকারে দীর্ঘ বাঁলয়া গ্র্থনাম 'দীঘাঁনকায়” | 

(1) মত্বিম নিকায় ৪ কতকগ্কাল নাঁতদীর্ঘ সংন্তের সমান্টি। ইহাতে মোঃ 
১৫৪ সূত্ত। সংত্তগীল আকারে দীঘানকায় হইতে ছোট, কিন্ত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য 
দীঘনিলায় হইতে আভন্ন অর্থত কথাপ্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের নীতি, শীলাচার প্রভৃতির 
কথন । ক্তকগ্দাল সন্ত বিষয়-বোৌঁচত্র্যে বাঁশস্ট, যথা রটঠপাল সুত্ত ও অঙ্গীলমালা 
সূত্ত। প্রথমাটতে পাই এক রাজপুত্র ভিক্ষুর কাহনী-পতা তাহাকে চিনিতে না 
পারিয়া ভিক্ষা 'দতে প্রত্যখ্যান কারতেছেন। কিন্তু পরে যখন চিনিতে পাঁরিলেন, 
তখন রাজপনন্রের প্রত্যাখ্যান । সংসারের আঁন্ত্যতার কথাই স:ন্তটিতে প্রাতপাদিত 
হইয়াছে । “অঙ্গশীলমালে”র কাঁহনীটিও সুন্দর । দসন্য অঙ্গহীলমাল ছিল দুধ 
মহাভয়াল |. “সো মনুস্সে বাঁধত্বা বাধত্বা অঙ্গুলীনং মালং ধারোতি* ]। বুদ্ধদেবের 
আঁচন্ত্য শান্তবলে সেই অঙ্গীলমাল অহ্ৎ হন । 

(1) সংয;ত্ত নিকায় £ বষয়ানুসারে 'বভন্ত কতকগৃীল সত্তের সংয্যান্ত বা 
£০ ; ইহাতে মোট &৬টি সংযুন্ত ৫টি বর্গে বগীক্িত । বর্গগ্াীলর নাম--সগাথ- 
বগগ, নিদান, খন্দ, সড়ায়তন ও মহাধগ্গ । এক একটি বর্গে ১০-১২টি করিয়া 
সংযুস্ত, যেমন প্রথম বর্গের প্রথম সংযস্তের নাম “দেবতা সংযদ্ত” । এই নিকায়ের শেষ 
বর্গের শেষ সংযুক্তের ( “সচ্চসংযুস্ত” ) অন্তর্গত বহাবখ্যাত ধিম্মচকপবত্তনসূত্ত, । 
সুত্তাট বিনয় 1পটকের মহাবগগেও আছে । এই সংত্তের মূল বন্তব্য বৃদ্ধদেবের 
আঁবক্কত মার্গ মধ্যম মার্গ [ মিজঁঝমা পটিপদা” 18 উহা চক্ষঃকরণাঁ, জ্ঞানকরণা, 
শাম্তদায়ী ও নবণ-প্রদায়শ ; উহার শেষকথা-_ষাহা ক; উদয়ধর্মা, তাহাই ব্যয় 
ধর্মা_-“'যং কিণি সমুদয় ধন্মং সব্বন্তং নরোধধণ্মান্ত? | বুদ্ধদেব মৃগবন উদ্যানে 
তাঁহার পণ্চবর্গায় শিষ্যের নিকট ইহা প্রথমে ব্যস্ত কাঁরয়াছিলেন। এই সংযুক্ত 
নকায়ের “মারসংযুন্ত' ও পভকখুনী সংযতুস্ত অত্যন্ত কাঁবত্বপুণ-। আখ্যানগুলির 
নাটকীয়তাও উপভোগ্য । 

(1) অঙ্গশুর নিকায় £ বা “একত্তর িকায় এগারাট নিপাতে বিভন্ত | নিপাত- 


২২৮ প্রাচীন ভারতীয় সাঁহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


গুলি বন্তব্য বিষয়ের সংখ্যানুপাতে 'বন্যস্ত, যথা “দুকাঁনপাত,__এই প্রকার বৃদ্ধের 
কথা ও দুই প্রকার পাপের ফলভোগ্ের কথা, “তকাঁনপাত”__কায়বাক-চত্তাবষয়ক 
1তন প্রকার পাপ ও তন প্রকার 1ভক্ষুর কথা ইত্যাদ । অঙ্গুত্তর নিকায়ের সত্ত 
নাতমূলক। 

(৬) খাদ্দকনিকায় £ নিকায়-গ্রস্থগ্ীলর ভিতর বহ্ীবাঁশম্ট। নাম খিদ্দক” 
কিন্তু বিষয় গৌরবে ইহা সুমহৎ | ইহা পনেরখান গ্রম্থের সমান্ট £ 

ক. “খুদ্দক পাঠ" অর্থাৎ ক্ষুদ্র পাঠ, খুদ্দকনিকায়ের প্রথম গ্রন্থ । ইহা আতক্ষতদ্র 
নয়াট পাঠের সংকলন এবং যে-কোন বৌদ্ধ ধমবিলম্বীর অবশ্য পাঠ্য প্রথম পাঠ । ' 
ইহার প্রথমেই বৌদ্ধধর্মের বিখ্যাত +তশরণ” মন্ত্র [বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং 
গচ্ছাঁম, সথ্বং সরণং গচ্ছামি”] £দ্বতীয়ে শীল-পাঠ, তৃতীয়ে দেহস্থ প্রত্যঙ্গের কথা, 
চতুর্ঘে শিক্ষার্থীর প্রশ্ন ও উত্তর ; পণ্চমে বহখ্যাত 'ক্ষলসনত্ত', ষচ্ঠে “রতনস্মত্ত'-_ 
যাহার ধুয়া 'ইদপ্পি বুদ্ধে রতনং পনীতং এতেন সচ্চেন সুবাঁথ হোতু” [ বৃদ্ধদেবের 
ধভতর এই রত্ব আছে, এই সত্য ভাষণ ন্বারা কল্যাণ হউক ]। “রতনসনুত্ত' অনেকটা 
বোদক সৌমনস্য সূক্তের মত- ইহাবও প্রধান কথা “সব্ব্বে ভূতা সুমনা ভবন্তু” 
খ্‌দ্দক পাঠের শেষ পাঠ (নবম পাঠ ) বহযখ্যাত “মেত্তসুত্তী বৌদ্ধধেরি সার্বিক 
কল্যাণ-মৈত্রীর বচন-নযসি । কল্যাণ-ামন্রতার আদর্শ সারল্য [ 'উজ; চ সুজু চ” 7, 
সূমস্ট ভাষণ [ “সুবচো+ 7, মৃদুতা ও অনাতমানিতা_উহার অভখপ্সা “সব্বে সত্তা 
ভবন্তু সীখতত্তা' [ সকলে সুখী হউক ]--উহার আদেশ “ন চ খুদ্দং সমাচরে কিন 
[ ছোট কোন কাজ কারও না 1, 'নাঞ্ঞস্‌স দুকখমিচ্ছেষ্য* [ অপরের যাহাতে 
দুঃখ হয়, তাহার ইচ্ছাও কারবে না] এবং সবেপার-- 

মাতা যথা নিষংপ্ভ্তং আয়ুসা একপত্বমনুরকখে 
এবাস্প সব্বভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপারমাণং । 
মেত্ৃং চ সব্বলোকাঁস্মং মানসং ভাবয়ে অপাঁরমাণং 
উদ্ধং অধো চ 1তাঁরয়ং চ অসংবাধং অবেরং অসপত্তং। [মেত্প্ত্ত, ৭-৮] 

_-মা যেমন একাঁট মান্র পুত্রকে নজের আয়? দয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে 
সেইপ্রকার অপাঁরামত মানস রক্ষা করবে 

উধের্য অধোতে চারাদকে সমস্ত জগতের প্রীত বাধাহীন, 'হংসাহীন, শঘ্রুতাহখন 
অপারামত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে । [ অনবাদ- রবান্দ্রনাথ ] 

খ. ধম্মপদ" ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঁবতাকার বুদ্ধবচনের সঙ্কলন । ইহাকে বলা যায় 
বৌদ্ধধর্মের গঁতা । ইহা বৌদ্ধধর্ম ও নীতির প্রকীর্ণ শ্লোক।বলঈর সমন্ট । 

গ. “উদান” £ ইহা বৃদ্ধ-জীবন ও বাণীর সংকলন । জীবন অবশ্য ধারাবাহিক 
কোন জীবন নয়, কয়েকাঁট 'বাশিম্ট ঘটনার সংকলন । আত বিখ্যাত প্তীত্য 
সমুৎপাদ" [ পাঁটচ্চ সমুপ্পাদ? ] ইহার একাঁট অংশ । বুদ্ধদেব ধ্যানবলে এই সত্য 
আঁবিচ্কার কারয়াছলেন যে, সমস্ত কিছুই প্রতীতি মাত্র এবং প্রতোকটি আঁম্তত্ব 
পূর্ববতর্ঁ কোন কারণের উপর 'ীানভ'রশীল । “ইমীসস্‌ং সাত ইদং হোতি...ইমসিসং 
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অসাঁত ইদং ন হোতি' [ ইহা থাকিলে ইহা হয়, ইহা না থাঁকলে উহা হয় না] 
ইহাই প্রতীত্য-সমৃৎপাদের মূল সাত্র ৷ উদানের গাথা বা কাবতাকার বুদ্ধবচনগুলি 
সৃগম্ভীর দার্শীনকতায় পূর্ণ । কোন কোন উদানে পৌরাণিক নীতকথার পুর 
বাজে, যেমন “সব্বং পরবসং দুকখং সব্বং ইসসারয়ং সুখং' উদানাটি । 

ঘ. 'ইতিবৃত্তক'_ ইহা গদ্য-পদ্যে গ্রাথত । ইহাতে সংত্তগুলি আরম্ভ হইয়াছে 
“বৃন্তং হেতং ভগবতা” [ভগবান এইরূপ বলিয়াছেন] এই বাক্য লইয়া । 

ও. “সূত্তীনপাত'- কতকগ্ঠল বিখ্যাত সুত্তের সমান্ট। বৌদ্ধধমের মূল 
আদর্শ এখানে কবিতার আকারে, কোথায়ও বা গদ্য-পদ্য 'মাশ্রত 'িবন্ধাকারে গ্রাথত। 

চ. শীবমানবখণ দেনিবাস স্বর্গের কাঁহনী । কৃশলকর্মদ্বারা জীব এই স্বর্গ 
( বিমান ) ও স্বীয় আনন্দ লাভ করে। 'নমানবস্তু প্রকুতপক্ষে সুক্লাতর ফলশ্র্দাত । 

ছ. পেতবখ* দুক্কৃতিকারীর দুগণত নরকের কাঁহনস ; প্রেত-কথাই ইহার 
মূল প্রাতপাদ্য । বৌদ্ধধর্মমত অকশল কর্মের ফলে জীব প্রেতলোকে উৎপন্ন হয় 
এবং অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে ; প্রেতের ,টীন্তুর মধ্য দিয়া দৃত্কাতির এই 
ভয়াবহ পাঁরণাম প্রদাশত হইয়াছে । 

জ. থেরগাথা” বৌদ্ধ স্থাবরগণের উল্লাসপূর্ণ আত্মভাষণ ৷ থের শব্দাট সংস্কত 
“ছবির ( লজ্ঞানবৃদ্ধ ) শব্দের প্রাতরূপ । কিভাবে থেরগণ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়া 
শান্তলাভ কারযাছেন, ইহাতে সেই বমযুন্ত-সুখের পরমানন্দ উদান গাথায় প্রকাশ 
করা হইয়াছে । কত 'বাভিন্ন স্তরের মানুষ ভারতবর্ষের 'বাভল্ন অংশ হইতে 
নহাবোধবটের ছায়ায় আশ্রয় লাভ কাঁরিসা ধন্য হইয়াছিলেন, থেরগাথায় তাহার স্হন্দর 
ণববরণ পাওয়া যায় । থেরগণের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সুভ্যাতি, পূর্ণ, 
সীনক, কৃণ্ডল, উত্তিয়, তিস্‌স, সমঙ্গল, বিমল, অঙ্গ£/লঙাল, ছন্ন, উপালি, রাহুল, 
মহাপন্থক, চূলপন্থক, সুমন, রেবত, সারপদত্ত, মোগগলায়ন, আনন্দ প্রভৃতি । 

ঝ. থেরীগাথা*ও থেরগাথার মত নারী চ্ছবিরাপের ( জ্ঞানবৃদ্ধাদের ) বিমন্তি- 
সুখের উল্লাসপূ্ণ বিজয় গান। ইহাদের ভিতর আছেন--গাঁণকা অর্ধকাশী 
( অড্‌ঢকাসী ), অম্বপালণ, সুন্দরী উপ্পলবর্া, পত্রহীনা কিসাগোতমী, ব্যাধকন্যা 
চাঁপা, “ভদ্দাকুণ্ডলকেসা”, মহাপ্রজাপাঁতি গোতমী প্রভৃত। থেরীগাথা নারা- 
শচন্রশালা । 

৪. "জাতক" বুদ্ধের পূর্বপূর্ব জীবনের কাহনী | বস্তুতঃ ইহাকে বলা যায় 
বোঁপসত্বাবদান । প্ণপ্রজ্ঞ সম্যকস্মাতসপন্ন বুদ্ধদেব এই কাহিনীগ্াল কোন-না- 
কোন প্রসঙ্গে শিব্বঞ্গের নিকট বিবৃত কাঁরয়াছেন । ইহার সংখ্যা বৌদ্ধমতে &৫০ | 

ট. পনদ্দেস, ব্যাখ্যামূলক গ্রন্থ; ইহা অনেকটা অর্থবাদ জাতীয় । ইহা 
সহানদ্দেস ও চুল্লানদ্দেস-_ এই দুই ভাগে বিভন্ত | 

ঠ. 'পাঁউসম্তদাগ্গ" বৌদ্ধ নীতির আলোচনা বিষয়ক গ্রন্থ । 

ড. “অপদান” থের, থেরী বা পূর্ব কোন ম্ানর কীতিখ্াহনী। অপদান 
' অবদান ) শব্দের অর্থ পবাশষ্ট কীর্তি” । 


২৩০ প্রাচীন ভারতীয় সাঁহতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


ঢ. “বৃদ্ধবংস পর্বপূর্ব বৃদ্ধের জাঁধন-কাহিনী। ইহাতে কোন বৃদ্ধ 
কভাবে পূর্ব পূর্ব কল্পে ধমণচক্র প্রবর্তন কারয়াছিলেন, তাহাই বিবৃত হইয়াছে । 

ণ. চরিয়াপটক”-_পদ্যে গ্রাথত ৩৫টি জাতকের সমান্ট । 

আভধম্মপিটক £ আভিধম্মাপটক থেরবাদী বৌদ্ধ দর্শন ; ইহার অথ” বশেষ 
ধর্ম” (916018] 101781709, ); সত্তরের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় ও মনস্তত্বের বিশ্লেষণে 
এই 'িটকের দান অসামান্য হইলেও, খুব সম্ভব ইহা পরবতর্ঁকালের যোজনা । 
এই 'পটকের সাতখান গ্রন্থ--ধম্মসংগাঁণ, িভঙ্গ, কথাবখু, পুগ্গল পঞ্ঞাত্ত, 
ধাতুকথা, যমক ও পটঠান। অনেকেই মনে করেন, 'কিথাবখ?; মোগঞ্গলপান্ত 
[তসেসর রচনা । 


॥ অনঃপালি সাহত্য ॥ 

মূল পাল ধর্মশাস্ত্র ব্যতীত পালি-ত রচিত যাবতীয় গ্রন্থ এই শ্রেণীর অন্তর্গত । 
এই গ্রদ্থগ্ীলর বিশেষত্ব এই যে, এগ্ীল বুদ্ধ-বচন নয়, এগুলি পরবতর্কালের 
বৌদ্ধ পশ্ডিতগণের রচনা । এগুলি বৃদ্ধবচনের ভাষ্য-ব্যাখ্যা অর্থৎ অটঠকথা । এই 
শ্রেণীর রচনার ভিতর বশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য- ১. মিলিন্দোপঞ্হো” ২. নিদান- 
কথা ৩. বুদ্ধঘোষের “অট্ঠকথা" £ বিসৃদ্ধিমগ্‌গো, সমন্তপাসাদকা, কংখাঁবতরণণ, 
সুমঙ্গলীবলাসিনৰ, পপণ্সূদনী, সারথপকাসনন, মনোরথপুরনী, ধম্মপদথকথা 
প্রভূত, ৪. ধর্মপালের “অটঠকথা,_বমানবখু, পেতবখ; ও থের-থেরীগাথার 
টাকা, ৫. দীপবংস ও ৬. মহাবংস। 


8. কয়েকথানি পালিগ্রন্থের বিস্তৃততর পরিচয় 
|| দঘাঁনকায় ॥ 


পণ্চানকায়ের আদ দণঘানিকায়” থেরবাদ বৌদ্ধধমের প্রাচীন গ্রন্থগহীলর [ভিতর 
অন্যতম ৷ ইহাতে মোট ৩৪1ট সুত্ত আছে । সত্তগুলি আঁধকাংশ গদাময়, কোথায়ও 
বা গদ্যের ভিতর গাথাজাতীয় পদ্য । সত্তগ্াল ?তনটি বর্গে বন্যস্ত- শলকখন্দ- 
বর্গ, মহাবর্গ ও পাঁটকবর্গ । বর্গনামগ্ীল হইতে বগাঁকরণের উদ্দেশ্য অনেকটা 
অনুমান করা যায় । সীলকখন্দ বর্গে আছে শলাঁদর ( চূলশনীল, মধ্যমশীল ও 
মহাশীল ) আলোচনা ; মহাবর্গের আধিকাংশ সূভ্তই হা? বশেষণে বিশোষত, যথা, 
মহাপদানসত্তান্ত, মহাপারানবাণসস্তান্ত, মহাগোবিন্দসত্তান্ত ইত্যাঁদ ; পাঁটিক 
বর্গের সুত্গ্ঁল বুদ্ধদেবের অলৌকিক খাদ্ধিবলের কাহনী । 

'শশীলকখন্দ" বর্গের প্রথম স্যত্ত “বিদ্ষজালসন্ত ; ইহাকে অর্থজাল সত" বা 
“অনুত্তরসংগ্রামীবজয়”ও বলা হইয়াছে । নানাদক হইতে এই স্ত্তাটর মূল্য 
অসাধারণ । ইহাতে তংকাল প্রচালত ৬২টি দাশশীনক মতের উল্লেখ পাওয়া যায় । 
তন্মধ্যে শাশ্বতবাদ, আভাস্বর, অমরাবিক্ষেপিক, উচ্ছেদবাদ প্রভাতি আস্তিক ও 
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নাঁস্তক মতগ্রাল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । তখনকার দিনে-_-নৃতা, গীত, বাদা, প্রেক্ষা, 
কাঁবর গান, মণ্ডাঁভনয়, ইন্দ্রজাল, হস্তী-অন্বাদর যুদ্ধ, মল্পঘুৃদ্ধ প্রভৃতি প্রমোদ- 
কৌতুক প্রচলিত ছিল ; লোকে আলাপ-প্রসঙ্গে রাজকথা, চোরকথা, যুদ্ধকথা, গ্রাম- 
কথা, 'নগমকথা, নগরকথা, জনপদ থা, পূর্বপুরুষকথা ( বংশ) ও সৃম্টিকথা 
আলাপ কাঁরত ; জণীবকা-অজনের জন্য নানাপ্রকার 'িদ্যা-__আঁ্ন-হোম, রন্তহোম, 
অঙ্গাবদ্যা, ভূতাঁবদ্যা, আঁহবিদ্যা, মাঁণলক্ষণ-কুমারীলক্ষণ প্রভাতি লক্ষণদ্বারা ভাবষ্যং 
গণনা, নক্ষত্রাদ্যা দ্বারা ভাঁমকম্পাদ কথন, সৌভাগ্যকরণ, দুভগ্যিকরণ, আদর্শ 
প্রন কুমারী প্র্ন২ অভ্যুত্জবলন৩ প্রভ?ত তান্ত্রিক ক্রিয়া প্রচালত ছিল । বুদ্ধদেব 
এই সকল হাঁন কর্ম ও হন জীবনোপায় হইতে বিরত ছিলেন । তাঁহার ধর্ম 1ছল 
মৈত্রী ও করুণার ধর্ম, গ্রাম্যধমের উধের্ব তাঁহার গাবচরণ-_“সমনো গতমো...দয়াপল্নো 
সব্ব পাণভতাঁহতানুকম্পী 'বহরতীশত |, 
সীলকংখন্দবর্গের শ্রামণ্যফলসনত্তট চমৎকার | জ্যোৎস্নাময়ী আভরাম রজনী । 
মগধরাজ অজাতশন্রু রাজামাত্য পাঁরবৃত হইয়া বাঁলতেছেন, 
রমণীয়া বত ভো দোঁসনা বাঁন্ত। আভরূপা বত ভো দোসনা রাত্ত । 
দসননীয়া, বত ভো দোঁসনা রাঁত্ত । পাসাগদকা বত ভো দোগসনা রাত । 
লকখঞঞা বত ভো দোঁসনা রাত । 
--কি রমণীয় জ্যোৎস্না রান্র! ক আভর:প জ্যোৎস্না রাঁত্র ! কি দশণনশয় 
জ্যোৎস্না রাঁন্র ! কি প্রসন্ন জ্যোৎস্না রান ! ?ক সুলক্ষণা জ্যোৎস্না রা ! 
আজ এই রাঁন্রতে কাহার সংসর্গে আমার চিত্ত প্রসন্ন হইবে 2 রাজার প্রশ্ন শ2নয়া 
কেহ বললেন, পুরাণ কশ্যপ আছেন, মোক্ষাল গোসাল আছেন, অজত কেশকম্বলণ 
আছেন, সঞ্জয় বেলট্তঠ পুত্র আছেন, পকুধকচ্চা়ন আছেন, নিগণ্ঠ নাতপনত্ত 
আছেন, আপাঁন তাঁহাদের নিকট "গিয়া চিত্তের প্রসাদ লাভ করুন । কাহারও কথাই 
রাজার মনঃপুত হইল না। সেখানে মৌনভাবে অবস্থান কারিতোছলেন কৌমারভত্য 
বৈদ্য জীবক । রাজা তাঁহাকে ক।হলেন, জীবক, তুমি চুপ কাঁরয়া আছ কেন? 
জীবক কাঁহলেন, মহারাজ, আমাদের আম্রকুজ্জে সম্যক সম্বুদ্ধ আজ সাধ দবাদশশত 
ভিক্ষু সহ অবস্থান কাঁরতেছেন, যাঁহার সম্পর্কে লোকে ঘশোগান গায় ঃ 
ইতিপি সো ভগ্গবা অহ সম্মা নম্বুদ্ধো 7বজ্জচরণসম্পন্নো চ সগতো লোক- 
দু অনূত্তর পুরিসদম্মসারাঁথ সখা দেব মনুসূসানাং বুদ্ধো ভগবা তি 
_ইনিই সেই ভগবান বুদ্ধ, যান অহর্ৎ, সম্যকসম্বুদ্ধ, বদ্যাচরণসম্পন্ন, 
সূগত, লোকাঁবদ্‌, অনুপম দম্যপুরুষসারাথ, দেব-মনুষ্যের শাস্তা । 
আপাঁন তাহার নিকট গমন কাঁরয়া চিত্তপ্রসাদ লাভ কাঁরতে পারেন । রাজা 


১. এ'্দ্ুজালক দর্পণ দ্বারা দৈববাণী প্রাপ্ত । 
২. কুমারীকে প্রশ্ন কাঁরয়া ভবিষাং জানা । 
৩. মন্ত্র দ্বারা মুখে আঁশ্ন উৎপাদন । 


৯৩২ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালশর উত্তরাধকার 


জাঁবকের নিরেশে হস্তীষানে ধতদ্‌ব বাওয়া যায়, ততদ:র মহা আড়ম্বরে আমবনে 
গমন কাঁরলেন। তারপর পদত্রজে বনের সান্নাহত হইয়া ভতভাবে প্রম্ন করিলেন, 
জীবক তুম তো আমাকে প্রবণ্ণনা কর নাই ? তুম বাঁলতেছ, আগ্রবনে সার্ধ দ্বাদশ- 
শত 'ভিক্ষু--তাঁহাদের কোন শব্দই তো শহীনতোছি না ! জীবক উত্তর 'দলেন, 'মা 
ভাঁয় মহারাজ-*"আভকম মহারাজ, অভিক্কম মহারাজ । এতে মন্ডলমালে দীপা 
ঝায়ন্তীতি । [ মহারাজ ভয় পাইবেন না, অগ্রসর হউন, এই যে মণ্ডলমালে 
দীপ জ্বালতেছে ]। 

রাজা পদরুরজে মণ্ডলমালার দ্বারে উপনীত হইলেন, দৌঁখলেন নিম'ল প্রসন্ন 
হুদের ন্যায় শান্ত তুফণীভৃতে িক্ষুসঞ্ঘ মধো উপাবষ্ট ভগবান দ্ধ । দেখিয়া এই 
প্রশান্তি তান কামনা কারলেন পতুন্ন উদায়ভদ্রের জন্য । 

তাহার পর আরম্ভ হইল ভগবান-মজাতশত্র সংবাদ ৷ ভগবান দ্টান্তেব পর 
দৃষ্টান্ত দয়া রাজাকে শ্রামণ্য-ফল বুঝাইলেন, শীল উপদেশ ?দলেন, প্রণীত-বৈরাগা- 
ধ্যান-খাদ্ধির কথা বাঁললেন । রাজা মুগ্ধ হইয়া বাঁললেন, শ্বাম ভগবানের শরণ 
লইতোছ, ধর্মের শরণ লইতোছি । অজাতশন্রু উপাসক হইলেন বটে, কন্ত পাপাচব্ণ 
হেতু বাঁতমল হইয়া ধমণ্চক্ষু লাভ কাঁরতে পারিলেন না। 

দাঁঘনিকায়ের প্রায় প্রত্যেকাঁট 'নবন্ধই চিত্তীকৰক ও মনোজ্ঞ উপখ্যানে পু । 
বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শগুলিই কাঁহনী ও চিত্তবঙ্জক গধুব সংলাপের ভিতর "দয়া 
তুলিয়া ধরা হইয়াছে । উপাখ্যানগ্লিতে একই উন্তিব পুনরাব:ত্তি বহু চ্ছলেই বিরান্ত 
উৎপাদন করে। তথাঁপ সামাণ্রক ভাবে ইহার সৌন্দর্য উপেক্ষণীয় নয় । ধমেপিদেশ 
ছলে রাজনীতি ও মানবতার আদর্শও ঘোঁষত হইয়াছে । কুশলধর্ম, ধ্ম-শবণ, আত্ম- 
বিহার--এইগুলই মানবতা-বিকাশের পাঁরিপে।ষ £ 'চক্কবাত্ত সীহনাদ? সুস্তান্তে 
[ পাঁটক বর্গ ] এই আদর্শ একটি সুন্দর কাহিনধব মধ্যে ব্যন্ত করা হইয়াছে । 
কাহনীটিতে রূপকথার আমেজ আছে £ 

পূর্কালে দৃ্‌ঢুনেমি নামে চতুরন্তাবিজেতা এক বাজচক্রবতাণ ছিলেন £ তান 
ছিলেন সপ্তরত্বের (চক্ররত্ব, হস্তীরত্ব, অশ্বরত্ব, মাণরত্ু, স্বীরত্ব, গৃহপাতিরত্ব ও 
পাঁরণায়করত্ব ) আঁধকারী । দিব্য চক্রবত্ব পশ্চাদ্বতর্ঁ হইলে তান জ্োষ্ঠপত্নকে 
সিংহাসনে আঁভীষন্ত কাঁরয়া প্ররজ্যা গ্রহণ কাঁরলেন । প্রবরজ্যা গ্রহণের সাতাঁদন পরে 
দিব্য চকুরত্ব অন্তহিত হইল | কুমার বিষন্ন হইয়া প্রব্রজত পিতার নিকট উপাশ্িত 
হইয়া উপদেশ প্রার্থনা কারলেন । পিতা বলিলেন, চকুবর্তীঁ-বরত পালন কাঁরলেই 
পুনরায় 'দিব্য চক্তরত্ব আঁবভ্ত হইবে । এই চক্রবতীররতের মূল কথা--ধর্মনুসারে 
জীবন-যাপন, কুশলধর্মে প্রতিষ্ঠা ও অকুশল কর্মের বজ'ন। বাজকুমার এই ব্রত 
পালন কাঁরয়া উপোসথ দিবসে প্রাসাদে আরোহণ কঝাঁরলেন । সহস। দোঁখতে দোঁথতে 
সহন্র অর, নোম ও নাভযুস্ত সর্বকার পাঁরপূর্ণ "দব্য চক্তরত্বের আবভবি হইল 1 
রাজা ভঙ্গারের জল 'সণন কাঁরয়া চন্ররত্ুকে আঁভনন্দন কাঁরলেন । চন্ররত্ব প্রাতিচ্ঠিত 
হইলে রাজা হইলেন রাজ-চক্রবতাঁ। রাজা রাজ্যমাঝে প্রচার করিলেন, প্রাণনাশ 


০০০০ 


স্্ফ 


পাগল সাহা ২৩৩ 


কারও না, মিথ্যা কাঁহও না, ব্যভিচার কারও না, অদত্ত গ্রহণ হইতে বিরত হইও। 
এইভাবে তানি বহুশত বংসর রাক্তত্ব করলেন । তাহার পর চক্ররত্ব পশ্চাদ্বতাঁ হইলে 
তিনিও পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠকৃমারকে রাজ্যে আভাঁষস্ত করিয়া প্রর্ুজ্যা গ্রহণ কাঁরলেন । 
সপ্তমাঁদনে চক্ররত্ব অন্তাহত হইল । নবশ্ধিভাষন্ত রাজকুমার বিষণ্ন হইলেন বটে, 
কিন্তু ?তাঁন কাহারও নব ট রাজচক্রবত-মতের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না, স্ব-মতে 
রাজাশাসন কারতে লাগিলেন । তানি দ'শদ্ুলে ধনদান কারলেন না । ফলে দারিদ্র্য 
বাদ্ধ পাইল । দাঁরল্যু হেতু চৌধকের প্রসার হইল । রাজা িজবুদ্ধিমতে চোরকে 
ধনদান কাঁরলেন । এইরুপে সকলেই চুর কাঁরয়া রাজ।র দ।নে বড় হইতে প্রবৃত্ত 
হইল । রাজা ভুল বুঝিয়া এবার চোরের শাঁস্তবিধান করতে লাগলেন । ফলে 
চোরেরা ক্রমে দস্যুতে পরিণত হইল, তাহাব প্রাণনাশ কাঁরয়া পরস্বাপহরণ কণরতে 
লাগল । এইর্‌পে চৌয হইতে প্রাণনাশ, গ্রাণনাশ হইতে মৃযাধাদ, ঘষাবাদ হইতে 
শায়ুক্ষয় প্রাদুভূত হইল- লোভ, বিদ্বেষ, অমরাগ প্রপল হওয়া ব্যাভচার, সত্তা 
ও অকুশলকর্মে রাজ্য পুর্ণ হইয়া উঠল । যেন ঘোরকাঁল । 
কাঁহনীঁটতে ভবিষ্যংকল্পের এক 'বভপ'ষবামন “চনত আঙত হইয়াছে । ভাঁবষ্য- 
বন্পের ভাবী বুদ্ধ করুণকান্ত মৈত্রেয ৷ 1ত. মানুষ; কুশলব মে দীক্ষা |দবেন 
এবং মৃতক্প মানুষ আবার নবজীবনে সঞ্জশানত ইযা উঠবে | 
দাঘাঁনকায়ে এই ধরনের অনেক পানী 21 এই নকায়ের আর এক 
পোন্দর্য গৌতমবুদ্ধের সুমধূর ভাষণ, িরো")0 প্রজ্নব পব প্রশ্ন কাঁরয়া তাহার 
নিকট হইতেই 'নিজমতের উত্তর আদায় । যেমন, এভাবজ্এসুক্তে'র এই সংলাপটি £ 
[ বাসেটঠি গৌতমকে প্রন্ন বাঁরলেন, নৈদক ব্রা্ষণোন্ত কোন: "ক্রয়া দ্বারা 
বুদ্ধের সাঁহত মিলিত হওয়া যায় ॥। গৌতম প্রাতপাদন কঝি.লন, রক্ধাকে কেহ চোখেই 
দেখেন নাই, তাহার সাহত মিলত হওয়ার কল্পনা সব্বৈন *নথ্যা ] 
“কং পন বাসেটঠ, আখ কোচ তে।বঙ্জ।ন।ং ঘ্রাহ্গণানাং এক 
ব্রাহ্মণোঁপি যেন বঙ্ধা সাক্ষাদট্‌ঠো তি 2 
“নো হি ইদং ভো গোতম ।১ 
“কংপন বাসেটঠ আখ কোচি তোঁবন্জানাং ব্রাহ্মাণ্দনাং একাচাঁরযো 
ণপ যেন রন্গা সাক্ষাদটঠো তি ? 
“নোহ ইদং ভো গোতম 1, 
তংশিং মঞ্ঞাঁসি বাসেট-১, নন এবং সন্তে তোবজ্জানাং 
ব্রাহ্মণানাং অগ্পাঁটহীরকতং ভাগসতং জমসও৩তা?” 1ত ০ 
'অদ্ধা খো ভো গোতম এবং সন্তে তে'খজ্জানাং শ্াঙ্ধাণানাং 
অপ্পাটিহনরকতং ভাঁসিতং সম্পহ্জতশীত 1, 


১. তখনকার 'দনে ব্রাঙ্গণেরা গৌতমকে তুচ্ছ কারয়া 'ভো গোতম' সম্বোধন 
কাঁরতেন, এইজন্য তাঁহাদিগকে বলা হইত “ভো-বাদী” ব্রাহ্মণ | 


২৩৪ প্রাচীন ভারতায় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


“বাসেটঠ, ত্ৈবিদ্য রাহ্ষণদের মধ্যে একজনও ক ব্রক্ধাকে সাক্ষাৎ দেখিয়াছেন 2 

“না, হে গৌতম ॥, 

'্রৈবিদ্য ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যে কোন আচাষ" 'ীক ব্রহ্মাকে সাক্ষাৎ দেখিয়াছেন ? 

'না, হে গৌতম ।, 

তাহা হইলে বাসেটঙ, তুমি কি মনে কর না, ন্রোবদ্য ত্রাহ্মণাদগেব বাক্য 
অর্থহীন ? 

'অবশ্যই গৌতম । এইরূপ হইলে শ্রৌবিদ্য ব্রা্মণদগের বাক্য অর্থহীন ।, 

বুদ্ধদেবের তর্ক কারবার প্রণালী সর্বত্রই এইব্‌প । এইরূপে বিবুদ্ধমতালম্ব' 
বহু সম্প্রদায় তাহার বশীভূত হইয়াঁছল । 


|| ধণ্মপদ ॥। 
খুদ্দবানকায়েব '্বিভীষ গ্রন্থ ধম্মপদ” | ইহা পাল ধমণসাহিত্যের মধামাণ । 
বৌদ্ধগণের বিশ্বাস ধম্মপদের সমস্ত বচন বুদ্ধ-খচন । বচনগ্াল পদ্যে নিবদ্ধ এবং 
ভাষা প্রাঞ্জল ও সুমধুর । বৌদ্ধধনদিশেব সাপাংশ ইহাতে সংব'লত । 
বৌদ্ধ 'ন্র।পটক নানাভাঝতেই অন্যাদত হইয়াছে । হখর ভিতর ধম্মপদেব প্রচার 
সবপেক্ষা আধক। প্র।চা এ পাশ্চান্ত্য ভ্‌খণ্ডে এমন স্থান নাই, যেখানে ধ'মপদের 
আলো বস্তৃত হয নাই । ধ্মপদেব এই 'দি।প্বজয় নিঃসন্দেহে ইহাব তানীপ্রয়তার 
স্বাক্ষর ৷ ভারতীয় ধমণসাহত্যের [তিনট গ্রন্থ 'বশববরেণ্য আসন লাভ কাঁরয়াছে-__ 
উপানষৎ, গীতা ও ধম্মপদ । ধন্মপদ সমগ্র বৌদ্ধসাহত্যের উপাঁনষদ ও গীতা । 
ধম্মপদ ২৬টি বর্গে বিভন্ত £ ৯. যমকবগগো ২. অপহপমাদ ( অগ্রমাদ ) ৩. 
চিত্ত ৪. পুপ্ফ (পুষ্প ) ৫. বাল ৬. পাঁণ্ডত ৭. অরহন্ত ৮. সহস্‌স (সহস্র) 
১৯. পাপ ১০. দণ্ড ১১. জরা ১২. অন্ত (আত) ১৩. লোক ১৪. বুদ্ধ ১৬. সখ 
১৬. 'পয় (প্র) ১৭. কোধ (কোধ) ১৮. মল ১৯. ধমৃম ২০. মগ (মার্গল পথ) 
২১. পাঁকণ্রক (প্রকীর্ণকলাবাঁবধ) ২২ গনরয় (নরন) ২৩. নাগ ২৪. তনহা (তৃঞ্কা) 
২৪. িক্খু ও ২৬. ব্রাঙ্ষণ বগগো । ইহাতে মোট ৪২৩1ট শ্লোক আছে। 
বৌদ্ধধমের মূল সত্রগ্লিই ধর্মপদের বস্তব্য । তিশরণ, চার আর্ধসত্য এবং 
দুঃখ-উপশমের অষ্টাঙ্গক মার্গ-_এইগ্ালই যে শ্রেষ্ঠ ও নরাপদ শরণ, তাহার স্পছ্ট 
ইঙ্গত করা হইয়াছে এই কয়েকাঁট পদে £ 
যো চ বৃদ্ধণ্ ধম্মণ্ড সঙ্ঘণ্চ সরণং গতো 
চত্তাঁর আরয় সচ্চান সম্মপ্পঞ্ঞায় পসসাঁতি । 
দুকখং দুকখ সমৃপপাদং দুকখস্স চ আঁতক্চমং 
আরয়গ্ট্ঠাঙ্গকং মগ্‌গং দুকখুপসমগামনং | 
এতং যো সরণং খেমং এতং সরণমনত্তমং 
এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্খা পমন্চাঁত । [ বুদ্ধবগঞগ্ো, ১৯২-১৪ 


পাল সাহিত্য ২৩৫ 


স্্যান বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্ের শরণ গ্রহণ করেন এবং দুঃখ, দুঃখের উৎপাত্ত, 
দুঃখের নিরোধ ও দুঙখোপশমের উপায় স্বরুপ আর্ধঅষ্টাঙ্গক মার্গ__ এই 
চতুরার্যসত্য সম্যক জ্ঞানে দর্শন করেন, তাঁহার এরূপ শরণ খেমতকর, ইহা উত্তম শরণ । 
এই প্রকার শরণ গ্রহণে সব দুঃখ হইতে মমুস্ত হওয়া যায় । 
ধম্মপদের বিশ্বব্যাপী খ্যাতি সম্প্রদায়-গত ধর্মদেশনার জন্য নহে । ভারতবর্ষের 
[নজস্ব কতকগুলি প্রাণের আকাত্ক্ষা ও প্রাণের বাণী আছে, যাহা কোন বশেষ ধর্ম, 
[বিশেষ সম্প্রদায়, বিশেষ দেশ ও 'বাশন্ট কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে-যাহা 
সাবভৌমিক কল্যাণমৈন্রীর আদর্শদবারা প্রণোদিত-_যাহা চিরকালণন মানবধর্মবোধে 
উদ্দীপ্ত-_যাহা স্মপ্ণাতীত কাল হইতে বেদে, উপানষদে, গীতায়, সৃভাষতাবলীতে 
প্রচারিত হইয়া আসতেছে-ধম্মপদের পদে পদে সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই বাণীর সুর 
ধনিত হইয়াছে । “প্রাচীন সাহিত্যে ধম্মপদংএর আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথও 
ধম্মপদের এই বৈশিষ্ট্যের প্রাতি অঙ্গাীল দেশ কাঁরিয়া বালয়াছেন, 
ভগবদগীতায় ভারতবর্ষ যেমন আপনাকে প্রকাশ কাঁরয়াছে, গণতার উপদেষ্টা 
ভারতের চন্তানে যেমন একস্থানে একটি সংহত ম্ত দান কারয়াছেন, ধম্সপদং 
গ্রন্থেও ভারতবষের চিত্তের একটি পারচয় তেমাঁন ব্যন্ত হইয়াছে ।, 
বস্তুতঃ বুদ্ধদেব জগতের আনত্যতা ও অনাত্মতা সম্পকে যত কথাই বলঃন না 
কেন, বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ নাতমূলক । ত্যাগ্ে ও পরার্থপরতায়, অক্রোধে ও ক্ষমায়, 
উদার মানবধর্মবোধে গঠিত যে মানুষ, সেই মানব গঠন করাই বৌদ্ধধর্মের অন্যতম 
লক্ষ্য । ধম্মপদের প্রাতাট বগ্গে এই সমহচ্চ নশণতধর্মের আদশ সাাস্তরুপে বাণনম্র্ত 
লাভ করিম্নাছে । তথাগত বৃদ্ধ যেন কালের অনাতক্রম্য বাধা ভেদ কাঁরয়া এখনও 
বালতেছেন ঃ 
ন'হ বেরেন বেরান সম্মন্তৰ'ধ কুদাচনং 
অবেরেন চ সম্মান্ত এস ধম্মো সনন্তনো । [যমক. &] 
-বৈর ন্বারা বৈর বখনও সামা লাভ করে না ; অবৈর দ্বরাই বৈর প্রশমিত হয় ; 
ইহাই সনাতন ধম"। 
অপ্পমাদো অমতপদং পমাদো মচ্চুণোপদং 
অপ্পমত্তা ন মীয়ান্ত যে পমক্তা যথ। মতা | [অপৃপমাদ. ১] 
_-ম্প্রমাদ অমৃতৈব পথ, মৃত্যুর পথ প্রমাদ : যাঁহারা অপ্রমত্ত তাঁহারা অমর, 
আর প্রমত্ত মৃততুল্য ৷ 
যো চ বসসসতংজীবে কুপীতো হাঁনবারয়ো 
একাহং জণ?বতং সেয্যো 'বারয়ং আরভতো দলহং ৷ [ সহস্‌স. ১৩ ] 
_ অলস ও হগনবীর্ধ হইয়া সহম্্ বংসর বাঁচার অপেক্ষা, দ্‌ঢ় ও বাীর্ধবান্‌ হইয়া 
একাদন বচাও শ্রেয়ঃ | 
সব্বে তসান্ত দণ্ডস-স সব্বে ভায়ান্ত মচ্ছুনে 
অন্তানং উপমং কত্তা ন হনেধা ন ঘাতয়ে । [ দণ্ড. ১] 


২৩৬ প্রাচীন ভারতখয় সাহিতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


সকলেই দণ্ডকে ভয় পায়, মৃত্যুকে ভয় পায়। নিজের মত মনে করিয়া 
কাহাকেও হনন কারও না, আঘাত কারও না। 
অক্কোধেন জনে কোধং অসাধুং সাধূনা জনে 
'জিনে কদাঁরয়ং দানেন সব্বেন অলিকবাদিনম । [ কোধ. ৩] 
_ক্রোধকে অকোধ দ্বারা, অসাধ:কে সাধূতাদ্বারা, কপনকে দানদ্বারা এবং 
গমথ্যাবাদীকে সত্যদ্বারা জয় কারবে । 
নাথ রাগসমো অগাঁগি নাথ দোস সমো গহো 
নাথ মোহসমং জালং নাথ তন্হাসমা নদী | [ মল, ১৭ ]] 
_রাগের ( কামের ) তুল্য আন নাই, দোষের সমান গ্রহ নাই, মোহের মত জাল 
নাই, তৃষ্ণার মত নদী নাই। 
ধম্মপদের আধিকাংশই সুউচ্চ নাতিবাক্য £ কিন্তু এই নাতিবাক্য জীবনমূল 
হইতে উৎসা'রত বাঁলয়া উহার কাব্মূল্য অপাঁরসীম । প্রাচ্য বিদ্যাবৎ 1৩9০৭017011 
বলেন, 7075 ৪. ০০011601101. 01 2191)01719775 1671990101116 1170 10051 06211000], 
01008]70 900 [01109] 110061)5 10 300011151 110619016. [1715 ০01 
92775. [. 1 তাহা ছাড়া ধম্মপদের কতকগুীল পদে এমন কতকগুলি উপমা 
ও দম্টান্তের প্রয়োগ আছে, যাহাদের শান্ত শুধু অর্থের মনোহারিত্বে নয়, হৃদয়কে 
আকর্ষণ কারবার ক্ষমতায় ৷ যথা, 
যস্‌স পাপং কতং কম্ম কুসলেন 'পথীয়াত 
সো ইমং লোকং পভাসোঁতি অব্ভামুক্তোবচান্দিমা ॥ [ লোক. ৭ ] 
যাহার পাপকর্ম কুশলকর্মদবারা আবৃত হয়, তান মেঘমন্ত চন্দ্রের ন্যায় এ 
জগতকে আলোকিত করেন । 
অনুপুব্বেন মেধাবী থোকং থোকং খণে খণে 
কম্মারো রজতসেস্ব 'নিদ্ধমে মলমত্তনো | [ মল. & ] 
_কর্মকার যেমন অল্প অহ্ুপ করিয়া রজতমল দূরীভূত করে, তেমাঁন মেধাবী 
ক্রমে ক্রমে আত্মমল ক্ষালণ করেন । 
এগুলি ছাড়া, “পব্বতট্‌ঠো"ব ভূম্মট্‌্ঠে ধরো বালে অবেকখোতি” [ ধার ব্যাস্ত 
পর্বতারূঢ জনের ন্যায় ভাঁনম্নে অ্বান্থত মূটকে অবলোকন করে-_অপ্‌পমাদ. ৮ ], 
“উদাবন্দ্যানপাতেন উদকুষ্ভোঁপ পুরাঁতি [বন্দ বন্দু জল পাঁড়য়া জলকুম্ভ পূর্ণ 
হয়--পাপ. এ ], “নকখত্তপথংব চান্দমা* [ নক্ষত্রপথ পাঁরঞ্মণকারা চন্দ্রের ন্যায়-_ 
সুখ. ১২) প্রভৃতি উপমাগুলিও সুন্দর | 


॥ সস্তনিপাত ॥ 


'স্য্তনিপান্ত' খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত পঞ্চম গ্রন্থ এবং ইহার কতকগ্লি সত্ত 
আত প্রাচীন । গ্রন্থখানি পাঁচট বর্গে বীকিত £ উরগবগ্গ, চুলবগন্জ, মহাবগ, 
অট্ঠকবগ্‌্গ ও পারায়ণবগৃগ । অন্যান্য িকাম্নের কাঁতপয় সনত্তও ইহাতে স্থান লাভ 
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কাঁরয়াছে, যেমন রতনস্যত্ত, মঙ্গলসযত্ত, মেত্তসত্ত [ খদ্দনিকায়-খদ্দকপাঠ 11 সুত্ব- 
নপাত যেন নিকায় গ্রম্থগগীলর একাট সংক্ষপ্ত ও 'বাঁশস্ট সংকলন। ইহার 
নজস্ব মূল্যও অনজ্প। 


উরগবর্গের প্রথম সূত্র উরগসূত্তং । ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে বর্ণ 
লাভের পথ । 
এই বঞ্গের দ্বিতীয় সূত্ত আত 'বখ্যাত 'ধাঁনয়সুত্ত' । ধাঁনয় একজন সুখী 
গোপ ; সে বিভ্তবান, স্বচ্ছল, নিরুদ্বেগ ; তাহার পত্বীও ধীরদ্বভাবা ও শুদ্ধ 
চারত্রা [ 'গোপীমম অসসবা অলোলা” ]1 এই সম্পদ লইয়া সে সুখে কাল কাটায় । 
ইহারই পাশে "চান্রত হইয়াছে বুদ্ধদেবের পৃত চাঁরন্র । তান বাঁলতেছেন, চিত্ত 
আমার আস্ব-মন্ত [ “চত্তং মম অসসবং 'বিমনু্তং ], স্বরীপনুত্রধনাঁদ পারবত না 
হইযাও আম সুখী । তান বদ্ধ নন, মুস্ত। চর আনন্দময । প্রত্যেকটি ম্লোকের 
পরে অথ চে পখয়সীঁ পবসস দেব, [1 হেদগ্েব, চাহ তো প্রচুর বর্ষণ কর] 
এই প্রুবপদ । বুদ্ধদেবের সুখই উত্রুঘ্ট, কাজেই ধানয় গোপের মন পাঁর- 
বার্তত হইল । মাবেব প্রলোভনেই ধাঁনয় গোপ এতাঁদন নান্দ-রাগের বশীভূত 
[ছিল । আজ বুদ্ধ মারকে পরাঁজত করিলেন, বুঝাইলেন, 'উপধা হি নরসস 
সোচনা, নাহ সোচতি যো 'নরুপধ” [ বিষয়ভোগই শোকের হেতু, বিষয়াঁবমন্ত 
ব্যান্তই অশোক 11 
সুত্তীনপ।তে বৌদ্পধর্মের আদর্শের সাহত বুদ্ধ-জীবনের কাতিপয় ঘটনাও বিবৃত 
হইযাছে । নালকপুত্তে [ মহাবগৃগ ] পাই ব.ণ্থজন্মেব চিত্র । দেবগণ আনন্দে অধীর 
“সেলো"ত গায়*্ত চ বাদয়ন্তি চ'_কেহ উচ্চরবে আনন্দ প্রকাশ কাঁরতেছেন, কেহ 
গান করতেছেন, কেহ বাদ্য বাজাইতেছেন । আসত খাষব প্রশ্নে দেবগণ বাঁললেন, 
“সো বোধসন্তো রতনববো অতুল্যো 
মন,.সসলোকে 1হতসুখত।য জাতো' 
_ প্রাণগণেব হিত-সুখের জন্য অতুল্য বোধসত্বরত্ববর আজ মনুষ্য লোকে 
জন্মগ্রহণ কারয়াছেন । 
ভাঁবষ্যতে হীন কভাবে ধর্মচন্র প্রবর্তন কাঁরবেন, তাহার ভাঁবষ্য ছাবও আঁকা 
হইয়াছে । আসত দেবল তখন জাীবত থাকবেন না, তাই নিজ ভাগিনেয় নালককে 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিতে নিদেশ দয়া গয়াছিলেন | উন্তরকালে নাণক বুদ্ধের নিকট 
হইতে শ্রবণ কারয়াছলেন করুণা-মৈত্রীর শ্রেষ্ঠ বাণী £ 
যথা অহং তথা এতে যথা এতে তথা অহং 
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেধ্য ন ঘাতয়ে । 
_-আম যেমন অপরেও তেমনই, অপরে যেমন আমিও তেমনই £ এইরুপে 
আপন-উপমায় কাহাকেও হত্যা কারও না, কাহাকেও আঘাত কারও না। 
এমনই “পবজ্জাসৃত্তে আছে 'বাঁম্বসার-গোতম-সংবাদে প্রপ্জ্যাসুখের বর্ণনা । 
“পধানসংত্ত' মারবজয়ের অমর চিন্ত। 


ই৩৮ প্রাচীন ভারতশয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


সৃত্তনপাতের কতকাল বাণী, শাম্বত মানবতার বাণী । মনুষ্যত্বের প্‌জারী 
মান্রেরই এ বাণণ প্রাণধানযোগ্য ঃ 
১. উটঠহত ানসীদথ কো অখো সুপিনেন বো। 
আতুরানং 'হ কা 'নদ্দা সল্লাবদ্ধান রুূপ্পতং ॥ [ উটঠানসনত্ব. ১। 
-_-ওঠ, বস, শুইয়া থাকিলে 'ি লাভ &% শল্যাবদ্ধ বোগীর নিদ্রা কোথায় ? 
২. পাণং ন হানে চ ঘাতয়েষ্য 
ন চানুজঞ্ঞা হুননং পরেসং । 
সব্বেসুভূতেস 'নধাষ দণ্ডং 
যে থাবরা যে চ বসান্ত লোকে ॥| [ ধম্মকসভ, ১৯ ]] 
_-সংসারে স্থাবর বা জঙ্গম সকলের প্রাত 'হংসা ত্যাগ কাঁরবে, নিজে প্রাণবধ 
কারবে না, কাহাকেও দিযা করাইবে না, এমন ক অপরকেও প্রাণবধে 
অনমাত 1দবে না। 


|| থেরীগাথা ॥। 

“থেরগাথা ও থেরীগাথা+ দুই পালসাহত্যের অমূলা সম্পদ । একটিতে 
আছে পুরুষ স্থাববদের আত্মভাষণ, অন্যটিতে আছে মাহলা হ্থবিরাদের বমনন্ত সুখের 
কথা । ভারতীয় সাহত্যে পুরুষের ত্যাগ ও ধম্পথ পারকুমার কাঁহনী সুদুলভ 
নয়, কিন্তু ন্মরীগণ কাব্যের উপোঁক্ষতা । প্রাচীন সাহিত্যে-_কয়েকজন মহায়সী 
নারীর কাঁহনী পাওয়া যায়, বেদের ঘোষা, অপালা, আন্রেয়ী, বশ্ববারা, বাক 
উপানষদের বাচকুবী গাগা ও যাজ্তবজক্য-পত্বী মৈব্রেয় ; পুরাণেও 'কছু কিছ 
মনস্বিনী নারীর সংবাদ আছে । কিন্তু পাল “থেরীগাথা"য় এইরূপ শতাবাধ 
মহীয়সী নারীর উল্লেখ রহিয়াছে । এই সকল নারী কেবল সমাজের উচ্চ কোটির 
অন্তভু্ত নহেন ৷ তাঁহারা আধকাংশই আঁত সাধারণ ভারত-নাবী- কর্মকার দু'হিতা, 
নলকার পত্বী, মৃগল.ব্ধক ব্যাধের দাহতা ও পাঁতিতা বারাঙ্গনা ৷ এইদিক হইতে 
থেরীগাথা? কেবল বৌদ্ধ সাহত্যের নয়, সমগ্র প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের গৌরব । 
এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধ-শাস্ত্রবিদ প্রাসদ্ধ [২193 [8৬1৫5-এর মন্তব্য প্রাণিধানযোগ্য £ 
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থেরীগাথা শ্লোকসংখ্যা অনুযায়শ একনিপাত [এক শ্লোকের রচনা], দুকানপাত 
[ দুই শ্লোকের রচনা ] এই ক্রমে নবানপাত এবং একাদস, দ্বাদস, সোলস ( ষোল ), 
বীসাঁতি (কুঁড়), তিংস (তাঁরশ ), চত্তা*শস (চল্লিশ) এবং মহানিপাত--এই ষোড়শ 
নিপাতে বিভন্ত । ইহাতে প্রায় ৭৩ জন থেরী বা জ্ঞানবৃদ্ধা নারীর আত্মকাহনন 
বিবৃত হইয়াছে £ সর্বত্রই যে সম্পূর্ণ কাহনী আছে, তাহা নয়-.কোন কোন স্থলে 
কেবল থের হইবার সম্লটঃকুই দেওয়া হইয়াছে ৷ থেরীগণের কোন কোন রচনা ও 
জীবনচারত “অপদান, সা'হত্যে সাল্সবিষ্ট হইয়াছে । আচার্ধ ধর্মপাল ইহার একাঁট 
মনোজ্ঞ ভাষ্য রচনা করেন । তাহা হইতে ইহাদের জীবনের প্‌বভাস পাওয়া বায় । 
ধভোগে বাঁতশ্রদ্ধ হইয়া, কিংবা কোন াবশেষ ঘটনায় পাঁড়য়া যেভাবে এই মহিলাগণ 
পহণ্যশ্লোক তথাগতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা উপন্যাসের মত বিস্ময়কর । 
রচনা সমস্তই পদ্যে নিবদ্ধ এবং ভাষাও প্রাচখনতর | 
এক নিপাতের প্রধম গাথাঁট মণ্ডপদাঁয়কা, নম্নী একজন থেরীর । তান 
বলিতেছেন £ 
সুখং সুপাঁহ থোরকে কত্বা চোলেন পারুতা 
উপসন্তো হি তে রাগো সুকখডাকং,ব কুম্ভিয়ং। 
-_ওগো থেরী, চীবরে দেহ আনৃত কাঁরয়া সুখে ঘুমাও £ জলশনা পান্রের মত 
তোমার লাগ আজ উপশান্ত ও শব্দহশন । 
দুকনিপাতের সমমপান্তকার গাথাঁটও করুণ ও সূন্দর। ইনি ছিলেন এক 
নলকারের পত্বী, জীবন 'ছিল দারদ্য-দর্বহ ৷ থেরী হইবার পর যে শান্তি তিনি 
লাভ করিয়াঁছলেন, তাহাই গাথার বর্ণনীয় বিষয় £ 
সুম্ত্তকে সুমীত্তকা সাধু মাত্তকমহ মুসলস্‌স 
আহিরিকো মে ছত্তকং বাঁপ উকখলিকা মে দলিদ্দভাবা । 
রাগণ্ অহং দোসণ 1বাঁচ্ছন্দন্তী বহরাম 
সা রুকখমূলমুপগম্ম অহো সুখান্ত সুখতো বায়াম । 
অন্বাদ ৪ সুমত্তকা মোর নাম | মুসল-মাত্তকা মামি ওরে ! 
ছাতাঁটর মত স্বামী (ক নির্লত্জ! ) আচাঁরত মোরে ১ 
গেছে সে দারিদ্র্য মোর ; আজ আম বাধা নই ডোরে। 
রাগ দোষ তেয়াগয়া আজ আম কার ঈবচরণ ; 
বক্ষছায়ে লাভ সুখ ধ্যানে মণ্ন কার মোর মন 1১ 
এমনই ছায়া-ছবির মত ভাঁসয়া ওঠেন, কাশী নগরীর অর্ধসম্পদের আঁধকারণী 
থেরী অড্‌ডকাসী”, পাঁততা “অভয়মাতা*, পুরাণগাঁণকা বমলা”, “পুরাণ £নগন্থী 
ভদ্দাকুণ্ডলকেসা” । ভন্দাকুপডলকেসা-__রাজগৃহের সম্পন্ন শ্রেন্ঠীর কনযা, ঢেউখেলানো 
ত্রাীহার কেশ, তাই নাম কুণ্ডলকেশা । তানি এক ব্রাহ্মণ কুমারের প্রণয়ে পড়েন $ 





৯, অনুবাদ বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দ্রষ্টব্য তৎসম্পাঁদত “থেরী গাথা” | 
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ব্রাঙ্মণকুমার “সখদক ছিল চোর । একাঁদন যখন সখককে চৌষপিরাধে ঘাতকগণ 
বধ্যভাীমতে লইয়া যাইতোছিল, তখন ভদ্রাই অর্থদ্বারা তাহার জীবন রক্ষা করেন। 
কিন্তু ভাগ্যের পাঁরহাস _কুচারন্র সখুক ভদ্রার অলৎকার চার করিবার ছলে একাঁদন 
তাঁহাকে পর্ব তিশিখরে লইয়া যায় এবং অলঙ্কার 'ছিনাইয়া লইয়া তাঁহাকে শিখর হইতে 
ফেলিয়া দিবার উপক্রম করে | ভদ্রা এবার স্বামীর স্বরূপ বাঁঝতে পারেন এবং শেষ 
আলিঙ্গনের ছলে তিনিই স্বামীকে পর্বতেব অধোদেশে নিক্ষেপ করেন । খপ 
পঁণ্ডিতা হোতি,_স্ধশগণও সময়ে সময়ে পণ্ডিত হইতে পারেন, ভদ্রাকুণ্ডলকেশা 
তাহার জলন্ত উদাহরণ । ভদ্রার গাথাটিও সুন্দর । 
থেরীসত্ের নেত্রী ছিলেন “মহাপজাপাঁত গোতমৰ” । হীন বুদ্ধদেবের ধাল্লীমাতা/ 
বৃদ্ধজননা “মায়ার ভাগনী । মায়াদেবীব মৃত্যু হইলে হীঁনই পাটরাণী (অগগরমাহসা) 
হন। ই*হারই 'ানবন্ধাঁতিশয্যে বুদ্ধদেব সঃখ্ঘ নারীপ্রবেশের আঁধকার প্রদান করেন । 
গোতমীর গব--তিনি পরমসুগত “বুদ্ধমাতা নামে পাঁবাঁচিতা ! ?তাঁনি বলেন, 
বৃদ্ধ বীর নমোতাখু সব্বনত্বানমুত্তনং 
যো মং দুকখা পগোচোস অঞ্ঞ্গবহুকং জনং। 
-_-ওগো বুদ্ধবীব 1 তোমাকে নমস্কাব | তুঁম সর্বসত্তোস্তম । আমার ও অন্যানা 
কতজনেব দ.৪খ তুমি মোচন কবিয়াছ । 
থেরীগাথার জীবন দঃখবেদনার সংঘাতে প্রাণ্ময় £ চবিন্রগাঁল আশ্নদগ্ধ স্বণেরি 
ন্যায় উজ্জল । দুঃখ ও মতত্যু-শোকের আঘাতে ।বপষ'স্ত হইয়া কেমন কারা নারীগণ 
একে একে সধ্ঘের আশ্রয়ে সর্বশান্তি লাভ কাঁরয়াছেন, প্রায় প্রত্যেকটি গাথা, তাহারই 
বেদনাময় কাহিনী । কোন কোন গাথার চমক ও আঘাতের স্বরূপ এমন ভয়ত্কর-বে 
পাঠ কাঁরতে কাঁরতে দেহ শিহারত হয়, যেমন "কসা গোতমন'র ( রুশা গোতমীর ) 
গথাঁটি । তান বাঁলতেছেন, নারীর জীবন দু£খময়-_নারীকে সপত্বী লইয়া ঘর 
কারতে হয়, প্রসবষন্ত্রণা সহ্য কাঁরতে হয় ; কেহ যন্ত্রণায় উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, 
কেহ ?বষ খায় । স্বয়ং কশা গোতমীর দুঃখ আরও গভাঁর £ 
দ্বে পঠন্তা কালত্কতা প'ত চ পন্থে মতো কপাঁণকায় 
মাতা পিতা চ ভাতা চ ডহ্যান্ত একাঁচতায়াং ৷ 
_-আমার দূইপুত্র কালের কবলগত হইয়াছে, পাঁত অনশনে পথে প্রাণত্যাগ্ 
কারযাছেন, মাতা-পতা-ভ্রাতা একচিতায দগ্ধ হইয়াছেন ।...সংসারের এই পাঁরণাম 
দেখিয়া হতকাঁলকা গোতিমী বৃদ্ধের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন । আজ তাঁহার শশন্ত, 
আজ দুঃখের শেষ, আজ “কান্তসল্লা ওহতভারা” (বিগতশল' ভারমুস্ত ) গৌতম । 
আর এক ভয়াবহ কাঁহনৰ থেরী “উৎপলবগ্রা+র । 1তাঁন বাঁলতেছেন 'উভো 
মাতা চ ধাঁতা চ ময়ং আপুং সপাঁজিয়ো”_আমরা মাতা ও দুহতা-উভয়ে ছিলাম 
সপত্বী । অশচি কামনার এই ভয়াবহতাই উৎপলবর্ণাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণে প্রেরণা! 
ধদয়াণছল | থেরী অম্বপালীর কাণহনীও বিস্ময়কর £ তিনি ছিলেন বেসালণ-পাঁতর 
অনুগৃহতা, তিনিও অবশেষে বুদ্ধের রুপালাভ করেন । রুপ-রূপা গার্বতা বারাঙ্গনা 
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রাজকোষের সমস্ত অর্থের লোভ পারিত্যাগ করিয়া বুদ্ধদেবকে নিজকাননে আমন্ত্রণ, 
করেন এবং সর্বস্ব সম্ঘের জন্য দান কারয়া থেরী হন । 
থেরীগাথা ভারতীয় নারী চরিত্রের অপূর্ব িন্রশালা । 


॥ জাতক ॥ 

বৌদ্ধ পাঁলসাহত্যের আর একখান সম্পদ “জাতক” । ব্ম্ধত্ব লাভের পূবে 
বোঁধসত্ব বা বহদ্ধাত্কুররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া বুদ্ধদেব যে-সকল লোক- 
কল্যাণকর কর্ম কাঁগয়াছিলেন, “জাতক” তাহারই কাহিনী । বৌদ্ধমতে বুদ্ধদেব 
বোঁধসত্ব রূপে &&০ বার [পঞ্ঞপঞ্ঞ্াসত'] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । কাজেই 
জাতকে ৫৫০ কাঁহনশ থাকবার কথা ॥ 'কন্তু অধ্যাপক ফৌস্‌বেল যে “জাতক, 
সম্পাদনা কাঁরয়াছেন, তাহাতে &৪৭ট কাহনী আছে । তন্মধ্যে কয়েক কাহিনী 
আবার একই কাহিনীর প্নরাবৃত্ত । লোকের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল বাঁলয়া 
জাতকের কিছু অংশ হয়তো লপ্ত হইয়া গিয়াছে । কেহ কেহ আবার অনুমান করেন, 
কালক্রমে অন্যান্য কাঁহনীও সংযোজত হইয়াছে । 

একটি পর্ণাঙ্গ জাতক তিনটি অংশে 'বিভন্ত £ ১. পচড্্পপন্ন বখ (প্রত্যুৎপন্ন বস্তু 
বা বত মান কথা ). ২. অতাীতবখু (গদ্যে-পদ্যে 'মাশ্রত বোঁধসত্বের অতাঁত কাহিনণ) 
এবং ৩. সমবধান ( অতীত বস্তুর সাঁহত বর্তমান বস্তুর যোগ নির্ণয় )। এগুলি 
ছাড়াও “গাথা” ও “বেজ্জকরণ” নামক আরও দুইটি ভাগ আছে । জাতকের পদ্যাংশই 
গাথা” ; এই গাথা আতিপ্রাচীন কথার “কথাত্কুর” । গাথার ব্যাখ্যা অংশের নাম 
“বেজ্জকরণ? । 

অতাঁত বস্তুই জাতকের মূলাংশ | এগ্যাল বোধসত্বজীবনের লক্ষ্য ও আদর্শের 
কথায় পৃণ্ণ। বুদ্ধত্ব অজন করা সহজ নয়, উহা জন্মজন্মান্তরের মৌত্তব্াদ্ধ” ও 
কুশলকর্মের পণ্যফল । প্রত্যেকাঁট জাতকে এই কল্যাণ-মৌত্তির কথা নানা কাঁহননছলে 
ঘোঁষত হইয়াছে । 

জাতক প্রাচঈন ভারতীষ কথাসাহত্যের অনর্থ রত্বকোষ । রামায়ণে, মহাভারতে, 
পণ্চতন্দ্রে, হিতোপদেশে যে সকল কথা ইতস্ততঃ 'বাঁক্ষপ্ত, জাতক তাহাদেরই আদ 
সংগ্রহ গ্রন্থ ।১ শুধু তাই নয়, পাঁণ্ডতপ্রবর ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় দেখাইয়াছেন, 
ঈশপের বহু গল্প, গ্রীমন্রাতৃদ্বয়ের অনেক কাহনী, কবি চসারের চ৪:007767%5 181 
প্রভাতর মূল রাহয়াছে জাতকে ।২ 

জাতকের মূল লক্ষ্য বৌদ্ধধর্মের আঁহংসা, তাগ, তাতক্ষা ও শীলাদর ব্যাখ্যা ও 
প্রচার । আধকাংশ জাতককাঁহিনী স্‌উচ্চ নীতির সরে বাঁধা । পশুর প্রাত গৃহশর 





১. ০0106 08091985 86 016 01495. 0175 (2155 0601)6 4১15 21) 19০9১005112, 
২. জাতকমঞ্জরী ( উপরক্রমাঁণকা )--ঈশানচন্দ্র ঘোষ । 
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অত্যধিক আদর যে পশুরই ক্ষাতির কারণ, তাহার দ্টাম্ত প্রদার্শত হইয়াছে “ম্বাণকঃ 
ও “শালুক' জাতকদ্বয়ে । এক ভ.্বামী প্রভূত যবাগ্‌ খাওয়াইয়া এক শ্‌করকে 
পালন কারতেন ৷ শকরাটকে হম্টপন্ষ্ট কাঁরয়া তুলিবার কারণ অহেতুক দাক্ষিণ্য নয়, 
কন্যার বিবাহে 'নিমান্ততদের রসনৌন্দ্রয়ের পাঁরতৃপ্তি সাধন । “বেদদ্ভ” জাতকের 
উপদেশ- লোভই 'িনাশের মূল । বেদদ্ভ ছিলেন মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ । ?তাঁন মন্ত্রবলে 
নক্ষত্রযোগে রত্ববর্ষণ করাইতে পারতেন । একবার এক দসূযদল কর্তৃক আকান্ত হইয়া 
প্রাণরক্ষার নামত্ত 'তাঁন রত্ববর্ষণ করান । ফলে দস্য্যহস্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে এবং 
দস্যরাও রত্বলোভে পরস্পর হানাহানি করিয়া বিনষ্ট হয়। ক্ষান্তর একাদর্শ 
থান্তবাদী জাতক" ৷ বোধিসত্বের ক্ষমা ও সহনশনলতা অসাধারণ । রাজার নদেশে 
তাঁহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা হইল, কিন্তু অটল বোঁধসত্ের ক্ষান্ত-গুণ । জাতকের 
জীবজন্তুমূলক কাঁহনীগীল পণ্তন্ত্র-হতোপদেশের নীতিকাহনীরই অনুরূপ । 
পার্থক্য এই যে, জাতকের কাঁহনীতে জীবনের স্বাদ আঁধক ; মানব-কাহিনীর 
আকর্ষণও জাতকে বোৌশ । 

ইতিহাসের দক হইতেও জাতকের অসাধারণ মূল্য । আঁধকাংশ জাতকের কথা 
শুরু হইয়াছে এই বাক্য দিয়া 'অতাতে বারাণসীয়ং ব্রহ্মদত্তো রঙ্জং কারোসি” । বহ্ধদত 
এতিহাঁসিক না কাল্পনিক, তাহা গবেষণার বিষয় ; কিন্তু এরীতিহাসিক রাজন্যবর্গের 
নামও দুলভি নয়--পসেনাদ ( প্রসেনাঁজৎ ), উদেন ( উদয়ন ) প্রভৃতি এীঁতহাসিক 
নাম । এইদিক হইতে জাতক সার্দ্ধ '্বসহম্ীধক বর্ষপূর্বের রাষ্ট্র, সমাজ ও পাঁর- 
বাঁরক জীবনের অমর আলেখ্য । 

রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ও পুরাণের অনেক কাহিন*ও জাতকে স্থান লাভ 
করিয়াছে । এই সকল কাহিনী কোথাও ঈষৎ 'বকৃত, কোথাও বা আবরুত। কে 
উত্তমর্ণ_-তাহা মনমাংসা কারবার উপায় নাই। কেহ কেহ বলেন, জাতকই 
উত্তমণ“-_-জাতকের প্রভাবেই রামায়ণ-মহাভারত-পরাণাদিতে বৌদ্ধ ভাব সণ্চারত 
হইয়াছে । কিন্তু এ সকল 'সদ্ধান্ত বতকেরি অতাঁত নয় । 

() জাতকে রামায়ণ-কাহিনী £ 

“অলম্বুসা” জাতকে পাওয়া যায় ধষ্যশঙ্গম্ীনর উপাখ্যান ৷ ইহাতে হরিণসগরভে 
খষাশঙ্গের জন্মকাহনী বিবৃত হইয়াছে । বাল্মীকি-রামায়ণে এ কাহিনী নাই, কিন্তু 
কাঁত্তবাস? রামায়ণে খষ্যশৃঙ্গের এই অস্বাভাবিক জন্মবৃত্তান্তের সংবাদ পাওয়া যায়। 
[ দ্রষ্টব্য কুত্তিবাসী রামায়ণ, আঁদকাণ্ড ] 

'দশরথ জাতকে” রামের বনবাস, ভরতের রামপাদুকা গ্রহণ প্রভাত বৃত্তান্ত 
বার্ণত হইয়াছে । রামায়ণের সাঁহত তাহার সাদৃশ্য থাকলেও বৈস,দশ্য অল্প নয়। 
এই জাতকে রামচন্দ্র হইয়াছেন রামপাঁণ্ডত, আর পিতা দশরথ বারাণসীর রাজা! 
রাম, লক্ষণ, সাঁতা দশরথের প্রথমা মাহীর সন্তান | এই মহিষাঁর মৃত্যু হইলে 
দশরথ নবীনা এক রাণকে অগ্রমহিষী করেন । তাঁহার গভে“ ভরতকুমারের জন্ম হয় । 
নবীনা মাহযা 'নজের পন্রের জন্য প্রার্থনা কারলে, দশরথ বিমাতার কট চক্রান্ত 
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হইতে রক্ষা কাঁরযার জন্য অগ্রমাহষীর পু্র-কন্যাদগকে দ্বাদশবংসরের জন্য বনে 
প্রেরণ করেন এবং দ্বাদশবৎসরান্তে রাজ্যে ফারিয়া রাজছন্ন গ্রহণ কারতে নিদেশ 
দেন। লক্ষ্মণ ও সীতাসহ রামপাঁশ্ডিত $+শতার 'নদেশানুসারে বনে গমন করেন। 
কিন্তু দবাদশবৎসরের 'তনবৎসর পূবেই দশরথের মৃত্যু হইলে ভরতকুমার তাহাদিগকে 
ফিরাইয়া আঁনবার জন্য বনে যান । পিতার মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে লক্ষমণ ও সীতা 
সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলতে লাগলেন, কিন্তু রামপাশ্ডত ধৈষ'হারা হইলেন না। তান 
স্থিরভাবে সংসারের আঁনত্যতা ব্যাখ্যা কাঁরলেন এবং 'পতৃআক্ঞা পালনের 'নমিত্ 
আরও তিন বৎসর বনবাস করিবেন বাঁলয়া সংকল্প কাঁরলেন । ভরতকুমার অগত্যা 
রামের পাদুকা ও লক্ষমণ-সতা সহ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন কাঁরয়া পাদুকাকে প্রাতানাধ 
কারয়া রাজ্য পালন কাঁরতে লাগলেন ৷ অনন্তর ?তন বংসর আঁতিক্লান্ত হইলে রাম- 
পন্ডিত রাঙ্গে ফিরিয়া আঁসয়া সীঁতাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ কাঁরয়া আভাবন্ত 
হইলেন এবং রাজ্য শাসন কারতে লাগলেন । 
সীতা রামের সহোদরা ভঙ্নী ও পত্বী_এ তথ্য স্বৈব নূতন । সংসারের 
আনত্যতা সম্পকে রলামপাণ্ডতের ভাষণটিও বৌদ্ধ আদর্শের প্রতীক । এই জাতকের 
শেষে যে গাথাটি আছে, তাহাব সাঁহত আর্ধ রামায়ণোস্ত উান্তর সাদশ্য লাঁক্ষত হয় ঃ 
দসবসস সহস্‌সান সটঠিবস্স সতাঁন চ। 
কম্বুগীবো মহাবাহু রামো রহ্জমকারায় ॥ [ দশরথজাতক ] 
দশবর্ষ সহম্তরীণ দশবষশতাঁন চ। 
রামো রাজামুপাসিত্বা রক্ষনোকং প্রযাস্যাত ॥ [ রামা. বাল. ] 
পাত রামের সাহত সাঁতা বনবাসে 'গিয়াঁছলেন, এ প্রসঙ্গ "ব*বন্ভর? জাতকেও 
আছে । রাজার্ জনকের প্রসঙ্গ রহিযাছে “মহাজনক জাতকে” ; রামচন্দ্র কর্তৃক 
হরধনুভঙ্গের কাণহনী এখানে মহাজনকে আবো'পিত হইয়াছে । 
(1) জাতকে মহাভারত ও হারবংশের কাহন? £ 
মহাভারত ও হারবংশের কাঁহনীও পাঁরবার্তত আকারে জাতকে পাওয়া যায় । 
“কণ-হদীপায়ন” জাতকে আছে মহাভাবতোন্ত আঁণমা'ডব্যের কাহিনী [ আদ. ১০৭] 
দ্বৈপায়নের কৃষ্ণবর্ণ হইবার উপাখ্যানে নূতনত্ব আছে । শলারোপিত মান্ডবোর রম্ত 
দেহে ধারণ করাতেই দ্বৈপায়ন রু্ণ দ্বৈপায়ন আখ্যা লাভ কাঁরয়াছলেন । 'বদুরের 
প্রসঙ্গ আছে “দসব্রাহ্ষণ' জাতকে | শাবি মহারাজের ব্রাঙ্মণকে চক্ষুরত্ব দানের কাহন' 
শশার” জাতকে বাঁণত হইয়াছে । শাবিগোন্জ আর এক রাজার অত্যাশ্চ সংষম- 
ব্রতের কাণহনগ রাঁহয়াছে “উম্মদন্তী জাতকে । শিবিরাজকুমার একবার তাঁহার বন্ধু 
সেনাপাত আহপারকের স্ত্রীর রূপ দেখিয়া মোহত হন এবং আত্মদমনে প্রায় অসমর্থ 
হইয়া মৃতবৎ হইয়া পড়েন, দিম্তু অবশেষে কঠিন সংযমবলে তান চিত্ত-বৈকল্য দমন 
করেন । শাবরাজ সম্পর্কে এ সকল কাঁহনী মহাভারতে নাই । দুজ্মন্ত-শকুন্তলা 
উপাখ্যানের ছায়া দেখা যায় 'কটঠহাঁরি, জাতকে । 
হারবংশো"ক্ত বাসুদেব-রুষের কাঁহনন পাওয়া যায় “ঘটজাতকে” | কিন্তু ঘট- 
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জাতকের কাঁহনা বিচিত্র ও নানাদক হইতে নৃতন। জাতকে বাসুদেব ও বলদেক 
সহোদর ; বাসুদেবই অগ্রজ । মুষলম্বারা ষদবংশ ধ্বংস হইবে-এ আঁভশাপ 
জাতকে 'দয়াছেন কু দ্বৈপায়ন । সবপেক্ষা চমকপ্রদ কথা, জাতকে বাসুদেব ও 
বলদেব উচ্ছৃঞ্খল, কিন্তু কংস পরম দয়াশীল | হিন্দু আদর্শকে বিরূত করিবার 
জনাই এরূপ করা হইয়াছে, না, লোক-কাহনী আদৌ এইরুপই 'ছিল, তাহা 
বিতকের বিষয় । 
(1) জাতকে পুরাণ-কাহন' £ 
পুরাণেরও বহু কাহিনী বৌদ্ধজাতকে পাওয়া যায় £ তবে কাহিনীগত অনৈক্ও 
আছে । পভস” জাতকের শন্রুকর্তৃক মৃণাল অপহরণের কাহনী আছে মহাভারতে ও 
পদ্মপুরাণে (সৃন্টিথণ্ড )। পদ্মপুরাণের কাহনীর সাঁহত জাতককাহনীর মল 
বোশ ॥ উভয়চ্ছলেই “অগপ্রাতিগ্রহ" ধর্মের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে এই কাহিনী বার্ণত 
হইয়াছে । “সীলবীমংসন” জাতকে সাংখ্যসূত্রোন্ত দুইটি কাধহনীর প্রসঙ্গ আছে। 
সূত্রে যাহা বীজ, জাতকে তাহার অত্কুর | সমন্রে মান্র আছে “শ্যেনব সুখদুঃখী ত্যাগ- 
(বিয়োগাভগাম [ সাংখ্য প্রবচন সূত্র, ৪1৫ 7], শনরাশও সুখী পিঙ্গলাবৎ [ সাংখ্য 
প্রবচন সত্তর, ৪1১১ ] 1 বৌদ্ধজাতকে বাসনাত্যাগের দজ্টান্তরূপে কাঁহনী দুইটির 
ঈষং বস্তার করা হইয়াছে । এক শ্যেন মাংসখণ্ড চুর করায় শকুনদল তাহাকে 
উৎপশীড়ত করে, মাংসখণ্ড ত্যাগ করিয়া শ্যেন নিস্তার লাভ করে । সংসার বাসনাও 
মাংসখণ্ডব ; উহার ত্যাগেই সুখ । 'পঙ্গলার কাঁহনও অনেকটা এইরূপ । 'পিঙ্গলা- 
নাম্নী এক দাসী একজন পুরুষকে সঙ্কেত করিয়া সারারান্র আশা কাঁরয়া বাঁসয়াছিল ; 
শেষরান্রে 'মানুষাঁট আর আসবে না"-এই ভাঁবয়া সে সুখে নিদ্রা গেল । আসীন্ততে 
নিরাশ হইতে পারলেই সুখ | 'িঙ্গলার এই কাঁহনী আরও বণট্যি রেখায় 'চাত্িত 
হইয়াছে ভাগবত পুরাণের একাদশ স্কন্ধে। সেখানেও কাহনীর উদ্দেশ্য একই প্রকার £ 
আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখম্‌ 
যথা সর্ধাচ্ছদ্য কান্তাশাং সুখং সুচ্বাপ 'পঙ্গলা | [ ভাগ, ১১৯.৭ ] 


৬. অন্ুপালি সাহিত্য 


॥ মিলিদ্দপঞহো || 


অনুপাল সাহিত্যগুলির ভিতর খ্রীম্টীয় প্রথম শতকে রাঁচত শমিন্দপঞহো” 
গ্রন্থখান উল্লেখযোগ্য । হাীনযান বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের নিভদযোগ্য প্রামাণিক 
আলোচনার জন্য গ্রশ্থখানর মূল্য অপাঁরসীম ৷ ইহার রাঁয়চতা কে, তাহা জানা যায় 
নাই । গ্রন্থাট প্রশ্নোত্তর ছলে 'লাখত । প্রশ্নকর্তা সাকল রাজ্যের ( 'সাগলং নান 
নগরং, ) বিখ্যাত পাণ্ডিত মেধাবী রাজা মিলিন্দ, আর উত্তরকর্তা বহশ্রুত, চিন্রকথা- 
নপৃণ ভিক্ষু নাগসেন। মিলিন্দ প্রখ্যাত গ্রীকরাজ মিনাণ্ডার । 

গ্রন্থখানর প্রধান বোশিষ্ট্য এই যে, থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের আত দুরূহ সুক্ষমতত্ব- 


পাল সাণহত্য ২৪৫ 


"গুলি মনোজ্ঞ কাঁহনশ ও দৃণ্টাম্তের সাহায্যে এখানে সুস্পষ্ট করা হইয়াছে । বৌদ্ধ- 
ধর্মের অনাত্মবাদ, পুগ্‌গল, জন্মাম্তর রহসা, কুশলধর্মের যাবতীয় উপাদান ও 
নব্ণ-কোন কথাই বাদ যায় নাই । অপার জ্ঞানতৃষণা লইয়া মহারাজ 'মাঁলন্দ প্রশ্নের 
পর প্রশ্ন করিয়া চালয়াছেন, আর ভিক্ষু নাগসেন শাম্তভাবে দণ্টাম্তের পর দৃষ্টান্ত 
দয়া তাহা বৃঝাইয়া দিতেছেন । উত্তরের ধরন অনেকটা স্বয়ং গোতমব্দ্ধের মত । 
পাণ্ডত নাগসেন প্রম্নকাঁর চিরাচারত 'বশ্বাসে আঘাত না কাঁরয়া, তাঁহারই নিকট 
হইতে উত্তর আদায় কাঁরয়া প্রশ্নের উত্তর 'দয়াছেন। গ্রীক দারশীনক সক্রোটসও ঠিক 
এইভাবে গ্রামবাসীদের প্রশ্নের উত্তর দিয়া নিজস্ব মত প্রাতিষ্ঠা কারতেন । যেমন 
পুগগল? বা জীবসত্তা সম্পর্কে মিলন্দ ও নাগসেনের এই সংলাপটি £ 

[ একাঁদন রাজা 'মালন্দ নাগসেনকে ব্যাস্ত ও পুগৃগলের পার্থক্য সম্পর্কে প্রশ্ন 
কাঁরলেন। নাগসেন-নামাঁটকেই তান পুগগগল মনে করিয়া বললেন. নাগসেন যদ 
“পুগ্গল" না হয়, তবে কে ভোগ করে ? কে শীলরক্ষা করে ? কে কুশল বা অকুশল 
কর্ম করে ? নাগসেন তখন বাঁললেন ] * 

'স চে ত্বং মহারাজ রথেনাগতোশস, রথং মে আরোচোহ | কন; খো মহারাজ 
ঈশা রথো? তি !, 

“ন হি ভন্তে তি । 

'অক্খো রথোশত--"যুগংরথোতি, রাস্ময়োরথোতি, পতোদলঠ্‌ঠি রথোত » 

“ন হি ভন্তে? তি”: 

“তমহং মহারাজ পূচ্ছন্তো পচ্ছন্তো ন পস্সামি রথং, সদ্দো যেব নত খো 
মহারাজ রথো, কো পন এখ রথো, আলবং ত্বং মহারাজ ভাসাঁস মুসাবাদং ।"*" 

'নাহং ভন্তে নাগসেন মূসা ভণাম । ঈসণ% পঁটিচ্চ, অক্খণ পাঁটচ্চ, চক্কানি 
রথপঞ্জরং চ পাঁটচ্চ, রথদণ্ডকণ্চ পটিচ্চ । রথোণত সংখা সমঞ্ঞা পঞ্ঞাত্তি 
বোহারো নামং পবত্ততীশত ।, 

“সাধ খো ত্বং মহারাজ রথং জানাঁস । এবমেব যো মহারাজ মহ্যমাঁপ কেসে চ 
পটিচচ..-রূপণ্ পটিচ্চ, বেদনা চ পঁিচ্চ-"নাগসেনোশত সংখা সমঞ্ঞা পঞ্ঞীত 
বোহারো নামমত্তং পব্তীতি, পরমখতো পন এখ পুগ্‌গলো নৃপলবৃভাঁত 1, 

_.মহারাজ আপাঁন তো রথে আঁসিয়াছেন, রথ ক বলুন? মহারাজ, রথের 
ঈশই' কি রথ ? 

“না মহাশয় ।, 

“তবে কি অক্ষ রথ ? চক্র রথ ? রথপঞ্জর রথ ? িংবা যুগ, রশ্মি, পতোদ- 
বন্ট রথ ? 

“না ভদন্ত, এগুলির কোনটাই রথ নয় ।” 

“তাহা হইলে হে মহারাজ, আপনাকে প্রশ্ন করিয়া কাঁরয়াও তো রথের নাগাল 
"পাইলাম না। রথ ফি একটা শব্দ? কি এই রথ? আপাঁন তবে মিথ্যাকথা 
-বাঁলয়াছেন ।: 


২৪৬ প্রাচীন ভারতীয় সা'হত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


“হে ভদ্রু নাগসেন, আম মিথ্যা বাল নাই । ঈশ, অক্ষ, চক্র, রথপঞ্জর, রথদন্ডের 
সমবায়ে রথ একটা প্রতনীতি মান্র--ইহা একটা বাবহারক নাম । 

'সাধ্‌, মহারাজ, এই তো রথ কি, আপাঁন জানেন । এইপ্রকার, কেশ, লোম, 
রূপ, বেদনার সমবায়ে নাগসেন একটা সংজ্ঞা বা প্রতশীতমান্র । লোকব্যবহারের জন্যই 
নাম, পরমার্থতঃ ইহা দ্বারা পুগগলের বোধ হয় না। 

মিলিন্দপ্রশেনের সমস্ত সংলাপ এইরূপ কৌতূহলোদ্দীপক ॥ দ্টান্তগৃলও 
সাধারণের বোধগম্য এবং মনোজ্ঞ । এই গ্রন্থের বর্ণনাত্মক গদ্য অলৎকার-সমন্ধ । 
বাণভট্রাদির সংস্কৃত গদ্য রচনার রীতি যে আকাস্মক নয়, 'মালন্দপঞ্হের গদ্য 
তাহার প্রমাণ ৷ 7২09 108%105 ইহাকে 41116 1095691160৩ ০৫ 1110191) [0109০9? 
বলিয়াছেন । 


॥। আচার্য ব্‌দ্ধঘোষের রচগাবল ॥ 

পালিমুস্ত' বা পিটকসংজ্ঞার বাহভত পাল গ্রম্থরচনায় আচার্য বুদ্ধঘোষের 
কীর্ত অবস্মরণীয় ৷ ব্‌দ্ধগয়ার সান্নকটে কোন এক গ্রামে এক ব্রাঙ্গণ পারবারে 
বুদ্ধঘোষ জন্মগ্রহণ করেন । সমগ্র বেদ অধায়ন করিয়া তান অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন 
করেন এবং তকে জম্বৃদ্বীপের প্রায় আঁধকাংশ পাঁণ্ডিতকে পরাভূত করেন । কিন্তু 
এই তীক্ষ-ধ' ব্রাহ্মণ সন্তানের পরাজয় ঘটে তৎকালীন মহাথের অহ্ৎৎ রেবতের গনকট । 
তাঁহার ?ানকটেই 'তাঁন 'ভক্ষ-ধর্ম গ্রহণ করেন এবং বৌদ্ধশাস্তে বিপুল পাঁণ্ডত্য 
অর্জন করেন । তাঁহার বাশ্মিতাও ছিল অসাধারণ । এইজন্য 'তাঁন “বুদ্ধঘোষ, 
আখায় ভাঁষত হন। 

বৌদ্ধ পিটক অধ্যয়ন কাঁরয়া বুদ্ধঘোষ বৌদ্ধ শাস্ত্রের “অট্ঠকথা'র সংকলন 
কাঁরতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন । কিন্তু এদেশে তখন “অট্তকথা” ছিল না। স্থাবর 
মহেন্দ্র ?সংহলী ভাষায় একাঁট “অট্কথা* প্রণয়ন কাঁরয়াছিলেন । জ্ঞানাপপাস 
বুদ্ধঘোষ তাহা দোঁখবার জন্য ীসংহলে গমন করেন । তখন মহানাম [ ৪১০-৪৩২ 
গ্রীঘ্টাব্দ ] 'সংহলের রাজা ছিলেন ৷ অনরাধাপুরের মহাঁবহারে অবস্থান কাঁরয়া 
বুদ্ধঘোষ সংহলী অট্ঠকথা আয়ত্ত করেন এবং উহাকে পাঁলভাষায় অনুবাদ কাঁরতে 
আগ্রহ প্রকাশ করেন । প্রথমে '্রীপটক অবলম্বনে শবসাদ্ধমগ্ঞ নামক গ্রন্থ রাঁচত 
হয় । থেরবাদ বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে ইহা এক অমূলা গ্রন্থ । 

শবসাাদ্ধমগগ' ব্যতীত তিনি 'পিটকান্তর্গত অন্যান্য গ্রন্থেরও 'অটঠকথা* প্রকাশ 
করেন ৷ ধম্মপদখকথার ব্যাখ্যাগ্লি আঁত মনোরম । গাথাগুির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি 
যে কত “বৃদ্ধবচন”, কত প্রাচীন কথা ও প্রাচীন ই'তহাসের অবত'রণা কাঁরয়াছেন, 
তাহার সংখ্যা করা কাঠন। 

থেরবাদ বৌদ্ধসাহিত্যে বুদ্ধঘোষের দানের পরিমাপ করা অসম্ভব । বেদের ভাষ্য 
রচনায় “সায়নাচাষে*র ষে স্থান, পিটকের অট্ঠকথা রচনায় “বুদ্ধঘোষে'রও সেই 
গ্ান। প্রাচীন কালের এই সকল আঁমত প্রাতভাধর ব্যান্তগণের কথা আজ বোধগয়ার- 


পালি সাহত্য ২৪% 


আঁতকায় বৃদ্ধপদচিহ্তের মতই আঁবিশ্বাসা বলিয়া ধারণা জন্মে, কিন্তু হীতহাস সাক্ষ্য» 
এর্‌প প্রাতভা একদিন সত্যই এদেশে বর্তমান ছিল । 


॥॥ দীপবংস ও মহাবংস ॥ 

দীপবংস | প্রাম্টীয় চতুর্থ শতক ] ও মহাবংস [ খ্রীম্টীয় পণ্টম শতক ]1--পাঁল- 
সাহত্যে সিংহলের দুটি মহামূল্য দান । দুইখাঁনই এীতিহাঁসিক গ্রন্থ । 

গ্রন্থদুইখানিতে খ্রাষ্টীয় চতুর্থ-পণ্টম শতক পর্যন্ত 'সংহলের রাজবংশের 
ইাতহাস এবং তাহা সাঁহত বৌদ্ধধর্মের উন্মেষ ও ক্রমাবকাশের কাঁহনী কাঁবতায় 
1লাপবদ্ধ । 

দটপবংস” হইতে প্রাচীন বৌদ্ধ সঙ্গীতগুঁলির বিবরণ সংগ্রহ করা যায়। চল্ল- 
বগগের বর্ণনার সাহত কোথাও কোথাও 1কছু অসঙ্গাত দূম্ট হয়, যেমন, চল্বগৃগের 
মতে প্রথম বৌদ্ধ সঙ্গীতির স্থান রাজগৃহ, কিন্তু দীপবংসের মতে উহা 'র্ণারব্রজের 
সমীপবতীঁ সপ্তপণীগদুহা । বৌদ্ধধমের প্রমাঁণক গ্রন্থাহসাবে দীপবংসের 'িববৃতি 
বিচারযোগ্য । 

মহাবংসের বর্ণনাও অনেকস্থলে দীপবংসের অনুরূপ | ইহাও সংহলের কাব্যময় 
ইতিহাস । প্রসঙ্গত ইহাতে বাদ্বসার হইতে অশোক পর্যন্ত সকল রাজার বিবরণ 
প্রদত্ত হইয়াছে ৷ ইতিহাসের সত্যদৃন্টি কোন কোন চ্ছলে কল্পনাচ্ছন্ন হইলেও 'িবৃঁতি- 
গনীলকে প্রমাণক বাঁলয়াই গ্রহণ করা হয়। 1বজয়াঁসংহের লৎকাজয়ের কাঁহনী 
অনেকটা রূপকথার আকার গ্রহণ কাঁরয়াছে | “সীহবাহমারন্দজো? [ নরেন্দ্রসংহবাহুর 
পুত্র ] বিজয় লঙ্কাদ্বীপে গিয়া দেব উৎপলবর্ণের দ্বারা রাঁক্ষত হইয়া ভীষণ যক্ষ ও 
ষাক্ষণীদের পরাভূত করিয়া লংকারাজ্যে আভিন্ত হইয়াছলেন । সিংহবংশের নামে 
ধবাজত লংকার নাম হয় ?সংহল ঃ 

সীহবাহুনারন্দো সো সীহং আঁদন্নবা ইতি । 
সীহলো তেন সম্বন্ধা এতে সব্বে পি সীহলা ॥। [ মহাবংস ]১ 


৭. বূদ্ধদেবের জীবন ও ধর্মাদর্শ 
পালিসা'হত্য প্রাচীন বৌদ্ধধমেরি রত্বকোষ । প্রসঙ্গতঃ ইহাতে 'ববৃত হইয়াছে 
ইতিহাস, সমাজ ও রাজনাঁতি । ইহা কথাসাহত্যেরও মহামূল্য ভান্ডার । সাধারণ 
মানুষের নিকট পালির আদর জীবন-চন্রের দক হইতে । উপাসক-উপা'সিকা, শ্রমণ- 


১. মহাবংসের বিবরণমতে বিজয় ছিলেন 'লাঢ'বাসী £ কাহারও কাহারও মতে 
এই “লাঢ়* গুজরাটের প্রাচীন রাজধানী ; কেহ কেহ মনে কূরেন, ইহা বাংলার 
“রাঢ়'দেশ ! বাঙালী কাব [ সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ] বজয়সংহকে বাঙাল বাঁলয়াই গৌরব 
ঘোষণা কাঁরয়াছেন । 


২৪৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


শ্রমণী, থের-থেরী, রাজা-সেনাপাঁতি, কামার, ব্যাধ, চণ্ডাল, গাঁণকা যেন জীবনের 
বিচিন্ন প্রাতমাগৃহ । এই জীবন-ীবিচিত্রার প্রাণকেন্দ্র স্বয়ং গৌতম বুদ্ধ । 

গৌতমবুদ্ধের ধারাবাহিক জীবন মূল পাঁলিসাহত্যে নাই । 'নিকায় গ্রম্থগ্ীলর 
ভিতর ইতস্ততঃ ববিক্ষিপ্ধ কতকগ্ীল উপকরণ পাওয়া যায় । দ'ঘাঁনকায়ে 'মহাপদান 
সৃত্তান্তে পর্ববৃদ্ধ বিপাসস্র প্রসঙ্গে গৌতমজীবনের কিছু অংশ এবং 
“মহাপারানিবণি সমত্তান্তে' পাই বৃদ্ধের আঁম্তিম জীবনের ঘটনা ও চিত্র । মধ্যমনিকায় 
এদং খাদ্দকানকায়ের জাতক, সবত্বানপাত প্রভাত গ্রন্থে এবং 'বনয়াঁপটকের কিছ 
অংশে বৃম্ধ-জীবনের কিছ, প্রসঙ্গ আছে। এই সকল গ্রন্থ হইতে উপকরণ সংগ্রহ 
কারয়া পনদান-কথা"য় এই জীবনের ধারাবাহক চিত্র সংগৃহীত হইয়াছে ।১ এখানে 
এই নিদানকথা ও অন্যান্য সুত্তসবলম্বনে আত সংক্ষেপে বৃদ্ধদেবের জীবন 'ববৃত 
হইতেছে £ ৃ 

ভাঁবষ্যদ্বাণী হইয়াছিল রাজা শুদ্ধোধনের অগ্রমাহষী মায়াদেবীর গভে যান 
জন্মগ্রহণ করিবেন, 'তাঁন “রাজচক্রবতর্ঁ” হইবেন [ “রাজা ভাঁবসসাতি চক্কবাত্ত,__ 
নিদানকথা ]1 তখনকার রাজগৃহ-কাশী-কৌশাম্বী-কোশলাদ লইয়া উত্তরে আয়ত 
এবং দক্ষিণে শকটমুখ” [ দীঘনিকায়, মহাগোবিন্দ স্ত্তান্ত ] যে ভারতবর্ষ গাঁড়য়া 
উঠিয়াছিল, তাহা ছল শতধা 'বাচ্ছন্ন । সেই 'বাছন্ন ভারতে &৬৪ খ্রীষ্টপ্‌বান্দে 
রাজচক্তবত্তীঁর মতই গৌতমের আবিভবি | ধন্য বশাল শাল-শোভিত রমণনয় লুম্বন?, 
যেখানে 'সধ্ধার্থ ভূমষ্ঠ হইয়াছেন, ধন্য শাক্যকুলের মহারাজ শুদ্ধোধন, যাহার 
কুলপাবন পত্র স্বয়ং শাক্যসিংহ । পভ্রজন্মের পর মাতা মায়াদেবী মায়ালীলা সংবরণ 
করেন, নবজাতককে স্নেহে পালন করেন ধান্রী মাতা গোতমী ৷ তুঁষতলোকাবতীণ” 
বোধিসত্বের নাম রাখা হয় গৌতম । 

ভাঁবব্যদ্বাণী হইয়াছিল, 'জরাজগ্নং ব্যাধিতং মতং পব্বাঁজতং, (জরা, ব্যাধি, মৃত্যু 
ও প্ররজ্যা) দর্শন কাঁরয়া গৌতম সংসারে বীতস্পৃহ হইবেন । রাজা শহদ্ধোধন 
যোড়শবধাঁয় পুত্রের প্রমোদ-বহারের জন্য “চতুসু দিসাসু” 'আরক্ষ” (প্রাসাদ) নিমণি 
করাইলেন--কোনটি পণ্চভূমক, কোনটি সপ্তভূমক, কোনাট নবভূমক-__তাহাতে 
বিলাসের নানা নাটকীয় উপকরণ, সবোঁপার সুন্দরী রাহল-মাতার বন্ধন । কিন্তু 
আকর্ষণ ব্যর্থ হইল, সত্য হইল ভাঁবিতব্যের "ভবত্যেব বাণী | উদ্যানভূমিতে ভ্রমণ 
কাঁরতে 'গয়া 'সদ্ধার্থ জরা, ব্যাধ, মৃত্যুর বীভৎস রূপ দোঁখলেন, দেখিলেন 
প্রব্লাজতের প্রশান্তি । 

সিম্ধার্থের মহাভিনিক্ষমণ” গেহাভাণিকখমণ') ইতিহাসাবিশ্রুত ঘটনা- যেমন 
করুণ, তেমনই করুণাপূর্ণ। চত্তার 'নামত্তান” দর্শন কাঁরয়া িথ্ধার্থ 'চান্তত 
হইলেন । এমন সময় পুত্র রাহুলের জন্ম হইল ॥ গসদ্ধার্ধ ভাবিলেন 'রাহ্‌লো 


১. ফৌসবেলসম্পাদিত জাতক-কথার ভৃমকারূপে এই পনদান-কথা* সংযোজিত 
হইয়াছে 1 


পাল সাহত্য ২৪৯ 


জাতো বন্ধনং জাতং। ঠিক সেই সময়েই নগরপ্রদাক্ষণ কালে শুনিলেন 'কিসা 
গোতমীর € একজন ক্ষাল্নিয়কন্যা ) প্রশংসোন্ত. বোধিসত্বের রূপনশ্ত্রী দৌখয়া 'তাঁনি 
বালতেছেন £ 
িব্বৃতা নূন সা মাতা নব্বুতো নূন সো পিতা 
নিব্বুতা নূন সা নারাঁ যসসায়ামাদসো পাত । [ নিদানকথা ] 

সুখী তাঁহার মাতা, সুখী তাঁহার পিতা, সখাঁ তাঁহার পত্বী, যাহার 
এমন পাঁত। ও 

“নব্বূত+ (খনব্বর্ত-স্বাচ্থঘত ) শব্দাট গৌতমের মর্মস্পর্শ করিল । তান 
নপুণ সারাথ “ছন্দ'কে ডাঁকয়া আঁভীনক্রমণের আঁভপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন এবং 
শেষবারের মত পান্রকে দেখিবার নিমিত্ত রাহলমাতার কক্ষের গভ্বারে গেলেন, 
দেখলেন, গভ্প্রকোন্ঠে গন্ধতেলের প্রদীপ জবাঁলতেছে । রাহুলমাতা পূশ্পাচ্ছাদত 
পালছ্কে পুত্নের মস্তকে হস্ত ন্ান্ত করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন ৷ দোঁখয়া ?তাঁন 
প্রাসাদতল হইতে অবতরণ করিলেন এবং অশ্বর্বর কন্থকের পৃচ্ঠে আরোহণ কাঁরয়া 
উত্তরাসাঢ়া-নকখত্তে গৃহত্যাগ করিলেন । সঙ্গে চলল সারাথ হন্ন। 

ছন্ন-বিদায় আর এক করুণ দৃশ্য। অনোমা নদীর তারে উপাচ্থত হইয়া রাজপূনত্র 
গৌতম রিজতগপান্র সদৃশ বালুকাপুলিনে, দাঁড়াইয়া খড়গদ্বারা কেশ 'ছন্ন কাঁরলেন, 
আভরণ খুলিয়া ছন্নকে বলিলেন, “ছল্ন মম বচনেন মাতাপিতুন্নং আরোগ্যং বদোহি” । 

জগতের ক্লেশনাশের জন্য সিদ্ধার্থের কঠোর অন্বেষণ শুরু হইল । জ্বানলাভের 
জন্য তান আলারকাল।ম, রামপন্ত্র উন্দক প্রভৃতি জ্ঞানতপস্বীর 'নকট গেলেন। "কিন্তু 
পিপাসা নিবৃত্ত হইল না। অবশেষে উরূুবেল্প নগরে আঁসয়া অনাহারে কঠিন 
কচ্ছুসাধনায় নিমগ্ন হইলেন । ছয় বসর ধাঁরয়া দৌহক কচ্ছুসাধনা চলল । আহার 
বনের ফলে তাঁহার সবর্ণ দেহ রুষ্ণবর্ণ হইয়া গেল [“সুবন্নবন্নো কায়ো কালবনো 
আহোঁস”_ানদানকথা]- এমনাক একাঁদন ধ্যানে বাঁসয়া 'তাঁন মহাবেদনায় আভভ্‌ত 
হইয়া পাঁড়লেন ৷ ইতিমধ্যে মধুপায়াস” লইয়া আসলেন দা'রকা সুজাতা । নদীতে 
স্নান কাঁরয়া সেই অন্নভোজন কাঁরয়া 'সদ্ধার্থ সংচ্থছ হইলেন এবং রুতসঙ্কজ্প হইয়া 
নরঞ্জনা নদীতনরে [ নদীং নেরঞ্জরং ] বোঁধিবক্ষের মূলে পাঠে আসান হইলেন, 
প্রাতজ্ঞা করলেন, 

'কামং তচো চ নহার চ অট্‌তি চ অবসুস্সতু উপসসসতু সরীরে মংসলোহতং, 

ন ত্বেব সম্মাসম্বোধং অপৃপত্থা ইমং পল্পঙকং দিন্দিস্সামি | [নদানকথা] 

__-কাম, ত্বক, নখ, আঁচ্ছ শুত্ক হউক, শরারে মাংস-শোঁিত শুন্ক হইয়া যাউক, 
সম্যকসম্বোধি লাভ না কারয়া এই আসন ত্যাগ কারব না । 

এই অবস্থায় নমন্চী (মার) আসিল £ মার প্রমত্তবন্ধদ পাপবাত্ত [পমত্তবন্ধু 
শাঁপমা”, তাহার অনেক সেনা--তন্মধ্যে কাম” হইল প্রধান । প্রলোভত কাঁরয়া 
মার বালল,-_প্রায় তো মারতে বাঁসয়াছ, মায়া গেলে পণ্য লইয়া ?ি কারবে 2"জশীব 
ভো জীঁবিতং সেয়ো, জীবং পুঞ্ঞাঁন কাহসি।*+ জীবনে বাঁচ, বাঁচাই মৃখা, 


২৫০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


বাঁচিলে তবে পণ্যাজন | ভগবান বাঁললেন, ওগো প্রমত্তবম্ধৃ, আমার পুণের 
প্রয়োজন নাই-_-আমার শ্রদ্ধা আছে, বীর্য আছে, প্রজ্ঞা আছে--অতএব সমাহিত 
আমাকে বাঁঁচবার জন্য দক লোভ দেখাইতেছ-- 
আঁখ সম্ধা ততো 'বারয়ং পঞ্ঞা চ মম 'বিজ্জতি 
এবং মং পাহতত্তধাপ িং জীবং অনুপচ্ছাঁস ৪ [পধান সত্ব] 
আমি যুদ্ধের জন্য শুস্তুত। তোমার যে সেনাকে সদেবতা মানুষ পরাজিত 
করিতে পারে না, আম মৃৎপান্রের ন্যায় তাহাকে চূর্ণ কারব । 
মার সাতবৎসর বুম্ধের 'পছনে লাঁগয়া রাঁহল, কিন্তু স্মাতমান বুদ্ধের কোন 
ছিদ্র খুশজয়া পাইল না। তাহার কক্ষা হইতে বাঁণা খাঁসয়া পাঁড়ল এবং ভয় পাইয়া 
সে অন্তধনি করিল । 
এইবার জ্ঞানের আলো প্রকাশ পাইতে লাগল । রান্র প্রথম যামে তান 
পূবানবাসজ্ঞান লাভ করিলেন, মধ্যম যামে লাভ কাঁরলেন দিব্য চক্ষু এবং পাশ্চম- 
যামে প্রতীত্যসমৎপাদ জ্ঞান আয়ত্ত হইল । জ্ঞানের দ্বার উন্মোচিত হইলে অনুলোম 
প্রীতলোমক্রমে দুঃখের কারণ ও দুঃখাঁনরোধের উপায় পৃহ্খানুপুঞ্খ বিচার কারিয়া 
[তান চতুরার্য সত্যের এবং দখানিরোধের অন্টাঙ্গক মার্গের সন্ধান লাভ করিয়া 
বাঁলয়া উঠিলেন-__ 
অনেক জাতিসংসারং সন্ধাঁবস্সং আনাব্বসং 
গহকারকং গবেসন্তো দুকখাজাত পুনপপুনং 
গহকারক দিউঠোপস পুন গেহং ন কাহাঁসি 
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্ত্রা গহক্‌টং বসংঁখতং 
1বসংখার গতং চিত্ত তনহানং খয়মজঝগা ।১ 
বৃদ্ধত্বলাভের পর ইহাই প্রথম বুদ্ধবচন । 
বুদ্ধদেব বৃত্ধত্বলাভ কাঁরিয়া ইসাপতন”-এ ফাঁরয়া পণ্গবর্গীয় শিষ্যের নিকট 
ধমচিক্র' প্রবর্তন করেন । তারপর রাজগৃহ হইতে আসেন কাঁপলাবস্তুতে ৷ মাতার 
ণনদেশে রাহুল পিতার ?নকট দায়াদ প্রার্থনা করিতে যান । মাতা শখাইয়া দেন, 
গ্াচ্ছ নং দায়জ্জং যাচ? £ অহং তাত কৃমারো অভিসেকং পত্বা চক্কবন্তী ভাবসসামি, 
ধনেন মে অখো, ধনং মে দেহ সামিকো” মায়ের কথার প্রাতধ্বান কাঁরয়া রাহুল 
বাঁললেন, পদায়ত্জং মে সমণ দোঁহ, দায়ত্জং মে সমণ দোহ ।” ব্ম্ধদেব তাহ্যকে পিতার 
দায়াদ প্রদান কাঁরলেন-__আধয্ধন, লোকোত্তর দায়াদ--প্ররজ্যা ৷ 
বুদ্ধত্বলাভের পর বুদ্ধদেব ৪৫ বৎসর জীবিত ছিলেন । এইসময় অনাথাপিন্ডদ- 


১. গৃহের ( দেহের ) িনমাণিকতাকে খুশাজয়া অনেকবার সংসারে দুঃখময় জন্ম 
গ্রহণ কাঁরয়াছ £ হে গৃহকারক, এইবার তোমার দেখা পাইয়াছি ; আর তুমি গৃহ 
ীনমাণ কাঁরতে পারবে নাঃ তোমার গৃহ রচনার উপকরণ পাশর্দক ও গৃহকুট, 
ভাঙ্গয়া ফৌলয়্াছি । এখন চিত্ত সংস্কারমনস্ত, তৃফাও ক্ষযপ্রাপ্ত । 


পালি সাঁহত্য ২৫১ 


ক্লঁত শ্রাবস্তীর 'জেতবন”, রাজগৃহের “বেণুবন”, কৌশাদ্বীর “ঘোধিতারাম”, বৈশালীর 
'সপ্চপণধগুহা” বৃধদেবের পূণ্য স্পর্শে ধন্য হয় ৪। এইসকল হ্ছানে কোটি কোট 

খত মানুষ আঁসয়। তাঁহার আশ্রয়ে শান্তর পথ খুজয়া পান । মধুবষাঁ 
বাণীতে তান কত যে উপদেশ প্রদান ধরেন, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব । সমগ্র 
পাঁলসাহিত্যে এই সকল ঘটনা ও উপদেশ রাক্ষত হইয়াছে । 

৮০ বৎসর বয়সে [ ৪৮৪ খ্রীঃ পূবান্দে ] বুদ্ধদেব কুশীনারায় 'মহাপারানবাণ, 
লাভ করেন । দীঘানিকায়ের 'মহাপারানব্বাণ সুত্তন্তে' এই ঘটনা অমর অক্ষরে মুত 
আছে । মহাপারনিবণের পূর্বে ভিক্ষুসম্ঘকে উদ্দেশ্য কাঁরয়া তিনি শেষ বচন 

৷ উচ্চারণ করেন, ন্দ দানি ভক্খবে আমন্তয়াম ভো- বয় ধম্মাসংখারা অপপমাদেন 
সম্পাদেথাত।, [. মহাপারানিব্বাণ সত্বান্ত ]__ভিক্ষুগণ, আম শেষবারের মত 
তোমাঁদগকে উপদেশ দিতেছি, সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, তোমরা অগ্রমত্ত 
হইয়া নিবণি কামনায় যতুশীল হও । 

দুঃখের হাত হইতে আত্যন্তিক 'নব্ীতই (শনব্বু?ত') বৌদ্ধধমে'র প্রধান লক্ষ্য । 
ণকসা গোতম?-উচ্চারত “নব্বূত” কথাটি গৌতমের চিন্তার সন্ত খুলিয়া দিয়াছে । 
জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর বিভীষকা হইতে ত্রাণ লাভের উপায় খুশজয়া বাহর কারবার 
জনাই তান প্রব্রজ্যা গ্রহণ কাঁবয়াছিলেন । আবাচ্ছন্ন ধ্যান-যোগে তান আঁবজ্কার 
করিয়াছিলেন, “যং কাচ সমুদয়ধম্মং সব্বন্তং নিরোধ ধম্মান্তি, [ধম্মচক্কপবন্তন সুত্ত] 
_-যাহা কিছু উৎপাঁত্শীল, তাহাই ধবংসশীল । দুঃখ আছে, দুঃখের উৎপাঁত্ব হয়, 
দুঃখের নিরোধ আছে, দুঃখাঁনরোধের উপায়ও আছে । এই চারটি আয সত্য 
[ চত্তার আরিয় সচ্চানি” ] সিদ্ধার্থের ধ্যানের আঁবৎ্কার । অনুলোম-প্রাতিলোম ক্রমে 

' বিচার করিয়া তান উপলব্ধি কাঁরয়াছিলেন-_ দুঃখের মূল দ্বাদশ িদান ৷ 'ভবচক্র 
এই দ্বাদশ 'নদানের আবততন মাত্র । আঁবদ্যাই প্রতীত্যসমৃৎপাদে'র (০8859] 
7:০400107) মূল হেতু । আবদ্যা হইতে সংকার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান 
হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে বড়ায়তন (91% 01:5878 01 90756), ফড়ায়তন হইতে 
স্পর্শ (০0700891), স্পর্শ হইতে বেদনা (11788), বেদনা হইতে তৃষ্ণা (তনহা), তৃষ্ণা 
হইতে উপাদান,১ উপাদান হইতে ভব ( 89০010176 ), ভব হইতে জাত ( 78111]7), 
জাত হইতে জরা-ব্যাধ-মৃত্যুরূপ দুঃখ | 

দুঃখ ?ক চিরন্তন 2 দুঃখ একটা প্রতীতি মাত্র এবং কার্যকারণ সূত্রে উহার 
উৎপাঁত্ত । যাহা উৎপন্ন, তাহার বিনাশ আছে । অতএব দ2ঃখেরও নিরোধ আছে। 
এই 'িনরোধের উপায় আর্ধ অস্টাণ্গক মার্গ [“আরিয়ণটউঠাঁগকং মগগং] £ সম্যকদর্ীষ্ট 
(এসন্মাদট:ঠ”), সম্যকসতকল্প (সদ্মাসগ্ক্প”), সম্যকবাক্য (সন্মাবাচ”), সম্যককমন্তি 


১. উপাদান--16 01953 80150100001) 00 ৬০11015 01:55 110) 006 
100187০০110 10110111615 29505 2 57101009106 0095 1] 00061701) 01511 
08510661005 511010) 1125 217900. 2017) 96105201010--1২1)55 19105. 
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২৫২ প্রাচীন ভারতীয় পাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার তি 


(এসম্মাকম্মান্ত'), সম্যকজশীবিকা (সম্মাজীব'), সম্যক ব্যায়াম (সম্মা বায়াং), সম্যক্‌ 
মাত (সম্মাসাত') ও সম্যক সমাধি (সন্মাসমাধি')। 

একটু লক্ষ্য কারলেই দেখা যাইবে, বুদ্ধ-প্রচারিত এই অগষ্টাঙ্গক মার্গ কায়, 
বাক ও চিত্তসংযমের উপর প্রাতষ্ঠিত। 'িথ্যায়, অনাচারে, অসৎসংকল্তেপ 'বিভ্রাম্ত 
মানুষকে নৌতক ধর্মে দাীঁক্ষত করাই বুদ্ধ প্রচারিত পণশীল ও কুশলকর্মের প্রধান 
লক্ষ্য । ন্রীপটকে বার বার বলা হইয়াছে, গৌতম প্রাণহত্যা হইতে 'বরত, অদত্তের 
গ্রহণ হইতে বিরত, মৃষাবাদ হইতে বিরত, পরুষ বাক্য হইতে (বিরত, বৃথা প্রলাপ 
হইতে 'বিরত--তিনি গ্রাম্য কর্ম হইতে বিরত, দন্যত ও অলসব্লীড়া, তুচ্ছ নৃত্য-গীঁত- 
প্রদর্শনী, জঘন্য কর্ম-_প্রবণ্ণনা, আঁভিচারাঁদ ক্রিয়া হইতে 'বরত, 'মধ্যা ও হীন, 
জাঁবকাঅজন হইতে 'বরত £ 1তাঁন অহ্ৎ, সম্যকসম্বূদ্ধ, 'বিদ্যাচরণসম্পন্ন, সুগত, 
লোকজ্ঞ, অতুলনীয়, দম্য-পুরুষসারাঁথ, দেব ও মনুষ্যের শাস্তা। সমস্ত দক হইতে 
এই যে পাঁরপূর্ণ মানুষ, যান দ্বাত্রংশ মহাপুরুষ লক্ষণসম্পন্ন, যিনি লোকমধ্যে 
“রাজচক্রবতাঁ*, 'াঁন সকল কুসংস্কারমূস্ত--এই পাঁরপূর্ণ মন[ষ্যত্বে প্রাতিষ্তঠাই এই 
ধর্মের অন্যতম লক্ষ্য । বৌদ্ধধর্ম এই দক হইতে চিরকালের সার্বক মানব-ধর্ম | 

কিন্তু বুদ্ধদেব যে মূরতততে ভারতবর্ষের হৃদয়ে অমর আসনে 'বিরাঁজত, তাহা 
কল্যাণ-মত্র বুদ্ধের মৃর্ত। বৃদ্ধদেবের জীবংকালেই তাঁহার সম্পকে এই কল্যাণশব্দ 
উচ্চারিত হইত ৪ 'সমনো গাতমো...দয়াপন্বোসব্বপাণভূতাঁহতানুকম্পী 'বহরাঁত, 
মণ গৌতম..ণীবনয় ও দয়াশশীলতার সাঁহত সর্বপ্রাণীর প্রাতি মৈত্রী ও করুণা 
প্রণোঁদত হইয়া বিচরণ করেন ।,১ 

বুদ্ধদেব যে ধর্ম উপদেশ কারয়াছেন, তাহার আঁদ কল্যাণময়, মধ্য কল্যাণময় ও_ 
অন্ত কল্যাণময় [“সো ধম্মং দৌসাঁত আঁদকল্যাণং মজবেকল্যাণং পাঁরয়োসানকল্যাণং, 
- দিঘনিকায় অম্বটঠস[ত্ত ]॥ সমগ্র বৌদ্ধদেসনা এই কল্যাণের লক্ষ্যে নিয্স্ত। 
'মেত্ুসৃত্তে বুদ্ধ উচ্চারণ করিয়াছেন, “সব্বেসত্তা ভবন্তু সাখতত্তা”_সকলের কল্যাণ 
হউক, সকল প্রাণী সুখী হউক । এই কল্যাণের মূল হেতু, অবৈর, অক্োধ, দয়া ও 
মৃদুতা | তিনি বার বার বাঁলয়াছেন, কোধং জহে” (ক্লোধ পাঁরত্যাগ কাঁরবে ), 
“'অকোধেন জিনে কোধং_ অক্রোধদ্বারা ক্লোধকে জয় কাঁরবে [ ধম্মপদ, ক্লোধবর্গ ] 3 
উপমং “অত্তানং কত্বা ন হনেষ্য ন ঘাতয়ে_ আত্মতুল্য মনে কাঁরিয়৷ কাহাকেও হত্যা 
কাঁরবে না, কাহাকেও আঘাত কাঁরবে না [ ধম্ম. দণ্ডবর্গ ], বজ্রস্বরে উচ্চারণ 
কাঁরয়াছেন £ 

“'অনাকুলা চ কম্মাঁন এতং মঙ্গলমত্তমং" [মঙ্গলসমত্ত] 
[অনাকুল কর্মকরা-_-এই উত্তম মঙ্গল] 


১. অনুবাদ--ভিক্ষুশীলভদ্র ( দীঘনিকায়-রক্ষজালসৃত্ত )। 
২. অনুবাদ- রবীন্দ্রনাথ ( বক্ষবিহার প্রবন্ধ )। 


বৌদ্ধ সংস্কতসাহিতা ২৫৩ 


এবং সবোপার বালয়াছেন 'নাঞ্এমঞ:ঞসস দুকখামচ্ছেযা”-যাহাতে কাহারও 
দুঃথ হয় এর্প ইচ্ছাও করিবে না। 

বৌদ্ধধর্মে নিবর্ণিকামনা হইতে এই কুশ্লকর্মের উপর, বিশুদ্ধ জীবিকার উপর, 
সবেপার আহংসা ও মৈন্রীভাবনার বোশ গুরুত্ব । তান পশঘাতদর্শনে সকরুণ ও 
সদয়হদয় “সদয়হদয় দর্শিত পশহ্ঘাতম্‌ [জয়দেব] । ভারতবাসশর জীবনে কর্‌ণকান্ত 
বৃদ্ধ এই ভ্যামকাতেই প্রাতম্ঠিত। 

করুণাঘন মার্ততে বুদ্ধদেবের এই প্রাতষ্ঠার পশ্চাতে অন্য একাঁটি ইতিহাস 
আছে । বৌদ্ধধমের বিবর্তনে তাহার গুরুত্ব অসাধারণ । 


৮. বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন ও বৌদ্ধ সংস্কৃতসাহত্য 


কালরুমে বৌদ্ধধর্ম দুহীট প্রধান শাখায় 'িভন্ত হয়। উহার একটি রূপ দেখা 
যায় সিংহল-মালয়-যবদ্বীপ দ্বীপময় ভারতে । তাহাদের ধমগ্রন্থ পাল '্রপিটক, 
আদর্শ থেরবাদ, লক্ষ্য--নিবাণ এবং উপায়-_-শখলাঁদর অনুশীলন । পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতগণ এই শাখাকে বাঁলয়াছেন 9০০1110াণা 131001)197 বা দক্ষিণাপথের 
বৌদ্ধধর্ম । 

বৌদ্ধধর্মের আর একটি রূপ দেখা যায়, নেপাল-তব্বত-চীন ভারতের উত্তরা- 
পথে । উহাদের ধমর্রন্থও মূলতঃ ন্রিপিটক ; কিন্তু এই 'পটক পারবাত'ত এবং 
মশ্র সংস্কৃত ভাষায় গ্রীথত । ধর্মের লক্ষ্যে ও উপায়েও পার্থক্য বিদ্যমান ; বৃদ্ধ 
সেখানে পরম দেবতা, তাঁহার সংখ্যা অসংখ্য, শান্তও অলৌকক । অগাঁণত বোধিসত্‌ 
সেই দেবতার ধ্যানে তন্ময় । বোধিসত্গগণ কল্যাণ-মৈত্রীর একাদর্শে অন:প্রাঁণত | 
এই বোঁধসত্বই এই সম্প্রদায়ের আদর্শ, তাঁহাদের ধর্ম পারাঁমতার অনুশশলন । এই 
বৌদ্ধধমকে বলা হয় ব9111)911॥ 73000017157) বা উত্তরাপথের বৌদ্ধধর্ম । 

িন্তু এই নাম দুইটি কপোল-কজ্পিত ॥ বৌদ্ধসাহত্যে উহাদের নাম যথাক্রমে 
হবীনযান ও মহাযান । শেযোস্ত নাম দুইাটও খ্রম্টাব্দ-পৃব কোন সাহতো পাওয়া 
যায় না। খুব সম্ভব হানযান ও মহাষান নামকরণ কাঁণচ্ক-সঙ্গশীত হইতে । তবে 
ধীষ্টপবাব্দেও বৌদ্ধসঞ্ঘে ভেদ ছিল । শাখাভেদে উহাদের নাম ছল স্থাঁবরবাদ, 
হৈমবত, ধর্মগপ্ু, মহীশাসক, কাশাপায়, সবাস্তিবাদ, মূলসবাস্তিবাদ, সাস্মতীয়, 
মহাসাঁদ্ঘক ও লোকোত্তরবাদ ৷ মতে ও পথে উহাদের কিছ; কিছ; পার্থক্য ছিল । 
মহাসাঁঙ্ঘক ও লোকোত্তরবাদে স্বাতন্ত্র্য ছল আতি স্পন্ট। মহাযানের অঙ্কুর এই 
মহাসাধ্ঘিতক ও লোকোত্তরবাদ । ইহাদের যাবতীয় গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে তথাকথিত 
বৌদ্ধসংস্কতে, আর এই গ্রন্থগূলি আঁবিচ্কত হইয়াছে নেপাল, কাম্মীর, তিব্বত ও 
চীন দেশ হইতে । এই গ্রন্থগুলির প্রধান বৌশস্টয-_এগ্ীলতে, -যেমন একদিকে 
স্থাবরবাদের প্রাতধবান রাহয়াছে, তেমনই অপরাঁদকে প্রাতিধবাঁন রাহয়াছে 
মহাযানমতের ; ইহাদের একপাদ স্থাপিত থেরবাদে বা হঈনধানে, অপর পাদ স্থাপিত 


. ২৫৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালণর উত্তরাধিকার 


মহাযান মতে । বৌদ্ধসম্ঘে জাতিবর্ণানার্বশেষে লোক অন:প্রবিষ্ট হওয়ার ফলে ইহাতে 
যে লৌকিক ও ব্রাঙ্ষণ্য প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহা হইতেই মহাযান মতের 
সূত্রপাত । দেববাদ, ভান্তবাদ, বোধসত্ববাদ,_এইগীলই মহাযান মতের বিশেষত্ব । 
অপর বিশেষত্ব মহাকরুণাঘনরূপে বোঁধিসত্বের প্রতিষ্ঠা ৷ 

বৌদ্ধসংস্কত গ্রন্থগলিকে দুইভাগে ভাগ করা যায় £ একভাগে পড়ে হঁনযান 
মতের গ্রন্থাবলাঁ, যাহাতে মহাযানের প্রাতিধধনি আভাষিত-_আর একভাগে পড়ে 
মহাযান শাখার গ্রন্থাবলী । প্রথম পধাঁয়ের গ্রন্থগলির ভিতর বিশেষ ভাবে 
উল্লেখযোগ্য--১. মহাসাগ্ঘিক-লোকোত্তরবাদসম্প্রদায়ের হাবস্তু, ২. ধমগ্প্ত- 
সম্প্রদায়ের বুদ্ধচরিত*৯ ও ৩. সবাস্তিবাদীদের 'অবদানসাহিত্য [ () অবদানশতক 
(7) দিব্যাবদান, ও (1) অবদানকল্পলতা প্রভৃতি ]। এই গ্রন্থগুলি হীনযান ও 
মহাানমতের সন্ধি। আর দ্বিতীয় পযায়ের গ্রন্থগুলর ভিতর 1বিশ্ষেভাবে 
উল্লেখযোগ্য_() ললিতবিস্তর, (0) সব্ধর্ধগণডরীক, (1) প্রজ্ঞাপারমিতা প্রভৃতি 
এবং আরও পরবতাঁকালে নাগাজ্যন, অসঙ্গ, বসংবন্ধু, শান্তিদেবের রচনাবলী । 
নিম্নে বৌদ্ধসংস্কতে লাপবদ্ধ কতকগুলি গ্রন্থের পরিচয় লিপিবদ্ধ হইতেছে । 


৫) হীনযান বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থ 
॥ মহাবস্তু ॥। 

মহাপাঙ্বিক-লোকোত্তরবাদ সম্প্রদায়ের বিখ্যাত গ্রম্থ 'মহাবস্তু” বা 'মহাব্ববদান ॥, 
ইহা বুদ্ধজীবনী ও বদ্ধ-জীবনাদর্শের মহাকোষ £ রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, *& 
০0107089018 ০0173000115: 16861105 2174 ৫০০/01799+২ £ ইহা একাধারে 'নদান- 
কথা, জাতক, অবদান ( বৌদ্ধ আচার্য ও 'ভক্ষঃগণের অতুলনীয় কীতি: ), বৃদ্ধবচন 
ও 'িক্ষঃ-ভিক্ষুণীদের আচরণায় ধর্মের মহাগ্রন্থ । পণ্ডিতপ্রবর 7:9977 তিনটি 
খণ্ডে সম্পাদনা কািয়া ইহা প্রকাশ কাঁরয়াছেন ঃ প্রথম খণ্ডকে বলা যায় “দরেনিদান, 
_অতীত বুদ্ধদের কীর্তকাহিনী এবং সুমেধতাপসের প্রাণধান ; "দ্বিতীয় খণ্ড 
“আবিদুরেনিদান,_বুদ্ধের জন্ম হইতে বুদ্ধত্বলাভ পর্যন্ত ঘটনাবলণর বিবরণ এবং 
তৃতীয় খণ্ড “সান্তকোনদান' অর ব€দ্ধের ধমঠত্রপ্রবর্তন । এই [নদান-কথাগুলি 
জাতক ও অবদান-কাহিনীতে পূর্ণ | 

ইহাতে গদ্য ও পদ্য দুইই ব্যবহৃত হইয়াছে £ কোথায়ও একই ঘটনা গদ্যে বর্ণনা 
কারয়া আবার পদ্যে বিবত হইয়াছে। ভাষা সবন্ধুই ভাঙ্গা সংস্কত। মহাবস্তুতে 
আঁত্কত বুদ্ধজীবন হীনযান বৌম্ধগ্রন্থের উপরই প্রাতচ্ঠিত। ন।লক, প্রন্রজ্যা, পধান, 
ধমণচন্রপবর্তন জ্দত্তগ্ণীলই এই গ্রন্থোন্ত বুদ্ধজীবনের মূল 'ভাত্ত ঃ বুদ্ধবচনগুলিও 
মূল পাঁলির ভাঙ্গা সংস্কৃত অনুবাদ । 


শপ শপ শি 


১. সংস্কত মহাকাব্য আলোচনার প্রসঙ্গে বূদ্ধচরিত” "এর আলোচনা দ্রষ্টব্য । 
২, 98105. 31000171511. 01 6191. 


বৌদ্ধ সংস্কতসাহিত্য ২৫৫ 


ন্তু হীনষান মত গৃহাঁত হইলেও মহাবল্তুতে মহাযান ভাবধারারও পাঁরচয় 
রহিয়াছে । বৃদ্ধের দেবত্ব ঘোষণায়, অতাঁত ও অনাগত অসংখ্য বুদ্ধের দ্বীক্াঁতিতে 
এবং বোঁধিসত্বের মাহাত্ময-খ্যাপনে ইহা মহ্াযান মতের পাঁরপোষক । গৌতম বুষ্ধের 
পূর্বেও অসংখ্য বৃদ্ধ ছিলেন [ “ষে চাপ বৃদ্ধা পুরিমা অততা” ] এবং তাঁহাদের 
সকলেরই কথা “বহ্‌জন 'হিতায় বহুজন সখায় লোকানুকষ্পায় মহতো জনকায়স্যাথয়ি 
তায় সুখায় দেবানাং চ মন_ষ্যাণাং চ।, 

মহাবস্তুর অন্যতম আকর্ষণ উহার কাঁহনী। উহাদের সাহাত্যক মূল্যও 
উপেক্ষণীয় নয় । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহবস্ত্ববদানের কাঁতিপয় কাহিনী অবলম্বনে 
অপূর্ব কবিতা ও নাটক রচনা কাঁরয়াছেন।১ সংক্ষেপে সেই কাহিনীগৃীলর উল্লেখ 
করা যাইতেছে । 

১. মালনীর কাহিনী £ এতাঁদন এক প্রত্যেক বুদ্ধ, বারাণসীতে 'ভিক্ষার্থ 
প্রবেশ করিয়া কোথাও ভিক্ষা না পাইলে একটি মেয়ে তাঁহাকে গৃহে আঁনয়া তৃপ্ত 
সহকারে ভোজন করায় এবং তাঁহার মৃত্যুর পর একটি স্তূপ নম কাঁরয়া প্রাতাঁদন 
তাহা মাল্যভ্ষত কবে। এই পুণ্যের ফলে সে মাল্যভ্ীষতা 'মালিন'+'রূপে দেবলোকে 
উৎপন্ন হয় এবং তথা হইতে বারাণসীরাজ 'কাকর কন্যা “মালিনী নামে জন্মগ্রহণ 
করে। মালিনী ভগবান কশ্যপকে ভিক্ষুসঙ্ঘসহ নিজ গৃহে আহ্বান কাঁরয়া ভিক্ষা 
প্রদান করে । ইহাতে বারাণসীরাজের গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ সভাসদগণ ক্ুদ্ধ হইয়া রাজার 
ানকট মালনীর বসন প্রার্থনা করেন । মালনী সাতাঁদন সময় চায়। এই 
সাতাঁদনে মালিনীর পাঁচশত ভ্রাতা এবং বহু সেনাপাঁত ও মন্ত্রী মালনীর আর্ধ-ধর্মে 
দীক্ষত হয়। তাহারা মালনীকে সাক্ষাৎ ্রাণকত্র্ঁরূপে গ্রহণ করে এবং ব্রাহ্মণদের 
দমন কারবার 'নামত্ত অগ্রসর হয় । ব্রাহ্গণেরা ভয় পাইয়া রাজার শরণ গ্রহণ করেন 
এবং মালিনীর নিবসিনদণ্ড প্রত্যাহারের আবেদন জানান । ব্রাহ্মণদের আক্লোশ গিয়া 
পড়ে ভগবান কশ্যপের উপর । কশ্যপের অলৌকিক শাস্তবলে পাঁথবী-দেকীর 
সহায়তায় ব্রাহ্মণগণ বিনষ্ট হন । [ যহাবস্তু | ] 

২. শ্যামাজাতক [ বজ্বসেন-শ্যামার কাঁহনী 1 যশোধারাকে উপেক্ষা কারয়া 
গৌতম প্রবুজ্যা গ্রহণ কারলেন কেন, ভিক্ষুগণ এই প্র“ন করায় বৃদ্ধ এই জাতক বর্ণনা 
কাঁরয়াছিলেন । তক্ষাশলার অ*ববাঁণক বজ্সেন বাঁণজ্য-ব্যপদেশে বারাণস্ন 
বাইতোছিলেন ৷ পাঁথমধ্যে চোর-কর্তৃক আক্লান্ত হওয়ায় বজ্রসেনের জনস্তই অপহৃত 
হয় এবং আহত বজ্রসেন কোন প্রকারে মৃতের বদ্তে দেহ গোপন কাঁরয়া বারাণসর 
এক 'শন্যাগারে' শয়ন কারিয়া শ্রান্তোক্রান্তো প্রসুপ্তো' ৷ সেই রাত্রতে বারাণসীর 


সদ 


১. এই কাঁহনীগ্ঁল রবীন্দ্রনাথ মূল হইতে গ্রহণ করেন নাই, গ্রহণ কাঁরয়াছেন 
রাজেন্দ্রলাল 'মিন্র সম্পাঁদত নেপাল সংস্কৃত বৌদ্ধ সাহতোর সংক্ষোপত 'ববরণের 
মাধ্যমে । 


২৫৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


রাজকুলে চুরি হয়। রাজভদ্রগণ বজ্রসেনকে তদবস্থ দেখিয়া তাহাকে বন্ধন করে ॥' 
রাজা ছিলেন চস্ড ও উগ্রশাসন । তিনি মুস্তকশমশানে বজ্রসেনের শলদণ্ডাজ্ঞা প্রদান 
করেন । মদ/পানোন্মত্ত ঘাতকগণ পটহে ঘোষণা কাঁরিতে করিতে "মশানের 'দিকে অগ্রসর 
হয় । পথে গাঁণকাবীথ'। সেখানকার অগ্রগাঁণকা “আতঢ্যা, মহাধনা, মহাকোশা, 
শ্যামা | বজ্রসেনকে দেখিয়াই শ্যামা প্রেমাসন্ত হইয়া ভাবিল, 'যাঁদ এতং পুরুষং ন 
লভামি মারষ্যামি' । তাই চোঁটকাকে "দিয়া সে বালিয়া পাঠাইল, আম এত এত 'হিরণ্য- 
স্বর্ণ দিব, এই পুরুষকে নিহত কারও না ; অন্য এক পুরুষ যাইবে, তাহাকে হত্যা 
কারও । ঘাতকেরা রাজ হইল । শ্যামা অর্থের বিনিময়ে দ্বাদশবর্ষের জন্য এক 
শ্রেষ্ঠিপূত্রকে ক্রয় করিয়াছিল । আহার্যয দ্রব্য লইয়া সে তাহার নিকট 'গয়া ছলনা 
পাতিল ৷ ক্ন্রী-মায়া হি অনান্তকা,_ শ্যামা এই মায়া পাতিয়া শ্রোষ্ঠপুত্রকে 
আহার্যসহ ঘাতকদের 1ানকট পাঠাইয়া দিল । ঘাতকেরা তাহাকে নিহত করিয়া 
বন্রসেনকে মুক্ত কাঁরয়া দিল । চেটাঁ বজ্জসেনকে শ্যামার গৃহে লইয়া আসল । শ্যামা 
তাহাকে স্নান করাইয়া মহার্য বস্ত্র পরাইয়া পালছ্কে বসাইয়া পণ্কামগুণ সমর্পণ 
করিল [. “উভোৌ ক্লাঁড়ীন্তি রমান্ত প্রবিচারয়ন্তি” ]। কিন্তু কয়েকাঁদন পরেই আসল 
ব্যাপার বুঝিতে পাঁরয়া বজ্সেনের মুখ শুকাইয়া গেল । আহারে-বহারে রুচি নাই। 
শ্যামা কারণ জিজ্ঞাসা কালে সে বলিল, তক্ষশিলায় এক উদ্যান-শোভিতা পুন্কারণী 
আছে, 'িবলাসীরা সেখানে উদকক্ৰীড়া করে। শ্যামা বালিল, বারাণসীতেও উদ্যান, 
আরাম, পাক্কারণী আছে- আমরা ক্রীড়ার্থ সেইখানে যাইব । শ্যামা-বজ্বসেন 
জলাবহারে. চাঁলল, সঙ্গে চেটী। বজ্রসেন ভাবিল, এই সুযোগে পলায়ন করিতে 
হইবে | চেটীকে কথাছলে দূরে ভাশ্ডমূলে সরাইয়া দিয়া সে শ্যামাকে পানোন্মত্ত 
কারয়া তুলিল, তাহার পর শ্যামাকে দঢ় আলঙ্গনে বদ্ধ কাঁরয়া জলকেলির ছলে 
তাহাকে জলে ডু্বাইতে লাগল ৷ মদোন্মত্তা শ্যামা ভাবল, আর্ধপন্ত্র খেলাই 
কারতেছেন । ন্তু ক্রমে সে ক্ষীণপ্রাণা হইল । মৃত মনে কাঁরয়া বস্রসেন তাহাকে 
সোপানে ফেলিয়া পলায়ন করিল । ক্ষণেকপরে চেটী আঁসয়া শ্যামাকে তদবন্থ 
দেখিয়া তাহাকে উঠাইল। সুস্থ হইয়া শ্যামা বাঁঝল, বজ্রসেন পলায়ন কাঁরয়াছে। 
তখন সে ?নজের গৃহে ফারিয়া এক চণ্ডালের নিকট হইতে একাঁট অনাদস্ট মৃতদেহ 
ক্লয় কারয়া তাহাকে বন্ত্রাচ্ছাঁদত করিয়া কাঁদতে বাঁসল । তাহার 'নিদে'শে চেটা ও 
দাসীরাও উচ্চ স্বরে রোদন কাঁরতে কাঁরতে বাঁলতে লাগল, হায়, “আর্ধপৃত্ত 
কালগতো আর্ধপন্র কালগতো' । সকলে আঁসয়া বুঝিল, শ্যামা-ক্রীত শ্রোম্ঠিপুত্ত 
মায়া গিয়াছে, শ্যামা তাহারই শোকে কাদতেছে । শ্রেষ্ঠিপ্যন্রের মাতাপতাঞ্ 
আসলেন, ভাবিলেন, শ্যামা তাঁহাদের পুত্রের জন্যই শোক, করিতেছে । তাঁহারা 
শ্যামাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া আসলেন । শ্যামা আজ “ওমুক্তমাঁণসুবর্ণা ওদাত 
বস্নান্বরধরা একবেণীধরা'+_সে বজ্রসেনের জন্য শোকাতা। কিন্তু শ্রোষ্ঠিপুত্রের 
মাতাঁপতা ভাবেন, তাঁহাদের পুত্রের শোকেই শ্যামার এই অবচ্ছা । কিছুদিন পরে, 
তক্ষাশলা হইতে একদল নট বারাণসীতে আসলে শ্যামা 'জজ্ঞাসা কারল,তে মরা 


বৌদ্ধসংস্কত সাহত্য ২৫৭ 


উত্তরাপথের বজ্রসেনকে জানো ? তাহারা বলিল, জান । শ্যামা তাহাদের নিকট 
বঙঞজ্জসেনের উদ্দেশো একাঁট গাথা পাঠাইল " 

যাংত্বং সালোহ ফুলোহি শ্যামাং কৌশেয়বাসনীং। 

গাঢ়ং অ্কেন পঁড়োস সা তে কৌশল্যং পচ্ছাতি ॥ 

বজসেন শ্লোক শুনিয়া গাথায় বালল, “কথং সা মাঁত্বকা নারী মম কৌশল্যকং 
ভণে ।১ নটদারকগণ বাঁলল, শ্যামা মরে নাই ৪ 

নাঁপ সা মূয়তে নারা নাপ্যন্যমাভকাংক্ষতি । 
একবেণীধরা বালা ত্বামেব আঁভকাংক্ষাত ॥ 

বঞ্জসেন বাঁঝল, আরও দুরে চাঁলয়া না গেলে শ্যামার কবল হইতে মস্ত নাই । 
তখন সে শ্যামাকে উপেক্ষা কাঁরয়া আরও দরতর দেশে প্রস্থান কারিল। 

[ এই জাতকের শ্যামা হইলেন এ জন্মের যশোধারা, আর বজ্রসেন স্বয়ং বৃদ্ধ 
মহাবস্তু,]] ] 

৩. কুশজাতক [কুশ ও রাণী সবদর্শনার কাহিনী] ঃ ইন্দ্রের বরে ভেষজ-গুশ্ডিকা 
বাঁটয়া কুশাগ্রে উদকাঁবন্দু পান করার ফলে রাজা ইক্ষবাকুর পাঁচশত মহিষীতে পাঁচশত 
পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ পাত্রের নাম 'কুশ" অন্যান্য প7ন্রের নাম _ ইন্দ্রকুশ, দেবকুশ, কুশন্রুম 
প্রভাত । অন্যান্য রাজপুত্র রূপে অতুলনীয় ৷ পহজ্কলতার মত দর্শনীয় বণ”, কিন্তু 
দেবী আলন্দার পুত্র কুশ হইলেন “দুবর্ণো দদ্দশো স্থুলোচ্ঠো স্ছুলাঁশরো স্ুলপাদঃ 
মহোদরো কালো মাষরাশিবণে”। ইক্ষবাকুর মৃত্যুর পর এই কুশই রাজা হইলেন-_গতাঁনি 
রাজচক্রবতরঁ, নরষভ-_তাঁহার শাসনে ইক্ষবাকুকুল খদ্ধ, স্ফীত, সভক্ষ । কুশ মাতা 
আলন্দাকে তাঁহার জন্য প্রাসাঁদকা দর্শনীয়া ভারা সংগ্রহ কাঁরতে বাঁললেন। কিন্তু 
কে কুশের মত কুষ্ণবর্ণ পুরুষকে কলাণরূপা কন্যা দান কাঁরবেন 2 খুশজয়া-পাঁতয়া 
কন্যা পাওয়া গেল, কান্যকুব্জের মদ্রকরাজ মহেন্দ্রের কন্যা সুদর্শনা- জদ্বদ্বীপে যে 
কন্যা রুপে ও গুণে অতুলনীয়া। ?কন্তু রাণ আলন্দা ভাবলেন, বরের রূপ 
দোঁখলে রাজকন্যা 'নশ্চয় ক্ষৃব্ধা হইবে ৷ কাজেই বব*বধূর জন্য তান এক অন্ধকার 
গভগ্গৃহ নিমণি করাইলেন । সংদর্শনা সেই গৃহে কুশের সাঁহত বাস কাঁরতে 
লাগিলেন £ সে গৃহ অজ্যোতিক”, তাহাতে “নৈব রান্রং ন 'দবা দীপা দীপ্যন্তি ।" 
সুদর্শনার মনে প্রশ্ন জাগল, শয়নগৃহে দীপ জলে না কেন 2 সুদর্শন। স্বামীর 
রূপ দোখবার জন্য পাগল হইলেন । স্থির হইল, রাজা যখন দর্শনশালায় বাঁসবেন, 
তখন সংদর্শনা প্রাসাদের উপর হইতে রাজাকে দর্শন করিবেন । এঁদকে দেব? 
আলিন্দা পরামর্শ দিলেন, রাজপনন্রের মধো কুশদ্রুম'কে সিংহাসনে বসাইয়া দেখাইতে 
হইবে--'এষঃ রাজা কুশোত” । সংদর্শনা সেইভাবেই রাজাকে দেখিয়া অতান্ত প্রত 
হইলেন । কিন্তু মনে মনে দুঃখিত হইলেন রাজার ছত্রধরকে দেখিরা । এমন রাজার 
এই “দুর্গ ছত্রধর 2 সংদর্শনা *্বশ্রুমাতার নিকট প্রস্তাব কাঁরলেন, এ ছন্রধরকে 
বিদায় 'দয়া অন্য কাহাকেও ছত্রধর 'নযুস্ত করা হউক । রাণী তাহাতে সম্মতি 'দলেন 
না। ছন্রধরই স্বয়ং কুশ ! আলন্দা পুভ্রবধূকে বুঝাইলেন, ছন্রধরের জনাই রাজ্যের 


৯০ 


২৫৮ প্রাচশন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


সমৃদ্ধি । সে কুরুপ, কিন্তু 'গুণ্োহ মহাত্মকো শঈলবন্তো সত্যবাদী ধার্মকো পুণ্য- 
বন্তো বলবান্‌ পররাষ্ট্-প্রমর্দক | রাতিতে কুশও সেই নিষ্প্রদীপ গৃহে সুদর্শনার 
শনকট ছত্রধর সম্পকে একই মন্তব্য কারলেন । 

এবার কুশ সুদর্শনাকে দোৌখতে চাঁহলেন । আলন্দার পরামর্শে পদ্মবনে, 
আম্রকুঞ্জে কুশ সুদর্শনার সাঁহত মিলিত হইলেন । সংদর্শনা ভয়ে শিহারয়া ভাবলেন, 
নশ্চয় কোন উদকরাক্ষস বা বনাঁপশাচ তাঁহাকে আব্রমণ করিয়াছে । বাঁঝলেন না, 
ইনই তাঁহার স্বামী কুশ । কিন্তু একাঁদন আসল তথ্য প্রকাশ পাইয়া গেল । রাজার 
হস্তাঁশালায় এক রাত্রে আগুন লাগল । অন্তঃপ্ীরকারা ছটিয়া হস্তাঁশালার নিকট 
আসলেন । বলশালী কুশলী কুশ সেই জবলন্ত আঁপ্নাশখা হইতে নিজ 'বরুমে 
হস্তীষূথকে উদ্ধার কারলেন । সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল, “রাজ্ঞো কুশস্য বলো 
অহো পরারুমং । একজন কুব্জা ( সৈৌরিন্প্রী ) আবেগভরে কুশের প্রশংসা করিতে 
আরম্ভ করিলে সুদর্শনা বুঝিতে পারলেন, এই রক্ষকই স্বয়ং কুশ। তান কুশের 
তাদ্‌শ বর্ণ দৌখিয়া দুহাখত হইলেন । দেবভবন সদৃশ রাজকুলে তাহার 'বতৃষ্ণা 
জান্মিল, ভাবিলেন, নাহং অংস্যাম ন ভোক্ষ্যাম | কিং জাঁবতেন মে যদহং 
পিশাচেন সার্ধং সংবসাম।” মানিনী সংদর্শনা কান্যকুব্জে পতৃভবনে চালিয়। গেলেন । 

এদকে কুশ সমস্ত ব্যাপার জানতে পাঁরিয়া মাতাকে কাহলেন, “অহং পি 
গচ্ছাঁম কগ্রকুব্জং |, কুশদ্রূমকে সিংহাসনে বসাইয়া তান একাকী উত্তরাভমুখে 
প্রচ্ছান করিলেন এবং ঘুরতে ঘুরতে কান্যকুব্জে আঁসয়া উপাঁচ্ছত হইলেন । 
মালাকর, ধোবক, রজক, সুবর্ণকার এবং মাণকার রূপে প্রত্যেকাট বিষয়ে আশ্চর্য 
শশজ্পদক্ষতার পাঁরচয় দিয়া তান রাজভবনে প্রবেশ কাঁরতে চেস্টা কাঁরলেন। কিন্তু 
সুদর্শনা প্রাতাঁট ক্ষেত্রে বাঁঝতে পারলেন, ইহা কুশের কীর্ত। তান কুশের 
প্রত্যেকাঁট 'শিশ্প-কাঁতকে প্রত্যাখ্যান কারলেন। অনন্যোপায় কুশ পাচকরূপে মহেন্দ্রক- 
ভবনে প্রাবিন্ট হইলেন ৷ একাদন সুদর্শনার সহিত তাঁহার দেখা হইল । সমদর্শনা 
মুখ 'ফিরাইয়া বাঁললেন, নিজের রাজ্যে "ফারিয়া যাও । কুশ বাঁললেন, “সদদর্শনে 
নাহং ত্বয়া বিনা গামষ্যাঁম | সুদর্শনা কৃদ্ধস্বরে বলিলেন, 

িক্ষেপ তব চিত্তস্য যদানিচ্ছন্তীমচ্ছাস 
অকামাং রাজ কামোসি নৈতং পণ্ডিত লক্ষণং ॥ 

তথাপি কুশের এক উত্তর, তোমাকে না লইয়া 'ফারব না। সদর্শনাও কাহলেন, 
তোমার মত দুরর্ণের মখও আম দেখতে চাই না। 

এঁদকে সুদর্শনা কুশকে ত্যাগ্গ করিয়াছেন জানিতে পাঁরিয়। দুমণীত” নামক এক 
রাজার প্ররোচনায় সাতজন পরাক্রান্ত প্রাতরাজ 'মালত হইয়া রাজা মহেন্দ্রকের নিকট 
সুদর্শনাকে যাচঞ্া কারল। রাজা তাঁহাঁদগকে প্রত্যাখ্যান কাঁরলেন । প্রত্যাখ্যাত 
রাজারা ক্রুদ্ধ হইয়া মহেন্দ্রকের রাজ্য অবরোধ কাঁরিল । মহেন্দ্রক তখন ক্লুদ্ধ হইয়া 
কন্যাকে বাঁললেন, কেন তুই কুশকে ত্যাগ করিয়া আঁসাঁল ? তোকে সাতখণ্ড কাঁরয়া 
কাটিয়া সাত রাজাকে দব । 


বৌদ্ধসংস্কত সা'হত্য ২৬৯ 


সুদর্শনা ভশতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বাঁললেন £ 

অম্বে যাঁদ মে সপ্তক্ষত্রিয়া পরস্পরং 'বিরুধিত্বা ঘাতীয়ষ্যাশ্তি ততঃ ভস্মায়ত্বা 
'আঁচ্ঘিনি সংহরয়িত্বা ততো মে এল.কাং কারাপয়েসি । তন্তু চ এল-কাদ্বারে কার্ণকার- 
বৃক্ষং রোপায়াঁস । ততো গ্রঁত্মাণামত্যয়েন প্রথমে প্রাবৃষমাসে বতমানে সো কর্ণিকার 
বৃক্ষো সর্বপাঁরফুল্লো ভবেয়া হেম-প্রকাশবণঃ্ ততো মে স্মরাঁস এশা মে বর্ণেন 
ধীতা সুদর্শনা আসত । 

_ মা, যাঁদ সাত রাজা গবরোধ কাঁরয়া আমাকে মাঁরয়া ফেলে, তাহা হইলে দাহ 
কাঁরয়া আমার আঁস্ঘগ্াল দয়া “ছটাবেড়া” তোর কারও । সেই 'ছটাবেড়ার মুখে 
কার্ণকার গাছ রোপণ কারও ॥ গ্রীন্মের অবসানে প্রথম বর্ধা আসলে যখন কার্ণকার 
বৃক্ষ সোণার বর্ণে প্রস্ফুটত হইবে, তখন সেই বর্ণ দোঁখয়া মনে কারও, এই বর্ণেরই 
মত ছল আমার দহিতা সংদর্শনা । 

মহাদেবী মেয়ের কথা শ্হীনয়া কন্যার গলা জড়াইয়া ধাঁরয়া কাঁদয়া 
বাঁললেন, বীর্ধবলে পরাক্কান্ত জামাতা কুশ থাকতে আমার কন্যার সে অবস্থা 
হইবে কেন ? 

সুদর্শনা তখন কুশের 'নকট গেলেন । ক্রমে সকলে জানতে পারলেন, মহা- 
পরাক্রম জামাতা কুশ পাচকর্‌পে মহেন্দ্রকভবনে আছেন । রাজা শুনিয়া ভীতসম্ভ্রান্ত 
হইয়া কুশকে বহু সম্মান প্রদর্শন কারলেন । কুশ বাঁললেন, “মা ভীহি মহারাজ" । 
এই বাঁলয়া এসংহনাদ* কারতেই সাতরাজা বশীভূত হইয়া মহেন্দ্রককে আঁসয়া প্রণাম 
কাঁরল ৷ কুশের পরামশে” রাজা মহেন্দ্রক সাতরাজাকে তাঁহার অপর সাতকন্যা দান 
কাঁরলেন এবং কন্যা সুদর্শনাকে কাঁহলেন, “সুদর্শনে রাজং কুশং ভতরিং প্রেম্নেন চ 
গোৌরবেণ চ উপাস্হেসি । সুদর্শনা প্রাীলবদ্ধ হইয়া রাজার 'নদেশ পালন 
করিলেন । পতীসহ রাজা কুশ দ্বরাজ্যে ফাঁরয়া চালিলেন । 

পথে আসতে আসতে সরোবরজলে নিজ কুতসত প্রাতাবম্ব দোঁখয়া কুশ 
[নিজেই অত্যন্ত ক্ষন হইয়া আত্মহত্যা কাঁরতে উদ্যত হইলেন । তখন ইন্দ্র তুষ্ট হইয়া 
তাঁহাকে “জ্যোতিরস” নামক দিব্য মাণিরত্ব প্রদান করিলেন । সেই মাণস্পশে কুশ 
প্রাসাদক দর্শনীয়” রূপ প্রাপ্ত হইলেন । 

[ সামান্য 'উক্কাস শব্দে দুজ'য় মার পরাভূত হওয়ায় ভিক্ষুগণ 'সিম্ধার্থকে 
তাহার কারণ জিগ্ঞাসা কাঁরলে বুদ্ধ তাঁহাঁদগকে এই কুশজাতক বাঁলগাছেন। ষূগে 
যুগেই কেবল সংহনাদ' কাঁরয়া তিনি পাপন মারকে পরাভূত করিয়াছেন । কুশ- 
জাতকের কৃশ স্বয়ং বুদ্ধ, সন্দর্শনা এজন্মে বশোধারা এবং পুমণত" পাপ মার । 
মহাবদ্তু ]] 1 

৪. আজ্ঞাত কৌপ্ডিণ্) জাতক [ কোশলরাজ ও কাশীরাজের -কাঁহনী ]£ মৃগদাবে 
বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনিয়া পণ্চব্গয় শিষ্যদের ভিতর কৌণ্ডণাই সব্্রথম বীতমল 
হইয়া 'দিব্যজ্ঞান লাভ করেন ৷ কৌ্ডিণ্যের পূুর্ব-সংকাঁত প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব এই জাতক 
বর্ণনা করেন । কোশলরাজ ছিলেন “কতপনণ্যো মহেশাখ্যো মহাবলো মহাকোশো 


২৬০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


মহাবাহনো ।* তাঁহার রাজ্য ছিল সুসমৃদ্ধ, সুভক্ষ ও সুখী প্রজায় পূর্ণ । দেশে; 
দেশে তাঁহার কল্যাণকীর্তবাচক শ্লোক ঘোষিত হইত । 
কাশীরাজ তাঁহার এই খ্যাতি সহ্য কাঁরতে না পাঁরয়া সৈন্যসামন্ত সহ কোশল 
আরুমণে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পথেই ভগনমনোরথ হইলেন ; আবার অগ্রসর হইয়াও, 
ভগন হইলেন । বার বার যুদ্ধে জীবক্ষয় হয় দেখিয়া কোশলরাজ রাজ্য ত্যাগ কাঁরয়া 
'রস্ত অবস্থায় বনে চাঁলয়া গেলেন । কোশলরাজ্য কাশীরাজের অধীন হইল । 
এদকে বনে ভ্রমণ কাঁরতে কাঁরতে কোশলরাজের সাঁহত এক সার্থবাহের সাক্ষাৎ 
হইল । সমুদ্রে নৌকাডুবি হওয়ায় সার্থবাহ সর্বস্বান্ত হইয়া কোশলরাজের 'িনকট অর্থ 
প্রার্থনা কারতে চালয়াছে । শানয়া কোশলরাজ নিজের পাঁরচয় "দয়া তাঁহার দৈন্যের 
কথা ব্যন্ত করিলেন । আশা নমল হইল দোঁখিয়া সার্থবাহ কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল 
তব প্রবাদেন হি ত্যাগশর 
দূরতো শ্রুত্বা ইহ আগতোহস্মি । 
মনোরথা শাবলেন বৃধহতা মে 
আশা 'নরাশা কৃত দশ“নেন ॥। 
রাজা তাহাকে বাঁললেন, প্রবাদ ব্যর্থ হইবে না, আমি প্রাণ দয়া তোমার আশা 
পূর্ণ কারব । তুম আমাকে বন্ধন করিয়া কাশীরাজের নিকট লইয়া চল। তাহা 
হইলে তান তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদ।ন কাঁরবেন। সার্থবাহ বাঁললেন, হে পুরুষর্ষভ 
আম অর্থের জন্য এমন পাপ কাঁরতে পাঁর না। রাজা বাঁললেন £ 
কিং জীবতফলং তেষাং যেষাং শ্রবো ন মহাভগো 
অর্থাথোঁ ন উপগতো ভগ্নপ্রণয়ো নিবতয়ে ॥ 
কোশলরাজের আগ্রহাতিশয্যে বণিক রাজাকে বাঁধয়া কাশীরাজের 'ানকট উপাচ্থত 
করল । কাশীরাজ কোশলরাজের মহত্বে মুগ্ধ হইলেন এবং কোশলরাজকে তাঁহার 
হৃতরাজ্য প্রত্যর্পণ কারলেন। 
[ পূরবজন্মে বুদ্ধই ছিলেন কোশলরাজ, আর কৌশ্ডিণা ছিলেন সেই সার্থবাহ । 
মহাবন্তু যা | 
মহাবস্তু এই ধরনের বহু মনোজ্ঞ উপাখ্যানের ভান্ডার | মহাবস্তুর সাঁহত্িক 
মূল্য এই কা'হনণ-মূল্যে | 


॥| অবদান সাহিত্য ॥। 
বৌদ্ধ সংস্কতে গ্রাথত “অবদান” সাহিতাযও জীবন-রসপূর্ণ গজ্পের ভাণ্ডার ॥ 
অবদান" বালতে বুঝায় “স্মরণীয় কীতি (1০966/011)9 ৫9৪০) ; বিশেষতঃ 
বৌদ্ধ আচার্য, শ্রমণ, ভিক্ষু; ও উপাসকদের উল্লেখযোগ্য পণ্য কর্ম বা কুশলকর্ম । 
পাঁলতে আছে “অপদান? ; উহাতে বৌদ্ধ থের ও থেরীদের কাহনী ববৃত হইয়াছে । 
সংস্কৃত “মবদান'-সাহত্যেরও উপজীব্য এই ধরনের কীর্ত-কাঁহনাী | 


বৌদ্ধসংস্কত সাহত্য ২৬১ 


নেপাল হইতে এই ধরনের বহু অবদান-সাহত্য আবিষ্কত হইয়াছে । রাজেন্দ্র- 
লাল 'মত্র তাঁহার 98179107 731001715. 1./69120015 ০1 1০191-গ্রন্থে অবদান শতক, 
দব্যাবদানমালা, বোঁধসত্বাবদানকল্পলতা, দ্বাবংশ অবদান ও কম্পপদ্রুমাবদান প্রভূগতর 
সংক্ষপ্ত পারচিতি প্রদান কাঁরয়াছেন। এই পাঁরচািতি হইতে অবদান সাহত্যের 
সাঁহাতাক উপকরণ আঁবচ্কার করিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । তান ইহা হইতে 
কাঁহনীর বীজ মান্র লইয়া আত চমতকার কাঁবতা ও নাটক রচনা করিয়াছেন ॥ অবদান 


গঞ্পমালার অসংখ্য কাহনীর ভিতর রবান্দ্র-পারগৃহীত কাঁহনশগৃঁলির পারচয় 
দেওয়া যাইতেছে । 


॥ অবদান শতক ॥। 

অবদান-গ্রন্থগ্ীলর ভিতর ইহাই প্রাচীনতম | ইহা দশ?ট বগ্ে বিভন্ত ; প্রত্যেক 
বর্গে দশটি কাঁরয়া কাহনী ৷ কয়েকটি কাঁহনীর সংস্কত মূল এখনও অনাবত্রত | 
বর্গগদলি 'নার্দ্ট পদ্ধাত অনুসারে বিন্যস্ত। গ্রন্থথাঁন বৌদ্ধ সর্বাস্তিবাদ সম্প্রদায়ের 
গ্রন্থ বাঁলয়া অনুমত । প্রায় প্রত্যেকটি কাহিনশর প্র।রম্ভে 'বুঘধো ভগবান সংকতো 
মানিতঃ পৃঁজতো-** - বহরাঁতি' এই বাক্য এবং পাঁরশেষে ভগবান বুদ্ধের নীতি 
উপদেশ এবং 1ভক্ষুদের সানন্দ আভনন্দন । অবদানশতকে গতানূগাঁতিক কাহিনী ও 
[ববৃ'তর অভাব নাই, তৎসত্বেও কতকগ্ীল কাঁহনী আত সুন্দর | যথা__ 

১. পদ্ম-অবদান [ 7. 1. ৬109৭, সম্পাঁদত গ্রন্থে ইহা ৭নং অবদান ] £ 

রাজা প্রসেনীজৎ বুদ্ধ-শাসনে প্রাবন্ট হইয়া বুদ্ধদেবকে প্রীতিসহকারে ধ্‌প- 
দঁপ-গন্ধমাল্য-ীবলেপনে অর্চনা কাঁরতেন । একদিন একজন “আরামক ( উদ্যান- 
পালক ) একাঁট নূতন পদ্ম লইয়া রাজাকে 'দতে যাইতোঁছিল । পথে একজন তণীর্থক 
প্র“ন করিল, পদ্ম বিকুয় করিবে ? ঠিক সেই সময়ে গৃহপাঁত অনারাঁপস্ডদও সেই 
পথে যাইতেছিলেন । পদ্ম দোঁখয়া তি।নও ব্যদ্ধ-অর্চনার জন্য সেই পদ্ম 'কাঁনতে 
চাঁহলেন । তীর্থকে ও অনাথাঁপন্ডদে পদ্মের মূল্য লইয়া ক্লমে ডাক চাঁড়তে 
লাগল । তখন সংশয়াপন্ন হইয়া আরামক অনাথাঁপন্ডদকে জিজ্ঞাসা কাঁরল, আপাঁন 
এ পদ্ম কাহাকে দিবেন? অনাথাঁপণ্ডদ বাঁললেন, ভগবান বৃদ্ধকে । 'ক এষ বুদ্ধো, 
_উদ্যান-পালকের এই প্রশ্নে অনাথাঁপণ্ডদ 'বিস্তৃতভাবে বুদ্ধগন্ণ ব্যাখ্যা কাঁরলেন। 
শুনিয়া মালী বাঁলল, “গৃহপতে অহং স্বয়মেব তং ভগবন্তমচর্ণয়ষ্যে । মালী মারামে 
প্রবেশ কাঁরয়া দখল, সহপ্রসূয্যের মত দীপ্চিমান রত্বুপব্তের মত দহ্যাতিসম্পন্ন 
ভগবান: বাঁসয়া আছেন । দেখিবামান্্ মালী সেই পদ্ম বুদ্ধচরণে ানক্ষেপ কাঁরল। 
গনাক্ষপ্ত হইবামান্র সেই পদ্ম চক্রাকারে বুদ্ধের মস্তকে শোভা পাইল । 'বাঁস্মত মালী 
মৃতের মত ভগবানের চরণে লুটাইয়া পাঁড়িল | ভগবান বুদ্ধ আনন্দকে কহিলেন, 
এই কুশলকর্মের ফলে এই মালা “পদ্মোত্তম' নামে স্যমক স্মবুদ্ধ হইবে । 


সস সপ রা পর 


১. 0. [.. ৬৪102-সম্পাঁদত | 


২৬২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালার উত্তরাধিকার 


২. শ্ীমতী-অবদান [ অবদান সংখ্যা &৪ ]৪ রাজগৃহে রাজা 'বাম্বসারের: 
রাজত্বকালে রাজ্য ছিল ধদ্ধ, স্ফীত, সুভিক্ষ সর্বসম্পৎপূর্ণ । একাদন রান্রকালে 
অন্তঃপুরকাদের লইয়া রাজা ভগবদ্দর্শনে গেলেন । অন্তঃপ্ীরকারা বলিলেন, 
প্রতিদিন আমরা ভগবানকে দোখবার সুযোগ পাইব না, অতএব ভগ্গবানের কেশনখ 
লইয়া পুরোদ্যানে একটি স্তৃপ নির্মিত হইলে আমরা প্রাতাদন পজ্প-গন্ধ-মাল্য- 
বিলেপনে পৃজা কাঁরতে পারব । বিম্বিসার রাণীদের আঁভপ্রায় অনুসারে ভগবান 
বুদ্ধের কেশনখ চাহিয়া পুরমধ্যে একাঁট স্তৃপ 'নমাণ করাইয়া দিলেন । অন্তঃ- 
পুরিকাগণ প্রীতাঁদন দীপ-ধৃপ-গম্ধমাল্যে উহার অভ্যর্চনা কারতেন। 

অজাতশন্রু পিতাকে নিহত কারিয়া রাজা হইয়া দেবদত্তের প্ররোচনায় বুদ্ধপ্‌জার 
বিরুদ্ধে 'নদেশি প্রচার করিলেন, কেহ যেন তথাগতপ্তূপে পূজা না দেয় [ “ন কেন- 
চিত্তথাগতস্তূপে কারাঃ কর্তব্যাঃ” ]1 

পণ্চদশী প্রবারণা সমাগত হইল | কেহই সোঁদন কেশনখস্তূপ মাজনা কাঁরল 
না, দীপধুপে অর্চনাও করিল না । অন্তঃপনারকাগণ স্তূপের সেই অবস্থা দেখিয়া 
রাজা 'বাম্বসারকে স্মরণ করিয়া “করুণ করুণং রোঁদতুমারব্ধাঃ,_হায় ধমরাজের 
বিয়োগ হওয়ায় আমরা ধর্ম হইতেও বণ্চিত হইলাম । সেখানে ছিলেন শ্রীমতণ নামে 
অন্তঃপাুঁরকা । তিনি নিজের জীবন গণনা না করিয়া [ “্বকং জীবতমগণায়ত্বা” ] 
সেই কেশনখ স্তূপ মাজনা করিয়া দীগমালা জহালাইয়া দিলেন [ 'দীপমালাম- 
কার্ধৎ ] প্রাসাদতল হইতে অজাতশন্র; সেই উদার আলোক দোঁখয়া [ “তমুদারমব- 
ভাসং দৃষ্টহা' ] উহা শ্রীমতীর কার্য জানতে পািয়া তাহাকে আহ্বান করাইয়া প্রশ্ন 
করিলেন, ণকমর্থং রাজশাসনম তিক্রমাঁস ?' শ্রীমতী সতেজে উত্তর দিলেন, আম 
আপনার শাসন লগ্ঘন করিয়াছ, কিন্তু ধর্মরাজ বিশ্বিসারের শাসন আতক্লম 
কার নাই। 

অজাতশত্র তৎক্ষণাৎ কুপত হইয়া চকু নক্ষেপ কাঁরয়া শ্রীমতীর জাবনান্ত 
করলেন । ভগবানে আত্মসমর্পণহেতু শ্রীমতী মৃত্যুর পরে অপূর্ব তনশ্ত্রীর আঁধ- 
কারণ হইয়া | তন-শ্রীরতুলা” 1 দেবকন্যা রূপে দেবলোকে উৎপন্ন হইলেন । 

৩. বস্ত্র-অবদ।ন [ অবদান, ৫৫ ]£ অনাথাঁপণ্ডদ ভগবান বৃদ্ধকে জেতবন দান 
করিয়া ভাবলেন, এই দানে আমার পণ্য হইল, কিন্তু শ্রাবস্তী-বাসা দাঁরদ্রজনের তো 
কোন পুণ্য হইল না। সকলের নিকট হইতে “ছন্দকাঁভক্ষণ' ( স্বেচ্ছাকত দান ) 
লইয়া যাহাতে সকলেই বুদ্ধ-সেবার ফল অর্জন করে, তাহাই কাঁরতে হইবে ভাবিয়া 
1তান রাজার ?গনকট আঁভপ্রায় ব্যস্ত করিলেন । রাজা ঘণ্টার ঘোষণা কাঁরয়া শ্রাবস্তীর 
লোকদগকে এই অভিপ্রায়ের কথা জানাইয়া দিলেন । সাতদিনের 'দন গৃহপাঁত 
অনাথাঁপণ্ডদ ছন্দকাঁভক্ষা করিতে বাহর হইলেন । যাহার যাহা সমর্থ, তাহাই দান 
কাঁরতে লাগল । কেহ হার দিল, কেহ কটক, কেহ কেয়ূর, কেহ অঙ্গালমদ্রা, কেহ 
মস্তাহার, কেহ বা হিরণ্য-সুবর্ণ, কেহ বা একাঁট মানত কাষাঁপণ । অনাথাঁপণ্ডদ 
সকলের কল্যাণে সব দানই গ্রহণ কারলেন। 


বৌদ্ধসংক্কত সাহত্য ২৬৩ 


একাঁট স্ত্রীলোক ছিলেন পরম দরিদ্রা । তিন মাস কষ্ট করিয়া তিনি একটি 
গা্রবস্ব [ পটক* ] কয় কাঁরয়াছিলেন । সেই বস্ে দেহ আবৃত করিয়া তান পথে 
বাহির হইলেন । তান দুর হইতে অনাথাঁপণ্ডদকে এইর্‌পে 'ভিক্ষায় বাহর্গত দেখিয়া 
অন্য একজন উপাসককে প্রশ্ন কারলেন, গৃহপাঁতি অনাথাঁপন্ডদ মহাধনবান, তান 
পরকুলে ভিক্ষা করিতেছেন কেন ? উপ,সক উত্তর দিলেন, পরের মঙ্গলের জন্য 
সকলেই সবৃদ্ধ ভিক্ষুসঞ্ঘকে নিমন্ত্রণ কাঁরয়া ভোজন করাইয়া পুণ্য অর্জন কাঁরতে 
পারে না, সকলের যাহাতে পুণ্য হয়, তাহার জন্যই এই ছন্দক ভিক্ষা ৷ শ্ানয়া সেই 
দাঁরকা ভাবলেন, আমিও তো অকুতপুণ্যা ; আমার এমন শান্ত নাই সশ্রাবকসঙ্ঘ 
ভগবানকে ভোজন করাই । কিন্তু এই বম্ত্রখাঁন ব্যতীত আমার অন্য কোন 'বিভবও 
নাই । তান ভাবলেন, বদ্বখাঁন দান কারলে আম ন*ন হইয়া যাইব । যাহা হউক, 
বৃক্ষান্তরালে গিয়া আম এই বস্ত্র দান কাঁরব । ইহা স্থির কাঁরয়া তান বৃক্ষান্তরাল 
হইতে নিজদেহের সেই বস্ব খুঁলয়া দূর হইতে অনাথাঁপণ্ডদের উদ্দেশ্যে ছাঁড়য়া 
দিলেন । অনাথাঁপণ্ডদ বুঝলেন, নিশ্চয়, এই বস্ধুই ইহার একমান্র সম্বল। 
পুরুষেরা অনুসন্ধান কাঁরয়া দেখল, স্ব্রলোকাঁট শরণ-সংস্থায় দেহ গোপন কাঁরয়া 
আছেন । সেখান হইতে 1তাঁন বাঁললেন, আমার যাহা সামর্থ্য বৃদ্ধপ্রীতর জন্য 
তাহাই দান কাঁরয়াছি। অনাথাঁপণ্ডদ 'বাস্মত হইলেন, তান সেই স্ত্রঁলে।কাঁটকে 
সেই বচ্ব্বের পাঁরবর্তে বিচিন্ত্ বস্ত্রাভরণ প্রদান করলেন । কালক্রমে এই প.্ণ্যফলে 
সেই দাঁরদ্র দারকা দেবলোকে জন্মগ্রহণ কাঁরলেন। 


॥। 'দিব্যাবদান ॥ 

মবদান গ্রন্থগ্ীলর ভিতর আর একখান উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শদব্যাবদান” । রাজা 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁহার 9825, 13800105011. 01 [০1991 গ্রন্থে দিব্যাবদানের 
উল্লেখ করেন নাই ; তাঁহার উল্লোখত গ্রন্থখানির নাম পীদব্যাবদানমালা” । কিন্তু এ 
গ্রন্থের সাঁহত 'দব্যাবদানের 'বশেষ কোন সম্পর্ক নাই । ৮. 1. ৬০10/8-সম্পাদত 
দব্যাবদানে মোট ৩৮ট অবদান আছে । মনে হয়, ইহা 'বাবধ অবদান গ্রন্থমালার 
একাঁট সণয়ন । বোঁধসত্বাবদানকম্পলতা, শাদলকণবিদান, অশোকাবদান প্রভৃতি 
অবদানসাহত্যের কাহিনীও 'দিব্যাবদানে সংগৃহিত হইয়াছে । ইহার রনারীতিও 
কোন কোন স্থছলে বিশুদ্ধ ও অলতকারসমৃদ্ধ ॥ অবদানগ্ীলতে 'বাভন্ন ষুগের 'বাভন্ন 
কাহনী স্থান পাইয়াছে ; অবদানশতকের কাহনও কয়েকটি আছে । 'দব্যাবদানেরও 
প্রধান আবেদন কাহিনীর দিক হইতে | রবীন্দ্রনাথ যে কাহনীগুলি লইয়া কাঁবতা 
ও নাটক রচনা কাঁরয়াছেন, 'ীনম্নে সেই কাহননগুলর সারসংক্ষেপ দেওয়া যাইতেছে । 

১. পাংশ:প্রদানাবদান [ উপগুপ্ত-বাসবদত্তার কাঁহনী 1১ ইহা "দব্যাবদানের 
২৬নং অবদান । গন্ধবাঁণক উপগ্দপ্ত বৌদ্ধ উপাসক । তান “রুপসম্পন্নশ্চাতুর্য 





সস 


১. রাজা রাজেন্দ্রলাল 'মন্রের সংগ্রহে ইহা 'বোধসত্বাবদান +*পলতা'র অন্তভযুন্ত । 


৬৪ প্রাচীন ভারতগয় সাহিত্য ও বাঙালণর উত্তরাধকার 


মাধূযসম্পন্লশ্চঃ ৷ মথ্‌ুরার গাঁণকা বাসবদত্তা তাঁহার রূপে মুদ্ধা হইয়া দৃতণ প্রেরণ 
করেন । পণ্যা বাসবদত্তার পণ পাঁচশত পুরাণ । উপগ্ুপ্ত বাললেন, আমি এত পণ 
দিতে পারব না। বাসবদত্তা বালয়া পাঠাইলেন, এক কাষপণও পণ লাগবে না, 
ণকেবলমার্ধপহন্েণ সহ রতিমনুভবেয়মূ? ৷ উপগণুপ্ত উত্তর দিলেন, 'অকালস্তে ভাগাঁন 
মন্দর্শনায়োতি” __ভাঁগান, ইহা দর্শনের যোগ্য কাল নয় । 

কালক্রমে বাসবদত্তা হত্যার দায়ে আভযমুস্তা হইলেন ৷ রাজা আদেশ 'দলেন, 
কর্ণনাসা ছেদন কাঁরয়া উহাকে “মশানে নিক্ষেপ কর । আদেশ প্রাতিপালিত হইল । 
উপগ্ুপ্ত ভাবিলেন, ইদানীং তু তস্যা দর্শনকাল হইত” । কারণ, এতাঁদন প্রশস্তাম্বর 
পাঁরধান কাঁরয়া 'বচিনত্র আভরণে ভূষিতা বাসবদত্ত। ছিল মোক্ষপরাজ্মুখ-_কন্ত আজ 
সে রূপহীনা হইয়া গর্ব-বাঁজতা-ইদানীং তু তস্যাঃ কালোহয়ং দুষ্টুং গতমান 
রাগহষঁয়াঃ-__-এখন তাহাকে দর্শন দিবার যোগ্য সময | 

উপগদপ্ত শ্মশানে গিয়া দোঁখলেন, রূপহীনা বাসবদত্তা *মশানে পাঁড়য়া আছে । 
পৃবেব সেই দাসীটি পৃবনিঃরাগবশে তখনও দূরে দাঁড়াইয়া কাক তাড়াইতেছে । 
উপগুপ্ত উপাঁচ্ছত হইতেই দাস বাসবদত্তাকে জানাইল । বাসবদত্তা কোনপ্রকারে 
নিজের দেহ আবৃত কাঁরয়া কাতরকণ্ঠে বাঁলল, যখন এই পগ্কজগভকোমল দেহ 
মহার্ঘ বস্দ্রে ও অলংকারে শোভিত ছল, ছিল দর্শনীয় ও ভোগক্ষম, তখন আপনি 
আসেন নাই ; আজ এই দেহ 'প্রণম্টশোভা”, ইহা শোঁণিত-পঙ্কে অনৃলিপ্ত এবং 
লশলারাঁতর অনুপয্যন্ত । আজ কেন আসলেন 2 এতাঁহ্ কিং দ্রম্ট্টীমহাগতোহাসি 2, 
উপগণ্প্ত উত্তর কাঁরলেন, ভাঁগান, আম তো কামার্ত হইযা তোমার কাছে আস নাই, 
অশুভকামনার পাঁবণাম দেখিবাব জন্য আ'সয়াঁছ £ 

বাহভর্রাণ রুপাঁণ দম্টবাবালোহভরজ্যতে । 
অভ্যন্তর বিদজ্টাঁন জ্ঞাত্বা ধরো বিরজ্যতে || 

_বাইরের ভদ্ররুপ দেখিযা মূর্খেরা রাগগ্রস্ত হয ; উহাদের অভ্ন্তরের বিরূপ 
দোঁখয়া পাণ্ডিতগণ রাগমনূন্ত হন। 

উপগুপ্তের এই কথা শাঁনয়া বাসবদত্তা তৎক্ষণাৎ স্রোতাপাত্ত ফল লাভ কাঁরল 
এবং বুদ্ধ, ধর্ম ও সত্বের শরণ গ্রহণ বাঁরল। বাসবদত্তা কালগতা হইয়া দেবকুলে 
জন্ম গ্রহণ কারয়াছিল । 

২. শাদর্যলকরণ্ণবিদান১ £ ইহা 'দব্যাবদানের ৩৩ সংখ্যক অবদান । ইহার প্রথম 
অংশ [প্ররাতি ও আনন্দ-কাহনশ] খাঁটি অবদান ; 1দ্বতীয় অংশ একাঁটি জাতক- 
কাহনী । অবদান অংশাঁটি অথাৎ আনন্দ ও চণ্ডালকন্যা প্ররতির কাহননাট সত্যই 
সুন্দর | প্রেম-ভিখাণরণী চণ্ডালকন্যা প্রকাতই এই অবদানের প্রধান আকর্ষণ । “এবং 
ময়া শ্রুতম্‌,-এই পাঁরচাতি বাক্য দয়া কাহনীর সূচনা | মাতঙ্গ-দারিকা প্ররাতি 


১. রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সংগ্রহে ইহা একটি পৃথক “অবদান'রূপে অনাঁদত 


হইয়াছে । 


বৌদ্ধসংস্কত সাহিত্য ২৬৫ 


একাঁদন জল তুলিতেছিল। বৃদ্ধ-শিষ্য আয়হদ্মান্‌ আনন্দ তৃষ্ণার্ত হইয়া তাহার 
নিকট জল চাঁহল, “দেহ মে ভাগান পানীয়মণ | প্রতি কহিল, ভদন্ত, আম 
5ণ্ডালকন্যা । আনন্দ কাহলেন, আমি তো জাতির কথা "জিজ্ঞাসা কাঁর নাই, “দৌহমে 
পানীয়ং পাস্যামি ।, প্রকৃতি জল দিল । আনন্দ পান করিয়া চাঁলয়া গেলেন । প্ররুতি 
আনন্দের দেহে, মুখে ও স্বরে পাইল সখনুত্বের স্বাদ । আনন্দে “সংরাগ্ীচিত্তা” হইয়া 
সে স্থির করিল, এই আনন্দই হইবে তাহার স্বামী £ "মাতা চ মে মহাবদ্যাধরী”_ 
তানি আনন্দকে আনয়ন কাঁরতে সক্ষম হইবেন । 

গৃহে 'ফারয়া পানীয় ঘট একান্তে নামাইয়া জননীকে সে বাঁলিল, মা, শোন-__ 
মহাশ্রমণ গৌতমের শ্রাবক আনন্দ, আমি তাঁহাকে স্বামীরূপে প্রার্থনা করি, তুমি 
তাঁহাকে আনতে পারবে 2 জননী উত্তর দিলেন, বীতরাগ ও মৃত ব্যতত যে-কোন 
লোককে আকর্ষণ করিতে পারব । কল্তু রাজা প্রসেনীজৎ গৌতমের উপাসক, তান 
জানতে পারলে চণ্ডালকুলের অনর্থ হইবে । প্রকাতি বালল, আনন্দকে যাঁদ পাই, 
বাঁচব- নচেৎ “জীবিতং পাঁরতাজেয়ম” । মা বাঁললেন, পাত, জীবন পারত্যাগ্ 
কারও না, আম শ্রমণ আনন্দকে আনয়ন কাঁরতেছি ।, 

প্রকীতর মাতা অঙ্গন গোময়ে লেপন কাঁরয়া বেদীতে দর্ভ/ ণবস্তৃত করিয়া আগ্ন 
জবালিলেন এনং আটশত অকর্পুষ্প ( জবাফুল ) লইয়া মন্ত্র, পাঁড়য়া এক একটি 
ফুল আগ্নতে নিক্ষেপ করিতে লাগলেন । 

আনন্দের চিত্ত আক্ষপ্ত হইল । বহার হইতে তিনি চণ্ডাল গৃহের 'দকে 
চাঁললেন। দূর হইতে আনন্দকে আসতে দেখয়া চণ্ডালণ প্রকৃতিকে বাঁললেন, ওই 
যে শ্রমণ আনন্দ আসতেছেন, শধ্যা প্রস্তুত কর। 

প্রকাত হস্টতুষ্ট হইয়া শম্্যা পাঁতল। 

আয়ুত্মান আনন্দ চণ্ডালগৃহে উপনীত হইয়া বেদী আশ্রয় কারয়া বাঁসয়া কাঁদতে 
লাগলেন, বালিতে লাগিলেন, ব্যসন প্রাপ্তোহাম্ম । ন চ মে ভগবান সমন্বাহরাঁত ।, 
ভগবান বুঝতে পাঁরিয়া সম্বুদ্ধমন্তে১ চণ্ডালমন্ত্র প্রতিহত কাঁরয়া আনন্দকে আকর্ষণ 
কাঁরলেন। 


১. মন্ত্রাট এইরূপ £ 
অমলে 'বিমলে কুঙ্কুমে সুমনে । যেন বদ্ধাম বদনযং। ইচ্ছয়া দেবো বর্ধাত 

'িদ্যোতাঁতি গজাত । 'বস্ময়ং মহারাজস্য সমাঁভবধাঁয়তুং দেবেভ্যো মানঃষেভ্ো 
গ'ধর্বেভ্যঃ শিখিগ্রহা দেবা 'বাঁশাখগ্রহা দেবা আনন্দস্যাগমনায় সংগমনায় ক্মণায় 
গুহণায় জুহোি স্বাহা । 
২. সম্বব্ধ মন্ত্াট এইরূপ £ 

স্থিতিরচ্যাতঃ সুনীতিঃ | স্বাস্ত সবপ্রাণিভাঃ ॥ 

সরঃ প্রসন্নং নিদেষিং প্রশান্তং সবতোহভয়ম্‌ । 

ইতয়ো যত্র সাম্যন্তি ভয়ান চালতান চ। 

তদ্বৈ দেবা নমস্যন্তি সবীসদ্ধাশ্চ যোগিনঃ 

এতেন সত্যবাকোন স্বস্ত্যানন্দায় 'িক্ষবে ॥ 


২৬৬ প্রান ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


চশ্ডালমন্তর প্রাতহত হইলে আনন্দ জেতবন 'বহারের দিকে চাঁলতে লাগিলেন ৷ 
প্রতি আনন্দকে যাইতে দেখিয়া মাকে বাঁলল, মা, শ্রমণ আনন্দ চালয়া যাইতেছেন ! 
বা বলিলেন, পুত্র, নিশ্চয় শ্রমণ গৌতম উহাকে ম্মরণ কারতেছেন, তাই আমার 
মনন প্রাতিহত হইয়াছে । 

আনন্দ ভগবৎ-সমীপে উপনীত হইয়া মস্তকে পাদবন্দনা কাঁরয়া একান্তে 
বাঁসলেন । গৌতম তাঁহাকে ফড়ক্ষরী বিদ্যা প্রদান কারয়া উহা ধারণ কাঁরতে উপদেশ 
দিলেন । 

এঁদকে প্রকৃতি পরাদন প্রভাতে স্নান কারয়া শুদ্ধকাপড় পাঁরয়া মুস্তামালার 
আভরণে সাজিয়া শ্রাবস্তী নগরীর কপাটদ্বারে আয়ুদ্মান আনন্দের আগমন প্রতক্ষা 
কারয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আনন্দ প্ররতিকে দৌখয়াই 'বিমনা হইয়া সত্বর নগর হইতে 
জেতবনে চাঁলয়া গেলেন ৷ বুদ্ধের চরণ বন্দনা করিয়া বাঁললেন, 

ইয়ং মে ভগবান: প্রকাতমাতঙ্গাীরকা পৃজ্ঠতঃ পূন্ঠতঃ সমনুবদ্ধা গচ্ছন্তমনু- 
গচ্ছাঁত 'তিষ্ঠন্তমন্ীতষ্ঠাত । তদ ঘদেব কুলং িশ্ডায় প্রবিশামি তস্য তস্যৈবদ্বারে 
তুষ্ীভূতা 'তষ্ঠীত । ভ্তাহ মে ভগবন্‌ ভ্াহ মে সুগত |? ভগ্ঘবান তখন প্রকাতকে 
ডাকাইয়া বলিলেন, আনন্দে তোমার প্রয়োজন ক  প্ররাঁতি উত্তর কাঁরল, “স্বামনং 
ভদন্ত আনন্দামচ্ছাঁম । ভগবান বালিলেন, মা-বাবার অনুমাত লইয়াছ 2 প্রক্কাত 
বলিল, হাঁ ভগবন. । ভগবান বাঁললেন, সতাই তুমি আনন্দের প্রত্যাশী ১ প্রকাতি 
বাঁললেন, ভগবন্‌ সুগত--আম সত্যই আনন্দের প্রত্যাশী | “তাহা হইলে আনন্দ যে 
বেশ ধারণ করিয়াছে, সেই ক্শে ধারণ কাঁরতে হইবে 1 “হে ভগবন্‌, হে সগত 
তাহাই কারব ৷ আমাকে প্ররজ্যা প্রদান করুন ।, ভগবান বলিলেন, “এাঁহ ত্বং ভিক্ষযাণ 
চব ব্রহ্মচ্ম: | 

ভগবান কেশমুণ্ডন করাইযা প্রকাতিকে কাষায় পরাইলেন এবং শঈলধর্ম উপদেশ 
কাঁরলেন । প্ররাত মাদতচিত্তা হইলে ভগবান তাহাকে চতুরার্যসত্য উপদেশ দিলেন । 

অবদান সাহত্য 'িপুলকায় । গ্রন্থের সংখ্যাও অনেক । উহাদের সাহাঁত্যিক 
আবেদন প্রধানতঃ গল্পের দিক হইতে । রবীন্দ্রনাথ শদব্যাবদানমালা”১ হইতে গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন “সামান্ক্ষাতি” কাঁবতার কাঁহনী । কাহনীটি একটি জাতক-কাহননর 
অতাতবস্তু £ রাজা উদয়নের প্রধান মহিষী শ্যামাবতী পাঁচশত সহচরীসহ আণ্নদগ্ধ 
হইয়া মৃত্যুমুখে পাঁতিত হইলে উদয়নের প্রশ্নের উত্তরে ভগ্গবান বৃদ্ধ এই কাঁহনী 
বর্ণনা কারয়াছলেন £ পূর্বজন্মে এই শ্যামাবতী ছিলেন কাশীরাজ রক্গদত্তের 
অগ্রমাহষী | তিনি পাঁচশত সহচরী লইয়া একবার বন-াবহারে গিয়া স্নানান্তে 
শবতবোধ করায় একটি তাপসের কুটীরে আগুন ধরাইয়া শত বারণ করেন। তাপস 
কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করেন । তান রুদ্ধ না হইয়া বরং রাণদের প্রাত আশীবণি; 


১. রাজেন্দ্রলাল 'মন্ত্র-উল্লেখিত ও পাঁরচায়িত 98195, 89001190111. ০01 13681. 
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উচ্চারণ করেন । রাণীরা প্রার্থনা করেন, পাপের শাস্তিভোগের পরে তাঁহারা যেন 
জ্ঞান লাভ কাঁরতে পারেন ৷ পূরবজন্মের সেই রাণই এই অ্নিদগ্ধা শ্যামাবতী । 

রবীন্দ্রনাথ “নগরলক্ষনী" কাবতার উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন “কজ্পদ্রুমাবদানের 
ঝোড়শ অবদান স্মপ্রয়া-কাহিনী হইতে । স্াপ্রয়া ছিলেন গৃহপাঁত অনাথাঁপণ্ডদের 
কন্যা । সাতবছর বয়সেই তান মহাপ্রজাপাঁত গোতমী কর্তৃক দীক্ষতা হইয়া ভিক্ষুণী 
হন। একবার ভয়ত্কর দূভিক্ষ উপাঁস্ছত হইলে বুদ্ধদেব তাঁহার অনচরাঁদগকে 
সুপ্রিয়ার শরণ গ্রহণ কাঁরতে 'নদেশ দেন। স্ীপ্রয়া দরিদ্র গৃহস্ছদের দ্বারে দ্বারে 
ঘুরিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ কিয়া দ্বাভক্ষ-পীঁড়ত জনগণকে রক্ষা করেন । 


(1) মহাযান বোৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ 

সংস্কতে বৌদ্ধ গ্রন্থাদি রচনা করার ক্ণীর্ত প্রধানতঃ মহাযান-পন্থী বৌদ্ধদের | 
হটনষান শাখার অন্তভূক্তি বাঁলয়া যাহাদের নামে বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে 
(যেমন মহাবস্তু, অ*বঘোষের বুদ্ধচঁরিত এবং অবদান সাহিত্য ) তাহাতেও মহাযান 
মতের প্রভাব দুলকক্ষ্য নয় । বৌদ্ধসঙ্ঘে কালরুমে বহ; ব্রাহ্মণ প্রাবস্ট হইয়াঁছলেন, 
মহাযান তাঁহাদেরই পষ্টি। বৌদ্ধধর্মের রাক্ষণ্যর্ূপাঁটই হাযান' ; ইহার শাস্ত্র ও 
তত্বে ব্রাঙ্মণ্য শাম্ত ও তত্বের প্রভাব | মহাযান বহুল পাঁরমাণে পুরাণ ও হিন্দুদর্শনের 
তত্ব আত্মসাৎ করিয়াছে । উহাদের গ্রন্থাঁদও রচিত হইয়াছে ব্রাহ্মণ্য ভাষায় অর্থাৎ 
সংস্কতে । যে সুগত বুদ্ধে আদৌ দেখা গিয়াছে “সম্যক সম্বুদ্ধ? আদর্শ মানুষের 
ভাব, আচার আচরণ-াঁতাঁন মহাযানে প্রাতীষ্ঠত হইয়াছেন স্বয়ম্ভ ভগবান রূপে, 
তাঁহার অত্যাশ্য অলৌকিক শান্ত । এই মহ'ন: দেবতাকে কেন্দ্র কাঁরয়া বৌদ্ধধমে 
দেব-বাদ, ভাক্তবাদ ও দেবার্চনপদ্ধাত প্রচালত হইয়াছে, 'নবণের আদশ" প্রায় 
বেদান্তের রক্ষততে পর্যবাঁসত হইয়াছে । শুধু তাই নয়, মহাযান শাখাতেই যোগাচার, 
তন্ত্রাচার ও অসংখ্য দেবদেবীর পূজা প্রবর্তিত হইয়াছে | “বৌদ্ধতন্দ্রে”-এর আলোচনা 
প্রসঙ্গে আমরা তাহার আভাস ীদয়াছি । এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ যে সংস্কত গ্রন্থগীলতে 
মহাযানমত প্রথমতঃ স্পম্টর্প পাঁরগ্রহ কাঁরয়া'ছল, তাহাদের সংক্ষপ্ত পারচয় দেওয়া 
যাইতেছে । 


ললিতবিস্তর 
'লালতাবস্তর ।৯ গদ্যে-পদ্যে 'মাশ্রত বৌদ্ধ সংস্কতে গ্রাথত বুদ্ধ-জীবনী । 
ইহা ২৭টি অধ্যায়ে বিভন্ত, শেষ অধ্যায় গ্রন্থ-প্রশাদ্ত । ইহাকে বলা হইয়াছে 'ললিত 
বিস্তরো নাম মহাপুরাণমত । বস্তুতঃ পুরাণে যেমন পাওয়া যায় আঁতকথন, আত 
আশ্চর্য অলৌকিক ঘটনানিচয়ের সমাবেশ-_ল'লিতবিস্তরও তেমনই ভগবান বুদ্ধের 








১, 9. 16701817 সম্পাদত | 


২৬৮ প্রাচীন ভারতীয় সাঁহত্য ও বাঙালশর উত্তরাধিকার 


আঁতিলৌকিক জীবনকাহিনী। বুদ্ধের জন্ম হইতে ধর্মচক্র প্রবর্তন পর্যন্ত জীবনা 
ইহাতে 'ববৃত হইয়াছে । বুদ্ধ-জীবনের মূল ঘটনাগুলি পাঁলসাহত্যে বিবৃত 
ঘটনাবলী হইতে স্বতন্ত্র নয়; বরং স্থানে স্থানে উহা পালি 'িদানকথার বা বিনয় 
1পটকান্তর্দত মহাবর্গের সংস্কত প্রাতধবাঁন । কিন্তু ইহার স্বাতন্ত্র্য অন্যান্য মহাযান 
গ্রন্থাবলীর ন্যায় আমতপ্রভ বুদ্ধের ভগবত্তা প্রতিষ্ঠায় এবং অলোক শান্তর বর্ণনায় ৪ 
'দসাঁদগনন্তা পর্যন্ত বিস্তৃত তাঁহার মাহমা, তান সর্ববৃদ্ধ, অসংখ্য বোঁধসত্ব, 
সংখ্যাহীন দেবতা, প্রত্যেকবুদ্ধ ও আর্ধশ্রাবক পারবৃত-_তাঁহার দেহজ্যোতিতে উদ্ভা- 
সিত অনন্ত লোক । গ্রন্থখানির সূচনা বুদ্ধ-নমস্কারের পর “এবং ময়া শ্রুতমেকস্মিন্‌ 
সময়ে ভগবান শ্রাবস্ত্য।ং বিহরাঁত স্ম' বাক্য লইয়া এবং ইহার সমাপ্ত বাক্য "শ্রীলালত 
বিস্তরো নাম মহাযানসতত্রং রত্বরাজং পাঁরসমাপ্তম । ললিতাবস্তর মহাযান শাখার 
গ্রন্থ হইলেও ইহাতে হানযান মতেরও অসংখ্য প্রাতধৰান শ্রুত হয় । পাল সাহত্যে 
যেমন বলা হইয়াছে, ভগবান বৃদ্ধের ধর্ম গম্ভীরা দুদ্দসা দুরনবোধা” [দণঘনিকায়], 
ল'লিতবিস্তরেও তাহারই প্রীতধবান “গম্ভীরং দুদ্শং সুক্ষনং ধমচিক্রং প্রবার্ততং, [ ২৬ 
অধ্যায় ]। তথাঁপ লালতাঁবস্তরে মহাযান মতেরই প্রাধান্য ৷ ইহা প্রধানতঃ পুরাণের 
আদর্শে রচিত । হিন্দু প্রাণের স্তুতির অনুরূপ বৃদ্ধ-স্তুতিগ্ীল লক্ষণীয় । যেমন 
মার-বিজয় প্রসঙ্গে বোধিবৃক্ষ-দেবতাগণের এই স্তুতি £ 

উপশোভসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ব চন্দ্ুইব শরুপক্ষে | 

আঁভাবরোচসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ব সূষ'ইব প্রোদয়মানঃ | 

প্রফুলিত স্ত্বং বিশুদ্ধ সত্ব পদ্মামব বারিমধ্যে | 

নদসি ত্বং বিশহদ্ধ সত্ব বনরাজাবনূচারী ॥। [২১ অঃ-_মারধর্ষণ পাঁরবর্ত] 

অলৌকিক আ[তিশয্য উীন্তগাল বাদ দিলে ললিতাঁবস্তরে কাঁবত্বের অংশও অল্প 

নয়। মনে হয়, লালতবিস্তরে যে সম্্রাচ্ন কবিত্বময় গাথা ও কাহিনী সংগৃহীত 
হইয়াছে, সেই জাতীয় গাথা ও কাঁহনগ্লকে 'ভীঁত্ত কাঁরয়াই অশ্বাঘাষ প্রমুখ কাঁব 
বিদ্ধচরিত" মহাকাব্য রচনার প্রেরণা লাভ কাঁরয়াছিলেন ।১ 


সদ্ধর্মপ্‌ণ্ডরণীক 
মহাযান শাখার বহাবখ্যাত গ্রন্থ “সপ্ধর্মপুডেরীক? ।২ ইহা মহাযান সূত্র সমূহের 
“শরোমাঁণ” | ইহা লালতাবস্তরের মত বুদ্ধদেবের জীবনী নয়, ইহা বুদ্ধ, বোঁধসত্ব, 
ও বৌদ্ধধমারদর্শের মাহাত্য-কাহিনা । প্রধান বস্তা স্বয়ং তথাগত শাক্যমুন এবং শ্রোতা 


১. বাংলাদেশে লালতবিস্তরের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। অক্ষয়কুমার দক্ত, 
রামদাস সেন প্রমূখ পাঁশ্ডিতগণ যে বুদ্ধজীবনের পাঁরচয় 'দয়াছেন, তাহার আঁধকাংশ 
উদ্ধত ললিতাঁবস্তর হইতে গৃহাঁত। 


২, 98060 70015 01 1116 12851, ৬০01. 20], 


বাংলাদেশ ও বোদ্ধধম* ২৬৯ 


শ্রাবক, অগ্রশ্রাবক, 'ভিক্ষ;, ভিক্ষুণী, বৃদ্ধ, বোঁধসত্ব, নাগ, কিন্নর, দেবতা । তথাগতের 
অবস্থান-স্থান রাজগহের গৃপ্রক্‌ট । এইখান হইতেই এক একজন 'জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের 
উত্তরে তান জলদগম্ভীর স্বরে বচনামৃত বর্ষণ করিয়াছেন । এইদিক হইতে 
গ্রশ্থখাঁনর সংলাপময় নাটকীয় ভাক্ষ যে-কোন পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । সপ্ধর্ম 
পুণ্ডরীকের তথাগত শাক্যমুনন দেবাঁদদেবের ভাঁমকায় আঁধন্ঠিত, তান কোন ব্যান্ত 
নহেন, একটি আদর্শের প্রতীক | তাঁহার অনন্ত ীবভাঁতি, অনন্ত শান্ত ; 'তান যুগ 
যুগ ধাঁরয়া আছেন, থাকেন ও থাকবেন | মূর্খেরাই মনে করে, তান নিবণি লাভ 
করেন, বস্তুতঃ তিনি চির আঁনবাণ ; উপায়-কৌশল্য দেশনার জন্য অসংখ্য কোটি 
তথাগত, অহ ও সম্যক সম্বুদ্ধাদগকে 'তানই নিমাণ কাঁরয়া থাকেন [“তেষাং চ 
তথাগতানাম্‌ অহতাং সম্যক সম্বুদ্ধানাং পাঁরানবণায় ময়েব তানি কুলপনুত্র উপায় 
কৌশল্য ধর্মদেশনায় নিহরানার্তানি'শস. পু. ১৮]। মহাযানমতে বোধসত্বের 
ভূমিকাও মহনীয় । সধ্ধম্মপুণ্ডরীকে এই বোঁধিসত্বগণের মাহমময় চিন্তর আ্কত 
হইয়াছে । সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় বোধিসত্ব অবলোকিতেশ্বর [ স. পু. ১01৬ 78 
তান 'কপাসম্ভ্ত মৈত্রগাজতা”, তিনি 'শুভগুণ মৈত্রমনা মহাঘনা? | 

মহাযান গ্রন্থগীলর ভিতর 'লঙকাবতার", 'প্রজ্ঞাপারমিতাঃ, “সুখাবতীবদযুহ” 
'জাতকমালা” প্রভাতু গ্রন্থ বহু বখ্যাত । নাগাজ্যন, অসঙ্গ, বসুবস্ধুর গ্রন্থাবলর 
আলোচনা বৌদ্ধতন্ত্র ( প্রাচঈন ভা. সা. ও বাঙালীর উত্তরাধিকার ১ম খণ্ড ) প্রসঙ্গে 
দুষ্টব্য । 


॥ বাংলাদেশ ও বৌদ্ধধর্ম ॥ 


মহামাত বুদ্ধদেব বৃহৎবঙ্গের প্রান্তসীমায় জণমগ্রহণ কারয়াঁছলেন । তাহার ধর্ম 
প্রচারের কেন্দ্রগীলর ভিতর মগধও ছিল 'বাঁশষ্ট কেন্দ্র । সেই সূত্রে গৌডবঙ্গে প্রাচীন 
বৌদ্ধ মতের প্রভাব 'নশ্য়ই ছিল । সম্রাট অশোকের চেষ্টায় থেরবাদ বৌদ্ধ ধমের 
আদর্শ সমগ্র ভারতেই 'বিল্তত হইয়াছিল । খ্রীষ্টীয় সপ্চম শতকে চোনক পারব্রাজক 
[হউয়েনসাঙের 'ববরণ হইতে জানা যায়, তখনও তাম্রলিপ্ত, পুুন্দ্রবর্ধন, সমতট ও 
কর্ণসুবর্ণে বিপুলসংখ্যক থের বৌদ্ধ ছিলেন । এই বৌদ্ধগণ কোথায় গেলেন ? 
বাংলাদেশের ধর্ম-কর্ম ও সাঁহত্যচম্তায় প্র্চীন বৌদ্ধমতের আত অল্প চিহ্ছই 
বত'মান। 

হীনযান বৌদ্ধধর্ম বহুকাল পৃবেহি কেন্দ্রছ্যুত হইয়া দাঁক্ষিণে দ্বীপময় ভারতে 
বিস্তৃত হইয়াছিল । ভারতবর্ষে অমেয় প্রভাবে বদামান ?ছল মহাযান মত । তথা'প 
প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের সুউচ্চ নীতি, শীলাচার, আহংসা ও ক্ষান্তির এর্শ লুপ্ত হইয়া 
যায় নাই । যজ্জ্াবরোধণ হইলেও ভগবান বুদ্ধ ব্রাঙ্মণ্য ধর্মেও অবতারের আসনে 
প্রাতান্ঠিত হইয়াছিলেন। এই পৌরা'ণক ব্রাঙ্মণ্যসংস্কারের সূত্রেই বুদ্ধদেব ও প্রাচীন 
বৌদ্ধমতের কিছু কিছ উল্লেখ বাংলাদেশেও পাওয়া যায় । 


২৭০ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


দ্বাদশ শতকে জয়দেবের বুদ্ধবন্দনা১ এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য । আহংসার মূর্ত 
প্রতীক করুণাকান্ত বুদ্ধ এদেশবাসীর অন্তরে যে কতখা'ন শ্রদ্ধার আসনে প্রাতম্ঠিত 
জয়দেবের এই প্রশস্ত তাহার স্মারক । 
প্রাচীন বৌদ্ধমতের কিছু ছু চিহ্ন এদেশের ধর্মে ও সাহিত্যেও রাক্ষত হইয়াছে 
বালয়া কেহ কেহ মনে করেন । আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ডাক ও খনার বচনগ্দালর 
ভতর প্রাচীন বৌদ্ধমতের ছায়া আঁবন্কার করিয়াছেন । তান বলেন, “এই সকল 
বচন রচনার সময় বৌদ্ধ প্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাঁটিত হইয়াছিল বাঁলয়া মনে হয় 
না। ইহাতে পত্কারণী-খনন, বর্জনিমণি, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি সাধারণের 
উপকারজনক ধর্ম যে অবশ্য পালনীয়, তাহা অনেকবার 'নধাারত হইয়াছে £ 
ধর্ম কাঁরতে যবে জান । 
পোখাঁর দিয়া রাখব পানী ॥। 
গাছ রুইলে বড় কর্ম । 
মণ্ডপ দিলে বড় ধর্ম ॥ 
আচার্য সেন ধমঠাকুরের ভিতরেও বৌদ্ধধর্মের চিহ্ন দোঁখয়াছেন ঃ “রামাই 
পণ্ডিতরুত ধম্প্‌জাপদ্ধাতি পাওয়া গিয়াছে, ইহা শ্‌ন্যপুরাণ নামে পারাঁচিত। 
তন্মধ্যে অনেক কথায়ই বৌদ্ধধর্মের পাঁরত্কার আভাষ আছে, যথা, ধর্মরাজ বজ্ঞ 
নন্দাকরে' ( শীনন্দাস যজ্ঞাবধেরহহশ্র2াতিজাতম ), 'প্রীধর্মদেবতা সিংহলে বহুত 
সম্মান” ; এতদব্যতীত রামাই পাণ্ডতোন্ত শন্যবাদও বৌদ্ধধর্মেরই কথা? ।২ 
ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত মহাশয় মনে করেন, বৌদক যাগ-যজ্ঞ ও পশুঘাত 
কমের পারবর্তে আঁহংসার প্রভাব বুদ্ধদেব দ্বারাই বিস্তৃত হইয়াছে ; বৈষ্ণবধর্ম বহুল 
পাঁরমাণে এই আঁহংসার নীতিকে আত্মসাৎ কারয়াছে £ বৌদ্ধধর্মের বি“বব্যাপী মৈত্রী 
ও প্রেম, আঁহংসা ও দয়া, মানুষে মানুষে সাম্যভাব, ধর্মপালনে সকল জাতর সমান 
আঁধকার প্রভাতি বৌদ্ধ উদার ন*ত স্বীকার কাঁরয়া লইয়া বৈষণবধম বৌদ্ধধমের 
ন্যায় আপামর জনসাধারণের "প্রয় হইয়া উঠে ।৩ 
কিন্তু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাঙালীর ভাব-কল্পনায়, ধর্মে ও সাহত্যে এ হেন 
বৌদ্ধপ্রভাব আবিষ্কার কিছুটা কম্টকঞ্পপিত। বাংলাদেশে ভগবান বুদ্ধের প্রাত 
শ্রদ্ধাবোধ থাকলেও প্রাচীন হীনযান বৌদ্ধমত বহুকাল প্‌বেই ক্ষীণ হইয়া 
শগয়াছল | বহুকাল পূরেই হিন্দু ব্রাহ্মণাধর্ম বুদ্ধ-প্রচারত আহংসা, শশলাচার ও 
সাম্যনীতিকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াঁছল। বাংলাদেশে প্রনচীন বৌদ্ধমতের যাহা 


১. নিন্দাস যজ্ঞবিধেরহহ শ্রণতজাতং 

সদয়হৃদয় দশিত পশুঘাতমূ। 

কেশবধৃত বৃদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥॥ [গীঁতগোবিন্দ, ১. ১৩.] 
বঙ্গভাষা ও সাহত্য দীনেশচন্দ্র সেন। 

আমাদের পাঁরচয়-ডঃ সুধীরকুমার দাশগুপ্ত । 


ও £/ 


বাংলাদেশ ও বৌদ্ধধর্ম ২৭১ 


শকছু স্বকাঁতি তাহা "হিন্দ; ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সৃত্রেই । এদেশের ধর্মেকর্মে বরং প্রভাব 
শবস্তার কাঁরয়াছে মহাষান বৌদ্ধ মত | থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম ছিল শুজ্ক নীতপ্রধান 
এবং কিয়ংপাঁরমাণে সংরক্ষণশীল। তুলনায় মহাযান বৌদ্ধমত 'ছিল উদার ও গ্রহণশীল। 
বুদ্ধদেবের িরোধানের পরে এই মহাযান মত প্রবার্তিত হয় এবং নীরস শীলাচারের 
পাঁরব্তে দেববাদ ও ভান্তবাদকে স্বীকার কাঁরয়া লওয়ায় জনমানসে উহা অপরিসীম 
প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় । বাঙালীর স্বভাবের সাঁহত সাদৃশ্য থাকায় এই 
মহাযানী বৌদ্ধদের নধ্যস্থতায় এদেশে বৌদ্ধতান্ত্রকতা ও বুদ্ধমার্তর পুজা-অর্চনা 
হন্দুদের ভিতর প্রচারিত হইতেও বাধা পায় নাই । ধূপদীপনৈবেদ্যাদি দ্বারা বৃদ্ধের 
পূজা নিবাহের জন্য ভূমিদানের পূণ্য অজর্ন করার সংবাদ কাঁতিপয় তাম্শাসন ও 
ভূমিদানপন্লেও পাওয়া যায়। আরও পরে সহজপম্থী বৌদ্ধদের মাধামে রহসামম্প 
গুহ্য যোগাচার এদেশে ছড়াইয়া পাঁড়য়াছিল। দেহ-দেবালয়ে বুধ্ধের পুরীকজ্পনা, 
গুহ্য যোগমার্গে চরম বুদ্ধত্ব বা নবা্ণ (এই 'িবাঁণ ঠিক শূন্যতা নয়, এক মহানন্দময় 
অবস্থা ) লাভের চেম্টা সহজিয়াদের অনাতম কণীর্ত। ইহাদেরই রচনা প্রাচীনতম 
বাংলাভাষায় গ্রাথত চযাপদাবলাী । বাংলার নাথপন্থ শৈবযোগীদের সঙ্গশতে, সহজিয়া 
বৈষ্ণব পদাবল'ীতে ও বাউলগানে যে যোগতত্ব ও দেহতত্বমলক সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়, তাহার মূলেও 'হন্দ যোগ-তন্ত্রের সাঁহত বৌদ্ধ দেহ-সাধনার সংস্কার 'মাশ্রত ৷ 
মহাযানের মাধ্যমেই কিছ; রূপান্তারত বৌদ্ধদেবতা ও বৌদ্ধসংস্কার এদেশের লৌকিক 
সমাজে রক্ষিত হইয়াছে । বাংলার কাঁতপষ মঙ্গলদেবতার মধ্যেও বিস্তৃত হইয়াছে 
মন্ত্যানীদের প্রভাব এবং বাংলার নব্য ন্যায়েও প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছে দিঙ-নাগ, 
ধর্মকী্ত“ প্রভৃতি বৌদ্ধাচার্য-প্রচারত মহাষান বৌদ্ধ ন্যায় । 
পাণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাম্ত্রী মহাশয় দেখাইয়াছেন, বঙ্গদেশের চণ্ডাল কাপাল? 

ও হাঁড়-ডোমের ভিতর যে ধর্মপুজা প্রচলিত আছে, তাহা মহাযান বৌদ্ধধেরই 
শবকাঁতি বা বূপান্তর।১ চৈতন্যমহাপ্রভূর সময়েও এদেশে বৌদ্ধের আঁস্তত্ব ছিল ; 
তাঁহারাও নব মতাবলম্বী অর্থাৎ মহাযানী বৌদ্ধ এবং তাঁহাদের শাম্ম তকপ্রধান । 
মহাপ্রভু তাঁহাদের মত খণ্ডন করিয়াছিলেন ঃ 

তকর্প্রধান বৌদ্ধ শাস্ত্র নবমতে । 

তকেহ খাণ্ডল প্রভু না পারে স্থাঁপিতে ॥ [ চৈ. চ. মধ্য, ৯] 

আরও পরেও বাংলাদেশে বৌদ্ধের আঁম্তত্ব ছিল । রামায়ণ-রচয়িতা রামানন্দ ঘোষ 

1নজেকে বুদ্ধাবতার বালয়া ঘোষণা করিয়াঁছলেন £ 

রামানন্দ কহে শুন সংসারের লোক । 

ঘুচাহ চিত্তের যত তাপ দুঃখ শোক ॥ 


১. কিন্তু ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মনে কারন, ধমঠাকুর “প্রাক্‌-আর্য আঁদবাসী 
কোমের দেবতা" [ দ্রষ্টব্য “বাঙালীর আঁদ ধম”--বি"বভারতী পান্নিকা ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৪র্থ 
সংখ্যা ৷ 


২৭২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


শান্তহেতু দ্বজঅংশে হইল প্রচার । 
কলিষুগে জীব লাগ বৃদ্ধ অবতার ॥ [ আদিকাণ্ড ] 
1কন্তু রামানন্দের উন্তি হইতেই বুঝা যায়, বুদ্ধের এই অবতার “কালীর ভন্ত”__ 
কালী কৈলা তোমা হৈতে হইবেক পথ । 
একেবারে সিদ্ধ হবে জগ-মনোরথ ॥। 
যে পণশান্ত স্থাপনের ইচ্ছা 'তীঁন প্রকাশ কাঁরয়াছেন, তাহারা কেহই বৌদ্ধ দেবতা 
নহেন, হিন্দদেবতা-_“রাধাকালশী লক্ষমীবাণী গঙ্গা গুণবতী | রামানন্দ হিন্দু, মুখে 
মন্ত্রযানী বৌদ্ধ । প্রাচীন বাংলার যাবতীয় বৌদ্ধ সংস্কার মহাযান সংস্কার । 
বুদ্ধদেব নূতন ভাবে আঁবম্কত হইয়াছেন উনাঁবংশ শতকে । বুদ্ধদেবের 
সর্বত্যাগী সংঘত জীবন, তাঁহার উদার ধমনীত এবং জাতবণশনার্বশেষে সাবিক 
প্রেমের বাণী এবং সবেপাঁর আহংসা ও কল্যাণ-মৈত্রীর আদর্শ সংস্কারমচন্ত বাঙালীর 
চিত্তে এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে । এই আদর্শে প্রথম অনন্প্রাণিত 
হইয়াছেন তৎকালীন 'শাক্ষত সমাজ, 1াবশেষতঃ সনাতন ধর্মের আ'বন্কারক 
ব্াহ্মসমাজ । 
সর্বপ্রথম ইউরোপায় পশ্ডিতগণ কর্তৃক নবাযুগে প্রাচীন পালসাহিত্োের দ্বার 
উন্মোচিত হয়। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত 70107091-এর 10110001101 2-1:015601716 
00 13100101577 [100101) প্রকাশিত ইয়। বহুদিন পযন্ত এই গ্রন্থথাঁনই ছিল বৌদ্ধ- 
ধর্মলোচনার দৃস্টি-প্রদীপ | তাহার পরে 01901/95, 2০989০০1 প্রমুখ পাণ্ডতগণ 
আলোচনা শুরু করেন । ই"হাদের সরাঁণ অনুসরণ কারিয়া অগ্রসর হন প্রাচ্যাবদ্যা 
বিশারদ 118% 10111 £ অতঃপর [২055 02145 বৌদ্ধ পালিসাহিত্যের মূল্যবান 
আলোচনা প্রকাশ করেন £ তাঁহার 43800171500” (1891) একখান বিখ্যাত গ্রন্থ । 
75. [২175 1095145-এর দানও এাঁবষয়ে স্মরণীয় ৷ ইহার মধ্যে 13010 21701 
কর্তৃক 471611৮ ০01 ৪1৪) (1879) কাব্যগ্রন্থখাঁন রচিত হয় । ইহা বাঙালী-কাঁবচত্তে 
অভ্‌তপূর্ব প্রেরণা সৃষ্টি করে। 1818 ০1 498 বৃদ্ধচারতের অপূর্ব কাবার্প 
এবং প্রাচ্য আদর্শের প্রাত পাশ্চান্ত প্রাতভার শ্রদ্ধাঞ্জীল ।১ এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের 
পাব জীবন, চরিত্র ও কমের ভিতর দয়া আঁদ বৌদ্ধদর্শন এবং সবেপার মানবতার 
পূজারী ও মানবমযীন্তর সাধক সদ্ধার্থের চিত্র আঁত্কত হইয়াছে । তুষিত লোক হইতে 
বুদ্ধদেবের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া ধমচিক্রপ্রবর্তন পর্যন্ত ঘটনাবলণ এই গ্রন্থের 
বর্ণনীয় বিষয় । 
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বাংলাদেশ ও বৌদ্ধধর্ম ২৭৩ 


1সংহলী পালিসাহত্যগ্ল প্রথম আ'বষ্কত হওয়ায় হীনষান বৌদ্ধমতের প্রাতিই 
দৃষ্টি আরুণ্ট হয় এবং বাঙালী শাক্ষিত মানসে মানব-প্রেমিক গৌতমবদ্ধের চিত্রা 
দঢ়রেখায় মুদ্রুত হয়। প্রাচীন বৌদ্ধসাহত্য ও বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ উদ্বাটনে 
বাঙাল'ধর দানও অল্প নয় । বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধপালসাহিত্য সম্পকে" ম.ল্যবান 
আলোচনা করেন রামদাস সেন । ১৮৭৪-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার “এীতিহাসক রহস্য 
-এর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় । ইহাতে “বৌদ্ধধমণ্, “বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন”, 
“পালিভাষা ও তৎসমালোচন, প্রভৃতি প্রবন্ধ সাম্লাবষ্ট হইয়াছে । এই আলোচনায় 
লেখক তেমন মৌলকতা প্রদর্শন কাঁরতে না পারলেও বুৃদ্ধদেবের পৃত জীবন ও 
তাঁহার “বহুজনাহতায় বহজনসহখায়* ধমর্দির্শের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত করিয়াছেন । 
“শাকাগসংহের দিশ্বিজয়, নামক একাঁট কাঁবতায় লেখকের এই শ্রদ্ধাতর্পণাটি 
উদ্ধাতিযোগ্য ঃ 

জয় জয় জয়, সবে বল জয় 
আহংসা পরমধমের জয় । 
সব্জবে সম দয়া অনুপম 
হেন ধর্ম কভু না হবে ক্ষয়। 

[1216 ০91 918 গ্রন্থখানি শাক্ষত বাঙালী চিত্তে অপাঁরসীম প্রভাব বস্তার 
কাঁরয়াছিল । প্রথমতঃ গ্রন্থখাঁনর কাব্যগত আবেদন, দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধ-প্রচারত 
আঁহংসা, সামাবাদ ও সংস্কারমনন্ত মানবধর্মের আকর্ষণ । প্রথমেই মনে পড়ে নাট্যকার 
গারশচন্দ্রের “বৃদ্ধদেবচাঁরত' (১৮৮১; প্রথম আঁভনয় ১২৯৩ ) নাটকথানির কথা । 
এই নাটক লাইট অব এসিয়া, কাব্য অবলম্বনে রাঁচত এবং লেখক এডুইন 
আরনল্ডকেই উৎসগীরুত । নাটকখাঁনি পৌরাঁণক বিশ্বাস এবং বেদান্ত দশ'নের 
রঙে অনুরাঞ্জত হইলেও বুদ্ধদেবের ত্যাগদীপ্ত চরিত্র-চিহ হিসাবে ইহার আবেদন তুচ্ছ 
নয়। নাটকে এডুইন আরনল্ডের কাব্যের কাঁবত্ব ও সুউচ্চ কম্পনা নাই, গ্ারশচন্দ্ 
কোন কোন স্থলে নূতন ঘটনাও সাঁষ্ট কাঁরয়াছেন_তথা?প নাটকে বহঃক্ষেত্রে মূল 
কাব্যের প্রাতধহান উঠ্িয়াছে যেমন দেববালাদের এই গান, 

71916 96512 2 /6 276 016 ০1০০১ 01 076 ৮/৪7)0611)8 11170, 
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বুদ্ধদেবচারত £ জুড়াইতে চাই-কোথায় জুড়াই £ 
কোথা হতে আস, কোথা ভেসে যাই ! 
1ফরে ফিরে আস, কত কাঁদ হাঁস, 
কোথা যাই সদা ভাব গো তাই 1... 
অধীয়- অধীর যেমাত সমীর, 
আবরাম গত নিয়ত ধাই | [ ২য় অঙ্ক, ২য় গভাক 


৯৮ 


২৭৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালধর উত্তরাধিকার 


গারশচন্দ্র বিদ্বাসার রাজার দিকট বাঁলদান-প্রথার বিরুদ্ধে ষে 'সম্ধার্থ-উীন্ত 
যোজনা কাঁরয়াছেন তাহাতে মূলের ধ্যান থাকলেও "গাঁরশের উন্ত যেন মৌলিক 
সৃষ্টি । মূল কাব্যে সিদ্ধার্থের উীস্ত পরোক্ষ বাক্যে, নাটকের উীন্ত অপরোক্ষ-বাক্যে । 
নাটকে কাব্যের পারম্পর্যও লাঁ্ঘত £ 
151) 01 4918. £ 11)0175 012.5115 162০, 50810, 
01 116ি, ৮1010) 21] 021) (8065 ৮০৮ 00178 021) 21৮, 
[105 1010) 211 019800165 10০ 210৫ 91৮6 10 15621), 
৬/০01)0610], 0621 210. [915292100 81009 9201), 
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101, 5091065 119, 51811 0106 1991) 1125 90111 ০1601) 
3% 01994 ১1001 6193061. ০9৫5, ০০179 90০৫১ ৮/11]) 019০9৫. 
বুদ্ধদেব-চারত ঃ 'হংসায় কভু 'ি হয় ধর্ম উপার্জন ? 
দেব তুষ্ট হিংসায় কি হয় ? 
মহাশয়, জানিহ 'নশ্চয় 
1হংসার আঁধক পাপ নাহক জগতে । 
প্রাণদানে নাহক শকাঁতি, 
হে ভূপাতি, 
তবে কেন কর প্রাণ-নাশ 2 
| প্রাণের বেদনা বুঝ আপনার প্রাণে । [ ৪র্ঘ অঙ্ক ২য় গভার্ক 1 
প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের প্রতীত্যসমৎপাদ”, “দ2ঃখবাদ", নবিবাদ” প্রভাত তত 
বেদান্তের মায়াবাদ ও বক্ষবাদের সাহত একাকার কাঁরয়া ফেলিলেও 'গিরিশচন্দ্রের 
বৃদ্ধদেবচারত হইতে মানবপ্রেমিক বৃদ্ধ নব্যবাংলায় যে কি অপাঁরিমেয় প্রভাব বস্তার 
কাঁরয়াছলেন, তাহা অনূমান করা সম্ভব | কাঁব নবীনচন্দ্র সেনও এই অন:প্রেরণায় 
“আমতাভ” (১৮৯৫) কাব্য রচনা করেন । মানবধমের জয়গান করার উদ্দেশ্যেই 
সুলালত মধুর ভাষায় কাব্যখাঁন রচিত । লাইট অব: এাঁসয়ার অনুসরণে কাবি 
ণসদ্ধার্থ-দেবদত্ত-রাজহংসের যে আখ্যানাঁটি বর্ণনা কাঁরয়াছেন, তাহাতে রাজপানত্র 
শসদ্ধার্থের হৃদয়ে বিশ্বব্যাপী করুণার পণ্প্রস্রবণ রূপ মনুষ্যধমের প্রথম স্ফুরণের 
শচন্ররটি বড় মনোরম £ 
কুমার কাঁহলা ধারে, “হত জীব হত্যাকারী 
পায় যাঁদ ভাই ! কোনো ধর্ম শাস্তরবলে, 
যে দেয় জীবন তারে সে কি তারে পাইণে না 2১ 








১১১১১ 


১. তুলনীয় £ “11 1তি 05 21511151179 5919817 0% & ]1চি 

(00৮79 17016 (106 11115110117 (10212 110 ০0212 0৮৮1) 

৬৬1)0 50011 [0 914--012 51850] 500115 2100 ৮/29695, 
7016 01961151191 5715181105, [. 1151) 01 4518১ 80০01] ] 


বাংলাদেশ ও বৌদ্ধধর্ম ২৭৫ 


বৌদ্ধধর্মের অপৌত্তলিকতা, সংসকারমন্ততা, উদার মানবধর্ম ও আঁহংসাদ নৌতিক 
আদর্শ তৎকালীন ব্রাহ্ষদমাজের উপরেও অপিসাম প্রভাব বস্তার করিয়াছিল ; 
্রাঙ্মধর্মের আদ জনক রাজা রামমোহন রায় শত্রপিটক' অধ্যয়ন করিয়াছলেন । 
ততপ্রচারিত সনাতন ধর্ম ও সংস্কারমুক্তির আদর্শে প্রান বৌদ্ধমতের প্রভাব আছে 
বাঁলয়া মনে হয়। মহার্ধ দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে “তত্ববোধনী” পত্রিকা প্রকাশিত হয় ; 
ইহার সম্পাদক 'নিযুন্ত হন অক্ষয়কুমার দত্ত । হীন ভারতবধাঁয্ উপাসক সম্প্রদায় 
২য় খণ্ডে বিদ্ধাবতার' প্রবন্ধে বুদ্ধের জীবন, বৌদ্ধসাহিত্য ও বৌদ্ধধর্মের পরিচয় 
প্রদান করেন । বৌদ্ধধর্মের স্বরূপ ও বত রূপ এবং উহার প্রভাব সম্পকে বিচার 
অতান্ত মুল্যবান । তান বুদ্ধদেবের মধ্যে দেখয়াছেন “অসাধারণ মানাঁসক বা” 
এবং বৌদ্ধধমেরি আদর্শে লক্ষা কারয়াছেন বিষমধর্মীবিপ্লবের প্রত্জবাীলত আঁশ্নরাশি? । 
আচার্য কেশবচন্দ্রের অনুবর্তা অঘোরনাথ গুপ্ত তন খণ্ডে শাক্যমুনিচারত” রচনা 
করেন । রবীন্দ্রনাথের মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর “বৌদ্ধধর্ম” বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা 
করেন । এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথাও স্মরণীয় । 
[তাঁন 'আধর্ধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের সংঘাত; 'বিষয়ে একাঁটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিপিবদ্ধ 
করেন। এই প্রবন্ধে তান প্রাচীন বৌদ্ধধর্মের আদর্শ ও অন্তার্নহত শান্তুর কথা 
প্রকাশ কাঁরয়া বাঁলয়াছেন, “অভ্যুদয় কামনা করিয়া যাগবজ্ঞাঁদ অনূম্ঠান দ্বারা 
দেবতাঁদগের তৃষ্চি সাধন করা যে নিতান্তই বৃথা কার, আর আত্মপ্রভাবে হীন্দ্রুয় মন 
দমন করিয়া এবং চরিত্র সংশোধন কারয়া দয়াধর্ম অনুষ্ঠান করা যে শ্রেয়ঃ পথের 
একমাত্র দ্বার-_এই কথাটির প্রাতি বুদ্ধদেব জনসাধারণের চক্ষু ফুটাইয়া দিলেন । 
আপামর সাধারণ লোকের প্রাতি বুদ্ধদেবের প্রধান উপদেশ ছিল এই যে, পণঠক মত 
ভাবনা কারতে শেখ", “ঠক কথা বাঁলতে শেখ. পঠক পথে চালতে শেখ ।, তান 
আরও বাঁলয়াছেন, “প্রত কথা এই যে, বুদ্ধদেব পাঁথবীর মধ্যে একজন সব্বেচ্চি 
শ্রেণীর ধর্মবীর, এমন কি তাঁহার মতো উচ্চাশয় ধর্মবীর পাঁথবী মধ্যে আজ 
প্যন্তি জান্ময়াছেন কিনা সন্দেহ '-..বিশ্ুদ্ধ ব্যবহারধর্মের প্রাত-_আঁহংসা, দয়া, 
সত্যপরায়ণতা, অব্যভিচারতা, সদাচার এবং শদ্ধাচারের প্রাতি আপামর সাধারণ সকল 
শ্রেণীর লোকদিগের চক্ষু ফুটাইয়া দেওয়া কম কথা নহে ।, 

'দ্বজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই সকল উীন্তু হইতে বুদ্ধদেব নব্যমানসকে ও নবযুগের 
সাধনাকে কোন কোন দিক হইতে স্পর্শ কাঁরয়াছলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় । 
নবষুূগের আদর্ও ছিল “ঠক মত ভাবনা কাঁরতে শেখা” এবং সবেপার মনুষ্যত্বের 
শ্রেণ্ঠ আদর্শ আঁহংসা দয়া ও সত্যপরায়ণতার অনঃশঈলনদ্বারা মানবতার "ভাত্ত সুদ 
করা । দেবারাধনা হইতেও ইহা অনেক বড়। ব্রাঙ্মসমাজের মর্মকেন্দ্রে ছিল মন/ষ্যধমের 
এই সকল সুউচ্চ আদর্শ । প্রতীকোপাসনা ও কুসংদকারের আবর্জনা অপসারিত 
.কারয়া ধমশীবপ্লব দ্বারা সনতন ধর্মাদর্শে দেশকে অনুপ্রাণিত করার সাঁহত বৃদ্ধদেবের 
'ধমশবগ্লবের সাদশ্য ছিল । মহৃর্ধ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপানষদের বাছা বাছা শ্লোক 
চয়ন করাইয়া যে ব্রাঙ্গধর্ম। গ্রন্থ সংকলন করাইয়াছিলেন, তাহার একভাগে ছিল 


২৭৬ প্রান ভারতীয় সা'হত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


জঁবনের ব্যবহারধমের কথা ও সুউচ্চ নৌতক আদর্শ দয়া-ধর্মের কথা । দ্বিজেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর সেই ররাহ্গধর্মের বাংলা পদ্যান্বাদ করেন । এই পদ্যানুবাদের ২য় খণ্ড ৮ম 
অধ্যায়ে 'দ্বজেন্দ্রনাথ ধম্মপদের 'কোধবর্গের অন্তভুষ্ত “অকোধেন 'ঈিনে কোধং, 
পদাটর অনুবাদ সান্নবিষ্ট করেন, 

অক্লোধে 'জাতিবে কোধ, অসাধূতা সাধৃত্ের গুণে । 
অসত্য 'জাতবে সত্যে, কদর্যে শোভন সদগুণে ॥। 
ধন্মপদের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ (১৯০৪) প্রকাশ করেন চারুূচন্দ্র বসু । ইহাই 
ধম্মপদের প্রথম বঙ্গানুবাদ ৷ ধম্মপদে নিবদ্ধ শাশ্বত মানবধম্মের সার্বিক আদর্শ 
প্রচার করাই এই অনুবাদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল । প্রাচীন বৌদ্ধ আদর্শের প্রাত 
এই অনুরাগেই পরবতর্ঁ কালে 'বিজয়চন্দ্র মজুমদার “থেরীগাথা” মূলসহ অনুবাদ 
করেন ; মহায়সী বৌদ্ধমাহলাদের (স্থাবরাদের ) আদর্শ উদ্ঘাটন করা ছিল উহার 
লক্ষ্য । পাঁণ্ডত ঈশান চন্দ্র ঘোষ সম্পূর্ণ জাতকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন । এই 
সকল রচনা হইতে বৌদ্ধ যুগ ও বৌদ্ধধর্মের মূল নাতির সাঁহত বাঙালীর 
ভাবসাধূজোর পাঁরচয় পাওয়া যায় । নব্যবাংলার "চন্তায় ও কর্মে ব্যবহাঁরক ধর্মে 
এবং সাম্য, সৌন্রান্তর ও মৈ্লীভাবনায় থেরবাদ বৌদ্ধধমের প্রভাব অল্প নয় । 
এই তো গেল নব্য বাংলায় হঈনযান বৌদ্ধমত বিচারের একাদক । এই ধমেরি 
অপরাদক উত্তরাপথের মহাযান বৌদ্ধ মত । দাঁক্ষণাপথের বৌদ্ধ সাহত্য আবিৎ্কারের 
সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাপথের মহাযান সাহত্যের এশ্বর্ও পাশ্চাত্ত পঁণ্ডিতবর্গের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কাঁরয়াছিল । কিন্তু উত্তরাপথে নেপালে, তিব্বতে, চীনে ও জাপানে যে 
িাপুলকায় বৌদ্ধ সাহত্য প্রচলিত ছিল, তাহার আত স্বজপ উপাদান সংগৃহীত 
হওয়ায় সেই সকল উপাদানের উপর ভিত্তি কাঁরয়া যে-সকল আলোচনার সূত্রপাত 

হইয়াছিল, তাহা অন্রান্ত ছিল না। উত্তরাপথের বৌদ্ধ সাহিত্য আঁবচ্কার ও 
তাহাদের যথাষথ মূল্য নির্পণে বাঙাল বিব্ধবর্গের দাম অসামান্য । যাঁদও এই 
সকল আলোচনার আঁধকাংশই ইংরাজীতে নিবদ্ধ, তথাঁপ ইহার ভিতর দয়া 
বাঙালীর অন:সান্ধংসু মনের পাঁরচয় আঁতি স্পন্ট । 

*  উত্তরাপথের বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঁরচায়নে সবাগ্রে উল্লেখযোগ্য রাজা রাজেন্দ্রলাল 
মিত্রের নাম । পুরাতত্ব গবেষণায় তাঁহার উৎসাহ ও উদ্যম বিস্ময়ের বিষয় । 'তাঁন 
বহু ভাষাব পণ্ডিত ও গবেষক । উত্তরাপথের বৌদ্ধ গ্রন্থ বিষয়ে তাঁহার শ্রেষ্ঠ 
কীর্তি 45879101 09001)151 11667900106 01 619], ; এই গ্রন্থে তান ৮৫ খানি 
নেপালঈ বৌদ্ধ সংস্কৃত রচনার পরিচয় 'দয়াছেন । এই পাঁরচায়ত গ্রণ্থগলির ভিতর 
__ অশোকাবদান, অবদানশতক, বোধিসত্বাবদান, বোধিসত্বাবদান *জ্পলতা, বুদ্ধচরিত, 
গিব্যাবদানম।লা, মহাবস্ত্ববদান, শাদরহলকণবিদান প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থ পাঠ কাঁরয়াই বৌদ্ধ গন্পসাহত্যের প্রাত আকুণ্ট হন। 

উচ্চাবচ পর্বতবোঁন্টত দুর্গম ?িতব্বতের অরণ্য-পর্বত-বিহার ভ্রমণ কাঁরিগ়া যান 
মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ ও ধমদ্দর্শের সাহত এদেশবাসীঁকে পাঁরচয় করাইয়া 'দয়াছলেন 


বাংলাদেশ ও বৌদ্ধধর্ম ২৭৭ 


তন বাঙালীর অপর গৌরব শরৎচন্দ্র দাস । দাঁজলং টিবেটান বোডং স্কুলের 
প্রধান শিক্ষকরূপে কাজ কাঁরতে কাঁরতে তানি তিব্বতী ভাষা ও সাহতের প্রত 
আরুণ্ট হন এবং 47806 0 01549018019 $০. 17900695 19107961010 016 
0101070৮%1) 1551005 0০১০990 06 5100৮/৮ [1170918595৯ শরৎচন্দ্র দাসের 
উদ্যোগে ১৮৯৩ গ্রীন্টাত্দে কালকাতায় 70401015 16% 9০০1615 প্রাঁতাষ্ঠত হয় 
এবং [তান 1990178] 27016601006 7300115% 161 900159 ০01 10018-র 
সম্পাদক নিষ্ন্ত হন। এই পাত্রকায় উত্তরাপথের মহাযান বৌদ্ধ সাহত্যের বহু 
মুল্যবান গ্রন্থের পাঁরচয় ও তথ্য পাঁরবেশন করা হইয়াছে । সম্পাদক ীনজেও 'সাঁকম- 
তিব্বতে প্রচালত বৌদ্ধ তাঁন্ত্রকতার অনেক গ.ঢ় রহস্য উদ্ঘাটন কারয়াছেন । 

উত্তরাপথের মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থের লুস্ত রত্বেদ্ধারে পাণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ 
শাম্নীর দান স্বর্ণাক্ষরে ম্রাদ্রত হইবার যোগ্য । বঙ্গীয় এীসয়াটক সোসাহীটর 
কমধ্যিক্ষ রূপে তিনি নেপাল ভ্রমণ কাঁরয়া বহু মুল্যবান পথ ও তথ্য আবক্কার 
করেন । যাঁদও সামীগ্রক ভাবে ভারতীয় এীতিহ্যের পুরাতত্বাবদং রুপেই তাহার 
খ্যাত, তথাপি তাঁহার সমধিক আগ্রহ ও লক্ষ্য ছিল নেপাল-তিব্বতের মহাযান বোদ্ধ 
ধমের প্রীত । তাঁহার এই জন.সান্ধংসার ফলেই বহু তন্তগ্রন্থ আঁবত্রুত হইয়াছে । 
শুধু তাই নয়, মহাযান বৌদ্ধধর্মের সুউচ্চ আদর্শ ও লক্ষ্যের কথা? তিনিই বঙ্গীয় 
সমাজে প্রচার কাঁরিয়া এই ধর্ম সম্পকে এদেশের ৪ৎস.ক্য জাগ্রত কাঁরয়াছেন ৷ তাঁহার 
জীবনের অন্যতম কণীর্ত নেপাল হইতে “বৌদ্ধ গান ও দোহা'র আঁবজ্কার । ইহা 
বাংলা ভাষা-সাহত্যের নূতন দুয়ার খুিরা 1দয়াছে । সহজিয়া বৌদ্ধধমের চিন্ত 
'হসাবে তাঁহার “বেণের মেয়ে” উপন্যাসখানও আত সুন্দর | 

এই প্রসঙ্গে শাস্তীমহাশয়ের সুযোগ্য পত্র িনয়তোধ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নামও 
উল্লেখযোগ্য । বৌদ্ধ তন্ত 198৭1)0 1৬91) গ্রন্থের সম্পাদনা তাঁহার অমর কীর্ত। 
বাংলাভাষার রচিত তাঁহার “বৌদ্ধদের দেবদেবা” গ্রন্থখানও মহামূল্য সম্পদ | 

নব্যযুগে মহাষান বৌদ্ধমত সম্পকে এই সকল অনুসন্ধান ও আলোচনা 
বাঙালীর িন্তাঞজজগতের একটি ন.তন "বার উদ্ঘাটন কাঁরয়া দিয়াছে এবং গবেষণার 
রাজ্য এক বিপুল আলোড়ন সৃষ্ট কাঁরয়াছে । এই মহাযান মতকে কে'দ্রু করিয়া 
বাংলার সভ্যতা ও সংস্কাতির উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাবের গুরুত্ব বিষয়ে বিস্ময়কর 
তথ্যাবলী অনাবৃত হইয়াছে ৷ হঈনযান পাল সাধহত্য হইতে বৌদ্ধধর্ম সম্পকে ষে 
ধারণা গ্রাঁড়য়া উঠিয়াাছল, প্রেম ও মৈত্রীর প্রচারক হিসাবে ব্দ্ধদের সম্পর্কে যে মত 
প্রতিষ্ঠিত হইয়া 'গিয়াছল-_মহাযানমতের প্রকৃত মূল্যমান নির্পিত হওয়ায় তাহা 
আরও দঢবদ্ধ, সুন্দর ও মহিমময় মানবকল)াণের আদর্শর,পে বাঙালীর অন্তর- 
রাজাকে আঁধকারন করিয়া বাঁসয়াছে । করুণার মুত গৌতমবদ্ধ আজ মহাকার্দীণক 


৬, 1001719] 2170 10 01 130410111৭6 1096 ১0016 01 11012 ৬০1. ], 
26. হা, 


২৭৮ প্রাচীন ভ।রতয় সাহত্য ও বাঙালণর উত্তরাধকার 


অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের* সাঁহত একীভতে হইয়া “করুণাঘন" মহামানব মার্ততে 
বাঙালনর মানসলোকে আঁধাঁষ্তত হইয়াছেন । 


॥| নবখন্দ্রনাথ ও বোদ্ধধর্ম ॥ 

প্রাচীন সাঁহত্যের ভিতর যে সাহতাগুল রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ কাঁরয়াছিল, 
তাহাদের মধ্যে বৌদ্ধসাহত্য একাঁট ; প্রাচীন ভারতের যে ধমদিশ'ীল রবীন্দ্রচিত্তে 
স্থায়ী প্রভাব মদীদ্রুত কাঁরয়াঁছল, তাহাদের মধ্যে বোদ্ধধর্ম অন্যতম | কিন্তু বৌদ্ধ- 
ধর্মের যে দুইটি প্রধান 'বভাগ-_হাীঁনষান ও মহাযান- উহাদের ভিতর কোনটির 
প্রভাব রবীন্দ্রনাথে বোশ 2 শৈশব হইতে তান রাজেন্দ্রলাল 'িন্রের ভন্তু ছিলেন £ 
তাঁহার ছাবওয়ালা” মাসকপন্ত্র শীবাঁবধার্থ সংগ্রহ" পাঠ কাঁরয়া রবীন্দ্রনাথ খুঁশ 
হইতেন [ জীবন-স্মাত 1]; তিনি রাজেন্দ্রলাল 'মন্রের "98097 13000017791 
[110191816০0 [6191 পাঠ করিয়া উহার কতকগীল মনোজ্ঞ কাহিনন অবলম্বনে 
কাঁতপয় সুন্দর কাঁবতা ও নাটক রচনা কাঁরয়াঁছলেন । আবার কতকগ্ল প্রবন্ধে 
ও আভভাষণে ?তাঁন হীনযান বৌদ্ধস[ভ্তের, যথা মঙ্গলসূত্ত, মেত্ুসূত্ত এবং ধম্মপদের 
শ্লোক উদ্ধার কাঁরয়া বৌদ্ধধর্মের মূল আদর্শ ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন ।১ মতে হইতে 
পারে, রবীন্দ্রনাথে হীনযানের প্রভাবই গুরুতর । কিন্তু রব'ন্দ্রনাথের উীন্ত [দয়াই 
সমর্থন করা যায়, তান মহাধান মতকে উপেক্ষা করেন নাই । তন বলেন, 
ইতিহাসের কোনো একাঁট 'বশেষ স্থানে যাহা থাময়া গিয়ছে তাহাকেই বৌদ্ধধর্ম 
বালব--আর, যাহা মানুষের জীবনের মধ নব নব কালে প্রবাহিত হইয়া চাল্য়াছে, 
নব নব খাদ্যকে মাত্মসাৎ কাঁরয়া আপন জীবনকে পারপ্ন্ট প্রশস্ত ক'রয়া তুালতেছে, 
তাহাকে বৌদ্ধধম” বালব না-এই যাদ পণ বারয়া বাস তবে কোনো জীবত ধর্মকে 
ধম” নাম দেওয়া চলে না। [ বৌদ্ধধর্ম ও ভান্তুবাদ 11 তান মনে করেন, 
“হীনযানও পৃর্ণ-বৌদ্ধধম” নহে মহাযানও পূর্ণ বৌদ্ধধর্ম নহে” । বৌদ্ধধম* সম্পকে 
তাঁহার চূড়ান্ত বসদ্ধানত এই যে, বোদ্ধধম্ম যে ?ক, তাহা ॥নণর কারব।র বেলায় 
তাহার সচলতার প্রাতি লক্ষ্য রাখতে হইবে ॥” এই উীন্তই প্রমাণ করে, রবা'দ্রনাথ 
ছিলেন হীনযান-মহাযান বিতকের উধের্য ৷ বৌদ্ধধমের ভিতর যে শাম্বত অমর সতা 
আছে, যে সত্য সকল ধর্মেরই গম্যস্থান, তান [ছিলেন তাহ!রই পূজারী । হঈনয।নে 
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২. দ্রষ্টব্য ব্রক্ষবিহার' প্রবন্ধ__ শান্তিনিকেতন । 


বাংলাদেশ ও বোদ্ধধর্ম ২৭১ 


আত্মশাস্তর প্রাধান্য ছিল, দেববাদ বা ভাষ্তবাদের স্থান ছিল না-_-আবার মহাযানে 
ছিল দেববাদ-ভান্তবাদের তরঙ্গ । রবীন্দ্রনাথ 'ীববাস করেন, বৌদ্ধধমেরি মর্মসিত্য 
নাহত আছে এই দুয়ের মালত র্প। জ্ঞান ও প্রেমের সমন্বয়ে যে বোদ্ধধর্ম, 
আত্মশাস্ত ও ভান্তর সামঞ্জস্য বিধানে যে বৌদ্ধধর্ম পূর্ণ মনুষ্যত্বের প্রকাশক, 
রবীন্দ্রমানসে সেই বৌদ্ধধর্মেরই স্থায়ী আসন । 

রবীন্দ্রনাথে বৌদ্ধধমদিশ প্রাতফলনের একাট ক্লামক ইতিহাস আছে । উনাঁবংশ 
শতকের শেষ দুই দশকে বাংলাদেশে নানাদক হইতে স্বাদেশিকতার তরঙ্গ উত্খিত 
হয় । আনন্দমঠ” উপন্যাসের প্রকাশ (১৮৮১), জাতী কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা (১৮৮৫), 
মহামাত িলককর্তৃক 'শবাজ-উৎসবের সূচনা (১৮৯৫ ) প্রভবত এই সময়ের 
যুগান্তকারী ঘটনা । দেশব্যাপী তখন প্রাচীন এতহ্য-অবগাহনের প্রাত প্রবল 
অন:রাগ । রবীন্দ্র-মানসেও তখন এই অনরাগের রঙ । প্রাচীন ভারতের গৌরবময় 
কাহনীগ্ালর প্রতি তখন তাঁহার দৃণ্টি। শখ, সহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের ইতিহাসে 
মনুষ্যত্বের প্রকাশক বীধদীপ্ধ ত্যাগের মাহমায় সমুজ্জবল কাহিনীগুলি রবপ্দ্রচিত্তে 
সুগভীর চহু আঁত্কত কাঁরয়াছিল। ঠিক ইহারই অব্যবাহত প্‌বে প্রকাশিত হইয়াছিল 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 929016 80৫৫1ম১ 6% 07 021 (১৮৮২ )। এতিহ্য 
-মবগ্াহনের সন্ধে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থের বৌদ্ধ গল্পগুির প্রাতি চীম্বক আকর্ষণ 
অনুভব কাঁরয়াছলেন । ইহারই প্রগম ফল গশাঁলনী' নাটক (১৩০২)। বৌদ্ধধর্মের 
মানবধমেরি আদর্শ, যাহা প্রত্যক্ষভাবে লোককল্যাণে ?নয়োজত, তাহাই মালিনী 
নাটকে কে*্রীয় প্রেরণা । রবীন্দ্রনাথ বলিতেস্ছন, 'আমার মনের মধ্যে ধমের প্রেরণা 
তখন গৌরাীশচ্করের উত্ত্জ শিখরে শহন্র বানর্মল ত.বারপুঞ্জের মতো শনর্মল 
নাঁবকিলপ হয়ে স্তম্ধ ছল না। সে বগাঁলত হয়ে মানবলোকে বিচিত্র মঙ্গলমৈতশর:পে 
আপনাকে প্রকাশ করতে আরম্ভ কলেছে" [ মা?লনী-স.চনা ]। 

'মাঁলনন নাটকের উৎস রাজেন্দ্রলাল "মন্র পাঁরচাঁয়ত মহাবস্তববদানের (1) 
মণতর্গত মালনী-কাঁহনী । মূলের কাহনশ লবান্দ্রনাথে পারবার্তত হইয়াছে । 
প্রত্যেকবুদ্ধকে মালাদ্বারা ভাঁষত করার সুকাঁতির ফলেই যে মাল্যধাঁরণ" "মালিনী, 
নাম, রবীন্দ্রনাথ সে হীঙ্গত দেন নাই । গল্পমধো ভগবান কাশ্যপের অলৌকিক 
শান্তবলে ব্রাহ্মণগণকে পরাজত কারবার কাহন* পাঁরত্যন্ত হইয়াছে । বাজমাহষীর 
চীরন্্ সম্পূর্ণ নূতন এবং স্বাপ্রয়-মালনীর প্রেমবৃত্তাটও কল্পনার নব সংযোজন । 
নাউকমধ্যে মাঁলিনী-চারন্রে সবেপিরি প্রকট হইয়াছে বুদ্ধের অপারমেয় “মৌস্ত, 
ভাবনার আদর্শ । 

প্রাচীন ভারতীয় জীবনের ত্যাগ, ধমণানন্ঠা, আহংসা, নীতি ও বারত্বকে 
উপজীব্য কাঁরয়া ববীন্দ্রনাথ এই সময়ে কথা" কাব্যগ্রন্থ (১৩০৬) প্রণয়ন করেন । এই 
গ্রন্থের অনেকগদ্দীল কাঁবতার বিষয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাধত নেপালী সংস্কত 
বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে সংগৃহীত ঃ "শ্রেষ্ঠাভক্ষা” “পুজারণী ও “মুল্য প্রাপ্তি কাবিতা 
1তনাটর উৎস যথাক্রমে অবদানশতকের “বস্ত্রাবদান, “জ্লীমতী-অবদান' ও “পদ্মাবদান, ; 


২৮০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


“পাঁরশোধ? ও স্তকবিক্রয়” কবিতার মূল যথাক্রমে 'মহাবস্তুর অন্তর্গত "শ্যামাজাতক' 
[ মহাবস্তু [যা ] এবং “আজ্ঞাত কৌণ্ডিণ্য জাতক" [ মহাবস্তু 1] 1; “আভসার_- 
বোঁধসত্বাববানকলপলতার উপগ্যপ্ত-অবদান, “সামান্যক্ষাত”_-দিব্যাবদানমালা ও 
“নগরলক্ষমী”__কক্পদ্রুমাবদান হইতে গৃহীত । 
কিন্তু একটু লক্ষ্য কাঁরলেই দেখা যাইবে রবী ন্দ্রনাথে খণ-গ্রহণের পদ্ধাত 
স্বতন্ত্র । বৌদ্ধ কাহিনীর যাবতীয় অলৌকিক মাহাত্ম্কে তিনি পারহার করিয়াছেন, 
বৌদ্ধজন্মান্তরবাদ ও বুদ্ধদেবের সর্বজ্ঞতার দণ্টান্তস্বরূপ যে জাতক কাহনীগ্ঁল 
বিবৃত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহারও গুরুত্ব দেন নাই এবং সবেপাঁর শাস্তা বুদ্ধের 
সৎকার-পৃজারূপ কুশলকর্মের ফল স্বরূপ বৌদ্ধ কাঁহনীতে যে স্বর্গলাভ ও 
জন্মান্তরে সুগ্গাত লাভের পাঁরণাম প্রদর্শিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথ তাহাকেও পরিত্যাগ 
করিয়াছেন । রবীন্দ্রনাথের দ্যাম্ট আরুস্ট হইয়াছে কাঁহনীগ্ালর কাব্গত সোন্দর্যে 
এবং বুদ্ধভন্তদের সত্যাগ্রহ, ধমণনগ্ঠা ও ত্যাগের আদর্শে । 
ছন্দক-ভিক্ষা” প্রদানে এক দারিদ্র বৃদ্ধার ধনন্ঠা রূপাঁধত হইয়াছে শশরেম্ঠীভক্ষা” 
কবিতায় । সুক্কাতর স্বর্গফল নয়, ত্যাগের মাহমাই এই কবিতার বিষয় । পজারণ? 
কবিতায় মূল অবদানোন্ত কুশল-কাতির প্রভাবে শ্রীমতীর 'দব্য প্রভাষুন্ত অনুপম 
দেহশ্রীর অধিকারিণী হইয়া ( “গান্শ্রীরতুলা” ) দেবলোকে উৎপন্ন হওয়ার কোন কথাই 
স্থান লাভ করে নাই ; রবীন্দ্রনাথ এখানে দেখাইয়াছেন, সত্যাগ্রহে অনমনীয় নিদ্চার 
শান্ত এবং অনুভূত সত্য রক্ষার জন্য যে-কোন দুঃখবরণের তেজ। মূল অবদানে 
অজাতশন্রুর দীপধূপপষ্পে বৃদ্ধস্তূপপূজার [নিষেধাজ্ঞার ফলে অন্তঃপ.ুরাঁকাগণের 
করুণ-করন্দনের “চত্রাটই মান্র উদ্ঘাঁটিত হইয়াছে, 'কস্তু রবীন্দ্রনাথ সেখানে রাজমাতা, 
রাজবালা ও রাজবধূর ভিতর দেখাইয়াছেন দুর্বলের 'দ্বিধাচিত্ততা ও ভীতির রূপ । 
তাঁহদের বুদ্ধভীন্তির মূল অন্তরের গভীর মূলে প্রাতচ্ঠিত নয় । তুলনায় সামান্য 
দাসী হইলেও শ্রীমতাঁর ধর্মীনষ্ঠা হৃদয়ের গভীরে সম্প্রসারিত । দুর্বল চিরকাল 
'দ্বধাগ্রস্ত, সত্য চির অকুতোভয়-_ইহাই পৃজারণী কাতার মূল বন্তব্য। 'মূল্যপ্রাঞ্চ; 
কাঁবতার মধ্যেও মূল অবদানোস্ত অলৌকিক ঘটনার (বুদ্ধের উদ্দেশ্যে পদ্মাঁট নিক্ষেপ 
কাঁরলে সেই পদ্ম শকটচক্র প্রমাণ হইয়া ভগবান বুদ্ধের মস্তকোপাঁর বিরাজ কাঁরিতে 
লাগিল ) পাঁরত্ন্ত হইয়াছে ; এখানে প্রদার্শত হইয়াছে সামান্য একজন আরামকের 
ণনলেভি নিঃস্বার্থ ভক্তির উদ্যম । এই কাঁবতায় আরামকের “সূদাস” নামকরণটিও 
রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব | 
বৌদ্ধ জাতককাহিনীগুলির অন্যতম 'বাশষ্টতা হইল অত বস্তুর আলোকে 
প্রত্যুৎপন্ন বস্তুর “বেজ্জকরণ” (ব্যাখ্যা )। হাবস্তু” গ্রন্থে এই ধরনের বহু জাতক 
কাহিনী আছে। উহা দ্বারা বৃদ্ধের সর্বজ্ঞতা এবং জন্মান্তরের সূক্লাতি বা দুক্কীতির 
পাঁরণাম প্রদর্শিত হইয়াছে । মহাবস্তুর শ্যামাজাতক ও আজ্ঞাত কৌশ্ডিণ্য জাতক এই 
উদ্দেশাই 'সদ্ধ কাঁরয়াছে ৷ ছিক্ষুগণ বৃদ্ধদেবকে প্রশ্ন কাঁরয়াছিলেন, তানি 
যশোধারাকে উপেক্ষা করিয়া প্রব্রজ্যা নিলেন কেন ? বুদ্ধদেব তাহার উত্তরে 


বাংলাদেশ ও বৌদ্ধধর্ম ২৮১ 


লিয়াছিলেন, পূবজন্মেও তান এইভাবে তাহাকে উপেক্ষা কাঁরয়াছিলেন। এই 
প্রসঙ্গে শ্যামাজাতকের বিবৃত ; পূৃবজম্মের অম্ববাঁণক বজ্রসেন স্বয়ংবদদ্ধ এবং 
অগ্রাণকা শ্যামা ঘশোধারা । কিন্তু "শ্যামা জাতক অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ যে 
'পারশোধ কবিতা রচনা কাঁরয়াছেন, তাহাতে অতাত-বর্তমানের কোন সম্পকই 
নাই । অতাঁতবস্তুঁটিকে মান্র অবলম্বন করিয়া 'তাঁন উদ্দাম প্রেমের বিভনীষকা ও 
অনুরাগ-ীবরাগের সৃতীর এক দ্বন্দবকে রূপায়িত করিয়াছেন । “পরিশোধ কাঁবতা 
প্রেম-মনস্তত্বের এক অপূর্ব আলেখ্য ৷ প্রেমের ভিতর একটা উদ্দাম উগ্রতা আছে, 
তাহা অনেক সময় গনর্মম জঘন্য পাপের আশ্রয়েও অভনষ্ট লাভ কাঁরতে উদাত হয় । 
রূপমুগ্ধ শ্যামা বজ্রসেনকে লাভ কারবার জন্য পাপমূূল্যে সেই প্রেম রুয় কাঁরয়াছে 
অর্থৎ উত্তীয়কে বধ্যর্‌পে প্রেরণ কাঁরিয়া বধ্য বন্দশ বজ্বসেনকে মস্ত কারয়াছে মূল 
জাতকে “উত্তীয়' নামাঁটি নাই, ক্লীত শ্রোষ্ঠি-পত্র শ্রোষ্ঠ-পনত্র নামেই আঁভাহত হইয়াছে] 
কন্তু বজসেন এই পাপকে ক্ষমা কাঁরতে পারেন নাই, তান শ্যমাকে মরণ-আঘাত 
হাঁনয়া এই পাপ-ক্লীঁত উন্মত্ত প্রেমের হস্ত হইতে মনুক্ত হইতে চাঁহয়াছেন। ?কল্তু 
প্রেম যত উদ্দামই হউক, তাহার আকর্ষণ অল্প নয়; উদ্দামতার অন্তরালে 
ঘনাঁবড়তাকে কে উপেক্ষা কাঁরতে পারে £ তাই বজ্বসেন আবার শ্যামার প্রেমের জন্য 
অধীর হইয়াছেন, শ্যামার স্মীত বুকে ধাঁরয়া তাহাকে আহ্বান করিয়াছেন 'এসো এসো 
প্রয়া” ৷ কিন্তু সেই শ্যামাই যখন আবার মাত ধাঁরয়া আঁসয়াছে, তখন বজ্রস্বরে 
তাহাকে দরে সরাইয়া দিয়াছেন । প্রেমের স্হূলতা অপেক্ষা আঁত'দ্রীয় রহসাময়তাকেই 
রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমের বৃত্তে শ্রেষ্ঠ আস; বসাইয়ছেন । মূল জাতকের নর্সেন 
অপেক্ষা “পারশোধে'র বজরসেন আঁধক মনোরম । মূলের বজ্রসেন প্রাণভয়ে ভীত 
হইয়াই শ্যামার হস্ত হইতে মনুন্তি চাঁহয়াছেন এবং জলব্লীড়াছলে তাহাকে 
সোপানতলে মত কাঁরয়া পলায়ন কাঁরয়াছেন এবং যাহারা রাগাসন্ত তাহাবা 
প্রাতশোধ কামনায় অধপর হয়, এই ভয়ে শ£মা হইতে পরে সাঁরয়া গিয়াছেন। কিন্তু 
পাঁরশোধের বজসেন পাপকে ঘ্‌ণা করিয়াছেন, পাপীর প্রেমটুকুর সৌরভ হৃদয় ভাঁরয়া 
গ্রহণ কাঁরয়াছেন। মলের অগ্রগাঁণকা শ্যানা রাগ্গাসন্ত ও ছলনাময়ী ; পাঁরশোধের 
শ্যামা উন্মত্তা প্রোমকা । 

রবীন্দ্রনাথের স্তকবিক্যয়, কবিতাতে উদ্ঘোষিত হইয়াছে দয়াধর্মের আত উচ্চ 
আদর । কাশীরাজের সদম্ভ অহ্মিকার পাশ্বে কোশলরাজের ক্ষেম € 'বহুজনাহতায়? 
দয়াপন্ন মৃর্তিট আত উত্জ্বল। “আজ্ঞাত কৌণ্ডিণ্য জাতকে'র “কং জীবত ফলং 
তেষাং যেষাং লোকে শ্রবো ন মহাভগো”_ এর জনবনাদর্শটরই প্রাতধৰান উঠিয়াছে 
ন্নস্তকাঁবরুয় কবিতায় । 

জশবনের চিরন্তন আদর্শের ও ভারতাত্মার মর্মবাণীর প্রকাশমূলক কাহনীগ্যালই 
রবীন্দ্রনাথকে [বিশেষ কাঁরয়া সংস্কত বৌদ্ধ গল্পগুলির প্রাঙ আকৃষ্ট করিয়াছে । 
“সামান্য ক্ষাত” কাবিতার উৎস 'দিব্যাবদানমালার শ্যামাবতী-কাঁহনী । রাজা উদয়নের 
অগ্রমহিষী শ্যামাবতঁ পাঁচশত পাঁরচারকা সহ অগ্নিদগ্ধ হন। ইহার কারণ 


২৮২ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


অনুসন্ধান কাঁরয়া উদয়ন জানিতে পারেন, শ্যামাবতী প্যরবজন্মের দ্‌ষ্কাতির ফলেই 
আগ্নদগ্ধ হইয়াছেন। পূর্বজন্মে শ্যামাবতাঁ ছিলেন রাজা ব্ুহ্ষদত্তের অগ্রমাহষী । 
একদিন পাঁচশত পাঁরচারণশী সহ তান উদ্যান-ভ্রমণে গিয়া স্নানের পর প্রবল শীত 
অনুভব করেন এবং একটি সাধুর কুটীরে আঁগ্নসংযোগ করিয়া শীত নিবারণ করেন। 
এই দ:দ্কীতর ফলেই এজন্মে তাঁহাকে আঁগ্নদগ্ধ হইতে হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ এখানে 
কাহনীর অতাঁতবস্তুঁটিকে অবলম্বন কাঁরয়া ভারতবর্ষের নিরপেক্ষ রাজধমের একাটি 
উচ্জঙল ত্র অংকন কাঁরয়াছেন | সন্যাসীর কুটীরে অপ্নিসংযোগ করার ফলে সমগ্র 
গ্রাম জাঁলিয়া যায় এবং গৃহহীন প্রজা রাজদ্বারে আঁভযোগ জানায় । রাজা রাণীকে 
প্র“ন কাঁরিলে রাণী উত্তর দেন, “কতটুকু ক্ষাঁত হয়েছে প্রাণীর ? রাজার বিচার সূক্ষম 
ও নিম্মম। তান সমুচিত 'শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে রাণীকে আভরণহখনা কারয়া 
'রিস্তবেশে পথের ভিক্ষুণ কাঁরয়া দেন এবং “হয়েছে জগতে কতটুকু ক্ষাত জীর্ণ 
কুটর নাঁশয়া' বৎসর পরে তাহার জবাব দিতে বলেন । 

'নগরলক্ষযী” কবিতার উৎস কল্পদ্রুমাবদানের স্ীপ্রয়া-কাঁহনণ | সুপ্রিয়া অনাথ 
-পিপ্ডদের দৃহতা, জন্ম হইতে বুদ্ধের উপাঁসকা | তান দুভিক্ষকালেও দারদ্রের 
কুটীর হইতে মাধুকরী সংগ্রহ কাঁরয়া িরূপে বৌদ্ধ িক্ষুদের সেবা কার্ঘ [নহি 
কাঁরয়াছিলেন মুল অবদানে তাহাই বিব.ত হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথ এই কাঁবতায় ব্যস্তিগত 
প্রুর সাধ্যের উপরে সমাম্টগত ক্ষুদ্র দানের মাহমা কীর্তন কাঁরয়াছেন । গণ্যমান; 
সামন্ত ও শ্রোচ্চগণ যখন দ:ঃভক্ষ-নবারণের পথ খীজয়া পাইলেন না, তখন 
সুপ্রয়া কাঁহলেন, ভক্ষা-অন্নে বাচাব বসধা, িটাইব দীভ“ক্ষের ক্ষুধা ॥ এখানে 
রবীন্দ্রনাথ সম্ব-শান্ত বা সমবেত শান্তর টপরই গুরুত্ব আরোপ কাঁরয়াছেন ঃ একার 
পক্ষে যাহা দুঃসাধ্য, বহুর িলপ্রমাণ চেষ্টায় তাহা আতি সহজসাধ্য । 

অভিসার, কাঁবতায় রূপায়ত হইয়াছে একজন নরাসম্ত, নিলেভি বোদ্ধ 
সন্বাসীর অনুকম্পাঘন মহাপ্রোমকের চিত্র । কাহনীটর উৎস বোঁধসত্বাবদান- 
কলপলতার উপ্গুপ্ঠঅবদান। কাঁহনশীটি দিব্যাবদানে “পাংশুপ্রদানাবদানমত শদর্বনামে 
[ববৃত-হইয়াছে । রবীন্দ্রনাথের আদশ রাজে'দ্রলাল মন্ত্র পাঁরচায়ত কাঁহনা। 
রবীন্দ্রনাথ অনেকখাঁন পাঁরবর্তন কাঁরয়া কাহনীকে গ্রহণ কাঁরয়াছেন । কাম-রাগের 
প্রতি বিরন্ত ও অশুভকামনার স্বভাব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে মূলের কাঁহননীটি রাচত । 
বৌদ্ধ উপাসক গন্ধবাণক উপগুপ্ত পণ্শত কাষপিণপণ্যা গাঁণকা বাসবদত্তার 
প্রণোভনকে জয় কাররাছেন। কিন্তু গাঁণকা যখন নরহত্যার দায়ে মশানে নিাতিত 
হইয়া নাসাকর্ণ হারাইয়া বিগতরূপা হইল, তখন উপগুপ্ত আঁস্মা তাহাকে অশুভ 
কামনার কুফলের কথা উপদেশ দলেন এবং তাহার ফলে গাঁণকা ব।সবদত্তা স্তরোতাপাত্ত 
ফললাভ কাঁরয়া সম্বের শরণ লইল । “আঁভসার" কাঁবতায় সন্যাসী উপগুপ্তের মানব- 
প্রেমের মাহমময় দিকটি উদ্ঘাঁটত হইয়াছে । এখানে উপগ্নপ্ত উপদেষ্টা মান্তর নন, 
সেবারতধারী মানবপ্রোমক-তাঁন দঃখর সেবকবন্ধু। বাসবদত্তাকে দেখানো হইয়াছে 
1নদারূণ মারাগটিকায় আক্রান্ত পারতান্তা অনাথা রূপে । 


বাংলাদেশ ও বৌদ্ধধর্ম ২৮৩ 


বোদ্ধসাহত্যের মনোজ্ঞ গজ্পের আবেদন রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার 'ভিতরেও 
লক্ষ্য করা যায় £ তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য “রাজা” (১৩১৭ ) ও “চন্ডালকা, 
(১৩৪০ ) নাটকদ্বয় । এই দুইটি নাটক রবীন্দ্রনাথের রস-চেতনার প্ররুস্ট প্রকাশ । 
বৌদ্ধধমের বিশেষ কোন নাত বা আদশ“ ইহাদের প্রেরণা নয়, ইহাদের মূল প্রেরণা 
রবীন্দ্র-মানসের অজ্দ্রেয় রসবোধ । অন্তত “রাজা” নাটক সম্পর্কে একথা বিশেষ ভাবে 
প্রযোজ্য । 

রাজা, নাটকের কাহনী-উৎস মহাবসস্ববদানের (11) কুশজাতক । কুশ ছিলেন 
দুবর্ঁণ, দুদ্দশ” কালো । তাঁহার বিবাহ হয় কান্যকুব্জরাজ মহেন্দ্রকের পপ্রাসাদকা 
দশনীয়া' কন্যা সংদর্শনার সহিত । পাছে কুশকে দৌঁখয়া স,দর্শনা 'িরন্ত হয়, এই 
আশঙ্কায় কুশ-জননী এক 'অজ্যোতিক গভ্গৃহঃ 'িমণি করাইয়া সেইখানে পান্র- 
পুত্রবধূর 'মলনের ব্যবস্থা করেন । কিন্তু সুদর্শনা স্বামীকে দোখবার জন্য মে এত 
উৎকাণ্ঠত হন যে তাঁহাকে ছল কারয়া দেখানো হয় কুশের অন্য ভ্রাতা রূপবান 
কুশদ্রমকে ! স:দর্শনা জানেন, তাঁহার স্বামী সুন্দর | কন্তু একাঁদন হস্তাঁশালায় 
আগুন লাগায় তাহার ভূল ভাঁঙ্গয়া যায় । 1তাঁন বুঝতে পারলেন, তাঁহার স্বামী 
আঁতি কাকার । সুদর্শনা বিরূপ হইয়া 'পতৃগৃহে চাঁলয়া আসেন । সংদর্শনাকে লাভ 
করিবার জন্য দ:মত মহে"দ্ুক-ভবন অবরুদ্ধ করে । এই ভয়ংকর বিপদে কুশের 
বীর্ধবত্তায় সুদর্শনা িপন্মন্ড হন এবং তখন স্বামীর প্রকৃত পাঁরচয় পাইয়া সুদর্শনা 
তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করেন “প্রেনেন চ গৌরবেণ চ"। 

নল কাঁহননর এই 1৩1তে রবীন্দ্রনাথ যে নাটক রচনা ক।রয়াছেন, তাহা মৌল 
উদভাবনায় আভিনব । মূল কাহনীর অনেক কু 1তাঁন পাঁরবতন কীরয়াছেন, 
অনেক নূতন চারন্র সৃষ্টি কাঁরয়াছেন | যেমন দাসা সুরঙ্গমা, ঠাকুরদা, রাজবেশধারা 
সুবর্ণ প্রভৃ?তি। ঘটনাতেও নূতনত্ব আছে, যেমন রাজার দর্শন উপলক্ষ্যে বসন্ত- 
প:াণ্ণমাষ উৎসব, কাণ্ণীরাজের চক্কান্তে করভোদ্যানে আশ্নসংযোগ ইত্যাদ | কত 
সনপেম্ষা খড় কথা, রবীপ্দ্রন্যথ এই নাটকে রুপাঁয়ত কাররাছেন বেন্বরাজ্যের রাজার 
রহস্যময় স্বরূপ 1 রাজ নাটঝ্র রাজা ও সদরশশনা জাতক-কাহনার ব্যান্তমান্্ নহেন, 
তীশারা সহ্কেতমর প্রতীক । রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা বায়, রাজা হইতেছেন সেই 
প্রভু ষে প্রভু কোনো বিশেষরূপে, বিশেষ দ্রব্যে নাই, যে প্রভু সকল দেশে, সকলকালে 
আপন অন্তরের আনন্দরসে যাঁহাকে উপলাব্ধ করা যায়” [ অরুপ-রতন* নাটকের 
ভুমকা ]। আর সুদর্শনা রুপ-চেতনায় অংস্থর জীব-সত্তা, যে রাজাকে দোখতে চায় 
স্থলরুপে 'বাশষ্ট সুন্দরের মধ্যে, সুদর্শনা অহং-অন্নাবদ্ধ আভমান ! যতাঁদন এই 
আভমান, ততাঁদন তো 'নাবশেষকে উপ্লাব্ধ কবা যায় না, ততাঁদন মন বাঁহমূ্খী । 
যোঁদন নিদারুণ আঘাতে এই আঁভমানের ক্ষয়, সেইদিন 'নার্বশেষ সত্যের উপলব্ধিতে 


১. “অরুপ-রতন” (১৩১৬) “রাজা” নাটকের একাঁট সংক্ষৌপত, সংহত আভনেয় 
সংস্করণ । 


২০৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহতা ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


সত্যকার আত্মদর্শন ও আত্মসমর্পণ । বৌদ্ধকাহনীর আধারেই রবীন্দ্রনাথ এই অরূপ- 
রতন-তত্ব পারবেশন কারয়াছেন । গঞ্পের রহস্যময় অন্ধকার গভগৃহাটই রবান্দ্র- 
মানসে রহস্যঘন তত্বের রসাবেশ সৃষ্ট কাঁরয়াছে । 
বৌদ্ধ অবদান সাহত্যের আর একটি কাহনী অবলাম্বিত হইয়াছে “চণ্ডালকা, 

নৃতানাট্যে । রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত নেপালী সংস্কৃত বৌদ্ধসাহত্যের অন্তর্গত 
শাদ্করণ্ণবদানের সক্ষপ্ত গববরণই এই নাটকের মূল উৎস। নাটকের সচনায় 
রবীন্দ্রনাথ নিজেই সেই মূলের পাঁরচয় দিয়াছেন ৷ ?কন্তু এই কাহনীকে ভাত 
কাঁরয়া রবীন্দ্রনাথ চণ্ডালকা প্ররাতির ষে চিত্র অৎ্কন কাঁরয়াছেন, তাহা আভনব । 
চণ্ডাঁলকায় মুখ্য হইয়া উঠিয়াছে উদার মনের স্পর্শে একটি অস্পৃশ্যা চণ্ডালকন্যার 
হদয়ের জাগরণ এবং তাহার দহদ'ম প্রণয়-ব্যাকুলতা । মূল কাঁহনীতে প্রদার্শত 
হইয়াছে যাদুমন্ত্রের উপর সম্বুদ্ধমন্ত্বের বিজয় এবং প্রেমের জন্য প্রকৃতির বৌদ্ধধর্মে 
রীক্ষা গ্রহণের ঘটনা । রবীন্দ্রনাথ সেগ্ালকে পাঁরত্যাগ কারয়াছেন, এমন ক প্রকাতির 
নিকট আনন্দের তৃষ্জার জল প্রার্থনার দৃশ্যাটও পাঁরত্ন্ত হইয়াছে । চণ্ডালিকা 
নাটকের সচনা হইয়াছে অন্ত্যজের হৃদয়জাগরণের অপূর্ব সংবেদন লইয়া £ প্রক্াত 
বালতেছে, “আমার মনের মধ্যে বাজিয়ে দিয়ে গেছে 'জলদাও...কেবল একটি গণ্ডুষ 
জল নিলেন আমার হাত থেকে, অগাধ অসীম হল সেই জল । সাতসমদুদ্র এক হয়ে 
গেল সেই জলে, ডুবে গেল আমার কুল, ধুয়ে গেল আমার জন্ম ।' চণ্ডাঁলকা নাটক 
এই নবজাতকের হদয়কুলপনাবী দুরন্ত প্রণয়াকাত্ষার রূপক । চাণ্ডাল মন্ত্র এই 
প্রণয়াকাংক্ষা িবাত্তর উপায়রূপে গৃহত হইয়াছে মূলের প্রয়োজনে, আসলে প্রকাতর 
দুবরি আকাগ্ষাই আনন্দকে আকর্ষণ করিয়াছে | মায়া-দর্পণের উদ্ভাবনা সম্পূর্ণ 
নূতন । এই দর্পণেই প্রাতীবাঁশ্বত হইয়াছে আনন্দের হৃদয়-দ্বন্দেহর প্রচণ্ড সংঘাত- 
চন্ত্র। জয় কাহার হইয়াছে, প্রকাতির না আনন্দের, তাহা বলা শন্ত। প্ররাত বা্ণত 
আনন্দের যে শেষ ছাঁবাঁট ফুঁিয়া উঠিয়াছে, তাহা পরাজয়ের গ্লানবহ--কী 
দেখলেম । ওগো» কোথায় আমার সেই দীপ্তউচ্জল, সেই শভ্রানমণল, সেই সুদুর 
স্বর্গের আলো ! কী মনান কী ক্লান্ত, আত্মপরাজয়ের কী প্রকান্ড বোঝা 'নয়ে এল 
আমার দ্বারে । ॥কন্তু পরক্ষণেই প্ররাতর মুখে শুন, 'জয় হোক তোমার জয় 
হোক 1; প্রর্াতির মা-ও বাঁললেন “জয় হোক প্রভু” । আনন্দের মুখে সমগ্র নাটকে 
একটিমান্র শেষ বাণণ ধানত হইল ঃ 

বুদ্ধো সুবুদ্ধো করুূণো মহাগ্নবো 

যোচ্চন্তসংদ্ধব্বর-ঞানলোচনো । 

লোকস্‌স পাপপুঁকলেসঘাতকো 

বন্দাম বুদ্ধম: অহমাদরেণ তম্‌ ॥ 

এই বন্দনা-শ্লোক গভীর তাৎপর্যবোধক, যাহা সমস্ত জয়-পরাজয়কে ছাপাইয়া 

রহস্যময় সঙ্কেতের দ্যোতনা করে ।- সম্বুদ্ধ মন্ত্রের বিজয় ও প্ররাতর ধর্মদীক্ষা 
নাটকে অনদ্বাটিত । 


বাংলাদেশ ও বৌদ্ধধর্ম ২৮ 


বৌদ্ধসাহিত্যের গল্পগত আকর্ষণ অপেক্ষা লোককল্্যাণকর বোদ্ধধমদিশের 
আকর্ষণ রবীন্দ্রমানসে আরও গ্রভর ৷ রবীন্দ্রনাথ বাঝয়াছিলেন, ভারতবর্ষের 
ইতিহাসের একাঁট 'বাশল্ট ধারা আছে, ধর্মসাধনার একি 'বাশিম্ট লক্ষ্য আছে, যেখানে 
সমস্ত ভারতীয় ধর্ম এক এ্রকাসূন্নে গ্রাঁখত | বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যও সেই ধারার 
বাহক । ১৩১২ সালে তিনি চারচন্দ্র বসু সম্পাদিত ধম্মপদং-এর ভূমিকা 'লিখিয়া 
দেন। তাহাতেও 'তাঁন বৌদ্ধধর্মের পাঁরপূর্ণ মনুষ্যধর্মসাধনার প্রাতি অঙ্গুলি সঙ্কেত 
কাঁরয়া বলেন, ভারতীয় ধর্মসাধনার চিরন্তন বোঁশন্ট্যের 'বহূতর উপকরণ বৌদ্ধ- 
শাস্ব্ের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া আছে” । এই জন্য লগুপ্তপ্রায় পুরাতত্বের পুনরুদ্ধারে 
বৌদ্ধশাদ্তের প্রকাশকে তানি আঁভিনন্দন জানাইয়াহলেন । প্রাচীন ভারতের 
গৌরবগাথা কীর্তন কাঁরতে "গিয়া তান 'নাজেও বৌদ্ধ গ্পের প্রাতি আকুষ্ট 
হইয়াঁছলেন । 

বৌদ্ধধর্ম শুধু লন্যাসের ধর্ম বা সংসারবিরাগের ধর্ম বা শুধু নীত-প্রধান_ 
একথা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করেন নাই । 'তাঁন বাঁলন, “যারা বলে ধর্মনশীতিই 
বৌদ্ধধমের চরম, তারা ঠিক কথা বলেনা* ; বৌদ্ধধর্মের শেষ লক্ষ্য নিবণিকেও তান 
'সবশুন্যতার মধ্যে নবপিণ” বলিয়া ভাবতে পারেন নাই ; তান এই ধর্মে 
দেখিয়াস্ছন মপারমেয় প্রেমের প্রকাশ, “ষে প্রেম স্বতই আনন্দ, স্বতই পৃণতা" | 
[তিনি বলেন, "এতো বাসনা সংহরণের প্রণালী নয়, এতো বধব হতে বমুখ হবার 
প্রণালী নয়, এষে সকলেব আভিমুখে আত্মাকে ব্যাপ্ত করবার পদ্ধাতি । এই প্রণালনর 
নাম, মোত্তভাবনা_মৈতটভাবনা” | বুদ্ষাবহার 11 এই র্ঙ্গাবহার প্রবন্ধে [তান 
বৌদ্ধধমেরি শাশ্বত আদশ উদ্ঘাটন কাঁরয়া 'মঙ্গলসূত্ত” ও “মেত্বসন্ত হইতে বুদ্ধ- 
দেবের অন্তাঁনশহত স্তাকে প্রকাশ কাঁরয়াছেন । 

১. সব্বে সত্তা সীখতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজংঝা হোন্তু 
সুখা অত্তানং পাঁরহরন্তু । 

--সকল প্রাণী সাাখত হোক, শনুহীন হোক, আহং।সত হোক, সুখী আত্মা হয়ে 

কালহরণ করুক । 
২. মাতা যথা ?নযং পৃত্বং আয়ুসা একপহত্তমনুরকখে | 
এবাম্প সব্বভূতেস মানসং ভাবয়ে অপারমাণং || 

-মা যেমন একি পুত্রকে গজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই 
প্রকার অপারাঁমত মানস রক্ষা বরবে । | ব্রহ্মাবহার ] 

রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মকে উপলাব্ধ কারয়াছেন এই দাম্টউতেই । বুদ্ধদেবের 
( অপারমেয় মৈত্রীভাবনা ), অবের ( আঁহংসা ), করুণাঘন মত, ত্যাগের আদর্শ) 
;ঃখের তপস্যা ও জ্ঞান ( বোধ ) রবীন্দ্রমানসে অপাঁরিসীম প্রভাব বিস্তার কাঁরয়াছে। 

বুদ্ধদেবের জীবনাদর্শের এই সকল প্রভাব কেবল বাঁহরে নয়, রবীন্দ্রনাথের 
মর্মমূলে প্রসারিত হইয়াছে এবং ক্রমে একাট 'বাঁশষ্ট গবম্বাসে পারণত হইয়" উহা 
একাঁট জশবল্ত আকাঠাতর রূপ পাঁরগ্ুহ করিয়াছে । “বুদ্ধের শরণ লইলাম'-_এই বাণশ 


২৮৬ প্রাচীন ভারতীয় সা'হত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


যেন রবীন্দ্রনাথের অন্তর হইতে উৎসারত আত্মার গভীরতম ক্রন্দন । পরাধীনতার 
গলানিতে. হিংসার উন্মত্ততায় ইহারই ভিতর যেন কবি পরিন্রাণের আশ্রয় খুজয়া 
পাইয়াছিলেন। 

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতেই তানি সাম্রাজ্ালোভন বাঁণকজাতর লোভের 
উদাত গ্রাস লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, লক্ষ্য কাঁরতোঁছিলেন 'হংস্রতার ভয়তকর রূপ । 
এই 'হংসা ও লোভ, স্বার্থের কাড়াকাঁড় ও ভূরিভোজের মন্ততার জঘন্যতম রূপের 
সাহত মুখোমাখ পাঁরিচয় হইল এই শতকের প্রথম মহাযুদ্ধের পর, যোঁদন রাজা 
চুন্তভঙ্গ করিল, শান্তর বিরত মার্ত ডায়ারের গুল চালিল জালয়ানওয়ালাবাগে 
(১৯১৯ )। এই সময়েই ভারতবর্ষের রাজনোৌতিক পটভ্ামকায় দেখা দিয়াছেন 
গান্ধীজী তাহার আহংসা ও সত্যাগ্রহের আদর্শ লইয়া । এই পাঁরবেশে করুণকান্ত 
বৃদ্ধের জীবনাদর্শ কাঁবচিত্তে একাঁট স্থিরবদ্ধ রূপ পাঁরগ্রহ কাঁরতে থাকে । 'তাঁন 
বুঝতে পারেন, ভারতের মোহ-আবরণ ভেদ কাঁরতে, তন্দ্রাতুর জাতির অন্তরে 
চেতনার সাড়া জাগাইতে প্রয়োজন বোধদ্রমতলে সেই মহাজাগরণের বাণ £ মৃতপ্রায় 
ভারতকে সঙ্জীবত কাঁরতে প্রয়োজন অমিতায়ুর বোধন-মন্ত্র ৷ একাঁদকে অত্যাচারী 
শাসকের নিষ্ঠুর শাসন ও নর্মম দমন-নশীতি, অপরাদিকে অসহায় দুর্বলের 
বধাঁচত্ততা- ইহার মধ্যে প্রয়োজন সত্যের জন্য সুকঠিন আত্মত্যাগ । ১৩৩৩ (ইং 
১৯২৬) প্রকাশিত হয় কবির 'বখ্যাত নাটক “নটীর পুজা” । ইহা পূর্বে প্রকাশিত 
“পৃজারণগ” কাতার নত্য-নাট্যরূপ | বৌদ্ধ আদর্শের জন্য, নট? শ্রীমতীর দুজয় 
সাহসে মৃত্যুবরণ এই নাটকের মূল বিষয় । “হংসায় উন্মত্ত পাঁথব গানাটও এই 
সময়ে বুদ্ধজন্মোতসব উপলক্ষ্যে রাচত । 

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কাব পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যবদ্বীপ, বোরোব্দুর ও 
সয়ামে গমন করেন । সমগ্র দ্বীপময় ভারতে বুদ্ধদেবের প্রভাব লক্ষ্য কাঁরয়া কাব 
ধবাস্মত হন। সে এক বিচিত্র আঁভজ্ঞতা । 'বোরোবুদুর* মন্দিরে কবি দোৌখলেন 
বুদ্ধের শরণ লইলাম” বহাবাণীর অমৃত অক্ষর । অতাঁত ভারতের এই মাহমায় কাব 
যেন নূতন কাঁরয়া তীর্থ-স্নান কাঁরলেন, বুঝলেন, লোভের 'বকারে চিত্ত যেখানে 
শান্তহীন, বাসনার তাড়নায় তৃঁপ্হীন ধরায় যেখানে মানুষ ছটিয়াছে দ্বার্থ-মৃগয়ার 
লোভে, যেখানে সবশ্রাস ক্ষুধানল অন্তহীন আহ্হীত লালসায় জবাঁলয়া উঠিয়াছে-_ 
সেখানে পণীড়ত মানুষকে আবার এই তীর্থদবারেই আসিতে হইবে, শুনিতে হইবে 

পাষাণের মৌনতটে যে বাণী রয়েছে চিরাস্থির-_ 

কোলাহল ভেদ কার শত শতাব্দীর 

আকাশে উঠিছে আঁবরাম 

অমেয় প্রেমের মন্ত্র, “বুদ্ধের শরণ লইলাম ।, [ বোরোবুদুর ] 

“সয়াম” কাঁবতাতেও সেই 'বচনত্র অভিজ্ঞতা £ একাদন যে ণতশরণ মহামন্ত্র 
জগতের চিত্তদবার উন্মোচন করিয়াছে, সীমার বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাহা 'মরুপারে 
শৈলতটে সমুদ্রের কূলে-উপকূলে" বস্তার লাভ কাঁরয়াছে-_-“সে মন্ত্র অমৃতবাণন 


প্রারত ভাষা ও পাঁহতা ২৮৪ 


সয়ামের কানেও পেশছিয়াছে, তাঁহারও জাবন-মন্দিরে পদ্মাসনে সমাসীন আছেন 
সেই বুদ্ধ 

মৌন যাঁর শান্তি অ'তহারা 

বাণী ঘাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা | [সিয়াম ] 

ইহার পর কাঁব বহ] প্রসঙ্গে এই প্রেমের বাণী ও সকরুণ সান্ত্বনাকে প্রার্থনা 
কারয়াছেন। ১৯৩০-এর পর হইতে সমগ্র 'িশ্বে “বর্বরতার িকার-বিড়দ্বনা, প্রকট 
হইতে থাকে । শাসকের অহমিকা, শান্তর দম্ভ, দমন-নীতি ও বাঁণকের জঘন্য লোভ 
চরম আকার ধারণ কর । সাম্রাজ্যবাদের কৃফলও স্প্টভাবে দেখা দেয় এবং চারাঁদকে 
পবম্বের পটভ্ম দ্রুত পাঁরবার্তত হইতে থাকে । ১৯৩৯ এ হিটলার কর্তৃক 
পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হয় £ ইউরোপে সংগ্রাম ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৯৪১ 
পর্ন্তি বিশ্বরঙ্গভমর এই পাঁরবর্তন, লাভ ও লোভের কাড়াকাঁড়র ভিতর 
রবীন্দ্রনাথ পুনঃ পুনঃ বৌদ্ধধর্মের অহিংসানীতি ও অপাঁরমেয় মৈত্রীভাবনাকে 
স্মরণ করিয়া কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করেন-_ হিংসার পথ মখন্তর পথ নয়, হিংসার 
প্রাতিক্রিয়ায় ?হংসাই প্রশ্রয় পায়, আঁহংসাই জগতকে আসন্ন ধবংসের হাত হইতে 
রক্ষা কাঁরতে পারে, অমেয় প্রেমভাবনা দ্বারাই 'হংসার তাণ্ডব সমূলে উীচ্ছন্ন হইতে 
পারে ' সবেপিারি এই কথাই তান শুনাইয়া গিয়াছেন, 

“পাশবতার সাহায্যে মানুষের 'সাঁদ্ধলাভের দুরাশাকে যিনি গনরস্ত করতে 
চেয়েছিলেন, যান বলেছিলেন, “অক্কোধেন জনে কোধং, আজ সেই মহাপুরূষকে 
স্মরণ করে মনুষ্যত্বের জগদ্ব্যাপী এই অপমানের যুগে বলবার দিন এল £ বৃদ্ধং 
শরণং গচ্ছাঁম ।'--আজ স্বার্থক্ষুব্ধান্ধ বৈশ্যবৃ।ত্তর 'নর্মম নিঃসীম লৃব্ধতার দিনে 
সেই বুদ্ধের শরণ কামনা কাঁর, যান আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রকাশ 
করে আঁবভত হয়েছিলেন” [ বুদ্ধদেব, ১৩৪২ ]1 


॥ প্রারুত ভাষা! ও সাহিত্য ॥ 
১. ভূমিকা ও প্রাকৃতের প্রাচীন নিদর্শন 


মধ্যভারতীয় আর্ধভাষার বাঁশস্ট শান্তশালী রূপ প্রারুত” । আদৌ ইহা ছিল 
জনসাধারণের কথ্য ভাষা ৷ যাঁহাদের শক্ষা-দীক্ষা-সংস্কতি ছিল লৌকিক, অথচ 
যাঁহাদের জীবন ও বাত্তি ছিল বহযাবাঁচত্র-_তাঁহাদেরই দৈনান্দন জীবনের ব্যবহারিক 
ভাষা গ্রারত । কালক্রমে এই ভাষা হইল সংস্রতের প্রতিষ্পধ$। সোঁদন প্রাকৃতই 
হইল লোৌণকক ধর্ম-কর্ম ও সাহিত্যের বাহন । “পাল” এই প্রাকতেরই বৌদ্ধ রূপ | 

প্রারত ভাষার প্রধান বৌশিন্ট্য সরলতা । কথ্যভাষা বাঁলয়াই ইহা যথাসম্ভব সহজ 
ও আটপৌরে । এই ভাষায় খ, এ, ও প্রভতি ধ্বান নাই, উহাদের স্থান আঁধকার 
কাঁরয়াছে অন্য কোন স্বরধ্ধান [ যথা, মৃগ১মগ, খাতু উতু, এরাবত এরাবত, 


২৮৮ প্রাচখন ভারতণয় সাহত্া ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


উষধ১ওসধ ]; ণ ও ন-এর মধো আছে কেবল ণ[ পাঁলতে 'ন' 1; তিনাঁট শ, ষ» 
স-এর 'ভতর আছে শ বাস [ অন্যান্য প্রাকতে স, মাগধী প্রারতে শ 1] সংযুস্ত 
বাজন এখানে সমীভ্‌ত [ যথা, রন্ত-্রত্ব, সুপ্ত-সনত্ত, চক্র-্চন্ক, আদ্য-অজ্জ 1; 
শব্দর্পে দ্বিকচন লুপ্ত এবং প্রায় সমস্ত শব্দই অ-কারান্ত শব্দের অনুরূপ এবং 
ধাতুরূপে ভবাঁদগণীয় ধাতুর সার্‌প্য। 

শুধু সরলতা নয়, প্রাকতের আর একাঁট গুণ কোমলতা | রাজশেখর বলেন, 

পরুসা সক্কঅবন্ধা পাউঅবন্ধো ব হোই সুউমারো । 
পুরুসমাহলাণং জোত্তমং ইহন্তরং তোত্তঅ ইমাণং [ কর্পঠরমঞ্জরী ] 

- সংস্কত রচনা পরুষ, প্রাকৃত রচনা সুকুমার । পুরুষ ও মাহলায় যে পার্থক্য, 
সংস্কত ও প্রারতেরও সেই পার্থক্য । 

খ্ান্টপূর্ব বম্ত শতক হইতে থাম্টাব্দ ষষ্ঠ শতক পযন্ত প্রারতের প্রসারকাল । 
এই সময়ে অণ্চলভেদে ভারতবর্ষে বহ? প্রাকৃত প্রচলিত ছিল । কাহারও মতে ইহার 
সংখ্যা ছিল আঠারাঁট । বররুূচি চারাট প্রারতের নাম কারয়াছেন_ পৈশাচণ, 
মহারাষ্ট্র, শৌরসেনী ও মাগধী ; আচায দণ্ডীও চারটি প্রারুতের নাম কারয়াছেন-_ 
মহারাণ্ট্র, শৌরসেনী, গৌড়ী ও লাটাী। মনে হয়, সাহতোর বাহনরূপে চাঁরাঁট 
প্রাকতই ?ছল প্রধান-_ উত্তর-পাশ্চমে পৈশাচী, দাক্ষণে মহারাস্ট্রী, মধ্যদেশ শৌরসেন? 
এবং পূ্বভারতে প্রাচ্যা বা মাগধা । 

খীণ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের পুবে একমান্ পাল ব্যতশত প্রারুতের অন্য কোন 
পনদর্শন পাওয়া যায় নাই | সম্রাট অশোক-প্রদত্ত অনুশাসনগ্ঁলই প্রাচীনতম প্রারতের 
প্রতুতাত্বক 'নদর্শন । সগ্রাট অশোকের যে সকল শিলালেখ আঁবিজ্কত হইয়াছে, 
তাহাদের ভিতর "শাহবাজগড়ী” (উদীচ্যা প্রাক), “গণরি অনুশাসন" (দা'ক্ষণাত্যা ), 
“কালস্পী' (প্রাচ্য মধ্যা ) এবং ধোলন অনুশাসন” (প্রাচ্যা ) বহখ্যাত। এইগ্ীলই 
আত প্রথমস্তরের প্রারুত । ভাষা সরল ও অনলঙ্কত, 'বিষয়_বৌদ্ধধর্মের কল্যাণ- 
মেল্তির আদর্শ, তথা প্রিয়দশর? অশোকের মঙ্গলধমের নীতি । যেমন, গিণরি অনু- 
শাসনের এই অংশাঁট ৪ 

দেবানাং ?পয়ো 'ীপ্রয়দাস রাজা এবং আহ আঁস্ত জনো উচাবচং মংগলং করোতে 
আবাধেসু আবাহ বিবাহেস: বা পুত্র লাভেসু বা প্রবাসমাহ বা"-'অপফলং তু খো 
এতারসং মংগলং । অয়ং তু মহাফলে মংগলে য ধংমমংগলে । 

_ দেবদেব প্রিয়পরশর্ণ রাজা এই কথা বাঁলতেছেন ঃ লোকে নানাবধ মঙ্গল" 
অনষ্ঠটান করে-_-আপদে, পত্রাববাহে, কন্যাবিবাহে, সন্তানলাভে, প্রব/সগমনে "-তবে 
এই সকল মঙ্গল-অনুষ্ঠান অল্প ফলপ্রদ । ধর্মমঙ্গল অনষ্ঠানই মহাফলপ্রদ মনল 
আচার । 

এই সময়ের আর একাঁট প্রত্বীলাঁপ সুতনুকা” প্রত্বালীপ । রামগড় পাহাড়ের 
যোগীমারা গুহায় এই িাঁপিটি আবিষ্কৃত হইয়াছে । ভাষাতাত্বকগণ ভাষার দিক 
হইতে এই 'লপাটকে ম.ল্যবান বাঁলয়াছেন ; কিন্তু ইহার মধ্যে একজন দেবদাসীর 


প্রাকত ভাষা ও সাহিত্য ২৮৯ 


জীবনের যে নিগঢ় সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মূল্যও বড় কম নয়। এ যেন 
ক্ষুদ্র তিনাট ছত্রে একটি সুমহৎ ছোট গল্পের বীজ । 'াপাঁট এইরূপ £ 
শুতনুক নম দেবদাশাক্য 
তং কমাঁয়থ বলনশেয়ে 
দেবাঁদনে নম লুপদখে । 
_সুতন:কা নামে দেবদাসী । তাহাকে কামনা কাঁরয়াছিল বারাণসববাসী দেবদীন 
( আধুনিক দেওদীন ) নামে রূপদক্ষ ।১ 


২. পরবত স্তরের প্রাকৃত সাহিত্য 
প্রত্বালীপি-বাহভূত যে প্রারত সা'হত্ পাওয়া যাইতেছে, তাহার একভাগে পড়ে 
1বপৃলাকার জৈনশাস্ত, অপর ভাগে পড়ে প্রাকত রসসাহত্য কাব্য-নাটকাণদ ! 


| জৈন ধর্মসাহিত্য |॥. 

বৌদ্ধধমের মত জৈনধমও ভারতবর্ষের একাঁট শবাঁশন্ট ধর্ম । তবে বৌধধম" 
যেমন বহযব্যাঞ্ধ, জৈন্ধর্ম তেমন বহু প্রসারিত নয়। ভারতবর্ষের মধ্যেই ইহা 
সীমাবদ্ধ । উভয় ধম ব্রাঙ্মণা ধর্মের প্রাতস্পধর্ধ এবং কালানুক্মে জৈনধর্ম 
বৌদ্ধধমের পৃববিতর্ঁ। 

জৈনধর্মের প্রাতষ্ঠা মহাবীর বর্ধমান হইতে । 1তাঁনই এই ধর্মের কেন্দ্রীয় শান্ত । 
জৈনগণ মনে করেন, এই ধর্ম আবহমান কাল হইতে চলিয়া আসতেছে ; মহাবরের 
পৃবেও জৈনধর্ম ছিল ; তৎপূর্বে ২৩ জন তীর্থকর+ [ ১. খষভ ২. আজত 
৩. সম্ভব ৪. আভনন্দন &. সুমাতি ৬. পদ্মপ্রভ ৭. সুপার ৮. চন্দ্রপ্রভ 
৯. স:বাধ ১০. শীতল ১১. শ্রেয়াংশ ( -সেজ্জংস ) ১২. ব।সুপুজ্য ১৩. বিমল 
১৪. অনন্ত ১. ধর্ম, ১৬. শান্তি ১৭. কুনুথু ১৮. অর ১৯. মল্লি ( শ্বেতাম্বর 
মতে হীন নারী, দগম্বর মতে পুরুষ) ২০, মীন সব্রত ২১. নাম ২২. নোম 
( আঁরঞ্টনোম, জৈনমতে ইনি বাসুদেব কণহের সমসামায়ক ) এবং ২৩. পারব ] 
বর্তমান ছলেন । মহাবীর চতুর্বিংশাতিতম এবং সর্বশেষ তীর্থতকর । 

মহাবীর বুদ্ধদেবের সমসামায়ক এবং বয়সে গৌতমব্দ্ধ হইতে বড় । বৌদ্ধগ্রন্থে 
“নগন্থ নাতপযুত্ত' বালয়া যে বিশিম্ট ধমচার্যের নাম পাওযা যায়, 'তানিই মহাবীর । 
'জ্ঞাতৃ' বংশে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছলেন বাঁলয়া তাঁহার নাম জ্ঞাতৃপত্র ( নাতপত্ত )। 
মহাবীরের 'পতার নাম সিদ্ধার্থ, মাতার নাম ব্রিশলা ৷ মহাবীরের জন্ম-সম্ভাবনার 


১. দ্রস্টব্য-_-ভাষার হীতবৃত্ব- ডঃ সুকুমার সেন । 

ই. তীর্থতে পংসার সমদ্রাদনেনোতি তীর্থং তংকরোতশীতি তীর্থৎকরঃ-_-ধিনি 
সংসারসমূদ্রে উত্তীর্ণ হইবার তাঁথ" (ঘাট) 'নমাণ করেন, 1৩নিই তদথণ্কর 
( হেমচন্দ্র টীকা )। 


৯৯১ 


২৯০ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালণর উত্তরাধিকার 


সময় হইতে বংশের বৈভব বাঁদ্ধ পায় জন্য তাঁহার আর এক নাম “বর্ধমান” ।১ সংসার 
ত্যাগ কাঁরয়া তিনি সন্ন্যাসী হন এবং রুচ্ছুসাধনার পর পরেশনাথ পাহাড়ে এক শাল- 
বৃক্ষের নীচে বাঁসয়া “কেবল জ্ঞান” লাভ করেন । তখন হইতে তান কেবলা, 'জিন 
(০09008701) নামে খ্যাতি লাভ করেন | মহাবীরের জন্ম বৈশালী নগরে, মৃত্যু 
পাটনার নিকউবতাঁ” “পাবা'য় ৷ তাঁহার জীবৎকাল শ্রীষ্টপূর্ব ষন্ঠ-পণ্চম শতক । 

বর্তমান জৈনধর্মের প্রাণ-পুরুষ মহাবীর । তিনিই বপৃলকায় জৈনশাস্ত্ের 
কেন্দ্রীয় চারন্ত । তান 'নজদেশের ভাষায় ( অর্ধমাগধী ) ধর্ম-প্রচার করেন । প্রাচীন- 
তম জৈনশাস্ত্র প্রাকৃত ভাষায় গ্রাথত ৷ 

আদৌ জৈনশাস্ত মুখে মুখে প্রচারিত ছিল। ইহার সংরক্ষণেরও কোন ব্যবন্থা 
ছিল না। খ্রীন্টপূর্ব চতুর্থ শতকে মৌর্য চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে মগধে বিখ্যাত 
জৈনাচার্য ছিলেন শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহ? এবং স্ঘুলভদ্র । একবার ভীষণ দুঁভ'ক্ষ 
উপাঁষ্থত হওয়ায় ভদ্রবাহু তাঁহার দলবল সহ স্ভিক্ষ কর্ণাট দেশে গমন করেন । 
চ্ছুলভদ্র মগধেই থাকিয়া যান । স্থালভদ্রের শিষ্যগণ বস্ত্র পারধান কাঁরতে আরম্ভ 
করেন । মহাবীর ছিলেন নগ্ন । স্থুলভদ্র বম্ত্র গ্রহণ করায় পরবতাঁকালে তাঁহারা 
“ম্বেতাম্বর জৈন নামে পরিচিত হন । দ্থুলভদ্রের নেতৃত্বে পাটালপন্রে একাঁট সভা 
আহত হয় এবং এই সভায় এগারখাঁন অঙ্গ” এবং প্াম্টবাদ, (অধুনাল:প্ত ) 
সংগৃহীত হয় । এই শাম্ব্গ্ীল শ্বেতাম্বর জৈনশাম্ত্র নামে পাঁরচিত | কিন্তু গ্রন্থা- 
কারে তখনও পর্যন্ত এই শাস্ত লাখত হয় নাই । 

ইহার িছদিন পরে শ্রতকেবলী ভদ্রবাহুর দল কর্ণট হইতে প্রত্যাবর্তন করেন । 
তাঁহারা নগ্ন ছিলেন । পরবতাঁকালে তাঁহাদের সম্প্রদায়ের নাম হয় শীদগম্বর' জৈন । 
ভদ্রবাহ্‌ ছিলেন জ্ঞান-বৃদ্ধ এবং চতুদ্শ পবে” পারদশা। তাঁহার প্রভাবও ছিল 
অসাধারণ | ভদ্রবাহুর সম্প্রদায় স্ছুলভদ্র-সৎকীলিত "শাস্তগশীলর? কছ অংশ প্রামা- 
গণক বাঁলয়া গ্রহণ কাঁরলেও উহাকে অসম্প্‌ণ" বাঁলয়া ঘোষণা করেন । 

এইভাবে জৈনসত্ঘে ভেদ সৃষ্টি হয় এবং পরবতাঁকালে দুইটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় 
গাঁড়য়া উঠে-_শ্বেতাম্বর ও 'দিগম্বর ৷ তাঁহাদের শাস্ত্রগ্রন্থও স্বতন্ত্র । গ্রীন্টীয় পণ্চম- 
ষ্ঠ শতকে বলভীর রাজা প্রুবসেনের সহায়তায় জৈনাচার দেবার্ধর নেতৃত্বে একাঁট 
সভা আহত হয় । এই সভায় শ্বেতাম্বর জৈনশাম্ত্রগ্দীল সংগৃহীত ও 'লাঁপবদ্ধ হয় । 
এই শ্বেতাম্বর জৈন শাস্তগ্ঁলই সুধীঁজনের দৃষ্টি আকষণ করিয়াছে । অঙ্গ, উবংগ 
( উপাঙ্গ ), পইণণ ( প্রকীর্ণ ), ছেয়সুত্ত (ছেদসুত্ত ), মূলসুত্ত ও স্বতন্ত্র দুহাঁট 
গ্রন্থ ভেদে এই শাস্ত্র ছয়ট ভাগে 1বভন্ত । ইহা ছাড়াও অঙ্গ-বাহ্য গ্রন্থ 'হসাবে এই 
সম্প্রদায়ে পরবতরঁকালে 'নজ্গীত্ত € ভাষাগ্রন্থ ), চরিত ও কথা নামে বিশাল সাহিত্য 
পাওয়া যায়। 





১. ইমেকুমারে তিশলাএ খাঁত্য়াঁণএ কুচ্ছিং গব্ভে আহুএ ততোণাং পাঁভাতং 
ইমং কুলং িপুলেন 'হিরণ্যেণং সংখাসলপ্পবালেণং অতাঁব পাঁরবড্‌ঢই তু হউ কুমারে 
বড্ড মাণে” (আ. সু. ২.১৫ 01 


প্রাকৃত ভাষা ও সাহত্য ২১১ 


দিগদ্বর জৈনগণ অঙ্গাদ গ্রন্থের কয়েকখানিকে মাত্র প্রামাণিক মনে করেন । 
তাঁহাদের শাস্গ্রশ্থ চতুবেদ' ( প্রথমানুযোগ, করণানুযোগ, দ্রব্যানুষোগ ও চরণানু- 
যোগ )। ইহা ছাড়া ইহারা “পুরাণ” নামধেয় কতকগ্যাীল গ্রন্থকেও মানেন । 


॥ অঙ্গাদি শাস্ত্র ॥ 
() অঙ্গ £ ইহাদের সংখ্যা এগার | ১. আয়রঙ্গসুত্ত (আচারাঙ্গসূত্র) ২. সমরগড়ঙ্গ 
৩. ঠানাঙ্গ ৪. সমবায়ঙ্গ &. ভগবত বিয়াহ পণ্াত্ত (ব্যাখ্যা প্রজ্ঞপ্তি) ৬. নায়াধম্মকহাও 
( জ্ঞাত-ধর্মকথাঃ) ৭. উবাসগদসাও (উপাসকদশাঃ) ৮. অংতগডদসাও (অন্তঃকদদশাঃ) 
৯, অণহভ্তরো ববাইয়দসাও ( অনভ্ররোপপাঁদিকদশাঃ ) ১০. পণ্হবাগরণাই ( প্রম্ন- 
ব্যাকরণানি ) ১১. বিবাগসুয্স (িপাকশ্রুতঃ )। এগুলি ছাড়া আর একট গ্রন্থ 
দটঠিবায়* ( দৃস্টিবাদ ) অঙ্গশাস্নের অস্তভূক্ত ; কিন্তু সে গ্রন্থের আঁম্তত্ব নাই । 
অঙ্গ গ্রন্থগুঁলর ভিতর প্রথম দুইখাঁন অঙ্গই প্রাচীনতম ; তন্মধ্যে আয়রঙ্গসৃত্ত 
জৈনশাস্তের আদ ও সার। ইহার দুইটি খণ্ড । প্রথম খণ্ডের নাম “সয়কখন্দ? 
(সত্রদ্কন্ধ)। ইহাতে “আটটি অজৃঝয়ণ (অধ্যয়ন) | অধ্যয়নগঁীল কতকগুলি “উদ্দেসয়; 
(উদ্দেশক-_পাঠ) এর সমান্ট | ইহার বস্তা মহাবীর-ীশষ্য সুধর্ম। ইহার ভাষা 
প্রধানতঃ গদ্য, মাঝে মাঝে শ্লোব | সূচনা এই বাক্যাট লইয়া “সুয়ং মে আউসং তেণ 
ভগবয়া এবং অক্ৃখ্যায়ং [ “হে আবুস, আম সেই ভগবানের এই কথা শাানয়াছ ] 
প্রত্যেকাট পাঠের শেষে পত্ত বোম? [ আম এই বাল 1 এই সমাঞ্ত বাক্য । প্রথম 
খণ্ডের আঁধকাংশই জৈনাচাবের কথা । ধর্মের মূল আদর্শগীলও উহারই ভিতর 
বার্ণত হইয়।ছে, যেমন পদ্যময় এই সুক্তিটি £ 
কোহাইমাণং হাঁনয়া চ বারে 
লোভসস পাসে নিরয়ং মহন্তং 
তমৃহা হি বীরে বিরও বহাও 
ছন্দেজ্জ সোয়ং লহুভক্রগামী । [ আ. সু. ১.৩. ২] 
_বীর ক্রোধ ও আঁভমানকে জয় কারবে ; লোভের পাশেই ভীষণ নরক। অতএব 
বীর বধ হইতে বিরত থাঁকয়া ধীরে-স,চ্ছে ম্রোতকে 'ছন্ন করিবে । 
জৈমধমের একটি মূল কথা কচ্ছুসাধনা (শরঈর প্রত্যাখ্যান )। মহাবীরের জশবন 
ইহার জহ্লন্ত উদাহরণ । আয়রঙ্গসত্তের প্রথম খণ্ডের অস্টম অধ্যয়নে এই চরম 
সাঁহফ্,তার চন্ত্র আঁৎকত হইয়াছে । প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর মহাবীর ভ্রমণ কাঁরতে কারতে 
রাডদেশে উপনীত হইয়াছেন ; বজ্রভাম ও সুক্ষভূমির সেই অঞ্চল দুশ্চর ও রুক্ষ ; 
সেখানকার মানুষ “ছ7-ছন? শব্দে হংসক কুকুরগর্থালকে লেলাইয়া দয়াছে [ “ুচ্ছক 
কারেন্তি আহন্তুং সমনং কুক্কুরা ডসন্তু তত” 18 কন্তু সম্বুদ্ধ ভগবান আহংসভাবে 
সমস্ত ছুই সহ্য করিয়াছেন £ 
নিহায় দণ্ডং পাণোহং তং 
কায়ং বোসজ্জমণগারে 


২৯২ প্রান ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালণর উত্তরাধিকার 


অহ গ্রাম কণ্টএ ভগবং 
তে আঁহয়াসে অভিসমেচ্চা  আ. সু. ১. ৬. ৩] 

-সেই প্রাণাদগের প্রাতি দণ্ড ত্যাগ কাঁরয়া, দেহ-কম্টের বিষয় গ্রাহ্য না কারয়া 
সেই অনাগার সম্বুদ্ধ ভগবান গ্রাম-কণ্টকে বিচরণ কাঁরয়াছেন । 

আয়রঙ্গ সত্তের "দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চদশ অধ্যয়নটি মহাবীরের সংক্ষপ্তধ জীবন 
এবং জৈনশাস্্োন্ত মহাবীর-চরিতের আদ বাঁজাত্কুর । 

গজপসাহত্যের দক হইতে যন্ঠ অঙ্গ “নায়ধম্মকহাও” এবং সপ্তম অঙ্গ 
“উবাসগদসাওঃ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । নায়ধর্মকথা” ধর্মমলক আখ্যানের সমাস্ট । 
কতকগুলি আখ্যান রূপক শ্রেণীর । কতকগুলি আখ্যানে আঁভযান, রূপকথা ও 
দসযকাহনীর বর্ণনা । সংসার-বৈরাগ্যের কাহিনী হিসাবে তঁর্থৎকর এল্ল'র কাহিনী 
শবাঁশম্টতার দাব রাখে । দিগম্বর মতে “মল্লী” ছিলেন পুরুষ, কিন্তু শ্বেতাম্বর মতে 
মল্লী নারী । ইনি ছিলেন 'মাথলার রাজকন্যা, অপরূপ দেহশোভার আঁধকারণণ । 
ছয়জন রাজপুত্র তাঁহার রূপে আকুম্ট হইয়া তাহাকে প্রার্থনা করেন। মল্লশ তাঁহাঁদগকে 
রাজপুরীতে আহবান কাঁরয়া একাঁট মনোরম ঘরে" ( “মোহনঘর' ) লইয়া যান। 
সেখানে তাহারা মল্লীর একটি প্রাতিকাতি দোখতে পান । এমন সময় মল্লী স্বয়ং আসিয়া 
প্রাতিকীতর আবরণ উন্মোচন করেন । মুহূতে নগ্ন প্রাতিকাতির বীভৎস্তা দেখিয়া 
রাজপনত্রগণ ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লন। তখন মল্লী তাঁহাঁদগকে নারীদেহের এই 
বীভৎসতা ও নম্বরতা সম্পর্কে উপদেশ প্রদানছলে পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন । 
ফলে ছয় রাজপনত্র সংসারে বাঁতরাগ হইয়া প্ররুজ্যা গ্রহণ করেন [ নায়ধম্মকহা. ১. ৮] 

'উবাগসদসাও”_ দশজন উপাসক মহাবীরের ধর্মে দীক্ষত হইয়া দেবজন্ম লাভ 
কাঁরয়াছিলেন ; উপাসক-দশ তাঁহাদেরই কাহনী। 

(1) উবংগ ( উপাঙ্গ )- ইহাদেরও সংখ্যা বার । উপাঙ্গগুলির প্রকাঁতি সংস্রত 
পুরাণের অনুরূপ | ইহার আখ্যানগ্ীলও সুরতি ও দৃক্কাতর ফলশ্রাতমূলক | 
পুরাণের সর্গ-বর্ণনার মত এখানেও জৈন সষ্টিতত্বের বশদ বর্ণনা পাওয়া যায় । 
উপাঙ্গগ্ঁল জৈন-দর্শনের মূল্যবান উপকরণ । কয়েকখান উপাঙ্গে (সুরপন্নাত্ত'_ 
সূযপ্রজ্ঞপ্তি, “জম্বুদ্দীবপন্াত্তি,-জদ্বুদ্বাপ প্রজ্ঞাপ্ত এবং চংদপন্নত্তি _চন্দ্র-প্রজ্ঞাপ্তি ) 
জ্যোতার্বদ্যা, ভ্শবদ্যা প্রভাতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে । 

(0) পইপ্ন (প্রকীর্ণ )_এগ্ীলর আঁধকাংশই "বাচ্ছল্ন ছন্দোবদ্ধ শ্লোক। 
ইহাতে আছে শবাবধ 'িবষয়ের আলোচনা । কোথাও সথ্বের নিয়মাবলী, কোথাও 
বা খাদ্য সম্বন্ধীয় বিচার । ইহাদের সংখ্যা দশ ; তন্মধ্যে প্রথম গুকীর্ণ চউসরণ' 
( চতুঃ শরণ ) কতকগীল স্তবস্তুতিমঙ্গল-এর সমাঁন্ট । 

(৭) ছেয়সুত্ত ( ছেদসূত্র )- সংখ্যায় ছয়াঁট £ ীনসীহ (নিশীথ বা নিষেধ) 
মহাঁনসীহ, ববহার (ব্যবহার ), আয়ারদসাও ( আচারদশাঃ ), কপ্প ও পং্চকগ্গ । 
শেষ গ্রন্থখাণন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে । ইহাদের মধ্যে পণ্ম ছেদসূত্র কল্প” সুপ্রাচীন । 
চতুর্থ ছেদসত্র “আচার দশাঃ” শ্রুতকেবলা ভদ্রবাহ্‌র রচনা বাঁলয়া মনে করা হয় এবং 


প্রাকত ভাষা ও সাহত্য ২৯৩ 


ইহার অস্টম পারচ্ছেদ “ভদ্রুবাহ্‌ কম্পস্সন্্ । এই কজপসত্রের তিনাট অংশ £ 'জিন- 
চারন্র, স্থাকিরাবলণ ও সামাচারা । প্রথম অংশের প্রথমেই মহাবীরচরিত । আচারাঙ্গ 
সূত্রের খহু অংশ হুবহু ইহাতে গৃহীত হইয়াছে । অন্যান্য জিন-চীরত্রের ভিতর 
বর্ণিত হইয়াছে, পার্্বনাথ, আরষ্টনোমি ও খাযভের জীবন ৷ সমপ্রাচীন চরিত-সাহিত্য 
হসাবে এই সকল জন-চাঁরন্রের মূল্য অসাধারণ । ভদ্রুবাহু কজ্পসত্রের 'দ্বতীয় অংশ 
বাভন্ন স্থবিরাবলশর গোত্র ও শাখার তাঁলকা ; আঁবকল পুরাণের বংশ বণণনার 
অনুরূপ । তৃতীয় অ.্শ (“সামাচারী')-_পরষণকালে ( ব্াবাসের সময় ) যাতাঁদগের 
পালনীয় 'নয়মাবলীর বিবৃতি । এই অংশই প্রাচীনতম । বর্ষাকালে গৃহী উপাসকগণ 
[নিজেদের গৃহ সংস্কার কাঁরয়া থাকেন এবং গ্রামে গ্রামে বিচরণ কাঁরলে প্রাণবধের 
আশঙ্কা থাকে বাঁলয়া জিন-গণধর-স্থবির-নিগ্রন্থগণ কোন একটি 'বাশষ চ্ছানে 
অবন্থান করেন । ইহারাই নাম পক্জুসন? | 
(৬) মূলসতত--সংখ্যায় চারিখান ; উত্তরজ-ঝয়ণ, আবসসয় (আবশ্যক ), 
দসবেয়াঁলিয় (দশবৈকাঁলক ) ও শীপণ্ডনিজ্জাত্ত । পনঙ্জতীত্ত (নিষোক্ত ) থালতে 
বুঝায় ব্যাখ্যা বা ানর্ান্তজাতীয় গ্রন্থ । মৃূলসূত্তের চারখান গ্রন্থের ভিতর 
উত্তরজঝয়ণঃ ( উত্তবাধ্যয়ন ) প্রাঈনতম জৈনশাস্ত্রগ্ীলর একাঁটি। ইহার প্রকাতি 
অনেকটা বৌদ্ধ “সত্রানপাত" গ্রন্থথাঁনর মত । প্রাচীন গাথা, প্রাচীন কথা এবং 
তাহার সাহত জৈনধর্মের মূল আদর্শ ইচার বর্ণনীয় বিষয় । টাঁকাকারগণ বলেন, 
“উত্তর” মানে প্রধান অথাৎ শীর্ষস্থানীয় ; এই অর্থে উত্তরাধ্যয়ন জৈনশাস্তের 
শশষ-্।নশয়। এই সংত্তখান ছাঁত্রশাট অধ্যয়নে বিভক্ত । প্রথম ছয়াট অধ্যয়নে 
অনাগার ভিক্ষুর কর্তব্য নিদেশ । সূচনা এই বাক্যটি লইয়া__ 
সংজোগো বিপ্পমুকষসূস অণগারসূস ভকখুণো | 
[বণয়ং পাউ কারসসাঁম আনুপদাব্বং সুণেহ মে || ১.১. 
_বিপ্রমুন্ত, অনাগার 'ভক্ষুর কর্তব্য আনুপদীর্বক ব্যাখ্যা করিব ; আমার 
কথা শোন । 
তাহার পর ধর্মাবনয়ের মূল নাতির ব্যাখ্যা । এ নীতি গচরকাল্রে মানব- 
ধমনশীতি £ 
মুসং পাঁরহরে ভিকৃখ ন য ওহারাঁণং বএ। 
ভাসাদোসং পাঁরহরে মায়ংচ বত্জএ সয়া ।। ১. ২৪. 
--ভিক্ষু মৃযাবাদ পারহার করিবে, অযথা ভাঁবষ্যদ্বাণব কাঁরবে না; ভাষাদোষ 
পারহার কারবে, আর সর্বদা ছলনা বন করিবে । 
ওজবখং সব্বত্ত সব্বং দসুস পাণে 'পিয়ায়এ | 
শ হনে পাঁণিণো পাণে ভয় বেরাও উবরএ || ৬. ৬. 
- সব্বন্ত সকলে নিজের প্রাণকে প্রিয় জ্ঞান করে, উহা জাঁনয়া প্রাণ'র প্রাণ হত্যা 
রবে না ; ভয় ও বৈর হইতে বিরত থাকবে । 
উত্তরাধ্যয়নের নীতিবাক্গর্ণীল যেমন মনোজ্ঞ, তেমনই মনোহর ইহার কাঁহনী। 


২১৪ প্রান ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


নবম অধ/য়নে নাম রাজার প্রব্রজ্যার বৃত্তান্ত । নামরাজা আভনিক্কমণ কারতেছেন, 
মাঁথলা আজ কেলাহলসতকুলা [“অত্জ মাহলা কোলাছলসংগুলা”] | দেবেন্দ্র ব্রাহ্মণের 
ছদ্মবেশে চেম্টা করিতেছেন নাঁমরাজাকে রাজ্য ধারয়া রাখতে £ রাজ্য দগ্ধ হইতেছে, 
নামরাজার উহা রক্ষা করা উচিত ; ক্ষন্রিয়ের উচিত তস্কর-গ্রান্থভেদককে দণ্ড "দয়া 
'নগরস্স খেমং কাউণং--নগরের মঙ্গলাবধান করা ; শুধু তাই নয়, ক্ষাতয়ের উচিত 
বদ্রোহণ রাজাদের সংগ্রামে জয় করা । 'কন্তু নিেদপ্রাপ্ত নামরাজার উত্তর £ 
জো সহসসং সহস্‌সাণং সংগামে দুজ্জয়ে জণে। 
এগাং জিণেজ্জ অপ্পাণং এস সে পরমো জউ ॥॥ ৯. ৩৪. 
_যে হাজার হাজার মানুষকে সংগ্রামে জয় করে, তাহার অপেক্ষা সে-ই পরম 
জয়ণ, যে একমান্র নিজেকেই জয় করে । 
অন্যান্য কাহনীগাঁলর ভিতর সোবাগকুলসংভূত” (চণ্ডালকুলে জাত ) 
হরিকেশের কাহনী (১২. অধ্যয়ন ), চিন্র সম্ভীতির আখ্যান. (১৩ অধ্যয়ন )১, 
সমুদ্রপালের কাঁহনী (২১ অধ্যয়ন) বশেখ্ভাবে উল্লেখযোগ্য । সবেপার উল্লেখযোগ্য 
'রথনেমীয়মধায়নম (২২ অধ্যয়ন )। কাহনশীটির ভিতর বাসদেবের উল্লেখ আছে, 
আর আছে “রাইমই"র সতীত্ব ও সংসার-ীবরাগের বর্ণনা । 'সোরিয়পুরে'র রাজপন্তর 
ছিলেন বসুদেব ; তাহার দুই রাণী- রোহণশ ও দেবকী ; তাহাদের পুত্র যথাক্রমে 
রাম ও কেশব (বাসুদেব) । সেই রাজ্যের আর এক রাজকুমার আরষ্টনোম । বাসুদেব 
আঁরম্টনেমির সাহত রাজকন্যা “রাইমই"র 1ববাহ প্রস্তাব করেন। রাইমই পরমা রূপসী 
_-সিববলকখণ সংপুল্না বি্জুসোয়ামাণপ্পভা” ॥ কুমার আরস্টনোম মহা আড়ম্বরে 
ববাহ-যান্রা কাঁরলেন । পথে তাঁহার দৃ্টিগোচর হইল বধার্থে আবদ্ধ কতকগাীল 
পশু । ইহা দেখিয়া দয়াদ্রহদয় আরষ্টনোম নিবে প্রাপ্ত হন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ 
করেন । সংবাদ কন্যাপক্ষে ছড়াইয়া পড়ে-__-শুনিয়া সেই “রায়বরকম্া” “নীহাসা চ 
1নরানংদা”_ 
রাইমই বাচন্তেই ধিগথ মম জাীবয়ং । 
জা"হং তেণ পারচ্চতা সেয়ং পব্বইউং মম | ২২. ২৯. 
_রাইময়ী ভাবলেন, আমার জীবনে ধিক; আমি তাহা-কর্তৃক পারিত্ন্ত 
হইয়াছ, আমারও প্রন্রজ্যা গ্রহণ করা উচিত । 
রাইমই প্রব্জ্যা লইয়া ঘুরতে ঘুরতে একাদন বৃষ্টিতে ভিজিয়া 'রৈবতক, 
গার এক গুহায় আশ্রয় লইলেন এবং গান্রবস্ত্র শুকাইবার আভগপ্রায়ে অঙ্গ হইতে 
বস্ত খুলিয়া ফৌললেন । সেই গুহায় আশ্রয় লইয়াছলেন প্থনেমি, আরষ্টনোমর 
ভ্রাতা, তান রাইমইর প্রাতি আসন্ত । রাইমইকে তদবদ্থ দেখিয়া তান পশ্চাৎ হইতে 
সম্মুখে আসলেন । রাইমই ভয়ে কম্পিত হইয়া গৃম্ফার ( গোপফং) বাহিরে 


১. এই কাঁহনীটর সাঁহত হিন্দ শ্রাম্ধকজ্পের “সপ্ত ব্যাধা দশার্ণেষ মৃগাঃ 
কালঞজরে রো” মন্ত্র ও কাঁহনীর আশ্চষ মিল দৃষ্ট হয়। 


প্রারুত ভাষা ও সাহিত্য ২৯ 


আমিতে চেষ্টা কারলেন। রথনেমি বাধা 'দিয়া কাঁহলেন, ওগো ভদ্রে চারুহাসানি, 
আমাকে দেখিয়া ভয় পাইতেছ কেন ? আমি রথনোম ৷ এস, ভোগ্যবস্তু ভোগ কাঁর। 
মন.ষ্য জন্ম সুদ্লভ । ভোগ শেষ হইলে পশ্চাৎ জিনমার্গে বিচরণ করা যাইবে । ১ 
রাইমই ক্ুূম্ধস্বরে তাঁহাকে প্রতাখ্যান করিয়া বাললেন £ 
জইহাস রুবেণ বেসমণো লালএণ নলকুবরো । 
তহাঁব তে ন ইচ্ছামি জইহাঁস সকখং পুরন্দরো ॥॥ ২২. ৪১ 
ললিত রুপে যাঁদ তুমি নলকুবেরের সমানও হও বা শত্রু পুরন্দরের মত হও, 
তথাঁপ আম তোমাকে কামনা কার না। 
অত্কুশের আঘাতে হস্তাঁ যেমন বশীভ্‌ত হয়, তেমনই প্রত্যাখ্যাত রথনোম 
প্রব্রজ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । 
(৬) অঙ্গাঁদ শাচ্তের শেষ গ্রন্থ দুইখাঁন স্বতন্ত গ্রন্থ ৪ নন্দী ও অনুওগদার 
( অনুযোগদ্বার )। গ্রন্থ দুইখান গদ্যে রচিত, মাঝে মাঝে পদ্যম্লোক | “নন্দী, 
দেবাধর রচনা বাঁলয়া খ্যাত । দুইখান গ্রন্থই জৈনধমের বি*বকোষ | উহাতে আছে 
চারতাবলী ( মহাবীর-চাঁরত, গণধরচাঁরত, স্থাবরাবলী-চাঁরত ), আছে “মচ্ছাসুয়ং, 
( মিথশসূত্র ) মহাভারত, রামায়ণাঁদর কাহিনী । কোটিল্যের অর্থশাস্ত, ঘোটকমুখের 
কামসূত্র, বৈশোযক সত্তর, বুদ্ধ-শাসন, পুরাণ, ব্যাকরণ, গাঁণত, নাটক, কাব্যাদর্শ 
এবং সাঙ্গ বেদাঁদর আলোচনা সমস্ত কিছুই ইহার অন্তভূন্ত হইয়াছে । জৈন 
শাস্ত্রাদর সমগ্র পরিচয় এই গ্রন্থদ্বয়ে পাওয়া যায় । 


॥॥ অঙ্গবাহ্য জৈন শাস্ত্র ॥। 


কেবল অঙ্গাদ গ্রন্থের ভিতরেই জৈনশাস্ত সাহিত্য সীমাবদ্ধ নয়, জৈন শাদ্রের 
পারাধ আরও বৃহত্তর | প্রাকৃত, সংস্কৃত, অপনভ্রংশ-_-এমন কি নব্য ভারতীয় আর্ 
ভাষাতেও জৈনগণ অঙ্গ-বাহর্ভূত শাস্গ্রন্থ রচনা কাঁরয়াছেন ৷ এ বিষয়ে শ্বেতাম্বর 
ও ধদগম্বর উভয় সম্প্রদায়ের দানই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । দিণম্বরগণ মঙ্গাদ 
শাস্ধগ্লিকে প্রামাঁণক বাঁলয়া মনে করেন এবং এগুলি ছাড়াও তাহারা স্বীকার 
করেন প্রথমানযোগাঁদ নামক “চতুবেদ” । এগ্হীলকে বলা যায় দিগম্বর জৈনধর্মের 
আগম ও মহাপুরাণ । ইহা ছাড়া আছে অঙ্গাদ গ্রন্থগ্লির ভাষ্য ও টীকা-_ 
শ্বেতাম্বরাঁদগের শীনজ্জনাত্ত, (নিষ্ীস্ত ) এবং 'দগম্বর দিগের “চুণীঁ”। 

() নিত্জাাত্ত ও চ্যাগ--নিজ্জযাত্ত বা নিয্শীন্ত হইতেছে অঙ্গাদ গ্রন্থগুলির 
নরুন্ত । ভদ্রবাহুই প্রাচীনতম িযদীপ্তকার | ভদ্রবাহর নিষনশীন্ত সরথাক্ষপ্ত এবং 
পদ্যাত্বক । পরবতীঁকালে আরও অনেক নিষর্ধীন্ত রচিত হইয়াছে । এই নিষুশন্তগুণীলর 
ভাজতে রচিত হইয়াছে ধর্মশাস্তের চ.ণাঁ” নামক বিস্তৃত গদ্য ভাষ্য । চূ্ণগি 
দিগন্বর সম্প্রদায়ের রচনা ; এই চ্ণীগ্যালর ভিতর গুণধর প্রণীত “কসায়পাহুড়ু্নণ 
বহযীবখ্যাত। নিষশন্ত ও চর্ণ'র তাত্বক মূলা তো আছেই, ইহাদের সাহাত্যক 


২৯৬ প্রাচীন ভারতাঁয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


আবেদন প্রধানতঃ গজ্পের দিক হইতে । সংপ্রাচীন কত কথা, কত প্রাচীন জনশ্রুতি- 
মূলক কাঁহন' যে ইহাতে বিবৃত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা কাঠন। 

(1) জৈন রামায়ণ-_রামায়ণের রাম-রাবণ কাহনী এদেশের জনমানসে অমর 
অক্ষরে মদত । জৈনগ্ণ এই কাঁহনীকে অন্য একি দাষ্টভীঙ্তে গ্রহণ কারয়াছেন । 
তাঁহারা মনে করেন, প্রচালত রামায়ণকথা 'মথ্যা-শ্রাত [ণমচ্ছাসুয়ং] ; এই 'মথ্যা- 
শ্রুত কাঁহনীর একটি সত্য ব্যাখ্যা অর্থাৎ জৈন মতান:সারা ব্যাখ্যাই জৈন রামায়ণ । 
ম.লতঃ রাম-রাবণের প্রচালত কাঁহনী অবলান্বত হইলেও জৈন রামায়ণের সূচনা, 
চীরত্র-চিন্ত ও ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র । ইহার পৌরাণিক পারবেশ ও 'বশবাসও টজনমতের 
পরিপোষক। 

জৈন রামায়ণের প্রাচীনতম কবি বিমলস্র খ্াম্টীয় চতুর্থ শতকের কাব । 
কাব্যের নাম পপউম চ'রিয়” ( পদ্মচারত )। এই “পউম" বা পদ্ম হইতেছেন রাম । 
কাব্যখানি মহারান্ট্রী প্রারতে লিপিবদ্ধ । ইহার ১১৮টি সর্গ। ১-৩৫ পর্যন্ত সর্গ- 
গুলির নাম উদ্দেশ্য”, তংপরবতর্ণ অধ্যায়গ্ীলর নাম “পেব্বং (পব)। ইহা “সোনয় 
( শ্রোণক ) বিম্বিসারের প্রশ্নের উত্তরে মহাবীর শিষ্য 'গোয়ম” (গোতম) এর বিবাতি। 
প্রকতপক্ষে কাব্যের সূচনা তৃতীয় উদ্দেশ্য হইতে পুরাণের ঢংয়ে সৃন্টিতত্ব লইয়া । 
তাহার পর রাবণ ও বানর বংশের পূবনিবৃত্তির বর্ণনা । রাবণ জৈন উপাসক । 
তাহার একটিই মুখ ; কিন্তু তাঁহার মাতা কণ্ঠে একাঁট বিচিত মুস্তামালা পরাইয়া 
দেওয়ায় তাহাতে নয়টি মুখ প্রাতবাদ্বিত হইত ; এইজন্য তাঁহার নাম হয় 'দশমুখ? । 
দশমহখ তপোবলে দুদ্ধর্য হইয়া উঠিয়াছলেন, তান ইন্দ্রকে বন্দী কারয়াছিলেন । 
কিন্তু কর্মফলে তাঁহাকে বানর ও রামের হস্তে মৃত্যু বরণ কারিতে হইয়াছিল । রাম- 
কাহিনীর আরম্ভ একবিংশাঁত উদ্দেশ্য হইতে ৷ তাহার পর ঘটনা প্রচলিত রামায়ণের 
অনুরূপ হইলেও পার্থক্য অপ নয়। রাম শেষ পর্যন্ত জৈন মত গ্রহণ কারিয়া 
নিবাণ লাভ করেন । রাবণের মহিমা এখানে উজ্জবলরেখায় চিন্রিত। 

জৈন রামায়ণ আরও লেখা হইয়াছিল, 'িল্তু তাহা সংস্রতে ৷ তাহাদের ভিতর 
রবিসেনের পদ্মচঁরিত ও হেমচন্দ্রের পত্রষাস্টশলাকা পুরুষ*-এর অন্তর্গত জৈন রামায়ণ 
বহমখ্যাত ৷ সংস্কৃততেই হউক, আর প্রারুতেই হউক-_জৈন রামায়ণের বন্তব্য সর্ব্লই 
এক প্রকার। এখানে বিশিষ্ট ব্যান্ত মাত্রই জৈনপন্থা, রাক্ষসকুল জৈনভস্ত । রাবণ 
জিনউপাসক ও দুজর্য় শাস্তশালী ৷ জৈনগণ মনে করেন, শান্তির একমাত্র পথ িন- 
গণ প্রচারিত ধর্ম ও কমরদির্শ । সকলেই শেষ পর্যন্ত এই ধর্মে প্রাবষ্ট হইয়া নির্বাণ 
লাভ করিয়াছেন । ভন্তিবাদের দিক হইতে জৈন রামায়ণের 'মল বাঁহয়াছে অধ্যাত্ম 
রামায়ণের সাহত । 

(/) জৈন মহাভারত- জৈন মহাভারত প্রচলিত মহাভারত হইতে ভিন্ন । ইহাতে 
প্রধানতঃ বার্ণত হইয়াছে রাম ( বলরাম ), কেশব ( রুষ্ণ ) ও আঁরষ্টনেমির কাহনী । 
প্রসঙ্গতঃ আসিয়াছে কৌরব-পাণ্ডবদের কথা । এই জন্য ইহার চাঁলত নাম 'হরিবংশ- 
প্রাণ? । প্রারুতে, সংস্কতে ও অপহ্রংশে এই ধরনের কয়েকথা'ন গ্রন্থ পাওয়া যায় । 


প্রাকত ভাষা ও সাহিত্য ২৯৭ 


তন্মধ্যে প্রাচীনতম জিনসেন-রচিত হরিবংশপুরাণ (৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দ )। মহাবীর- 
শিষা গোতম ইহার প্রবস্তা এবং গ্রম্থখানি জৈনমতের বাহন | ইহার সূচনা আদ 'জন 
ধষভের কাঁহনী লইয়া । সুযোগ উপাঁচ্ছত হইলেই গ্রন্থমধ্যে জৈনধর্মের প্রচার করা 
হইয়াছে । 'বাঁশষ্ট প্রচারক তীর্থ*কর আঁরষ্টনেমি । কৌরবগণ শেষ পয্যন্তি জৈনধর্ম 
গ্রহণ করিয়াছে এবং পাশ্ডবেরাও 'নবর্ণি মার্গে প্রবেশ কারিয়াছে। 

হরিবংশপঃরাণের বীজ অঙ্গাঁদ গ্রন্থগ্ালর মধ্যেই নিহিত ছিল । 

(৬) পহরাধ বা চারিত-_-সংস্কত পুরাণশ্রেণীর রচনা জৈন “মহাপুরাণ” । দিগম্বর 
জৈনগণ ইহাকে বলেন “পুরাণ*, শ্বেতাম্বর জৈনগণ বলেন িরিত” | বস্তুতঃ ইহা ৬৩ 
জন মহাপহরুষের [২৪ জন তীর্থগকর, ১২ জন চক্রবতঁ রাজা এবং ২৭ জন বীর 
(৯ জন বলদেব, ৯ জন বাসুদেব এবং ৯ জন প্রাতবাসুদেব )] জবন-কাহন? । 
গ্রসঙ্গতঃ বাঁণভ হইয়াছে স্াঁম্টতত্ব, এঁতহাসক কথাকাব্য এবং জৈনধর্মের মুল 
আদর্শ । পুরাণ বা চাঁরত গ্রন্থগুলির ভিতর কোন কোনাঁট 1বাশিম্ট কোন তনর্থত্কর, 
কিংবা চক্রবততাঁ রাজা কিংবা বীরের চাঁরত-__কোন-কোনাটি আবার ৬৩ মহাপুরুষের 
সমগ্র কাহিনী । ইহাদের 'ভতর বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগা দিগম্বর সম্প্রদায়ের 
জিনসো গুণভদ্রীবরচিত পীত্রযাণ্টি লক্ষণ মহাপুরাণ” এবং শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের 
হেমচন্দ্র-ীবরাচিত শীন্রযাঁন্ট শলাকাপুর:ষ চাঁরত;। ইহাদের কোনাটই প্রাকৃত রচনা নয় । 
পাঁণ্ডতগণ মনে করেন, এই ধরনের পুরাণ ব৷ চারতগ্ীলর উৎস হইতেছে প্রারুতে 
রচিত চিউপন্ন মহাপ্যারস্চিয়” (শীলাচাষ ) কিংবা “বসৃদেব ?হণ্ডি' ( সঙ্খদাস 
গঁণন ):১ কিন্তু মনে হয়, জৈন রামায়ণ হউক, মহাভারত হউক (হারিবংশ ) কিংবা 
পুরাণ বা চরিত হউক-উহাদের মূল উৎস হইতেছে শ্রাচীন অঙ্গাঁদ শাস্ত এবং 
অধুনালনপ্ত “পূর্ব | প্রাচীন গ্রন্থাঁদতে যাহার অব্কুর, পরবতাঁকালে তাহাই 
বিটাপিত হইয়াছে পুরাণ বা চাঁরত গ্রন্থগ্ীলর [ভিতর । 

পুরাণ বা চাঁরত গ্রন্থগীল জৈনধর্মের বিশ্বকোষ । জেন ধর্মের যাবতীয় কথা 
-আচার-আচরণ, ধরতত্ব, জিন-চরন্র, উপাসক-চারন্র, সৃষ্টি তত্ব, জৈনদর্শন-_ 
সমস্ত কিছুই ইহার অন্তভূক্ত । জাঙকর্ম হইতে আরম্ভ কাঁরয়া জৈন-সংকারগুলব 
পববরণও ইহাতে 'লাপবদ্ধ হইয়াছে । সবোঁপাঁর এই চিত গ্রন্থগ্ালর প্রধান আকর্ষণ 
বঁরাত্বাভযানমূলক রোমাণকর গঞ্প | এই গঞ্পগদাীল জৈন কর্ম ও জন্মান্তরবাদের 
ণভাত্বতে রচিত হইলেও জীবনের স্বাদে পূর্ণ । কোন-কোন অংশ রীতিমত অলবকার- 
সমৃদ্ধ কাব্য । 

(৬) ধর্মকথা বা কাব্য-ধরমপ্রচারের উদ্দেশ্যে জেনগণ যে পুরাণ বা চারত- 
সাঁহত্াযগুূলি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার মধোই কাবা ও মহাকাব্যের বজ 'নাহত 
ছিল। কোন কোন বিচ্ছিন্ন অংশ মহাকাব্যেরই লক্ষণাক্লান্ত_ক কাঁহনীর 'দিক 
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২৯৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


হইতে, কি বর্ণনাভাঙ্গর দিক হইতে । এগুলি ছাড়া জৈনদের ভিতর প্রারুতে ও 
অপভ্রংশে কাব্য ও মহাকাব্য ধরনের গ্রন্থ প্রচুর লেখা হইয়াছিল ৷ এগীলও 
প্রকারান্তরে চারতসাহিত্যের অন্তভু্ত । জৈনগণ এই সকল কাব্যকে বলেন ধর্মকথা? 
( ধস্মকহা )। মূলতঃ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও--কৌত্‌হলোদ্দীপক 
রোমাণকর কাহিনীর বর্ণনায় এবং রচনার পাঁরপাট্যে উহারা কাব্যের মতই আম্বাদ্য । 
কোন-কোন স্থলে রচনার কার:কার্য সংস্কৃত কাব্যের সমানধমাঁ । এই ধরনের অসংখ্য 
রচনার ভিতর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হাঁরভদ্র সূরীর “সমারইচ্চকহা” ।১ গ্রন্থখান 
মহারাণ্ট্রী প্রারুতে গদ্যে লিখিত ; মাঝে মাঝে আযাছন্দের পদ্য । ভূমিকার অংশ বাদে 
ইহা নয়া “ভব” অর্থাং অধ্যায়ে বিভন্ত । অধ্যায়গ্ণীলকে ভব" নাম দেওয়ার কারণ, 
ইহাতে নায়ক-নায়কাদের পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফলহেতু 'বাভন্ন যোনিতে জন্ম- 
গ্রহণের কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । কর্মজন্য জন্মকেই জৈনগণ “ভব” বাঁলয়া থাকেন । 
“সমরাইচ্চকহা” এই কর্ম ও জন্মান্তরবাদের ভিত্তিতে রচিত “ধম্মকহা; ( ধর্মকথা )। 
এই ধরনের ধর্মকথা প্রাচীন অঙ্গাঁদ শাস্তেও বিবৃত হইয়াছে (যেমন, নায়ধন্মকহাও)। 
“সমরাইচ্চকহা”র সূচনা আদি তীর্থকর খাষভ-এর বন্দনা লইয়া ।১ ভ্‌মিকাংশে গ্রন্থে 
বার্ণত কাঁহনীগ্ালর একাঁট সূচী আছে, এই সূচী প্রাচীন আচার্ধগণের ডীন্তরুপে 
উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহাদ্বারা মনে হয়, “সমরাইচ্চকহা'র উৎস প্রাচীন । নয়াঁট ভবে 
ঘথারুমে বিজয়সেন, অমরগ,, বিজয়াঁসংহ, যশোধর, সনৎকুমার, অহর্দত্, চন্দ্রা ও 
সুসঙ্গতার কথা এবং শেষভবে কয়েকাঁট নাশীতিমূলক কাহনী বার্ঁত হইয়াছে । 
রূপকথা, বাীরত্বআভযান ও প্রেমের কাহনীরুপে উহাদের আবেদন অসামান্য । 
পণ্চম ভবের সনৎকুমার-বিলাসবতাঁর উপাখ্যান একটি প্রেমেরই উপাখ্যান । অষ্টম 
ভবের সুসঙ্গতার কাহিনীটিও সুন্দর । সুসঙ্গতা জৈন সন্াঁসনী | 'কন্তু তাঁহাকেও 
জন্মজন্মান্তরের কর্মফল ভোগ করিতে হইয়াছে । পূর্বজন্মের সামান্য দ:ুক্কীতির 
ফলে তাঁহাকে হস্তী, কপি, 'বড়াল, চণ্ডাল, শবর-যোনিতে জন্মগ্রহণ কাঁরতে 
হইয়াছিল । শবরাঁজন্মে শবরেরা তাঁহাকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করে । জনৈক সাধুর 
সেবা করিয়া তান পরজন্মে কোশলরাজের রাণী হন। কিন্তু এ জন্মেও তাঁহাকে 
দুর্গত ভোগ করিতে হয় । এক হক্ষী রাণর রূপ ধারয়া রাজাকে কুহকমুণ্ধ কারয়া 
বুঝায় যে, সুসঙ্গতা এক যাক্ষণী । রাজা তাঁহাকে নির্বাসত করেন । দুঃখে সুসঙ্গতা 
আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে এক সাধূর সাঁহত তাহার সাক্ষাৎ হয় । তান তাহার 
নিকট সুসঙ্গতার পা্বজদ্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন । ইতিমধ্যে রাজা নিজের ভুল 
বুঝতে পারিয়া সসঙ্গতাকে খুজয়া বাহর করেন এবং অবশেষে রাজা ও 
রাণী উভয়েই জৈনধর্ম গ্রহণ করেন । “সমরাইচ্চকহা”য় লেখকের 'শিজ্পকুশলতার 
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২. পণমহ বিজয় সুদজ্জয় নিঙ্জয় সরমনূষ বিসমসরপরধ। 
[তহুয়ণ মংগল নিলয়ং বসহগইগয়ং জিনং উসহং ॥ 


প্রাকুত ভাষা ও সাহিত্য ২১৯১৯ 


পারচয় যথেম্ট আছে । রচনায় সংস্কৃত কাব্যের আলগ্কারক রাতর প্রকাশ 
আতি স্পম্ট। 

অপভ্রংশ ভাষায় রাঁচত পুজ্পদন্তের সহরচরিউ”, ধনপালের ভবিসসত্ত কহা, 
প্রভূতিও উতরুম্ট কাব্য । 

(ড1) ছোট গঞ্প বা কথানক-_জৈনশাস্ত্র কথার কঙ্পতরু । অঙ্গাদশাস্ত্রে এবং 
অঙ্গবাহ্য শানয্ন্ত, চার্ণ, পরাণ, চাঁরত ও কাব্যে অসংখ্য কথার সমাবেশ । এইদিক 
হইতে ভারতীয় কথাসা"হত্যে জৈনদের দানই স্বাগ্রগণ্য । 

প্রাণ, চরিত বা ধর্মকথার কথাগ্দীল অনেকটা বড় গল্প বা উপন্যাসের 
সমধমাঁ। কিন্তু নিযু্শীন্ত বা চ্যার্ণতে পাওয়া যায় ছোট ছোট কথা । বৃহৎ 
কাহিনীগুলির মধ্যেও বহ; ক্ষুদ্র কাঁহনণ স্থান লাভ কাঁরয়াছে । জৈনসাহিত্যে এই 
ক্ষদ্র কাঁহনীগযীলর নাম দেওয়। হইয়াছে 'কথানক" বা ছোট গঞ্প। 

যাঁদও পরবতাঁকালে কথানকগুলির সংকলন পাওয়া যাইতেছে অপন্রংশে বা 
সংস্কতে, তথাপি মহলে উহা যে প্রাকৃত ছিল, তাহার প্রমাণ আছে । কথা সণষ্ট 
হইয়াছে লোকমুখে এবং লোকমুখের ভাষায় 1 গনযুশন্ত বা চ্যার্ণতেও যেখানে ভাব্য- 
ব্যাখ্যা শেখা হইযাছে সংস্কৃতে, স্খোনেও কথার প্রসঙ্গ গবৃত হইয়াছে প্রারুতে । 

ধর্মসাহিত্যের অন্তর্গত প্রাকৃত “কথানক” 'হ্সাবে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য 
অজ্ঞাতনামা লেখকের “কালকাচার্য কথানক* । ইহা গদ্যে-পদ্যে মিশানো । কজ্পসত্র 
পাঠান্তে ইহা আবাত্ত করার নিয়ম । কালক নামক এক রাজপূত্র কিরূপে জৈনধম 
গ্রহণ কাঁরয়া মুখ্য আচার্ষের পদে উন্নীত হইয়/ছলেন, তাহাই কথানকাঁটর বর্ণনায় 
বিষয় । নামে কথানক হইলেও ইহা একি ছোটখাট কাব্য । কালকের ভগ্ন ছিলেন 
সরস্বতী । উজ্জাঁয়নীরাজ তাঁহাকে হরণ কাঁরয়া লইয়া যান । কালক উন্মাদের বেশে 
উজ্জীয়নীতে গিয়া প্রজাঁদগকে রাজার বির্দ্ধ উত্তোজত কাঁরয়া তুলেন এবং 
শকরাজাদের উজ্জয়িনীরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনপ্রোরত করেন । 

সংস্কতে ও অপভ্রধশেও জৈনগণ কথানক রচনা করিয়াছলেন। তন্মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য উত্তম চাঁরন্র কথানক”, চম্পকশ্রোষ্ঠ কথানক” ও পপালগোপাল কথানক'। 

পরবতাঁকালে কথার সংকলন করা হইয়াছে “কথাকোষ' নামক কোষগ্রম্থগ্ণীলতে। 
কিথানককোষ”ও সঙত্কলিত হইয়াছে । 


৩. জৈন শাস্ত-সাহিত্যের মূল্য বিচার 
বিপুলাকার জৈনশাস্ত্ের প্রধান লক্ষ্য জৈন ধর্মের আদর্শ প্রচার । প্রধানতঃ 
ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে জৈন জীবন-দর্শন । বৌদ্ধধর্মের মত জৈনধম-ও নগাঁতির 
ধর্ম, সর্বতোভাবে সং-জীবন যাপন করাই ইহার মূল লক্ষ্য । আ'্তক দর্শনমতে 
আত্মা অনাদি ও অপাঁরণামী। জৈনমতে আত্মা অনাঁদ হইলেও অপাঁরণামন নহে । 
এই আত্মা নির্লেপ, নিগ্্ণ বা নিক্ষয়ও নয়- ইহা ক্রিয়াশধল । আত্মা জন্মগ্রহণ 
করে, কমনিহসারে স্বর্গ ও নরকাদি ভোগ করে, এই কর্ম বিনষ্ট হইলেই নির্বাণ বা 
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মোক্ষ ৷ জৈনদর্শনে পুদ্গল, আকাশ, ধর্ম, অধর্ম ও কাল--এই পাঁচটি তত্বকে 
স্বীকার করা হইয়াছে । ইহাদের সমান্ট 'অজশীবঃ । “জীব হইতেছে এই পাঁচাট ও 
উহাদের আঁতীরম্ত চৈতন্যধর্মের সমাণ্ট । জীবের মনোভাবের নাম লেসসা?। 
যাহাদ্বারা জীব কর্মের সাঁহত যুক্ত হয়, তাহা “আতর । ক্রোধ, মান, মায়া (ছলনা ॥ 
ও লোভ--এই চারিটি “কষায়” । এই কষায়ের আঁবভবি ও 'তিরোভাব দ্বারা আগ্্রবের 
স্থিতিকাল ও বিপাক নিরাঁপত হয় । কষায়ের অধীন হইয়াই জীব কমযোগ্য 
পিদ্গল” গ্রহণ করে। ইহাই বন্ধ, । আম্্রব নিরোধের নাম “সংবর” ; কর্মবন্ধের 
আংাঁশক ক্ষয়ের নাম পনজরা+, পূর্ণ কর্মক্ষয়ের নাম মোক্ষণ । মোক্ষ লাভের পূর্বে 
'কেবল জ্ঞান” (সব্জ্ঞত্ব ও সর্বদাশত্ব ) লাভ হয়, উহা সুখ ও বীর্যের পৃণবিস্থা ও 
মোক্ষের পববিস্থা । 

জৈনদর্শনে এইভাবে যেমন আত্মার বন্ধনক্রম প্রদাশত হইয়াছে, তেমনই বম্ধ- 
নিরোধের উপায়ও প্রদর্শিত হইয়াছে ৷ এই উপায়গ্দীলই জৈনদের সাধনা, সংসার- 
বাসনা জয় কাঁরয়া 'লেস-সাতশায়শ' হওয়াই এই ধর্মের শেষ কথা । সেই স্তরে 
উপস্থিত হইবার জন্যই সাধনা । সাধনার অঙ্গ £ সম্যগ: দর্শন, সম্যগ্‌ জ্ঞান ও সম্যক 
চার । ইহাই জৈনদের শত্ররত্ব' ৷ এই ব্রিরত্বের অন্তর্গত পঞ্চব্রত ১. জণবহত্যা না 
করা (আহংসা ) ২. মিথ্যাকথা না বলা (সত্য) ৩. চুর না করা (অস্তেয়) 
৪. মৈথুন হইতে বিরত হওয়া &. লোভ বশতঃ কাহারও ক গ্রহণ না করা 
( অপারিগ্রহ )। 

মহাবীর “কেবল জ্ঞান” লাভ করিয়া এই পাঁচাঁট ব্রতৈর কথাই ঘোষণা কাঁরয়া- 
ছিলেন--ন'এব পাণাটবায়ং করেঙ্জা” [ প্রাণহত্যা কারও না] 'ন'এন মুসং 
ভাসেচ্জা* [ মিথ্যা কথা বাঁলও না 7, ন'এব আঁদননং গিণহেঙ্জা” [ অদত্ত বস্তু গ্রহণ 
কারও না ], 'ন'এব মেহণং গচ্ছে মৈথুন গমন করিও না 7, ন'এব পাঁরগণ্রহং 
গেণহেজ্জা [ পাঁরগ্রহ গ্রহণ করিও না ]1১ 

জৈনধর্ম এই পণ্ুব্রতের কঠিন 'নগড়ে বাঁধা । সব্বপেক্ষা বড় কথা “আহিংসা” | 
ন হনে পাঁণণো পাণে” কায়োমনোবাকো এই বতের পালন জৈনধর্মের একাঁট 
শ্রেষ্ঠ শিক্ষা । আর একটি কঠোর সাধনা দেহকে উপেক্ষা করা ( শরাঁর প্রত্যাখ্যান ) 
অর্থৎি কৃচ্ছসাধনা । জিনপ্রবর মহাবীরের জাঁবন এই আঁহংসা ও করুচ্ছুসাধনার 
জহলন্ত উদাহরণ । 

জৈন আদশ ও জৈন জীবন-দর্শন যেমন জৈন সাহতোর একদিক, উহার 
অপরদিকে সেই আদর্শে গঠিত মহাপুরুষ-চারিত । জৈনশাম্ত্র ধার্মক মহাপুবূষ 
চারন্নের ভাণ্ডার । বৌদ্ধসাহত্যে এ ধরনের পণোঙ্গ চারতালেখ্য নাই । ব্রাহ্মণ 
পুরাণে অবশ্য বংশানূচারত এবং সেই প্রসঙ্গে অবতার ও অবতারকঙ্প জীবনের চিন্ 
আছে । তথাপি এ বিষয়ে জৈনসাহতোর দানই সবগ্রিগণ্য । জৈন পুরাণের আর এক 


এ 





১. আয়রংগ সুত্ত 'ম্বতীয় স্কম্ধ, ১৫ অজবয়ণ ৷ 


প্রাকত ভাষা ও সাহত্য ৩০১ 


নামই 'মহাপ্রিসচরিউ' বা উিত্বমপহারসচাঁরউ” | কাব্যাকারে এ ধরনের চাঁরন্ত যে কত 
আছে তাহার সংখ্যা করা দু্কর ৷ তাহাদের সাহাতাক মূল্যও অল্প নয়। 

জৈনসাহত্যের আর এক দিক ধেমকথা” । এই ধর্মকথার লক্ষ্য জৈনধমের মাহিমা 
প্রচার, কিন্তু ইহার 'ভীত্ত কোন-না-কোন মনে।জ্ঞ কাহিন । এই কাহিনী প্রকারান্তরে 
কাব্য । এগুলিতে মানবজীবনের প্রেম, বীরত্ব, ধর্মের আকৃতি, সুখদুঃখ ও আশা 
কামনার 'াবচন্র সুর বাঁজয়া উাঠয়াছে । ঠিক এই ধরনের ধর্ম কথাকাব্য বৌদ্ধসাহিতো 
নাই'। ব্রাহ্মণ্যসাহত্যে কিছু কিছ; আছে। 'কন্তু জৈন সাহত্যই এই প্রকারের 
ধর্মকথা বর্ণনায় শনষস্ছানীয় | 

এই ধর্মকথার আর একাঁট দিক 'কথানক” বা ছোট গলপ । 

কথাসা'হত্যের দিক হইতে জৈনশাস্ত্রসাহতা কথার রাজা । রুপক, রূপকথা, 
1কংবদল্তাঁ, এরীতহাসিক ও পৌরাণিক আখ্যা'য়কা, নবীতিকথা, প্রেম-বীর্যআভষানের 
কাঁহনী-সব 'নালয়া যেন কথার মহামহোৎসব । কথার বৌচিন্র্য, চমৎকারত্ব ও 
মাধূর্ষের দিক হইতে ইহাদের মূল্য বৌদ্ধ জাতক বা অপদান, গকংবা 'িষ্ুশমা 
কাঁথত পণ্চতন্ত্র হইতেও আধিক আকর্ষণীয় । জৈন কথায় জব-জন্তু কাহিনণর দ্থান 
নিতান্ত গৌণ, মানব-কাহিনীর সংখ্যা অগ্গাণত 1 এই কাণহনী কোথাও চরিতাকারে, 
কোথাও কাব্যাকারে (পদ্যে কিংবা গদ্যে), কোথাও মহাকাব্যাকারে, কোথাও বা 
কথানকাকারে বার্ণিত হইয়াছে । জৈন শাদ্তের সাহিত্যিক মূল্য ?বচারে এই কথাগুির 
দান উপেক্ষণীয় নয় । 

জেনশাপ্ব্রসাহতোর আলু একট 'বাশস্টতা কাব্যময় প্রকাশভীঙ্গ । যে কোন ভাবই 
হউক, হউক ধর্ম বা নীতি উপদেশ, কংবা কোন কাহনন--তাহার প্রকাশে দৃষ্টান্ত, 
রূপক বা ওপমাগর্ভ বাচনের ছড়াছড়ি । “এবং মে সুয়ং [ এবং ময়া শ্রুতম-] বাঁলয়া 
যাহারা বাক্য আরম্ভ কাঁরয়াছেন, এবং পত্ত বোম” [ ইতি ব্রবীম” ] বালয়া শেষ 
কারয়াছেন, তাঁহারা যেন স্বভাব কবি । অঙ্গ-বাহ্য গ্রন্থগনীলতে এই কাবত্ব আরও 
সংপ্রকট ৷ জেনশাস্বের অলতকারসমদ্ধ প্রকাশরখাত বহুলাংশে আলংকারক যুগের 
রচনা-রীতির স্মারক । 


&. জৈনধমণ ও বাংলাসাহত্য 


খীষ্টপূব'যুগে বঙ্গদেশে জৈনধর্মের প্রসার ছল । জৈনদের প্রাণপুরুষ মহাবীর 
রাট়াভভীমতে পদাপণ করিয়াছিলেন । সৌদন পারপাজক মহাবারের প্রাত সুক্ষ ও 
বজ্রভমর লোকেরা ছহ্ছহশব্দে কুকুর লেলাইয়া 'দয়। যে দঃব্যবহার কাঁরয়।ছলেন, 
আয়ারঙ্গ সূত্রে তাহার চির রাঁহয়াছে | কিন্তু ইহার পবেই দেখা যায়, এদেশে জৈনধর্ম 
প্রচাঁরত হইতেছে । মহাবীরশিষ্য সুধর্ম ও প্রশিষ্য জম্ব:স্বামী পৌোপ্ড্ররাজ্যে ধমপ্রচার 


করেন ।১ শ্রুতকেব্লী ভদ্রুবাহ?ুর জন্মস্থান পৌগ্ড্রবর্ধনে কোন্টপুরে ॥ 1তাঁন 'বখ্যাত 





১. গৌড়ের ইাতহাস--রজননকান্ত চক্তবত+। 


৩০২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালশর উত্তরাধকার 


জৈন গণনায়ক | সুদূর কণণটি প্ন্ত তান জৈনধর্ম প্রচার করেন । সম্রাট চন্দ্ুগপ্ত 
ছিলেন তাহার শিষ্য ৷ ভদ্রবাহকজ্পসূত্রের গ্ছবিরাবলীর তালিকায় দেখা যায়, ভদ্রু- 
বাহুর চারিজন শিষ্য ছিলেন- গোদাস, আগ্নদত্ত, জনদত্ত ও সোমদত্ত। গোদাস 
হইতে চারিটি শাখা প্রবার্তত হয়-_তাম্রলাপ্তকা, কোটবর্ষিয়া, পুগ্দ্রবর্ধনয়া ও 
দাসীকর্বটয়া ৷ এই চ্ছানগুলি প্রাচীন বঙ্গের বিশিষ্ট স্থান । 

খ্রীণ্টপর শতাব্দীতেও এদেশে জৈনধর্ম প্রচলিত ছিল। বঙ্গের বাভন্ন অণ্ুল 
হইতে অসংখ্য জৈনমার্ত আঁবিচ্কৃত হইয়াছে । উত্তরবঙ্গ ছিল জৈনধমের একাঁট 
বাঁশস্ট কেন্দ্র । ১৫৯ গপ্তাব্দে অর্থাৎ ৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে খোঁদত পাহাড়পুরের একট 
অনুশাসনে দেখা যায়, ব্রাহ্মণ নাথশমাঁ ও তাঁহার পত্বী রামী বটগোহালীর একটি জৈন 
বিহারে অহ্থীদগের গন্ধ, ধূপ, পজ্প, দীপাঁদ উপচার 'নরাহের জন্য দেড়কুলব্যাপী 
ভূমি ক্রয় কাঁরয়াছলেন ।১ সপ্তম শতাব্দীতে হউয়েনসাঙের বিবরণ হইতে জানা 
যায়, তখনও এদেশে জৈন বহার ও জৈন শ্রমণের অসদ্ভাব ছিল না। পৌন্ড্রব্ধনে ও 
সমতটে 'দিগম্বর জৈনদের কেন্দ্র ছিল । 

জৈনধর্মের প্রবল প্রাতিদ্বন্দবী বৌদ্ধধর্ম । বৌদ্ধধর্ম প্রসারের সাঁহত জৈনধম' 
ক্ষীণ হইয়া যায় ৷ পুদ্ড্রবর্ধনে সম্রাট অশোকের ভ্রাতা বীতশোক 'নহত হইলে জৈন- 
দের উপর যে ভীষণ হত্যালীলার তাণ্ডব চাঁলয়াছিল, জনশ্রাত ও বৌদ্ধ অবদান 
সাহত্য তাহার সাক্ষ্য । গৌড়বঙ্গে পালরাজাদের সময় মহাযান বৌদ্ধধমের প্রসার 
ঘটে । ইহার ফলে এদেশে জৈন প্রভাব '্তামত হইয়া আসে এবং জৈনধম“ অবজ্ঞা ও 
[তির্ককটাক্ষের বষয়ীভূত হয়। সবহপাদের দোহায় জৈনাদগম্বরদেব প্রাতি সৃতী্র 
*্লেষ নিক্ষিপ্ত হইয়াছে £ 

জই নগগা বিঅ হোই মৃত্ত তা শুনহ-শিআলহ । 

_যাঁদ নগ্ন থাঁকালই ম্রীন্ত হয়, তাহা হইলে কুকুর-শিয়ালেরও ম্যান্ত হইবে । 

অত্যাচারে ও অবজ্ঞায় এবং নগ্নতা অবলম্বন হেতু জৈন প্রভাব প্রায় ল:প্ত হইয়। 
যায় এবং খুব সম্ভব কিছ জৈন-সংস্কাব [নম্নশ্রেণনীকে আশ্রষ কাঁরয়া এদেশে টিকিয়া 
থাকে । এই সূত্রে খাঁনকটা জৈন-প্রভাব লোকলোচনের অন্তরালে এদেশের ধর্মকর্মে, 
সংস্কারে ও সাহত্যে স্থান কারয়া লইয়াছে । 

() আহিংসা পরমধর্ম এই নী1তবাক্য যাঁদও প্রায় সকল ধর্মেরই অন্যতম মূল 
সুর--তথাঁপ জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব ধমে্রই ইহা লক্ষণণয় বৈশিষ্ট্য । বাঙালণর 
হদযে ভগবান বুদ্ধ “সদয় হৃদয়দার্শতপশ্ঘাতম মূর্তিতে অমর আসনে প্রাতান্ঠিত। 
ণকন্তু এই আঁহংসার অনাতম প্রচারক জৈনগণ । চিন্তায় ও কমে অহিংসানীতির 
প্রয়োগ এবং এই নাতি লইয়া বাড়াবাঁড় জৈনদের ভিতর যেমন, তৈমন অনাত্র নয় । 
জৈনদের আহার-বিহারে সংযম, অঙ্গ-মালন্য, নগ্নতা, পর্ষণ ( বষাররত ) সমস্ত 


১. বাঙ্গালার ইতিহাস ( ১ম খণ্ড )-_ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় | 
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কিছুই প্রাণাতপাতের [ প্রানাটবাম়্ং ] প্রাতষেধক । মনে হয়, বাংলার আহংস 
বৈষবধর্মে, ষে ধর্মে অহিংসার প্রতীকরূপে “কাটা-কুটা” কথাটিও 'নাঁষম্ধ তাহাতে 
জৈনদের “মনসা বয়সা কায়সা” অহিংস নীতির প্রভাব শবদ্যমান | বৈষবদের চতুমস্যা, 
রতপালনেও জৈনদের পর্যষণব্রতের প্রচ্ছন্ন প্রভাব আছে । 

(1) জৈনদের আর একাঁট বৈশিষ্ট্য শরার প্রত্যাখ্যান” বা কচ্ছুসাধনা । উপবাস 
দ্বারা শরীর ক্ষয় করা, এমন কি উপবাসে দেহপাত বরণ করা (ইত্বর বা হী্গত মরণ) 
উহাদের বিশিষ্ট সাধনা ।১ জৈনশাস্দ্ে অসংখ্য কাহিনীতে বিশেষ কাঁরিয়া অঙ্গান্তর্গত 
“অন্তগদদসাও, গ্রন্থে এই ধরনের কঠিন দেহচর্যার কাহনী বিবৃত হইয়াছে । ভারতণয় 
হঠযোগে, নাথধর্মে এবং বাংলার ধমঠাকুরের উপাসনায় এই দেহ-ক্লেশকর আচরণের 
বৃত্তান্ত পাওয়া যায় । বাংলার ধর্মমঙ্গলে এই কৃচ্ছুসাধনার দ-স্টাম্ত চরমে উঠিয়াছে । 
রামদাস আদকের অনাঁদমঙ্গলে বলা হইয়াছে 'প্রাণদণ্ড প্রভুর আরাঁতি ।” জীবন তুচ্ছ 
করিয়া এই আরাঁত কাঁরয়াছেন রাণী রঞ্জাবতী “চাঁপাই সেবনে” ; উিধপদ অধতুণ্ডে, 
অনলাশখায় দুশ্চর তপস্যা, উচ্চমণ হইতে অধণন্দ্র বাণে ঝাঁপ দেওয়া এবং সবেপার 
শালেভর” জৈন হত্বর” বা হীঙ্গত মরণের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় । লাউসেনও এই 
ধরনের তপস্যা কাঁরয়াছেন “হাকন্দ সেবনে” । ধন ধর্ম হয় গো অনেক দুঃখ পেলে"_ 
ইহাই দুশ্চর ধর্মসাধনার মূল কথ । এই শ্বাস সম্পূর্ণ জৈন বিশ্বাসের অনুকূল । 
ধ্মঠাকুরের পরিকল্পনায় ও ধর্মের উপাসনায় অনেক কালের অনেক সংস্তার আসিয়া 
মাশ্রত হইয়াছে । কালক্রমে জৈন প্রভাবও ইহার সাহত যুক্ত হইয়াছে । জৈনধমের 
একটি 'বাঁশস্ট কেন্দ্র চম্পা? । ধর্মমক্ষলের চম্পা”, চম্পক” বা চাঁপাই,এর সাঁহত 
উহার যোগ আছে বিয়া মনে হয় £ কারণ এই চ:পাই প্রসঙ্গে রূপরাম বলিতেছেন, 
তিপ কর্যা এখানে মারল কত মান ।” ইহা যেন জৈন আচার্ধগণের সাধনা দ্বারা 
দেহপাতের প্রাতধ্ান । জৈন শরীর প্রত্যাখ্যানে'র জের ধর্ম বা ?িবের মাধ্যমে 
গাজন উৎসবগ্যালর ভিতর আঁসয়া ঠোঁকয়াছে । ধর্মের নামে হত্যা” দেওয়ার 
ব্যাপারাঁটতেও জৈন প্রভাব আছে বাঁলয়া মনে হয় । 

(11) আচার্য 'ক্ষাতিমোহন সেন মহাশয় বলেন, “বাংলায় অনেক শব্দের সঙ্গে 
জৈন শব্দের মিল দেখা যায় । জৈন-সা'হত্যে পল্লীগ্রাম' শব্দের রীতিমত ব্যবহার 
দেখা যায় । জৈন সাধুদের উত্তরীয়ের নাম “পছেড়ী” রাটে উত্তরীয়কে প্রাচপনেরা 
বনতেন “পাছড়ী”, এই শব্দাঁট এখনও গ্রামে লুপ্ত হয় নাই । ধূলা ঝাঁড়বার জন্য 
( রজোহরণার্থ ) জৈন সাধুরা যে বাটা ব্যবহার করেন তাহাকে তাঁহারা “পদ 
বলেন, পর্ববঙ্গে ঝাঁটাকে বলে “পা” 1৮ [ চি"ময় বঙ্গ ] 

(%) কয়েকাঁট দক হইতে বাংলা সাহত্যের সঙ্গেও জৈন সাহতোর সাদৃশ্য 
লক্ষণীয় । এদেশের নাথধর্ম ও নাথসাহতা বহুল পাঁরমাণে জৈনভাবকে আত্মসাৎ 








পাপা পপ পপ পসপাপস্পাগ 
সস শশা পেপসি 


১. জৈনধর্মে ইহাকে বলে “ভন্তপাণপ্রত্যাখ্যানমুত্তি' [41047২2১104 5৫৫-- 
নল. ৪০০৮1 7. 


৩০৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালশর উত্তরাধিকার 


কাঁরয়া লইয়াছে । কঠোর ব্ক্ষচর্যপালন এবং কঠিন ব্রতে বিন্দুধারণ নাথধর্মের প্রধান 
আদেশ । এই আদেশটির সাঁহত মহাবীর প্রচারিত “ণ এব মেহৃণংগচ্ছে নিদেশের 
শহধ, সঙ্গতি নয়, অম্তরঙ্গ যোগ আছে । যতি গোরক্ষনাথ জৈন তাঁথণকরদের মতই 
সুকঠিন বক্ষচর্যে সংযত--কাণ্ঠা সমতুল”। কেহ কেহ গোরক্ষনাথকে জৈনই 
বালয়া থাকেন । 

জৈনগণ ন্ঘণ” অর্থাৎ ঘৃণার উধের্ব। ইহাদের অনেকে চণ্ডালকুলে উৎপন্ন । 
উত্তরাধ্যয়নের [ দ্বাদশ অধ্যয়ন ] হরিকেশ ছিলেন 'সোপাগকুল-সম্ভূত । একদিন 
রাহ্মণগণ হদতকার কাঁরয়া ডাঠলেন, কয়বে আজঙ্ছই” (“কে আসে রে" !) তাঁহারা 
হরিকেশকে দৌঁখয়া ঘৃণায় মুখ িরাইলেন । তখন ব্রাহ্মণ-পত্ী ভদ্রা বলিলেন, হীনি 
চণ্ডাল হইলেও সামান্য নহেন, ইনি উগ্রতপা জিতোন্দিয় [ 'মণোগৃত্তো বয়গুতো 
কায়গনত্তো জিইন্দিও, 4, ইনি নরেন্দ্রদেবেন্দ্র-বান্দিত। ঠিক এই ধরনের প্রাতধ্যান 
শনি গোপাচন্দ্রের গানে । গোবিন্দচন্দ্র হাঁড়সিদ্ধাকে সামান্য ডোম বালয়া অশ্রদ্ধা 
প্রকাশ করলে রাণা ময়নামতা বলিয়াছিলেন, হাড়িপা সামান্য ব্যাস্ত নহেন, “হাড়িপা 
হাড়ের 'সম্ধা”, স্বয়ং ইন্দ্র তাহাকে ব্াজন করেন, তানি গুপ্তবেশে আছেন 'গুগ্তবেশে 
বাউলরূপে আছে এই ঠাই ।, এই হাঁড়পার অলৌকিক ক্ষমতা । তিনি যোগবলে 
নারিকেল বৃক্ষের ডাল নামাইয়া নারিকেল ছিড়য়া লন £ 

হেটমুণ্ড হইল গাছ লোটে ভামিতল। 
ছা্ডিয়া পত্রের হাতে দল নানা ফল ॥ [ গোপাচন্দরের গান ] 

এই ধরনের একাঁট কাহিনী পাই জৈন সাহিত্যেও। এক ব্যাস্ত ফল আহারে 
উদ্যত হইয়া নিজের মুপ্ডকে দেহ হইতে 'বাচ্ছিন্ন করিয়া উধের্য নিক্ষেপ করে এবং 
ফল ভোজনান্তর মুণ্ড বথাপূব” নিজের দেহে সংলগন করে ।৯ গোপণচন্দ্রের সন্াস 
গ্রহণের সঙ্গে মিল দেখা যায় নমিরাজার সন্্যাসের ।২ নমিরাজার আঁভানিক্কমণকালে 
মাঁথলার প্রজাগণের ক্ুম্দন-কোলাহল যেন গোপাঁচন্দ্রের সম্ন্যাসে প্রজাগণের করুণ 
উতরোলের অনুরূপ ; সন্ন্যাসগ্রহণে দপ্রাতিজ্ঞ গোপাঁচন্বের কৈফিয়তগালও 
নমিরাজার ভীন্তর সদশ। 

নাথধর্মে জৈন প্রভাব কল্পনা অনোতহাঁসিকও নয়। কারণ বহাঁদন পধণ্ত 
জৈনদের 'বাশিষ্ট কেন্দ্র ছিল উত্তরবঙ্গ । কোষ্রপুর, সোমপুর প্রভাত স্থানে জৈন- 
বিহার ছল । নাথ-সাহত্যও পাওয়া যাইতেছে প্রধানতঃ উত্তরবঙ্গ হইতে । 

বাংলা রামায়ণে রাবণ ভন্তরূপে 'চান্িত। অধ্যাত্ম রামায়ণের রাবণও ভস্ত । কিন্তু 
অধ্যাত্ম রামায়ণ অপেক্ষা জৈন রামায়ণেই 'জন-ভস্ত রাবণের চিত্র আতি উত্জবল | মনে 
হয়, বাংলা রামায়ণের রাবণের সাঁহত জৈন রাবণের সাদশ্য বেশি । অদ্ভূত আচাষের 








১. দ্ুষ্টব্য-ধর্মপরীক্ষা-_-আমিতগাত। 
২. দ্রম্টব্য উত্তরাধ্য়ন ( ৯ম অধ্যায় )। 
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রামায়ণে জৈন রামায়ণের নিশ্চিত প্রভাব বিদ্যমান । জৈন রামায়ণে রাক্ষস ও 
কাঁপবংশের ববরণ প্রদত্ত হইয়াছে কাব্যের গোড়ার দিকে । অদ্ভুত আচাষের 
রামায়ণেও এই বিবরণ সান্নবিষ্ট হইয়াছে আদিকাণ্ডে । ভ্রীমনোমোহন ঘোষ মহাশয় 
মনে করেন, মাইকেল রাক্ষসদের চাঁরন্র নূতনভাবে এ'কে এমন কিছ অঘটন ঘটানান, 
কারণ, জৈনতত্বের গোঁড়াভন্তরূপে রাক্ষসচাঁরন্র জৈন রামায়ণেও চিত্রিত হইয়াছে” ।১ 

বতের অঙ্গরুপে কথা" বলার পদ্ধাত হিন্দু পুরাণেও পাওয়া যায় । কিন্তু 
ব্রতের 'নয়ম-নিদেশে ও ফলশ্রুুতির কথা বাঁণত হইলেও প্রাচীন পুরাণগুলিতে 
ব্রতকথা নাই । ব্রতের অঙ্গরূপে ধিমকিথা” আবাঁত্ত করার পদ্ধাঁত জৈন ব্রতের একাঁট 
শবাশম্ট অঙ্গ । পযষণ ব্রতান্তে পাঠ করা হয় 'কালকাচকথানক”, পণ্চমীরতে পাঠ 
করা হয় “ভাবসসত্ত কহা” ; স্দীবখ্যাত “সমরাইচ্চ কহা”ও ধর্মকথা । জৈন সাহত্যে 
এই প্রকারের ধিমকথা"র সংখ্যা অসংখ্য । বাংলাদেশে 'বাভন্ন ব্রতোপলক্ষে দে 'বাচন্র 
ব্রতকথার সম্ধান পাওয়া যায়, তাহাতে 'হন্দুপুরাণের প্রভাবের সহিত জৈন-কথার 
প্রভাব কল্পনা করা অসঙ্গত নয়৷ ব্রতকথার সূত্র ধারযঘ়া দেব-দেবীর মাহাত্ম্য বণনা 
প্রসঙ্গে এই ধর্মকহার প্রভাব “বাংলা মঙ্গলকাব্যে'ও অন:প্রাবস্ট হইয়াছে । জৈনধর্ম- 
কথার সাঁহত এই মঙ্গলকাব্যকাহনীর আশ্চর্য সাদশ্যও লাক্ষত হয় । জন্মান্তরের 
কর্মফল ভোগ কারবার জন্য দেবলোক হইতে মত্লোকে জন্মগ্রহণ, প্রেম, বীরত্ব ও 
আভযানমূলক জীবনযাত্রার ভিতর দয়া ধর্মমাঁহমা প্রচার এবং ধম” প্রচারান্তে 
দেবলোকে জন্মগ্রহণ--এইগুলই জৈন ধর্মকথার বর্ণনীয় বিষয় । ঠিক এই প্রকারের 
কাহনীরই বস্তার দেখা যায় বাংলা মঙ্গলকাব্যে । মনে হয়, প্রারুতে ও অপত্রংশে 
জৈনদের ভিতর যে “কথা” প্রচলিত ছিল, তাহারই ধারা প্রসৃত হইয়াছে বাংলার 
জনসাধারণের জীবনে এবং জৈনধর্ম বাংলাদেশ হইতে লুপ্ত হইলেও তাঁহাদের ধম“ভাব 
ও কাহিনী-সম্পদ এদেশ হইতে লুপ্ত হইয়া যায় নাই । লোকজাবন হইতে উহা 
বাংলার লৌকিক সাহত্যে স্থান কারয়া লইয়াছে । 

এই প্রসঙ্গে বাংলার কথাসাহত্য--রূপকথা, ব্লতকথা ও রসকথার বিষয়ও 
স্মরণীয় । বাংলা কথাসাহত্যের বহু? উপকরণ জৈন কথাসাহত্য হইতে সংগৃহত । 
“সমরাইচ্চ কহা”র সসঙ্গতা-কাঁহনীর সাঁহত কাণ্নমালা-কাঁকণমালা গল্পের মিল 
বাহয়াছে । 

বাংলায় বৈষণবগণই প্রথম মহাপুর্ষ-জীবনী লইয়া চাঁরতকাব্য রচনা করেন । 
সংস্কতেও দুই একখান চ'িত-কাব্য আছে, যেমন হর্ষচারত বা সাহসাত্ক চারত । 
এগ্াল এীতিহাসক চাঁরন্র। অবতার বা অবতারকপ পুরুষের চাঁরন্র একখান 
পাওয়া যায় বৌদ্ধ সাহিতো-তাহা বুদ্ধচরিত । মহাপুরুষ-চারত রচনায় জৈন 
সাহত্য শুধু সমৃদ্ধ নয়, একক । প্রাচীন বাংল।র চাঁরত-কাব্য রচনার আদশ“ জৈন 
পুরাণ বা চাঁরত-কাব্য হইতে আসিয়াছে কি না, ভাববার 'বষয়। 





১. প্রারত সাহত্য-_জ্রীমনোমোহন ঘোষ (বশবাবদ্যাসংগ্রহ )। 
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৩০৬ প্রাচঈন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


আর একাঁট 'দক লইতে বাংলা কথকতার সাঁহত অঙ্গাদশাম্ঘ্ের বর্ণনার সাদৃশ্য 
লাক্ষত হয় । জৈন শাস্নে কোন কাহনীর 'বিবরণ লিপিবদ্ধ কারবার সময় কোন 
বিষয়ের বর্ণনার পাঁরবর্তে লেখা হয় “বঅ+ ( বর্ণক )। যেমন, চম্পানগরণীর বর্ণনা 
কাঁরতে হইবে, 'সেখানে চম্পার বর্ণনা না কাঁরয়া শুধু লেখা “ব্রআ” । অর্থা 
পূর্ববর্তী গ্রন্থাঁদতে চম্পার যেরূপ বর্ণনা আছে, তাহাই এস্থলে বর্ণনা কাঁরতে 
হইবে । এই বর্ণনাগুলি ছিল বাঁধা বর্ণনা । লেখকগণ সুযোগমত এই বাঁধা বর্ণনা- 
গুলি রচনার ভিতর বসাইয়া দিতেন । বৌদ্ধ অবদান-সাহত্য বা মূল পাঁলিগ্রন্থেও 
এইরূপ বাঁধাধরা বর্ণনার প্রচুর সমাবেশ দেখা যায় । বর্ণনার অংশগ্ীলির ভাষা 
অলঙকারসমণ্ধ ও অক্ষর-ডম্বরে পূর্ণ । আচার্য ৬1016] বলেন, “17699 
06501011025 ( ৬2101722, 2111219, ) 216 ০0101090990 1 2) 01866 3৮16 
01727801511560 0% 616 00119107001811011 01 1010 ০0171000110 ৮/014১১১৯ ; 
এগুলি গদ্যে গ্রাথত--কিন্তু অলঙকারব্কারে শুনায় ঠিক পদ্যের মত । অর্থাৎ 
বর্ণনাগুলি ছন্দোবদ্ধ গদ্য । 

বাংলা কথকতাতেও ঠিক এই ধরনের “বাঁধগং-এর সমাবেশ দেখা যায় । অনাথ 
কু দেব বলেন, “কথকাঁদগের 'কথা"র সাঁহত কোন কোন বিষয়ে কতকগ্যাল বাঁধগৎ 
থাকে । শিব, দা, লক্ষী, বিফ, কু, নারদ প্রভ্ীত দেবদেবী সম্বন্ধে ত আছেই, 
তদ্ব্যতীত নগর, রণক্ষেন্র, প্রভাত, মধ্যাহ্ন, রাঁত্র এবং অন্যান্য ?বষয়েও থাকে । কোন 
উপাখ্যান ব্যাখ্যা কাঁরতে এই সকল বাঁধা বর্ণনা 'নশ্চয়ই আবশ্যক হইয়া পড়ে । এই 
সকল গং .সমাসবহুল, যমক-অন:প্রাসময়, সংস্কতাকার বাক্যাড়ম্বর_-সুর কাঁরয়া 
আওড়াইবার সময় শুনায় বড় চমৎকার | কিং উদাহরণ-_রাঁত্র-_ 

ঘোরা যাঁমন?, 'নাঁবড় গাঢতমাস্বনী, শান্তানালন?, কুমুদগন্ধামোঁদিনী পাঁথৰ 
শঝাল্লরবোন্মাঁদনী, বিহগরব ক্ষণাবধৰধীসনী, নক্ষত্রানকরজালমালব্যাপ্তা যামনী, 
সভয়চাঁকতনয়না কামিনী, মনোনায়ক-নিকটাভিসারকা নায়কাগণ ক্ষণ ক্ষণ দিগ 
ভ্রান্ত্যাদ জন্য স্ৃগিত-চাঁকত-গাঁতি কচ্চে-সৃষ্টে গমন করিতেছে ।৮২ 

বাংলাদেশের ধরে, দ্থাপতো, ভাস্কর্ষে ও সাহতো জৈনপ্রভাব অন্তঃশীলা 


স্রোতের মত প্রবাহিত । 


৫. প্রাকৃত রসসাহিত্য 


সংস্কতের মত প্রারুতেও রসসাহিত্য রাঁচত হইয়াছে । তুলনায় তাহা সংস্কতের 
ন্যায় 'বপুলকায় ও বৌচন্ত্যমাণ্ডত না হইলেও কোন-কোন দিকে আঁভনবস্ব দাঁব 
কাঁরতে পারে। প্রাকৃত মহাকাব্য, কাব্য ও নাটক 'নঃসন্দেহে সংস্কতের অনুকরণ ; 
বন্তু অনেকেই মনে করেন, কথাসাহিতা, গান ও প্রেমকাবতা রচনায় প্রকতই পাঁথরুৎ। 





৬. 4৯ [1151. 01 11701217110, ৬০] 11.১ ৮/11016117102, 
২. বঙ্গের কাঁবতা- অনাথকুষ দেব । 


প্রারুত ভাষা ও সাহিত্য ৩০৭ 


প্রাকত সাহত্য ঠিক গণ-সাহিতা নয় । ইহার রচয়িতা আধকাংশই সংস্কৃত পাঁণ্ডত । 
তবে এ সাঁহত্ো জন-জীবনের স্বাদ অঙ্প নয়। 'নম্নে প্রাকত সাহতোর প্রধান 
প্রধান শাখা ও কবি-কাতর পাঁরচয় দেওয়া যাইতেছে । 


() কথা সাহত্য 


গ্প বা কথা অনাঁদকালের। বদক যুগ হইতে কথার ধারা চাঁলয়া আসিতেছে। 
রামায়ণে-মহাভারতে-পুরাণে, বৌদ্ধসাহত্যে ও জৈন সাহত্যে কথার অন্ত নাই । 
পণ্চতন্ও কথার একটি আকর গ্রন্থ । "কন্তু মনে হয়, কথা লোকজগতের সামগ্রী, 
ইহার পাঁরবেশনের ভাষাও লৌকিক । বৌদ্ধসাহত্যে কথা পাওয়া যায় পাঁলিতে ; 
উহা প্রারুত ভাষারই একটি রূপভেদ | জৈনসাহত্যে কথার ভাষা প্রাকৃত । এমনাঁক 
সংস্কতে নিষ্ন্ত-ভাষ্য রচনা করিতে গিয়া জৈনুগণ কথার অংশ পাঁরবেশন 
করিয়াছেন প্রারতে ৷ বাংলায় আমরা যে রূপকথা'দ পাই, তাহারও ভাষা লোকমুখের 
ভাষা । এই'ঁদক হইতে মনে হয়, প্রাকৃতই কথার মূল ভাণ্ডার । 
জনশ্রুতি এই যে, প্রাকৃত ভাষার আঁদ কথাকার গদুণাঢ্য । তান “ভূত ভাষা, 
বা পৈশাচী ভাষায় “বৃহৎকথা, রচনা করেন। গুণাট্যের গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই । 
তাঁহার গ্রন্থের সংস্কত রূপান্তর পাওয়া যাইতেছে ক্ষেমেন্দ্রের বিহংকথামঞ্জরী? ও 
সোমদেবের কিথাসারংসাগর' গ্রন্থে । গৃণাট্যের উল্লেখ কাঁরয়াছেন সুবন্ধু, দণ্ড, 
বাণভট্ট । গোবর্ধন আচার্য ও আর্যাসপ্তশতীতে ব্যাস-বাল্মীকির সাহত গ্‌ণাঢ্যের 
বন্দনা কাররাছেন ।১ গুণাঢ্য যে কত প্রাচন, বলা দুত্কর | কেহ মনে করেন, তান 
থ্ীষ্টীয় ১ম শতকের (781), কেহ মনে কবেন তান খঃ পণ্চম শতাব্দীর 
(17.5111) ; গুণাঢ্য আজ কিংবদন্তীর কাব । 
কথাসারৎসাগরের “কথাপাঁঠ' হইতে জানা যায়, গুণাঢ্য ছিলেন পবজন্মে 
মালাবান নামক শিবানচর। মহাদেবের আভশাপে তান গুণাঢ্য নামে মাতে জন্মগ্রহণ 
করেন এবং সাতবাহন রাজ্যের সভাপশ্ডিত হন । এই সভায় আর একজন পণ্ডিত 
ছিলেন, নাম শর্ববমচার্য। রাজা সাতবাহন ভাল সংস্কত জানতেন না। একাঁদন 
জলব্লীড়াকালে তাঁহার 'বিদুষী রাণন বলেন, 'মোদকৈঃ পাঁরতাড়য়” । রাণীর বন্ধুব্য, 
মা উদকৈঃ পাঁরতাড়য়, অর্থাৎ জল নিক্ষেপ করিও না । কিন্তু রাজা ভাবলেন, রাণণ 
মোদক ( লাড়; ) চাঁহতেছে । রাজাজ্ঞায় মোদক আনা হইল । রাণন হাসিয়া উঠিলেন। 
অপ্রাতভ রাজা বিষণ্ন হইয়া মনের কথা সভাপশ্ডিতের নিকট জানাইলেন। গুণাঢ্য 
বাঁললেন, তান ছয় বংসরে রাজাকে সংস্কৃত শিখাইয়া দতে পারেন । পণ্ডিত 
শর্ববন্মা কীহলেন, ছয়মাসে তিনি রাজাকে স্ংস্কতে পারদশাঁ কারয়া তুলবেন । 





১. আতদীর্ঘ জশীবদোষাদ- ব্যাসেন যশোপহারিতং হম্ত । 
কৈ নেচ্যিতে গ্‌ণাঢ্যঃ স এব জন্মান্তরাপন্নঃ ॥ [ আধাসপ্ত, উপ. ৩৩] 


৩০৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


গুণাঢ্য পণ কাঁরলেন, শর্ববনাঁ কুতকার্য হইলে তান সংস্কতাঁদ যাবতীয় ভাষা 
ত্যাগ করিবেন । শর্ববমাঁ কুতকার্য হইলেন । গুণাচ্য তখন মৌন অবলম্বনপূর্বক 
শবন্ধ্যারণ্যে প্রস্থান কাঁরলেন । সেইখানে পিশাচ কাণভাতির সাঁহত তাঁহার সাক্ষাৎ 
হইল । কাণভূতি তাঁহাকে মহাদেবপ্রোন্ত সাতজন রাজচক্রবতর্ঁ 'দ্যাধরের কাঁহনী 
শুনাইলেন। আতি অপূর্ব সে কাহনী। গুণাঢ্য সংস্কত পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছেন। 
কাজেই পৈশাচিক ভাষায় তান সেই কাহনীগুলি সাতলক্ষ শ্লোকে 'লাপিবদ্ধ 
কারলেন । 'লাখবার মসী হইল গুণাঢের দেহরন্ত ৷ তান কাহনীগালর প্রচারার্থ 
সেই গ্রন্থ সাতবাহন নৃপাঁতর 'িনকট প্রেরণ কাঁরলেন। কিন্তু রাজা শোণিতাক্ষরে 
পৈশাচ ভাষায় লিখিত দৌখয়া সে গ্রন্থ ফিরত পাঠাইলেন । দুঃখিত গুণাঢ্য তখন 
আঁগ্ন প্রজ্জবালত কাঁরয়া সেই মনোরম শ্লোকগ্াল আঁশ্নতে নিক্ষেপ করিতে 
লাগলেন ৷ অরণ্যমগকুল অশ্রুীসন্ত নয়নে সেই কাঁহনী শুনিতে লাগল । ইাতমধ্যে 
রাজা সাতবাহনের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়ায় চাকৎসকগণ বুঝলেন, শহদ্ক মাংস আহার করার 
ফলে রাজা ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়াছেন । মৃগমাংস নীরস হইল কেন ? অনুসন্ধানে জানা 
গেল, গুণা্যের শ্লোক শ্রবণ কারতে কাঁরতে মৃগগণ আহারানদ্রা ত্যাগ করায় বিশুষ্ক 
হইয়াছে । রাজার কৌতূহল হইল । 'তাঁন অরণ্যে উপাস্থিত হইয়া দোখলেন, গুণাঢ্য 
সেই শ্লোকগুঁল আঁগ্নকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেছেন । রাজা জানলেন, গুণাট্য 
আভণপ্ত গণাবতার । তান শ্লোক্গীল রক্ষার ব্যবস্থা কাঁরলেন। 'কন্তু তখন 
ছয়লক্ষ লোক আঁগ্নদগ্ধ হইয়া ?গয়াছে, অবশিষ্ট মাত্র লক্ষ শ্লোকাত্মক নরবাহনদত্তের 
কাহিনী । রাজা তাহাই লইয়া রাজো প্রত্যাবর্তন কারলেন এবং গুণাঢোর শষ্য দ্বারা 
একাঁট কথাপণঠ রচনা করাইয়া সেই 'বাঁচন্র রসশালন মহাকথা জগতে প্রচার 
করাইলেন । উহাই গুণাঢ্যের বৃহৎকথা । 

'কন্তু পৈশাচীভাষার সেই মূল বৃহৎকথা আজ ল.গ্ত। মাত্র লক্ষ শ্লোকের 
রূপান্তর মালতেছে সংস্কতে | মূল লুপ্ত লইলেও গুণান্যের কীতি ম্লান হয় নাই। 
গুণাট্যের নিকট খণাঁ প্রায় প্রত্যেক সংস্কৃত কাঁব_-ভাস, সুবন্ধদ, দণ্ডী, বাণভট্ু । 
জৈনদের ধর্মকথাও গুণাঢ্যের কথার সুরে বাঁধা । প্রেম, বীরত্ব, আঁভযানমূলক গলপ 
ণহসাবে ইহাদের আবেদন কালাতিশায়ী । এগুীল গল্পের গল্প, উপন্যাসের উপন্যাস 
গল্প সাহত্যের এ গৌরব প্রারুত ভ্‌তভাষা'র । 


(1) মহাকাব্য 
প্রাতেও কয়েকখান মহাকাব্য পাওয়া যায় । এই কাব্যগীল সংস্কত অলঙকাব- 
শাস্বের অনুগামী এবং সংস্কৃত কাব্যের তুলনায় হানপ্রভ | কায়া হইতে ছায়া সুন্দৰ 
হয় না। অনুকতির ভিতর প্রাতভা প্রকাশের সুযোগও অন্প । প্রাতিভবান: কাঁবরাই 
যে প্রারুত মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই । তীক্ষধী 
আঁভনবগুপ্ধ রচনা করেন শবষমবাণ লীলা" কাব্য | ধ্বন্যালোকের লোচনটপকায় এই 


প্রাহত ভাষা ও সাহত্য ৩০৯ 


কাব্যের উদ্ধত আছে । সাহিত্যদর্পণকার বি*বনাথও 'কুবলয়া*্বচারত” রচনা 
কারয়াছলেন।১ শকন্তু এইসকল কাব্যের পূণঙ্গ গ্রন্থ পাওয়া যায় নাই । এগল 
সংস্কৃত মহাকাব্যের গৌরবকেও ম্লান কারতে পারে নাই । 

সেতুবন্ধ £ প্রাকুতে রচিত মহাকাবাগ্ঁলর ভিতর প্রবরসেন রাঁচত “সেতুবন্ধ” বা 
“রাবণবহো” (রাবণবধ ) 'বিদ্বজ্জন কর্তৃক উচ্চ প্রশংঁসত । আচার্য দণ্ডী মহারাষ্ট্রী 
প্রারত প্রসঙ্গে এই কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন ।১ কাঁব বাণভট্ট হর্যচাঁরতের সূচনায় 
ইহার প্রশংসা কাঁরয়া বলিয়াছেন, 

কীতঃ প্রবরসেনস্য প্রয়াতা কুমুদোত্জহলা । 
সাগরস্য পরং পারং কাঁপসেনেব সেতুনা ॥ [হর্ষচ,. ১.১৪] 

_কঁপিসেনা সেতুদ্বারা যেমন সাগরের পরপারে গমন করিয়াছিল, প্রবরসেনের 
কণীর্তও তদ্রুপ সেতুবন্ধ কাব্য দ্বারা সাগরের পরপারে পেশীছয়াছিল। 

সেতুবন্ধ কাব্যের প্রণেতা প্রবরসেন কাণ্মীর রাজ "দ্বতীয় প্রবরসেন । হান 
থীষ্টীয় ষ্ঠ শতকের কাব । ?বতস্তা নদণর উপর ইনি যে সেতু নম করিয়াছলেন, 
কেহ কেহ মনে করেন সেই উপলক্ষ্যে কাব্খান রচিত হয় । আবার কেহ মনে করেন, 
অন্যের দ্বারা কাব্য রচনা করাইয়া প্রবরসেন উহা 'নিজে প্রচার করেন । 

সেতুবন্ধ থা রাবণবহো কাব্য ১ঞোঁট আম্বাসকে ( “অচ্ছাসঅ”-সর্গ ) বিভস্ত | 
সীতাহরণ হইতে শুরু কাঁরয়া রাবণবধ পযন্ত রামায়ণের ঘটনাই ইহার বণ“নীয় 
'বিষম্ন । আচার্য 1910. ক্লীত্রম অলঙ্করণ ও দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদ প্রয়োগের (৭,078 
00111901709 200 21090191 91০”) জন্য কাবাখা?নর প্রশংসা কাঁরতে পারেন নাই। 
কিন্তু ধবন্যালোক [দ্বিতীয় উদ্যোত] রসস'ষ্টতৈ আঁভানাবষ্টমনা কাঁধর অপ:থগযতে 
নবার্তত অলঙকারের দৃষ্টান্ত হিসাবে এই কাব্যের রামের মায়ামুণ্ড দর্শনে বিহ্বলা 
সীতার বর্ণনাঁটর উল্লেখ করা হইয়াছে । সেতুবম্ধ কাব্যের নীবত্ব অপ্রশংসনীয় নয় । 
অনেকস্ছলেই বাচ্য ব্যঞ্জনাধমর্* হইয়া উঁয়াছে । 

গউড়বহ্ো ৪ বাকপাঁতরাজরুত 'াউড়বহো” [গৌড়বধ] প্রাতে রচিত আর 
একখান বখ্যাত কাব্য । কাব কান্যকুব্জাধিপাঁত যশোবমরি সভাকাঁব 'ছলেন। 
যশোবর্মা গছলেন প্রবল পরাক্লান্ত রাজা ; তিনি চীনদেশে দৃত প্রেরণ কাঁরয়াগছিলেন ; 
কসময় তান সমগ্র উত্তরাপথ জয় কারতে উদ্যোগ কাঁরয়াছিলেন । 9১1৮) 1.051-র 
মতে যশোবমাঁ ৭৫৩ গ্রনস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । তান কাম্মীররাজ ল'লতাদত্য 
কর্তৃক 'সংহাসনচ্যুত হন । অতএব কাঁব বাক্পাঁতর কাল অস্টম শতাব্দী । 

প্রায় সহম্রীধক দুইশত শ্লোকের সমাঁষ্ট গউড়ুবহো” কাব্য । কাবোর প্রারচ্ভে 
দেবদেবীর বন্দনা ও শেষাংশে কাঁবর কাব্যরচনার ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে । যশোবমহি 

১. দ্ষ্টবা সা'হত্যদর্পণ ৩য় পারিচ্ছেদ । 
২. মহারাশ্রীশ্রয়াং ভাষাং প্ররুস্টং প্রারুতং িদ& । 
সাগরঃস্যান্ত রত্বানাং সেতুবন্ধাঁদ যন্ময়ম ॥। [ কাব্যাদর্শ, ১.৩৪] 


৩১০ প্রান ভারতীয় সাহতা ও বাঙালণর উত্তরাধকার 


কাব্যের নায়ক ; শৌষে-বাে ও গুণে তান বির সাঁহত তুলিত হইয়াছেন । কাব 
রাজার গুণবর্ণনায় অলৎকারশাস্তের নৈপুণ্যকে উজাড় কাঁরয়া দিয়াছেন । গ্রন্থনাম 
হইতে মনে হয়, ঘশোবমাঁ কর্তৃক গৌড়রাজের নিধন কাব্যের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় । 
কিন্তু সমগ্র কাব্যে মাত্র কতিপয় শ্লোকে [ ৩৬৫-৪১৭ শ্লোকগুলিতে ] ষশোবমরি 
দিগ্বজয় প্রসঙ্গে মগধনাথ ও বঙ্গাধপপরাজয় ববৃত হইয়াছে । সেখানে দেখা যায়, 
যশোবমরি িন্ধাপব্ত অতিক্রম করার সংবাদ পাইয়া মগধনাথ পলায়ন কারতেছেন, 
কিন্তু সামন্তগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন । যশোবমাঁ পলায়নপর মগধনাথকে 
নিহত করিয়া সমদদ্রতীরস্থ বঙ্গরাজ্যে আগমন করেন । অসংখ্য হস্তীর আধপাঁত 
বঙ্গে'বর পরাজিত হইয়া ঘশোবমরি অধীনতা স্বীকার করেন। 

গাউড়বহো? কাব্য ইতিহাস নয় । ইতিহাসের উপাদানও ইহাতে আঁতি অজ্প । 
যে মগধরাজ বা যে বঙ্ষে'বেরকে যশোবমাঁ পরাজত করেন, তাঁহাদের নাম পযন্ত 
কাব্যে উল্লোখত হয় নাই ; এমন ক-_কোথায় তাঁহাদের রাজধানী ছিল, তাহাও বলা 
হয় নাই । ঘটনাগুঁল কম্পনা-রাঁঞজজত । 151 সাহেব মনে করেন, কাব বাকপাঁতর 
কঞ্পনায় যে সুবৃহৎ কাব্য রচনার পারক্পনা £ছল, বরমান কাব্যখান তাহার 
ভাঁমকা । 

এই কাব্যের রনারীতি সম্পকে” পাশ্চান্তয পাণ্ডতগণ রুপ মন্তব্য কারিয়াছেন। 
ইহা সত্য যে, সংস্কৃতের অন্দে সাহাত্যক মহাকাব্য রচনা কারতে গয়া প্রারুত 
কাব্যের কাঁবগণ যে কান্রগ রচনা-রী'তর অনুসরণ কাঁরয়াছেন, তাহাতে কোন রচনাই 
তৈমন কাব্যোতকর্ধ লাভ করে নাই। সুদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ভার, অলংকার প্রয়োগের 
আতিশয্য যেমন সংস্রত, তেননই প্রারুত কাবাকে ভারাক্রান্ত কাঁরয়া তুঁিয়াছে। 
সংস্কত কাব্যে তথাঁপ মাঝে মাঝে যে স্ব।ভাবকতার স্বাদ পাওয়া যায়, প্রাকৃত কাবো 
তাহাও অনপাঁস্থছত ৷ ইহার ভাষা ও অলতকার-_সবই কান্রিম, কাঁব-কভ্পনাও সংস্কতের 
খণ-ভারে জজীরত। তথাপি গ্উড়বহো* কাব্যের কোন-কোন অংশ কাব্যগুণ-সমৃদ্ধ। 
যেমন রন্তস্রোত প্লাঁবত রণস্থলের শব্দাড়দ্বরপূর্ণ এই বর্ণনা ৪ 

অগ-ঘই তখ রণারম্ভভিগপ্ন-ভড সোণঅ-চ্ছডায়ম্বং | 
ধারা যটঠিয় পহনখ-বিদ্জুবলয়ং কমাহবেঢং ॥। [ গৌড়, ৪১৫ ] 

--সেই সংগ্রামে ছিন্ন দেহের তাগ্রাভ শোঁণত ছটায় বিদ:যদ্বলয়ের ন্যায় মহশপসঠ 
শোভা পাইতে লাগিল । 

গৌড়বহো কাব্যের বিষয়-বিন্যাসও প্রচলিত মহাকাব্য হইতে স্বতন্ত্র । ইহা 
সর্গবন্ধ কাব্য নয়। প্রথম ৬১টি শ্লোকে ২১ জন দেবত্মর মঙ্গলাচরণ, তাহার পর 
৩৭ শ্লোকে [ ৬২-৯১৮ ] মহাকাঁবলক্ষণ, সামান্য কাব ও কব"ন্দের ভেদ, প্রারত 
প্রশংসা প্রভাত । তাহার পর মূল কাবোর সুচনা [ ৯৯ নং শ্লোক হইতে ] এবং 
কাব্যশেষে [৭৯৭-১২০১ শ্লোক] কবির ব্যন্তগত পারিচয় ও কাব্যোৎপাত্বর ইীতিহাস । 
এই কাব্যখানি রাজসভায় গান করা হইয়াছিল । 

কব বাকৃপাতি প্রাকৃত ভাষার ভযরপী প্রশংসা কাঁরয়াছেন । প্রারুত সম্পর্কে 


প্রারুত ভাষা ও সাহিত্য ৩১১ 


কবি সাংখোর প্রকৃতি-প্রধানবা্দে 'বদ্বাসী । সাংখ্যে যেমন প্ররাতিই সৃণ্টর মূল, 
আবার প্ররুতিতেই সূ্টির 'বশ্রাম, কাঁবও তেমনই মনে করেন, 
সঅলাআো ইমং বায়া 'িসান্তি এতে যণোন্ত বায়াআো । 
এন্ত সমুদ্দংঁচয় ণোন্ত সায়রাওচ্চিয় জলাইং ॥ [ গৌড়, ৯৩ ] 
-সকল ভাষা প্রাককতেই প্রবেশ করে এবং প্রাকত হইতেই সকল ভাষা আসে । 
যেমন সকল জল সমূদ্রেই প্রবেশ করে ও সমুদ্র হইতেই উৎপন্ন হয় । 
বাকৃপাতির কয়েকাঁট সাস্তও আত সন্দর। 


(1) প্রাকৃত নাটক ও সংস্কৃত নাটকের প্রাকৃত অংশ 
আগাগোড়া প্রারতে রাঁচত নাটক হসাবে বহাবখ্যাত রাজশেখরের 'কপর্র- 
মঞ্জরী” | ইহাকে নাটক না বাঁলয়া বলা হয় “স্টক, । কাবর পচ্ভপোষক রাজা 
মহীপালের মহিষী অবন্তীঁদেবীর চিত্তীবনোদনের জন্য নাটকখানি রচিত । ইহার 
বষয়বস্তু ও ঘটনাবন্যস হুবহু সংস্কৃত নাটকার অনুরূপ | চার অত্কের এই 
নাঁটকায় নাট্যকার রাজা চম্দ্রপালের সাঁহত রাজকুমারী কপমঞ্জরীর প্রণয় ও মিলনের 
চন্র অঙ্কন কাঁবষাছেন। সংস্কৃত নাটকের মতই এই নাটকেও প্রাতকুলতা সৃষ্টি 
কারয়াছেন পাটমাহষা । শেষ পর্যন্ত অবশ্য জয় হইযাছে নবীন মদনের গতানুগতিক 
কাঁহনী ও চীরন্রগাঁলব ভিতর ইহাতে কৌতুক ও সজবতা স:ষ্ট কারয়াছে সিদ্ধ- 
পুরুষ ভৈরবানন্দ চাঁরন্ত্র । তান কৌল সাধক । কুলমার্গসম্মত সাধনার কথাই তিনি 
বলেন, কিন্তু তাহাতে সাঁন্ট হয় সরস কৌতুক্হাস্য । যেমন ১ম জবাঁনকান্তরের 
অধ্কের ) এই দৃশ্যাংশাঁট £ 
[বদুষক । আসণং আসণং 
রাজা । কিং তেণ। 
বদ । ভইরবাণংদো দুআরো চটঠিদ । 
দেবী । [কিং সো জো জণবঅনাদে। অচ্চবৃভুদাসদ্ধী সনীআদ । 
[বদ । অধ কং। 
রাজা । পবেসম। 
( বিদূষকো 'নিক্কম্য তেনৈব সহ প্রাবশাঁতি ) 
ভৈরবানন্দ । (বিণিনমদমভিনীয় ) 
মন্তো ণ তন্তো ণঅ কধাপজাণে 
ঝাণং চ ণ কিধাপ গুরুস্পসাদা | 
মত্জং পবামো মাহলং রমামো 
মোকখং চ জামো কুলমগৃগলগগা ॥ 
বিদূষক । আসন আন, আসন । 
রাজা । ক হইবে ? 
বদ । দ্বারে ভৈরবানন্দ সমাগত । 


৩১২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


দেবী । ইনিই কি সেই, লোকে যাঁকে বলে অদ্ভুত 'সাদ্ধসম্পন্ন ? 

বদ । হাঁ, তাই বটে। 

রাজা । তাঁকে প্রবেশ করাও । 

( বিদ্‌ষক প্রচ্ছান করিয়া তাহাকে লইয়া প্রবেশ করিলেন ) 

ভৈরবানন্দ । (কিং মত্ততার আঁভনয় কাঁরয়া ) মন্ত্ও জান না, তন্ত্রও কিছ 
জানি না। ধ্যানও তথৈবচ । গুরুর রুপায়-মদ্য পান, মাহলাসঙ্গ করিব, আর 
তাহাতেই লাভ কাঁরব কুলমার্গসম্মত মোক্ষ । 

পূর্ণাঙ্গ প্রারত নাক অপেক্ষা সাহত্য হিসাবে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সং্কত 
নাটকের প্রারত অংশ । এগাল প্রাকৃত সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ । সংস্কৃত অলংকার- 
শাস্ে, নাটকীয় সংলাপে কোন্‌ শ্রেণীর পান্র-পান্রী কিরূপ ভাষায় কথা বাঁলবে, 
তাহার 'বশদ 'ববরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । সাহত্যদর্পণে বলা হইয়াছে, উত্তম বদবান 
পুরুষগণের ভাষা হইবে সংস্কত, আর মাহলাদের ভাষা হইবে শৌরসেনী ।১ কোন 
কোন আচার্ের মতে- সন্ন্যাঁসনী, দেবী, মান্ত্রকন্যা ও বিদগ্ধা বারাঙ্গনার ভাষা 
সংস্কতও হইতে পারে । রাজ-অন্তঃপুরচারী মাগধা, চেট-রাজপূ্র-্রেষ্ঠী অর্ধমাগধী, 
1বদূষক প্রাচ্যা, ধূর্ত অবাঁন্তকা, যোদ্ধা ও নাগাঁরক দাঁক্ষণাত্যা, শ-কার (রাজশ্যালক) 
শাকারী, 1দবযগণ ( দয্যতক্লীড়কগণ ) বাহনীক, দ্রাবিড়গণ দ্যাবিড়ী, আভাীর ও তক্ষক 
(কাম্ঠোপজাবন ) আভীরী, পুরকুসগণ চাণ্ডালী, পত্রোপজীীবী ও মঙ্গারকার (কর্মকার) 
শাবরী, 'িশাচগণ পৈশাচী, উত্তম চেটী ও দৈবজ্তগণ শৌরসেনন বা সংস্কৃত এবং 
সংস্কাতিসম্পন্ন, অভিজাত দারিদোপহত জৈন-বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রারুত ভাষায় কথা 
বলিবেন । এক কথায়__বিদ্বান পান্রগণ ব্যতাঁত প্রায় অপর সকলেই স্থান-পাত 
অনুসারে তত্তদ্দেশীয় আগ্চালক প্রারৃত ব্যবহার কারবেন । ইহার ফলে, সংস্কত 
নাটকের একটি বৃহৎ অংশ আঁধকার কারয়া আছে প্রারুত । 

সংস্কত নাটকের সংস্কত সংলাপ নিঃসন্দেহে কিত্বপূর্ণ। শকন্তু অহেতুক 
উচ্ছ্বাস ও সদীর্ঘ সৌন্দর্যবর্ণনায় তাহা ভারাক্রান্ত ৷ কাবত্ব কাব্যের সম্পদ হইতে 
পারে, কিন্তু তাহা নাটকীয় গাঁতসৃষ্টির পক্ষে প্রচণ্ড বাধা । তাহা ছাড়া, তাহাতে 
জীবনের অন্তরঙ্গ স্পর্শও অল্প । সংস্রত-বলা কুশনীলবগণ সমাজের উচ্চস্তরের 
মানুষ । নায়ক স্পর্শকাতর প্রোমক, মন্ত্রী-সেনাপাঁতর ভূঁমকা নিতান্ত নগণ্য ॥ তাই 
তাঁহাদের সংলাপে জীবনকে বাঁঝবার সুযোগ খুবই কম । 'কন্তু সংস্কত নাটকের 
প্রাকতি অংশগ্ল ইহার ব্যাঁতরুম । প্রারত অংশে আসলেই দক বা শ্রোতা যেন 
বদ্ধ জীবনের আগলমন্স্ত হইয়া মস্ত জীবনাঙ্গনে প্রবেশ করেন । 

প্রাহত অংশে প্রথমতঃ পাওয়া যায় বিচিত্র জীবন যাত্রার পাঁরচয় ৷ জ;য়াড়ী, 
জেলে, শকটচালক, ঘাতক, পটজীবী, আ'হতুঁ্ডিক ( সাপুড়ে ), এন্দ্রজাঁলক প্রভৃতি 





১. পরুষাণামনীচানাং সংস্রতঃ স্যাৎ কতাত্মনাম্‌ । শৌরসেনী প্রযোস্তব্যা 
তাদ্‌শীনাঞ্ যোধিতাম ॥। 
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কত যে সাধারণ চাঁরম, তাহার ইয়ত্তা নাই । ইহারা নাটকের ভিতর কোথাও বৃহৎ 
চ্ছান অধিকার করিয়া নাই । আতি অল্প বর্ণে, আঁত অল্প রেখায় নাট্যকার ইহাদিগকে 
অত্কন করেন । তথাঁপ চিন্রগল উজ্জল । 

দ্বিতরতঃ নায়কাচরিন্র মান্ত্ই প্রারুতভাষণী । রমণশহ্দয়ের প্রেম, বেদনা 
ও আশা-কামনার কথা প্রারুত ভাষাতেই প্রকাশিত । নারী-মনস্তত্বের আলেখ্য 
হিসাবে উহা আতি উপাদেয় । সখী চীরন্রগীলও অনুপম । ইহাদের ভ্ামকা 
লীলাবিস্তারকা সখদের মতই বহুবিচিত্র । সখীর সুখের জন্য, নায়কের সাঁহত 
সখীর মিলন ঘটাইবার জন্য ইহাদের উদ্যোগ, সখীর সুখে সুখ, দুঃখে সমব্যথী ভাব 
নাঁবড় আম্তারকতার পারিচয় বহন করে । এই প্রসঙ্গে প্রাতনায়কা পষ্র মাহষীদের 
ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য । প্রেমের রাজ্যে ঈ্যার কুটিলতা এবং ত্যাগের দুল€ি মাহাত্ম্য 
কতদূর পেখাছিতে পারে, প্রাতনায়িকার চারন্লগ্দীল তাহার দস্টান্ত। প্রারুত অংশের 
অন্যতম আকর্ষণ এই নারীজশবনাবচিন্রা । ইহাতে 'পুভগা ও দুভগ্গা, বরাঙ্গনা ও 
বারাঙ্গনা, পারব্রাজকা ও কুট্রন প্রভাতি ধহীবধ চীরত্র 'চান্রত হইয়াছে । সপ্ত 
নাটকের প্রারত অংশ ভারতীয় নারী-চারন্রের চিন্রশালা । 

তৃতীয়তঃ নাটকের কৌতুমেজ্জঙল অংশগাঁলও প্রারুতাংশেরই সম্পদ | সংস্কত 
নাটকের উদরসর্বদ্ব, হাস/রাঁসক বয়স্য 'বদৃষক গপ্রারুতভাষী । নাটাকর অন্যতম 
আকর্ষণ এই 'বিদ্‌ষক চাঁবন্র ; বিশ্রন্ভালাপে বা বপংকালে মাধব্যই একমান্র ভরসা । 
নাটকে এই চাঁরন্র কেবছ। গৌণাংশ হইয়া থাকে নাই, কেবল লঘু কৌতুকের রসদ 
যোগায় নাই, অনেক ক্ষেত্রে বািশষ্ট স্থান অধকার কাঁরমাছে । মৃচ্ছকাঁটক নাটকের 
চারুদর্ত-সখা 1বদষক মেন্রেয় হাস্যোজ্জবল অথচ করুণ-মধর | 

চতুর্থতঃ সংস্কত নাটকের প্রাকুত গান । এই গান কোথাও মণ্চচ্থ হইয়া, কোথাও 
বা নেপথাচারী হইয়া গীতরসাঁপপাসা 'নবৃত্ত কারয়াছে । শুধু গানের উদ্দেশ্যেই 
গান নয়, উহাদের নাটকীয় উপযোগিতাও অসামান্য । আঁধকাংশ গান প্রণয়গীতি । 
এই প্রণয় বহুগ্থলে প্রকাতির পশুপক্ষী বা বৃক্ষলতা পুষ্পে আরোপিত । প্রারীতক 
উপমেয় মানব প্রেমের উপমান হইয়া যে সুগভীর ব্যঞ্জনা সাঁণ্ট করিয়াছে, 
প্রত্যক্ষ বর্ণনা হইতেও তাহা হৃদয়গ্রাহী । এই গ্রানগ্ীলতে একদিকে পাওয়া 
যায় প্রকাতির িনখুত চিন্র, অপরদিকে পাওয়া যায় জীবন-্দান্টর আত সক্ষেনম 
পারিচয় । 

শনম্নে নাটকের প্রাকুত অংশ হইতে কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্ধত হইতেছে । 

মহাকাব ভাসের নাটকে সাধারণ চাঁরন্রের অসম্ভাব নাই | বালচারতের দামক, 
বৃদ্ধ গোপাল ও গোপকন্যাগণ-_প্রাতিজ্ঞা” নাটকের ভট ও গাত্রসেবক মাহ;ত-_ স্বঙন- 
বাসবদত্তা”র বল্তাপস প্রভৃতি চাঁন সাধারণ জীবনের সনন্দর প্রাতিচ্ছাব । “গ্রাতিমা 
নাটকের তৃতীয় অধঞ্ে প্রাতমাগৃহের ঝাড়দারের চিত্রটও মণোরম । প্রতিমাগৃহের 
(ছণবঘরের) রক্ষক ভট ঝাড়ুদার সূধাকারকে গৃহ পাঁরত্কার কারতে নিদেশ দিয়াছে । 
বেচারা সুধাকার সারাদিন পাঁরশ্রম করে, ঘুমাইবার সময় পায় না £ 


৩১৪ প্রাচীন ভারতনয় সাহিত্য ও বাঙালার উত্তরাধিকার 


[ ততঃ প্রবিশাতি সুধাকারঃ ] 

সুধাকারঃ--( সম্মাজজনাঁদ কত্বা) ভোদদ দাঁণিং িদং এত্য কয্ষম অযষ 
সম্ভবঅস্স আণত্বম | জাব মূহূত্তং সুবিস্সং ( স্বাঁপাত )। 

( প্রবিশ্য ) ভটঃ-_-€ চেটমুপগম্য তাড়ুয়িত্বা ) অন্ধো দাসীএ পৃত্ত ! কিং দাণিং 
কম্ম ণ করোস । ( তাড়য়াত )। 

সুধাকারঃ--(বুদ্ধা) তালোহ মং তালোহ মং। 

ভটঃ--আঁড়দু তুবং কিং কারসসাঁস। 

সুধা__অহপ্নস্‌্স মম কত্তবীঅস্স বিঅ বাহুসহসসং ণাঁথ । 

ভটঃ-_বাহুসহসূসেন কিং কয্যং । 

সুধা-তুবং হাঁণসসং | 

ভটঃ--এহ দাসীএ পুত ! িদে মা9স্সমূ । (পুনরাঁপ তাড়য়াত ) 

সুধা (রাদত্বা ) সক্ং দাণং ভঙ্রো মে আবরাহং জাণিদুং | 

ভটঃ__ণাঁথ ।কল অবরাহো ণাঁথ । ণং মএ সান্দট্রো ভট্রদারঅসূস রামসূস রঙ্জ 
বিবৃভট্র কিদ স'দাবেণ সগগং গদস্স ভাট্রণো দসরহস্‌স পাঁড়মাগেহং দেট্রঃম্‌ অজ্জ 
কোসল্লাপুরোএহ সব্বোহ অন্তউরেহি ইহ আজন্তব্বম্‌ ভ্তি। এখ দাণিং তুএ 
কিং কদং। 

সুধা পেকখদহ ভগট্টা অবণীদক বোদ সন্দাণঅং দাব গরব্ভাগহং । সোহবগ্নঅদত্ত 
চন্দন পণ্চাঙ্গুলা ?ভন্তীএ । ওসওমাল্পদাম সোহাঁণ দুবারাণ । পাইন্লা বালুআ। এখ 
দাঁণং হয়া ।কং ণ।বদং। 

ভটঃ_জই এবং বিসসথো গচ্ছ। জাব অহং 1ব সব্ব কিদং তত অমচ্চসূস 
[ণিবেদেম ! [ নিক্কান্তো ] 

[ তাহার পর সুধাকার প্রবেশ কাঁরল ] 

সুধা--(গৃহের মার্জনাদি ক্রিয়া করিয়া) যাক্‌, এখন আর্য সম্ভবকের আজ্ঞামত 
কাজ করা হইয়াছে । এইবার একট: ঘুমাইয়া লই | (নিদ্রা ) 

(প্রবেশপূর্বক) ভট-_ব্যাটা দাসীর পাত্র, এখনও কাজ করিতেছিস না ? প্রহার) 

সুধা-( জাগিয়া ) মারবেন না, মারবেন না। 

ভট-_মারিলেই তুই ক কাঁরাবি ? 

সুধা--আমার মত হতভাগ্যের কার্তবীর্যের মত হাজার হাত নাই । 

ভট-_হাজার হাতে কি কারাতি ? 

সুধা-আপনাকে মারয়া ফেলিতাম । 

ভট--আরে দাসীপনত্র, তোকে মারিয়া ছাঁড়ব। ( পুনরায় প্রহার) 

সুধা-( কাঁদিতে কাঁদতে ) দি অপরাধে আমাকে মারতেছেন, জানতে চাই । 

ভট-না, কোন অপরাধ নাই । তোকে বলিয়াছিলাম, রাজকুমার রামচন্দ্রের রাজ্য 
ত্যাগের শোকে রাজা দশরথ স্বর্গে গিয়াছেন, তাহার প্রাতমা ( চিন্ত ) দৌখবার জন্য 
কৌশল্যা প্রমুখ অম্তঃপুরিকাগণ এখানে আিবেন । তুই তাহার ক কাঁরয়াছিস্‌ ? 
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সুধা-কর্তা দেখুন, গভ্গৃহ হইতে কবুৃতর ধরার জাল সরাইয়া দিয়াছি। 
দুয়ারে মাল্যসমূহ ঝুলাইয়া 'দিয়াছি। বালু ছড়াইয়া 'দিয়াছি। তাহা হইলে ?ক 
করি নাই ! 
ভট--যাঁদ তাই কাঁরয়া থাঁকস্‌, তাহা হইলে নিভ'য়ে চলিয়া যা । আমিও 
অমাত্যদের খবর দেই যে সবই করা হইয়াছে । [ উভয়ে নিক্কাম্ত ] 
সাধারণ মানুষের "বানর চারন্র সবপেক্ষা বোশ ভিড় কাঁরয়াছে শুদ্রকের 
মূচ্ছকাঁটক” নাটকে । ইহাতে শৌরসেন, আবন্তী, প্রাচ্যা, মাগধী প্রভাত প্রাকতের 
নিদর্শন পাওয়া যায়। চারভ্রগুলও ত্র । রাজশ্যালক শ-কার গণ্ডমুর্খ, সে 
আবার বারাঙ্গনা বসন্তসেনার রূপাঁভখারী । বসন্তসেনা রাজপথে বাহর হইয়াছে, 
তাহাকে অনুসরণ কাঁরিতে কাঁরিতে শ-কার বাঁলতেছে ঃ 
ষ্ঠ বসম্তশোঁণিএ ষ্ঠ । 
কিং যাশ ধাবশি পলাআশি পকলন্ত? 
বাশু পশনদ ণ মালশ-শশি চিম্ত দাব। 
কামেণ ডজাঁদ হমে হড়কে তবশশন 
অঙ্গাললাশি পাঁড়দে মংশখণ্ডে ॥। [প্রথম অংক ] 
দাঁড়াও গো বসন্তসেনা, একটু দাড়াও । 
কোথা যাও, কোথা যাও 
পালাও কোথায় বালা স্খালত চরণে 
ভয় নাই, ভয় নাই 
মাথা খাও. মাথা খাও দাঁড়াও ললনে। 
কামের দহনে দহে হাঁদ অসহায় 
অঙ্গার রাঁশর মাঝে মাংসখণ্ড প্রান ।১ 
দ্বিতীয় অ্কে জ:য়াড়ীর চিন্রাটও অত্যন্ত বৌভ.হলোদ্দীপক। জংয়াড়ী সংবাহক 
জুয়া খেলায় হাঁরয়া গিয়াছে । তাহাকে দশ সুবর্ণমদ্রা দিতে হইবে ভয়ে সে 
আড্ডা হইতে পলায়ন কাঁরয়াছে । তাহাকে ধাঁরবার জন্য দুইজন আড্ডাধারধ তাড়া 
কারয়াছে । নিজেকে লুকাইবার আঁভগ্রায়ে সংবাহক উল্টাপায়ে হাঁটিয়া একটি শুন্য 
মন্ন্রে প্রবেশ কাঁরয়া দেবী সাকয়া দাড়াইয়া রাঁহল । মাতাল আড্ডাধারী মাথুর ও 
আর একজন জ:য়াড়ী সংবাহককে খুীজতে খুশাজতে সেখানে আসিল £ 
দু/তকর ৪--( পদং বীক্ষ্য ) এসো বজ্জাদ । ইঅং পণথা পদবী । 
মাথুরঃ-( আলোক্য সাঁবতক্ং ) আলে শবপ্পদীবু পাদ? । পাঁদমাসুল্ন দেউল। 
(বিচন্ত্য ) ধূত্ত জ:দকর িস্পদীবোহং পাদেহিং দেউলং পাবটো | 
দুযুতকরঃ__তা অনসরেংহ । 
মাথুরঃ--এবং ভোদু। 


১. অন্বাদ- জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


৩১৬ প্রাচ্দন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


দযতকরঃ-কথং কটঠময়ী পাঁদমা । 

মাথুরঃ-অলে নহু নহ শৈলপাঁদমা (ইতি শিরশ্চালয়াত সংজ্ঞাপ্য চ ) এবং 
ভোদ এহি জু্দং কিলেংহ । 

(ইতি বহাাবধং দয্যুতং ক্লীড়াত ) ৃ 

সংবাহকঃ--( দদ্যতেচ্ছাবিকার সংবরণং বহাবধং কুত্বা স্বগতম্‌ ) অলে কত্তা শব্দে 
িপ্অশৃশ হলই হড়কং মণুশশশ্শ । ঢকাশদ্দে বব ণলাধিবশশ পবৃভথলত্জশশ । 
জাণামি ণ কালিশশং শুমেল্শহলপড়ণ শাগ্নহং জুঅং তহ শীব হু কোঅলমহুলে 
কত্তাশব্দে মণং হলদি। 

দ্যুতকরঃ--মম পাঠে মম পাঠে । 

মাথুরঃ-_ণ হু । মম পাঠে । 

সংবাহকঃ-( অন্যতঃ, সহসোপসত্য ) ণং মম পাঠে । 

দ্যতকরঃ--লদ্ধে গোহে | 

মাথুরঃ--( গৃহীত্বা) অলে পেদণ্‌ডআ গহীদো ঈস। পঅচ্ছ তং দশ সুবগ্নং। 

জুয়াড়ী__( পদচিহ্ন দৌখয়া ) এই পথ "দয়া গিয়াছে । এই পায়ের চিহ্ন 

মাথুর--( দোঁখয়া চিণ্তিতভাবে ) ওরে, এখানে যে পায়ের উল্টা চিহ্ন । মান্দরও 
প্রতিমাশ্‌ন্য । ( চিন্তা কাঁরয়া ) ধূর্ত উল্টা পা ফোঁলয়া মান্দরে ঢকয়াছে | 

জুয়াড--এস, অনুসরণ কারি । 

মাথুর- বেশ, তাহাই হউক । 

জুয়াড়ী--আরে এ যে কাম্ঠময়ণ প্রাতমা । 

মাথুর- নারে না, শৈলময়ী প্রাতমা ( বহপ্রকারে মাথা নাড়াইয়া সঙ্কেত করণ ) 
আচ্ছা, এস এইখানে বাঁসয়া জুয়া খোল । 

( বহয্প্রকারে দযতক্লীড়া করিতে লাগিল ) 

সংবাহক--(দ্যতেচ্ছা সংবরণ কাঁরয়া স্বগত ) হায়! কত্তা শব্দে [ পাশার দান 
ফেলার শব্দ ] নির্ধন মানুষের হৃদয় হরণ করে, যেমন ঢক্কাশব্দে ভষ্টরাজ্য রাজা চণ্চল 
হন । জান জঃয়াখেলা সুমেরাীশখর হইতে পতনের মত । তবু ইহার কোঁকলমধুর 
কিন্তারব” মনকে টানে । 

দ্যতকর- আমার দানে, আমার দানে । 

মাথুর_-না না, আমার দানে, আমার দানে । 

সংবাহক--( সহসা অন্যাদক হইতে আসিয়া ) না, আমার দানে । 

দ্যতকর-_ এই যে বদমায়েসটা ধরা পাঁড়য়াছে। 

মাথুর--ওরে পাঁজ, তোকে ধাঁরয়াছি । ফেল সেই দশ স্বর্ণমুদ্রা । 

মূচ্ছক্টক নাটকে এইরূপ জনজনবনের ছাঁব অনেক । শকটচালক স্থাবরক ও 
বর্ধমানক, নগররক্ষাঁ চন্দনক ও বাঁরক, ভিক্ষু: সংবাহক, শোধনক, চণ্ডালঘাতক 
সবগ্ঁল চিন্রই স্বজ্পবেখায় জীবন্ত | ষণ্ঠ অথ্কে স্থাবরক চেট চঁলিয়াছে শ-কারের 
-গ্লাড়ী ঢালাইয়া । ঠিক যেন গ্রাম্যপথের গাড়োয়ান-_ 


- প্রারত ভাষা ও সাহত্য ৩১০ 


স্থাবরশ্চেটঃ ৷ বহধ বইল্লা ! বহধ। ( পারিক্রম্যাবলোক্য চ ) কধং গ্রাম শঅলোহং 
ল্দ্ধে মগগে । কিং দাঁণিং এখ কলইশশং ( সাটোপম ) অলেলে ওশলধ ( আকণণ ) 
কিং ভণাধ__এশে কশশকেলকে পবহণে "তত । এশে লাঅশালঅ শংঠাণকেলকে পবহণে 
তত । তা 'সগৃঘং ওশলধ । 

_-৪ল্‌রে বয়েল, চল. । (পাঁরক্রমণ ও অবলোকন কািয়া ) গ্রামের গরুর গাড়ীতে 
পথটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে । এখন কি কার ? ( সগবে) ওরে ! সরে, যারে 
সরে? যা ! ক বলছিস্‌ ঃ কার গাড়ী £__এট রাজার শালা সংস্থানকের গাড়ী । 
শীঘ্র সরে যা বলাছ। 

মচ্ছকক" সত্যই গণজীবনের চিন্রাবাঁচন্রা | 

কালিদাসের নাটকে আঁত সাধারণ জনচারন্রের সংখ্যা অন্প। তান রাজসভার 
কাব । তাঁহার তিনটি নাটকই রাজ-চাঁরন্রকে কেন্দ্র কাঁরয়া রচিত । তথাপ প্রারত 
চিত্র হসাবে শহদ্ধান্তের চিন্রগ্ল কাঁলিদাসে উজ্জ্বল | সেঁকালে ঞজাবা বহু বিবাহ 
কাঁরতেন। একদিনের নবীনা প্রিয়া দুইদিন পরে পুরাতন হইয়া যাইতেন । রাজ 
অন্তপহ্বীরকাদের মধ্যে ঈর্ধযা, প্রণয়-কলহের অভাব ছল না; তাঁহাদের মধ্যে কেহ 
কেহ আঁতীরন্ত নদ্পানও কারতেন । এইরূপ একাঁট চাঁরন্র "মালবিকাগ্নমিন্রে"র 
প্রাতনায়কা ইরাবতী । ইরাবত জানেন না, তাঁহার দাঁয়ত রাজা আশ্নীগত্র আজ 
নূতন প্রেমে আসন্ত হইয়াছেন । তান “দোলাঘরে" আ'সয়াছেন রাজার সাহত গমালত 
হইতে | মদীবহবলা, স্খালতচদণা ইরাবতী, কল্তু হৃদয়ে 'প্রয়-মলনের আকাৎ্ক্ষা-_ 

[ ততঃ প্রাবশাঁতি যুস্তমদা ইরাবত॥ চেটী চ] 

ইরা--( অবস্থাসদশংপারিক্রম্য ) হজ্জে মদেণ গিলাঅমাণং অন্তাণং অঙ্জউত্তস্‌স 
দংসণে হিঅঅং তুঅরাবোদ চলণা উণ ণ আসলান্তি। 

[নপু-ণং সম্পওম্ম দে।লাঅঘরং । 

ইরা--িউণএ অজ্জউত্তো এখ ন দীসাদ। 

[ অন'তর মদস্থীলতচরণা ইরাবতাঁ ও চেট? প্রবেশ কাঁরলেন 7 

ইরা--( মদাবহল চরণে চলিতে চাঁলতে ) ওলো, মদের ঝোঁকে আর্ধপূত্রাকে 
দেখবার জনা মন ব্যাকুল, কিন্তু পা যে চাঁলতেছে না। 

1নপু--এই যে দোলাঘরে আসিয়া গিয়াছ। 

ইরা-নিপাঁণকে, কই আধযর্পনতরকে তো এখানে দেখিতোছি না । 

িকন্তু আর্ধপনত্র যে তখন নূতন নায়িকা মালবিকার প্রাত আসন্ত হইয়া অশোক- 
তরুর অদূরে দাঁড়াইয়া নবানা প্রণয্িনীর রূপসহধা পান কাঁরতেছেন, তাহা আঁবলম্বেই 
ইরাবতী বুঝতে পারয়াছলেন ঃ ইরাবতার সে অবস্থার উীন্ত সত্যই মর্মভেদী £ 

আঁবস-সণআ পুরীসা। অত্তণো বণ্ণবঅণং পমাণী কারস আঁহকাীখ্তাএ 
বাহজণ-গীদাগহধদ চিন্তাএ হরণশএ বিঅ এদং ণ বগাদম । 

-_-পুরুবজাতি আবম্বাস্য ৷ ব্যাধের গীতে গৃহীতচিত্ত হরিণীর মত আমিও যে 
বণনা-বচনে প্রবাঁ€ত হইয়াঁছ, তাহা পূর্বে বুঝিতে পার নাই। 


৩১৮ প্রান ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


এই ধরনের “নাগাঁরক-বাত্ত ষে রাজঅন্তঃপুরে প্রাতনিয়তই অন্ীষ্ঠত হইত, 
শাকুদ্তলা” নাটকের পণ্চম অত্কে হংসপাঁদকার প্রাকত-গানটি তাহার আর এক প্রমাণ । 
রাজ-অন্তঃপুরে এই প্রকারের ব্যাপারে পাটম হিষীগণ প্রায়ই ঈষ্যান্বিতা হইয়া নূতন 
প্রণায়ণীকে কারারুদ্ধ কারতেন, কোথাও আবার বাদ্ধিমতা দেবীরা “পাঁতিপ্রসাদনবরত, 
উপলক্ষ্যে নায়িকাকে রাজার হস্তে অর্পণ কাঁরয়া উভয়াদক রক্ষা কারতেন। 
শবক্রমোর্বশী” নাটকে এই পাতিপ্রসাদনব্রতের উল্লেখ রহিয়াছে ৷ দেবী যখন দোখলেন, 
রাজা উবশীর প্রাতি আসন্ত, তখন 'তাঁন এই ব্রতছলে উর্রশীকে রাজহস্তে সমর্পণ 
কাঁরলেন £ 
দেবী ( রাজ্ঞঃ পূজামাভিনায় প্রাঞ্জলিঃ প্রণম্য চ) এসা দেবদামিহূণং রোহিণটী 
মঅলগ্কণ সকখীকাঁরঅ অত্জউত্তং অনপপসাদোম । অঙ্জপহাদ অত্জউত্তো জং 
ইাখিঅং কামোঁদ, জা অঙ্জউত্তসমাগমপণইণী তাএ সহ অপপদিবন্ধেন বাত্তদব্বম- | 
_-( রাজাকে পূজা পূর্বক যুস্তকরে প্রণাম কাঁরয়া ) ওই দেবতামথুন রোহিণী 
ও মৃগলাগ্ছনকে সাক্ষী কাঁরয়া আমি আপনুত্রের প্রসাদন কারতেছি-আজ হইতে 
আর্ধপনত্র যাঁহাকে পত্বীরূপে কামনা কারবেন, কিংবা যে নারী আর্ধপুন্রের মিলন- 
প্রার্থী প্রণাঁয়ণী হইবেন, আম 'নার্বরোধে তাঁহার সাহত কালাতপাত কাঁরব। 
কাঁলদাসের আর একখান অমর আলেখ্য শকুন্তলা নাটকের ধীবর । ধীবর 
জালে মাছ ধাঁরয়া জখীবকা অন করে । ঘটনাচক্রে তাহারই জালে ধরা পাঁড়য়াছল 
একটি রোহিত মৎস্য । সেই রোঁহতের উদরে রাজার নামাত্কত 'লদণভাশুলং 
অঙ্গুলীয়কং [ রত্বগ্রভ অঙ্গ;রী 11 ছাঁরর দায়ে রাক্ষদ্বয় তাহাকে তাড়না কাঁরতেছে । 
গকন্তু সভয়ে সে বাঁলতেছে, “পশাদন্তে, ভাবমিশশে ! অহকে ণ এাঁরশকম্মকালী 
( হুজুরগণ, প্রসন্ন হউন । আমি এরূপ কর্ম কার না)। রক্ষীরা উপহাস কারয়া 
বাঁলয়া উঠিল, না চুর কারবে কেন 2 সদক্রাহ্মণ দেখিয়া রাজাই তোমাকে আংট 
দিয়াছেন । কিন্তু এই রক্ষীরাই শেষে অবাক বিস্ময়ে বলিয়াছে, “এশে জমশদনং 
পাঁবাঁশঅ পাঁড়ীনিউত্তে” (উঃ, লোকটা ঘমের বাড়ী ঢুকিয়া ফারয়া আসল )। রাজ- 
প্রদত্ত অর্থের অধধেক দিয়া সকলকে লইয়া “কাদম্বরী (মদ্য) সেবনের উদ্দেশ্যে 
“সোন্ডি-আপণং এব্ব গচ্ছামো? প্রস্তাবাঁটও এই ধরনের চারত্রের উপযোগী । 
শ্রীহর্ষের রত্বাবল+ নাটকের এন্দ্রজালিকের চিন্রটও উপভোগা । ইন্দ্রজালদণ্ড 
পপপাচ্ছকা” সণ্চালন কাঁরতে কাঁরতে এন্দ্রজালক প্রবেশ কাঁরল £ 
এন্দ্র | (উপসূতা) জয়দু জয়দু ভট্টা । (পাচ্ছিকাং ভ্রামা়ত্বা বহচধা হাস্যং রৃত্বা)। 
পণমহ চলণে ইন্দসৃস ইন্দজালঅ তি লদ্ধণামসস | 
তহ জ্জেব অজ্জ সম্বরসস মায়াসূর পারট্ঠদ জসসূস ॥ 
দেব দিম 
ধরণশএ মীঅধকো আআসে মাহঅরো জলে জলণো । 
মজনহযাঙ্গ পওসো দাব গসত্জউ দৌহ আগাত্বং ॥ 
এন্দুজালক | ( আ'সয়া ) জয় হউক, জয় হউক মহারাজ । ('পিছা ঘুরাইয়া ও 


প্রাকৃত ভাষা ও সাহিতা ৩১৯ 


হাসা কাঁরয়া ) ৪ ইন্দ্রজালক বাঁলয়া স্বনামখ্যাত ইন্দ্রের চরণে প্রণাম | তান সন্বর- 
মায়ায় সংপ্রাতষ্ঠযশা । 

বলুন দেব, আজ্ঞা করুন, পাঁথবীতে চাঁদ নামানো, আকাশে পর্বত উঠানো, 
জলে আগুন জবালানো অথবা মধ্যান্ছে সম্ধ্যার অবতারণা সবই কারিতে পাঁর। 

[ঠক এই ধরনেরই চরিন্র পাওয়া যায় মুদ্রারাক্ষন নাটকে ৷ তখনকার দনে নিপুণ 
গৃগ্চচরগণ বিবিধ উপায়ে 'বাবধ বেশ ধারণ করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করিত। চাণক্যের 
নযূত্ত গুগুচর 'যমপট”প্ুদর্শনকারা | চন্দ্রগুপ্তের শ্তয কে, তাহাই জানিবার জন্য 
কৌটিলা চাণক্য গুপ্তচর 'নয়োগ কাঁরয়াছলেন । চর মের মার্তিযুন্ত পট প্রদর্শন 
ছলে সংবাদ জাঁনয়া চাণক্যেব নিকট ফিরিয়া আনসয়াছে £ 

( ততঃ প্রাবশাতি যমপটেন চবঃ ) 
চরঃ--পণমত জমস-স চলণে কিং কঙ্জং দেবঞাহ অগ্নোহং । 
এসো খু অগ্রভত্তাণং হরই জীঅং চড়পড়-তং ॥। 
আব চ 
পারসস-স জাবদব্বং িবসমাদো হোই ভত্তিগাহআদো । 
মারেই সব্বলোঅং শ্দো তেণ জমেণ জীআমো || 
জাব এদং গেহং পাঁবাঁসঅ জমপড়ং দংসঅংতো গীআইং গাআম (ইত পারিক্কামীত) 

( তারপব যমপটসহ চরের প্রবেশ ) 

চর--যমের চরণে প্রণাম কর । অন্য দেবতাদের ভজনা কারিয়া লাভ নাই । কারণ, 
ইন ( যম ) অন্যদেবতাব ভক্তদেব জীবন চটপট. হরণ করেন! 

আপচ ( আরও ), ভয়ত্করকে ভান্ত-বশ কাঁরয়াই মানুষকে বাঁচিতে হয়। যিনি 
সর্লোকের মারণকতাঁ, সেই ষমের জন্যই আমরা জীবত আছ । এখন এই গৃহে 
প্রবেশ করিয়া যমপট দেখাইয়া গান করিব ( পারক্রমণ ) [ মুদ্রা, ১ম অঙ্ক ] 

রাক্ষস-প্রোরত সাপুড়ে বিরাধগনপ্তের চিন্রাটও কৌতূহলোদ্দীপক £ 

( ততঃ প্রাবশতি আহতু?শ্ডকঃ ) 

আ'হতুশ্ডিকঃ_-( আকাশে ) অজ্জ কিং তুমং ভণাঁস_কো তুমং তত । অচ্জ অহ্‌ং 
কখু আঁহতুণ্ডিও 'জিন্নীবসো নাম | কি ভণাঁস-__অহধাঁব আঁহণা খোঁলদং ইচ্ছামি 
তত । অহ কদবং উণ অঙ্জো বাত্বং উবজীবাঁদ । ?কং ভণাঁস-_বাঅকুল সেবকোক্ি 
তব । ণং খেলাঁদ এব্ব অজ্জো আহণা । কহং বত । অমংতোসাহকুসলো বালগগাহ 
মত্তমতংগ্রআরোহি লদ্ধাহআরো জিদকাসীঁ রাঅসেবগীত্ত । এদে তাঁণি বি বণাস- 
মনুহোধাত। কহং 'দিটঠমেত্তো আঁদককংতো এসো । ( পুনবাকাশে ) অঙ্জ কিং 
তুমং ভণাসি । কিং এদেস্; পেড়াল সমহগ্গএসদাত্ত। অজ্জ জাঁবআএ সংপাদআ 
সপ্পা। কিং ভণাস (পেক:খিদুমিচ্ছামাত্ত ) পসাীদতু অজ্জো। অটঠাণং কখু 
এদং। তা জই কোদৃহলং এহ এদসিসং আবাসে দংসোঁম | [ মুদ্রা, ২য় অধ্ক ] 

( তারপব আ হতুশ্ডিকের প্রবেশ ) 
আহিতুন্ডক--( আকাশে ) আর্য, আপাঁন ক বাঁলতেছেন ? তুমি কে? আর্ধ: 


৩২০ প্রাচীন ভারতীয় সাঁহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


আম জার্ণাবষ নামা সাপুুড়ে । কি বললেন 2? আমিও সাপের সাহত খোঁলতে ইচ্ছা 
কার ? মহাশয়, আপনার উপজাীবিকার বৃত্ত কি? ক বলিলেন? আম রাজকুল- 
সেবক । তাহা হইলে আপাঁন নিশ্চয় সাপের সঙ্গে খেলা করেন । কেমন কাঁরয়া ? 
মন্তৌষ ধিজ্ঞানহীন সজীব, মত্তমাতংগআরোহ? এবং লব্ধাধকার রাজসেবী--এ 
তিনই 1বনাশপ্রাপ্ত হয় । এক, দৃ্টিমান্র ইনি অদৃশ্য হইলেন । ( পুনরায় আকাশে ) 
মহাশয়, আপাঁন দি বাঁলতেছেন 2 আমার এই পে্টরায় কি আছে ? ইহাতে আছে 
জাঁবিকাসম্পাদনের উপায় সাপ । ক বাঁললেন ? আম উহা দেখিতে ইচ্ছা কার? 
মাপ করবেন । ইহা উপযাযৃ্ত স্থান নয়। ঘাঁদ কৌতূহল থাকে, এই গৃহে আসুন, 
এইখানে দেখাইব । 


(%) গান ও চূর্ণ কৰিতা 


প্রাকত রসসাহত্য সংস্কতেরই অনুকরণ--কি কাব্য, কি মহাকাব্য, কি নাটক। 
কথাসাহতো প্রারতের দাবী অগ্রগণ্য হইতে পারত, কিন্তু আদ কথাকার গুণাচ্যের 
মূল কাব্য আজও অনাবন্কত ৷ সাহত্যের একটি শাখা প্রারতের ?নজস্র- তাহা 
গান ও চূর্ণ কবিতা । 

প্রাক্কত গান চূর্ণ কবিতার আকারেই লেখা । লঘুগুরু অক্ষরের নিয়ামত বিন্যাসে 
ইহা ছন্দ-বলাঁসত কাঁবতা হইতে আভন্ন । জগবনে উহাদের প্রয়োগ রুপ ছিল 
তাহা জানবার উপায় নাই । উহাদের প্রয়োগ বিশেষভাবে দেখা যায় নাটকে । 
ভরতের নাট্যশাস্ত্রে ৩২ অধ্যায় ] উদ্ধৃত "প্রুবা” গানগুখলই প্রাকুত সঙ্গীতের 
প্রাচীনতম নিদর্শন | উপয্যন্ত সুর, তাল ও লয় সংযোগে এই গানগ্ীল গীত হইত । 
গানগুলি নাটকের পান্র-পান্ররর মনোগত 1বশেষ অবচ্থা ও ভাবের দ্যোতনা কারত। 
শবাচ্ছন্নভাবে প্রবা গানগদীলকে বলা যায় নিখুত 'নসর্গ কবিতা । ইহার বর্ণনীয় 
ণববয় প্রধানতঃ প্রকাতি । বর্ণনা প্রকাঁতির, দ্যোতনা হৃদয়ভাবের ৷ নাট্যশাস্তে প্রুবাকে 
বলা হইয়াছে “পমাসশশ্রয়া” বা পম্যগুণসম্ভবা” অর্থাৎ প্ররাতির উপমান দ্বারা ইহা 
হৃদগত শৃঙ্গার, করুণ, হর্ষ, উদ্বেগ প্রভৃতি ভাব ও রসসণ্থারে সহায়তা কাঁরত। 
এই'দিক হইতে রস বা ভাবসূম্টিতে এই গানগ্ীলর মূলা ?ছিল অসাধারণ । 

নাট্যশাস্দে অক্ষর-দের্ঘয অনুসারে অনেকগ্ীল ধুবার দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। 
প্রথমেই শুলপাণি শঙকরের উদ্দেশ্যে একটি রক্ষা প্রার্থনা । খতুর বর্ণনা পাওয়া ঘায় 
অনেকগাল প্রুবায় । যেমন, এই বরা বর্ণনা, 

এএ গহ্জন্তা তোয়ং মুণ্ন্তা । লোঅং ছাদন্তা সংপণ্লা মেহা ॥॥ ৩২.৬৭ 
_গীজনে বর্ষণে 'ন্রলোক আচ্ছন্ন কাঁরয়াছে এই পাঁরপাযর্ণ মেঘ । 
গঙ্জন্তে জলদা ণচ্চন্তে সিহিণো । গাঅন্তে ভমরা রচ্মে পাউসএ ॥॥ ৩২.৮৯ 

-রমণীয় প্রাবুটকালে মেঘ গজন কারতেছে, শিখীগণ নৃত্য কাঁরতেছে আর 

ভ্রমর গান কারতেছে । 


প্রাকত ভাষা ও সাহত্য ৩২১ 


শরৎ, শিশির ও বসন্তের বর্ণনাগ্লও সন্দর । চিন্রগ্ীল একান্তভাবে 

বস্তুনিষ্ঠ । যেমন, বসন্তাগমে ীবকাঁশত কুসূমবক্ষের এই ছাবি-- 
পবণা হতকা তরুণা তরবো । কুসমাগমএ বিহসান্ত বিঅ ॥ ১০১ 

_-বাতাসে আন্দোলিত তরুণ তরুগীল কুসৃম-বিকাশে হাসিতেছে। 

কুস্মগন্ধবাহী সাললরেণু পুণো । রমাঁণ বাদ বাদো মণাসজং জণন্তে ॥॥ ১২৪ 

_কুসুমগন্ধ বহন করিয়া সীললকণাপূর্ণ বাতাস বাঁহতেছে । মনে জাগিতেছেন 
মনাসজ মদন । 

গান যেমন প্রারুতের নিজস্ব সম্পদ, তেমনই আর একটি মহামূল্য সম্পদ চু 
কাঁবতা । এই কাঁবতায় জীবনের বহঃবিচিত্র সুর ধ্বানত হইয়াছে । সংস্কত নাটকের 
প্রাকত অংশেও এই রূপ প্রাত্যাহক ধূলিমালন জীবনের "চন্র পাওয়া যায় । প্রারুত 
প্রকীতসন্তানের ভাষা বাঁলয়াই এখানে পাঁরচিত জীবনের এত ছড়াছড়ি । প্রারত চর্ণ 
কাবতাগ্লিও জনজীবনমন্থনোদ্ভূত অমৃত । পল্লীর সৃখদহ৫খ, আনন্দ-বেদনার 
ঝঙ্কারে ইহা প্রাণময় । ভাষাও সহজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও ভারহশন। মনে হয়, 
প্রাকৃত প্রকীর্ণ কাঁবতাগ্ীল স্বভাবজাত বনফুল । তাহাদের জৌল্‌ষ নাই, আছে 
গ্নগ্ধ সৌরভ । 

এই চূর্ণ কাবিতার প্রধান বিষয় প্রেম [ কামস্স তত্ত' 1 প্রাক্ত কাবদের 
দাঁব, 

আঁমঅং পাউঅ-কব্বং পাঁ়উং সোউং ও জে ণ আণান্ত। 
কামস্স তন্ত-তান্তং কুণান্ত তে কহ" ণ লঙ্জান্তি ॥ [হাল] 

-_অমৃতময় প্রাকৃত কাব্য যাঁহারা পাঁড়তে বা শুনতে না জানেন, কামতত্ব 
আলোচনা কারতে গিয়া তাঁহারা কেন লঙ্জাবোধ করেন না। 

এই দাবির ঘাথার্ঘ 'োবচার করা প্রয়োজন । প্রেমকাবতা সংস্কতেও আছে । 
অমরু, ভর্তৃহরি, গোবর্ধন আচায্যের প্রেম কাঁবতার কথা আমরা শৃনিয়াছি, 
প্রেমের কাব হিসাবে কালিদাসের শ্রেষ্ঠত্বের কথাও বলা হইয়াছে । তাহা হইলে 
প্রাকত কাঁবর এ দাঁব কেন? হইতে পারে, প্রেমের প্রধান আলম্বন বিজাব 
নায়কা । আর এই নায়কা প্রারত-ভাষণী । দ্বিতীয়তঃ সংস্কতে কাম বা 
প্রেমকে দেখা হইয়াছে ধর্ম ও মোক্ষের বন্ধনীতে । এাহক প্রণয়, শাস্তকারদের 
মতে প্রাকতজনেরই সেব্য। এই সুন্রেও কামতৰ প্রারুত জগতেব সামগ্রী 
বালয়া বিবেচিত হইয়া থাকবে । বস্তুতঃ ধর্মজীবনের বাহিরেও ষে প্রেমের 
একট স্থান আছে এবং তাহার গৌরব ও মাঁহমা কেনাঁদক হইতেই তুচ্ছ নয়, 
এ সত্য প্রারুত প্রেমকাবতায় স্বীরুত । প্রেমের আনিরুদ্ধ বাধাবন্ধহারা গাঁতি ও 
1বাঁধানষেধহীন স্বাধীন প্রবাত্ত এবং সেই সঙ্গে প্রেমের একানিষ্ঠ বলিম্ঠতা ও 
প্রগাঢ় তন্ময়তাও তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন । এইজন্য প্রেমের সাবিক র্‌পটট প্রারুত 
কাঁবতাতেই সমাধক প্রস্ফুট । মনে হয়, প্রেমাঁচন্তায় সংস্কত কাঁবগ্রণ প্রাক্তেরই 
অধমর্ণ । “আঘাঁ সপ্তশতাঁ রচনা কাঁরতে গিয়া গোবধন আচার্য এ খাণের কথা 


১ 


৩২২ প্রাচীন ভারতীয় সা'হত্য ও বাঙালীর উত্তরাঁধকার 


স্বীকার কারয়াছেন, এবং প্রাকতসমূচিত” রসকে সংস্কতে পাঁরবার্তিত করার 
জন্য গর্বও প্রকাশ করিয়াছেন ১ 

এই প্রেমকাঁবতা লোকের মুখে-মুখে রচিত হইত এবং মুখে মুখেই প্রচলিত 
ছিল। উহাদের কিছ কিছ? উদ্ধৃতি পাওয়া যায় সংস্কৃত অলকার শাস্তে। প্রারত 
প্রেমকবিতার বিখ্যাত সংকলন হালের গরাহাসত্তসঈ' । কোটি কোট গাথার মধ্যে 'কই 
বচ্ছল” (কাঁববংসল ) হাল মাত্র সাতশত গ্রাথা সংকলন কাঁরয়াছেন ।২ সেইজন্যই 
গ্রন্থের নাম গাথাসপ্চশতা । কন্তু সংকলনভেদে গাথার সংখ্যার তারতম্য দেখা যায় । 

হালের পারচয় ও কাল বিতাঁকর্ত। বাণভট্টের হয্চারিতের উপকুমাঁণকায়, 
সাতবাহন হাল যে সুভাষত দ্বারা একটি কোষ 'নমণি করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ 
আছে । গাথা সপ্তশতীর একটি গাথায় [ &.৬৭  “সালাহণনাঁণন্দো'র ( শাঁলবাহন 
নরেন্দ্রের ) প্রশস্তি আছে । হাল ছিলেন সাতনাহন বংশশয় নরপাঁতি। সাতবাহন 
রাজাদের কাল প্রাণন্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতক । গাথা সপ্তশতনর ভাষা এতটা প্রাচীন- 
ত্বের স্বাক্ষর বহন করে না। গাথা সপ্তশতীতে প্রবরসেন ( ৬ষ্ঠ শতক ) ও বাক 
পাঁতিরাজের (সপ্চম শতক ) কাঁবতাও উদ্ধৃত হইয়াছে । তবে এই উদ্ধৃতিগুল 
পরবতাঁকালের যোজনাও হইতে পারে । হালের সংকলনখাঁন সপ্তমশতকেই খ্যাঁত- 
সম্পন্ন হইয়াছিল । 

স্প্রশতীঁ সাতাঁট শতকে বিভন্ত । প্রায় প্রত্যেক শতকের শেষে এইরূপ ভাঁণতা,__ 

রাঁসঅজণ-হিঅঅ-দইএ কইবচ্ছল পমুহ সুকই নিম্মইএ । 
সত্তসআঁম্ম সমত্তং পঢ়মং গাহাসঅং এমং ॥॥ [ ১,১০১ ] 

-রঁসিকজনের হদয়-দায়ত কাঁববংসল প্রমুখ সুকাঁবানার্মত সপ্তশতেব ভতর 
এই প্রথম গাথাশতক সমাপ্ত হইল । 

[ প্রথম, দ্বিতীয় শতকভেদে “পড়মং,, “বীঅং, প্রভাত উল্লোথখত হইয়াছে ] 

শতকাঁবন্যাসে কোন বোঁশন্ট্য নাই । ভাবের দিক হইতে বা কাঁব-ক্মের দিক 
হইতেও কোন শৃঙ্খলা নাই । একভাবের শ্লোকের পরই অন্য ভাবের শ্লোক । 
প্রত্যেকটি শ্লোক স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং অন্যোন্য 'নরক্ষেপ । অন্যোন্য 'নরপেক্ষতাই 
চূর্ণ কাঁবতার বশেষত্ব । এ যেন মহাকাশের অসংখোয় প্রদীপ্ত নক্ষত্র- একক, স্বতন্ত্র 
ও হণরকের মত উজ্জ্বল । 

গাথা সপ্তশতী চিরন্তন প্রেমের গাথা । সংস্কত প্রেমকাঁবতার মতই ইহাতে প্রেমের 
শবাঁচন্্র ভাব, শঙ্গারের 'বাঁভন্ন অবস্থায় নায়ক-নায়িকার মনোভাব, বিশষতঃ নায়কার 
পূর্বরাগ, আভিসার, মান, মিলনের আকৃতি ও বরহের নিঃস+* ক্রন্দন রূপায়িত 


১. বাণী প্রারত সমৃচিতরসা বলেনৈব সংস্কৃতিং নীতা । 
নিদ্নানূর্পনীরা কলিন্দকন্যেব গগনতলম: 1। [ আযসি. উপ, ৫২ ] 
২. সন্ত সআইং কই-বচ্ছলেন কোউীঅ মহ্কআরম্মি । 
হালেন বরইআইং সালংকারাণ* গাহাণং ॥। [ গাথাস, ১. ৩] 


চপ 


প্রারুত ভাষা ও সাহিত্য ৩২৩ 


হইয়াছে । অলব্কারশাম্োন্ত নায়কার অম্ট অবশ্থা-_আভিসারিকা, কলহান্তাঁরতা, 
বাসকসাঁঙ্জকা, উৎকণ্ঠিতা, খাঁণ্ডতা, বিপ্রলব্ধা, প্রোষিতভর্তৃকা ও স্বাধীনভর্তৃকা 
চনত্রের সংখ্যা অসংখ্য । নায়কা স্বকীয়া আছেন, পরকীয়া আছেন, অন্‌ঢা আছেন, 
পাঁথকবধৃও আছেন । প্রেমের জাতাঁবচার নাই, বম্ধনও নাই | বন্ধনহীন অবৈধী 
প্রেমেই দুঃখ-বেদনা, শঙ্কা ও ব্যাকুলতা আঁধক | ইহার আবেদনও তুলনায় গভীর ও 
নাবড় । গাথা সপ্তশতীতে এই অবৈধা প্রেমচিন্ত্রেরই সংখ্যাধক্য । সংস্কতের সগ্ডপদী 
গমনের বন্ধন ইহাতে অল্প । শুধু তাই নয়, সংস্কৃত প্রেমকাঁবতায় আছে প্রখর দীপ্ত 
_প্রাককত প্রেম কবিতায় আছে স্নিগ্ধ মাধুর্য ; সংস্কৃত কাবতার প্রকাশ অলঙকারাঢা 
ও বাগবৈদণ্ধোে সমুত্জহল--প্রারুত কাঁবতার প্রকাশ সহজ ও অনাড়ম্বর ৷ 'নাবিড় 
প্রেমে ওষ্জহল্য থাকে না, ঘটা থাকে না, সে প্রেম হৃদয়কে পেষণ কাঁরয়া 'নর্মল 
কারিয়া দেয় । অনুভূতির তীব্রতা বচন-রচন কৌশলও জানে না। মাধকাংশ কাঁবতা 
নারী-হদয়ের নিবিড় মনুভ্যাতির প্রকাশ । তাই প্রকাশও নারীজনোচিত কোমলতা ও 
মদুতায় পর্ণ । 
একথা ঠিক, সপূশ্তীর প্রেমের পাঁরবেশ দক্ষিণ ভারতের পাঁরবেশ | 'িন্ধ্যারণ্যের 
শ্যামল বনশ্রী ও জম্ব্বনের নীলাঞ্জন ছায়ায় এই প্রেমের লীলা । রেবা-তাপ্ত- 
গোদাবরীর সাঁলল-শশকরের স্পর্শ বহু কবিতায় ছড়ানো । কিন্তু পাঁরবেশ আগণালক 
হইলেও এখানে চিরন্তন পাঁথ্থব কামনার সুর চিরকালের সক্ষমতার অনন্তসীমা 
সপ করিয়াছে । প্রেম যেখানকারই হউক বা ষে জাতীয়ই হউক, উহার ?ভতর একাঁট 
চরত্ব আছে । অকীন্রম প্রেমের ভাব ও ভাষাও সর্বদেশে ও সর্বকালে প্রায় একপ্রকার । 
সপ্তশতীর প্রেমকাঁবতা প্রেমের এই শাশ্বত সুরে বাঁধা । 
পণ্চশরকে প্রণাম কাঁরিয়া কাব বাঁলতেছেন, ণমো ণমো মঅণ বাণাণং_মদনের 
বাণকে নমস্কার £ এই বাণ যেমন দুঃখ দেয়, তেমনই আনন্দও দেয়--“দুম্মোম্তি 
দোন্তি সোক-খং কুর্ণান্ত অনুরাঅঅং রমাবৌন্তি? [ ৪-২৫ 1; কুসুমময় হইলেও এই 
বাণ আতশয় প্রখর-_কুসমমআব অই খরা” ; ইহার লক্ষ্য অলক্ষ্য, কিন্তু প্রতাপ বড় 
দুঃসহ--অলকখখফংসা ীব দুসহ পহাবা,  ৪.২৬ 1৪ প্রেমের গুণ বহ:প্রকার- 
ঈসং জণেন্তি দীবোশ্তি মম্মহং 'বা্পঅং সহাবেন্তি । 
[বিরহে ণ দেন্তি মরিউং অহো গুণা তস্‌সা বহ্মগঞ্জা ॥ [৪.২৭ ] 
- ইহা ঈধষ্যরি জন্ম দেয়, মন্মথকে উদ্দীপিত করে, বিপ্রয় আচরণ সহ্য কাঁরতে 
শিখায়, 'বরহেও মরণের অবকাশ দেয় না। 
কিন্তু এই প্রেম সহজলভ্য নয়, “পুপ্লোহং জণো পিও হোই”-বহুপুণো প্রিয় 
মানুষ লাভ করা যায় [ ২.৭৪ | আনু একটি গাথায় বলা হইতেছে__ 
কইঅব রাঁহঅং পেম্মং নাথ ব্বিঅ মামি মাণুসে লোএ . 
অহ হোই কস্‌স বিরহো বিরহে হোত্তাম্ম কো জঅই ॥। [ ২.২৪] 
_ ওগো মাম, কৈতবরাহত প্রেম মনমালোন্ে নাই ; যাঁদ এরূপ প্রেম হয়, তাহা 
হইলে তাহার গবরহে 'ি কেউ বাঁচে ? 


৩২৪ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


বস্তুতঃ নির্মল প্রেম মনুষ্যলোকে দুলভ | কাঁব বাঁলতেছেন, 
সব্বাঅরেণ মগ্গগহ পিয়ংজণং জই সুহেণ বো কঙ্জং । 
জং জস্‌স হিঅঅদইঅং তং ণ* সুহং জং তাঁহং গাঁখ ॥। [ ৭.৫০ ] 
_যদি সুখে স্পৃহা থাকে সর্বপ্রযত্ে প্রয়জনকে লাভ কাঁরতে চেঙ্টা কর।ষে, 
যাহার হদয়-দয়িত, তাহার মধ্যে এমন সুখ নাই, যা না আছে। 
দীসন্তো 'দিটঠসৃহো চিন্তিজ্জম্তো মণবল্লহো অত্তা । 
উল্লাবন্তো সুইসুহো পিওজণো িচ্চরমণিজ্জো || [৭.১ ] 
-হে অত্তা (আয্য), প্রিয়জন নিত্য রমণীয় £ তাহার দর্শনে সুখ, চিন্তায় 
আনন্দ, আলাপন শ্রাতিসখকর। 
দুখং দেন্তো বি সৃহং জণেই জো জস-স বল্পহো হোই [ ১,১০০ ] 
_াপ্রয়জন যে দুঃখ দেয়, তাহাও সুখ উৎপাদন করে । 
শুধু কি তাই--লবণয্ত হইয়াও যেমন এক ফোঁটা স্নেহের অভাবে ব্যজন 
বস্বাদ, তেমনই--পিঅরাঁহউ উপ পুহাবং বব পাঁবউণ দুগ্‌গও চ্চেঅ [[ ৬.১৫ 7] 
পাঁথবীপাত হইয়াও যে "প্রয়রাহত, সে দুর্গত । 
প্রেম ও প্রিয়জন সম্পকে এইরূপ অসংখ্য স্বান্ত গাথাসপ্তশতদতে আছে । 
প্রেমের রাজত্ব যে কণ্টকশ.ন্য নয়, তাহাও গ্রাথাকার লক্ষ্য কারয়াছেন । খল ও সুজন 
_প্রেমরাজোর দুই নায়ক ; একজন প্রেমের মাঁভনেতা, অন্যজন খাঁট প্রোমক। 
আকারে দুই এক হইলেও, প্রকারে একান্ত পৃথক । খলের প্রেম ক্ষণভঙ্গুর, সুজানের 
প্রেম স্থির ঃ 
কীরন্তী 'ব্বঅ ণাসই উঅএ রেহব্ব খলজণে মেতী । 
সা উণ সুঅণম্মি কআ অণহা পাহাণ রেহব্ব ॥ [ ৩.৭২ ] 
_খলজনে 'নবদ্ধ মৈত্রী জলের আলপনার মত নস্ট হয়, আর স:জনের প্রাতি 
প্রীতি পাষাণরেখার মত অনাহত থাকে । 
তুঙ্গ চ্চিঅ হোই মণো মণাসংণো আন্তমাঁব দসাসু। 
অখখমণাস্মি বি রইণো কিরণা উদ্ধধাচঅ ফুরান্ত ॥। [ ৩.৮৪ ] 
অস্তগমনকালেও রাঁবর কিরণ যেমন উদ্ধে স্ফৃরিত হয়, তেমনই আঁন্তম 
দশাতেও মনাস্বগণের মন উন্নত থাকে । 
বসণাম্ম অণ্ব্বগগা বিহবাম্ম অগ্গাব্বআ ভএ ধারা । 
হোঁন্তি আহপ্রসহাবা সমেসু িবসমেস সস্পারসা ॥॥ | ৪.৮০ ] 
- সৎপুরূষ বাসনে অনহাদ্বগন, বিভবে অগাবত, ভয়ে ধনর, উন্নত বা অবনত 
অবস্থায় আভন্ন স্বভাব । 
গভীর প্রেমে যেমন নাবড় আশ্বাস, তেমনই আশৎকাও উহাতে প্রবল । আশঃকা 
এই, পাছে এ প্রেম ভাঙ্গিয়া যায় । 'বালবালত্ক তন্তু কুডিলাণং পেম্মাণং [১.১০] 
প্রেমের গাত শিশু ককণাটকার তন্তুর ন্যায় কুটিল। নায়ক বহবল্লভ হইতে 
পারে; বক্র ও সরলের প্রেমও চিরস্থায়ী হণ না-ব্কস্‌স উজুঅস:স অ সংবন্ধো 


প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য ৩২৫ 


শকং চিরং হোই” [ ৫.২৪ 1; আতিদ্‌ঃথে লাভ করা হৃদয়ধন মনের মত নাও 
হইতে পারে £ 
দুক্‌খোহং ল্ম্ভই 'পিও লদ্ধো ৃকখেহিং হোই সাহীণো । 
লদ্ধো বি অলদ্ধো 'ব্বঅ জই জহ 'হঅঅং তহ ণ হোই ॥ [৪.৫ ] 
__দ-ঃখস্বারা 'প্রয়কে লাভ করা গেল, আত কষ্টে সেই প্রিয়কে বশও করা হইল, 
কিন্তু যাঁদ মনের মত না হয়, তাহা হইলে পাওয়া হইলেও তাহাকে তো পাওয়া 
হইল না। 
প্রেমভঙ্গও নানাপ্রকারে হইতে পারে £ 
অদংসণেণ পেম্মং অবেই অইদংসণেণ বি অবেই ॥ 
পিপুণজণ জাম্পএণ বি মবেই এমেঅ বব অবেই ॥। [ ১.৮১] 
_অদর্শনে প্রেম চলিয়া যায়, আতদর্শনেও প্রেম ভঙ্গ হইয়া যায়, দুষ্ট লোকের 
কথাতেও প্রেম ভাঙ্গে, আবার এমানও ভাঙ্গে । ৃ 
প্রেমভঙ্গের বেদনা নিদারুণ । ভগ্নপ্রেম সহজে জোড়া লাগে ন। ৷ প্রেমভঙ্গের 
পর পুনার্মলন হইলেও সুখ নাই ; উহ্তা শীতলীভ্‌ত উঞ্ণজলের ন্যায় স্বাদহীন 
[ ১.৩ ]। 
গাথা সপ্ধশতীতে কতকগ্যাল প্ররুতিচিত্র আছে । কিন্তু এই সকল িন্রও প্রেমেরই 
উদ্দীপন 'বিভাব মানত । প্রকাতির িন্র কোথাও মানুষী প্রেমের প্রতিচিত্র, কোথাও 
প্রকাতি-ব্যপদেশে প্রেমাথন্তিরের ব্যঞ্জনা । যথা, 
রোবান্ত ব্ব অরপ্নে দুসহ রইকিরণফংস সংতন্তা । 
অই তার 'ঝাল্প বিরুঞীহ* পাঅবা [গমৃহ মজঝণংহে ॥। [ &৯৪ ] 
_-গ্রীচ্মের মধ্যাহ্ছে রাঁবাঁকরণস্পর্শে সন্তপ্ত পাদপ আঁত উচ্চ 'ঝলিরব ছলে 
অরণ্যে রোদন করিতেছে । 
[ প্রখর গ্রীন্মে পাঁতিকে প্রবাস গঘনে নিষেধ করিয়া নাঁয়কার গ্রী্ম বর্ণনা ] 
প্চচুসাগঅ রাঁঞ্জত দেহ শিআ লোঅ লোঅণানন্দ ! 
অগ্রত্ত খাঁবঅ-সব্বার ণহ-ভূসণ দিণবই নমো দে ।। [ ৭.৫৩ ] 
_ রঞ্জিত দেহ, 'প্রয়জনের লোচনানন্দ, রজনীতে অন্ন্র বাসকারাী, প্রত্য স্বাগত 
ভবাভ্যণ দিনপাতি সূর্য, তোমাকে নমস্কার । 
[ প্রভাতসূর্য বন্দনাছলে প্রত্যষাগত নায়কের প্রত মায়কার উীন্ত ] 
সপ্তশতীতে কষ্ণলীলার প্রসঙ্গও দুলভ নয় । একটি পদে দোঁখ যশোদা যখন 
দামোদরের ব্যলকত্ব ঘোষণা কারতেছেন, তখন রুষ্েব দিকে তাকাইয়া বজগোপাীগণ 
হাস্য করিতেছেন [ ২.১২]1 আর একটি পদে রাধার উল্লেখ রাঁহয়াছে__ 
মৃহমার্এণ তং কহ গোরঅং রাহিআএ* অবণেন্তো । 
এতাণ* বলবাঁণং অগ্লাণশধ গোরঅং হরাঁস ॥ [১৮৯] 
- মুখমার্তদ্বারা রাধিকার চক্ষের ধুল অপনয়ন কাঁরয়া, হে কুষ্ণ, তুম এই 
অন্যান বল্লবী (গোপা ) গ্রণের গৌরব হাস কারতেছ । 


৩২৩ প্রাচীন ভারতাঁয় সা'হতা ও বাঙালীর উত্তরাধিকারী 


গাথা সপ্তশতশর অনুকরণে আরও দুই-একট প্রাকৃত কাঁবতার কোবগ্রন্থ পাওয়া 
যায়, তন্মধ্যে 'বজত্জালগঞ” উল্লেখযোগ্য । হাল-বরাচিত গ্রন্থ হইতে ইহার পার্থকা 
এই যে, এখানে শ্লোকগ্ীল বষয়ানুক্ষমে সাঁত্জত । এখানে শুধু প্রেমের কাঁবতাই 
নয়, অন্যান্য বাবধ বিষয়ের কাঁবতাও সংকাঁলত হইয়াছে । প্রারুত ভাষা সম্পর্কে 
কাঁবর উীন্তগীল বিশেষত্বের দাঁব রাখে । যেমন এই উত্তাটি-_ 
লালএ মহুরকখরএ জুবঈজণ বল্পহে সাঁসংগারে । 
সন্তে পাউঅকব্বে কো সকই সকঅং পাঁঢ়উং ॥। 
যুবতীজনের প্রয়- শঙ্গারযুন্ত ললিতমধুরাক্ষর প্রাকৃত কাব্য থাঁকতে কে 
সংস্কত পাঁড়তে ইচ্ছা করে ? 


৬. বাংলা সাহিত্যের সাঁহত প্রাকৃত সাহিত্যের সম্পর্ক 


প্রারুত রসসা'হত্যর সহিত উচ্চতর বাংলা সাহতোর প্রত্যক্ষ যোগ নাই | একাঁদন 
[নশ্চয়ই এদেশে প্রারুত ভাষাই ব্যবহৃত হইত । পাণ্ডিতগণের মতে সে ভাষার নাম 
প্রাচ্যা বা পূব প্রাকৃত । পরবতর্ঁকালে তাহাকে মাগধণ প্রারতও বলা হইয়াছে । 
িন্তু সংস্কৃত নাটকের কিছু কিছ: প্রাকৃত অংশ [ যেমন, শকুন্তলার ধাবরের উন্তত 
কিংবা মৃচ্ছকাটিক নাটকের শ-কারের উন্তি প্রভৃতি ] ব্যতীত এই প্রারকুতের কোন 
পূাঙ্গ সাহাত্যিক নিদর্শন নাই । কয়েকটি শব্দসম্পদ ছাড়া প্রত্যক্ষভাবে এই প্রারুতের 
কোন দায়ভাগও এদেশে রক্ষিত হয় নাই । 

() তথাপি সর্বভারতীয় প্রান্ত সাহত্যের সাহত এদেশের পাঁরাঁচাত ছল না. 
ইহা ?নদ্বি্ধায় স্বীকার করা যায় না। একটি প্রারুত মহাক়াবযের রচনা-পদ্ধাতর 
সাঁহত বাংলা মঙ্গলকাব্যের আশ্চর্য সাদশ্য পারলাক্ষত হয় । তাহা বাকপাতরাজরুত 
'গৌড়বহো" কাবা । কাবারচনায় “সর্গবন্ধ' সংস্কত কাব্যের একটি 'বাঁশন্ট লক্ষণ। 
গৌড়বহো কাব্যে এই সর্গবন্ধের বন্ধন নাই । বাংলা মঙ্গলকাব্যও সর্গবন্ধ কাব্য নয়। 
কাবোর সূচনায় াবভিন্ন দেব-দেবীর বস্তৃত বন্দনা কোন সংস্কৃত কাব্যে নাই। 
গৌড়বহো কাব্যে দৌখ, প্রথমেই ২১ জন দেবদেবীর বন্দনা [ ব্রহ্মদেবস্য, হবেঃ 
নৃসংহস্য, মহাবরাহস্য, বামনস্য, কূর্মস্য, হরেঃ মোহিনী রূপস্য, রুষ্ণসা, বলভদ্রসা, 
বলরুষয়োঃ, মধূমথঃ, শিবস্য, শৌর্ধযা,১ সরস্বত্যাঃ, চন্দ্রস্য, সূর্যস্য, আহবরাহসয 
গাণপতেঃ, লক্ষম্যাঃ, কামস্য, গঙ্গায়াঃ ]1 বাংলা মঙ্গলকাব্যেরও সূচনা এই ধরনের 
বহ্‌ দেব-দেবীর বন্দনা লইয়া । বিশেষতঃ গণপাতি, গৌরী, সরস্বতী ও লক্ষ্মীর 
বন্দনা প্রায় প্রাতিট মঙ্গলকাবোই রাহিয়াছে । উপরন্তু গৌড়ব/হা কান্যে আছে 
কাব্যোৎপাত্তর বিস্তৃত 'ববরণ । দুই-একটি সংস্কৃত কাবো [ যেমন, হর্ষচারত ] 


১, গৌড়বহো কাব্যে গৌরখ-বন্দনা অংশে মহ কালীএ বাঁলয়া বান্দতা 
হইয়াছেন কপাঁলনী কালন । 


প্রারত ভাষা ও সাহত্য ৩২৭ 


বিস্তৃত কাব-পাঁরচিত থ্যকিলেও কাব্যোৎপাত্তর বিবরণ নাই ৷ এদিক হইতেও বাংলা 
মঙ্গলকাব্যের কাব্যোৎপান্তির বিস্তৃত বর্ণনার সাঁহত গৌড়বহো কাব্যের সাদশায আছে । 
মঙ্গলকাব্য যেমন গীত হয়, গৌড়বহো কাব্যখাঁবও তেমনই গান করা হইয়াশছল । 

(1) নাটকের প্রারুত সংলাপের অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায় দণনবন্ধূর নাটকে । 
এ সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত, “সংস্কত নাটকে চাঁরত্রের 
সামাজিক মযাদা অনুযায়ী ও নরনারীভেদে যে সংস্কৃত ও প্রাকতের ভেদ দেখা যায়, 
তাহারই অনুরূপ একটা পার্থক্য দীনব'ধু নিজ নাটকে অনুসরণ কাঁরয়াছেন ।, 
 বাংলাসাহত্যের বিকাশের ধারা 1 নাটকের প্রাকত সংলাপের এই অনৃবত'ন 
পরবতর্ণ বাংলা নাটক ও যান্রায়ও লক্ষিত হয়, ব্যাধ-করাতাঁদর ভাষায় আধভাঙ্গা 
হন্দী-মাশ্রত বাংলা সংলাপষোজনায় । 

(1) বাংলা প্রেমকবিতার স্পম্ট যোগ রাঁহয়াছে প্রারত প্রেমকবিতার সাহত। 
এদেশের উচ্চতর সাহিত্যের কাবগণ প্রারুত চরণ কাবতার .সাহত পাঁরচিত ছিলেন। 
গোবর্ধন আচার্য আযসিপ্তশতী রচনায় যে হালের সপ্তশতী দ্বারা প্রভাবান্বিত 
হইয়াছিলেন, তাহা বলা হইয়াছে । হালের “কইঅঅ রাঁহঅ পেম্মং শ্লোকাঁট হুবহু 
উদ্ধৃত হইয়াছে উতন্চাঁরতামৃত গ্রন্থে [ মধ্য. ২য় পাঁরঃ. ], যাঁদও উদ্ধৃতাট সেখানে 
গৃহীত হইয়াছে “তোষণীঞ্ত ব্যাখ্যা, হইতে | কাবিকত্কণ চণ্ডীঁতে পাই, শ্রীন্ত 
বিদ্যারজ্ভে “পড়ে দুই সপ্তশত+” ; এই দুই সপ্তশতাী বালিতে হালের ও গোবর্ধন 
আচার্যের সপ্তশতীই বুঝায় । 

এই সনে উচ্চতর সাহত্যে, বিশেষতঃ বাংলার বৈষব পদাবলীতে গাথাসগ্তশতীর 
ভাবাচন্ত্র দুলক্ষ্য নয় ৷ ডঃ শাশিভূ্ষণ দাশগুপ্ত মহাশয় '্রীরাধার ক্লমাবকাশ' গ্রন্থে 
কতকগুলি সাদশে।র প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ কাঁরয়াছেন, যেমন, গোবিন্দদাস কবিরাজের 
“কন্টক গাঢ় কমলসমপদতল-মঞ্জীর চীবাহি ধাঁ।প" পদাঁটির সাহত গাথাসপ্তশতণর, 

অঙ্জা মএ গল্তব্বং বণন্ধআরে বব তসস সুহঅসস। 
অঙ্জা িমশীলঅচ্ছী পঅপারবাঁডং ঘরে কুণই ॥। [ ৩.৪৯ ] 

_ আজ ঘন অন্ধকারে আমাকে সেই সুভগের আঁভসারে খালা কাঁরতে হইবে, 
এই ভাবিয়া তান আক্ষ নিমীলত কাঁরয়া গৃহেই গমন-পারিপাঁটি অভ্যাস কারতেছেন । 

কিংবা কলহান্তাঁরতা রাধার প্রাত সখীদের এই ডীন্ত ঃ 

পঅ পাঁডও ন গাঁণও 1পয়ং ভণন্ত বি আপ্পরংভাণও । 
বচ্চন্তো বি ণ রুদ্ধো ভণ কপ্‌স কএ কও মাণো ॥॥ [ &-৩২ ] 

--পাদপাঁতিত হইলেও তাহাকে গণনা কর নাই, প্রয় বচন বলা সত্বেও তুম 
তাহাকে আপ্রয় বচন বাঁলয়াছ, তাহার গমন-পথেও বাধা দাও নাই--বল, কাহার প্রাত 
এই মান ? 

| তুলনায় £ মাঁনাঁন 'িয়ে কঠিন তুয়া মান। 
ছলেবলে 'দাঠিজলে তোহে কত সাধল 
পাল না হেরাল কান ॥ গোবিন্দদাস ] 


৩২৮ প্রাচখন ভারতণয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


(ঘ) কিম্তু উচ্চতর সাহিত্যে, এমন কি বৈষ্ণব পদাবলীতেও প্রেমের সংসঙ্ষন 
চেতনা প্রাবন্ট হইয়াছে সংস্কত প্রেমকবিতার পথ বাঁহয়া । উহাদের সহিত প্রারত 
কাঁবতার সাদ্‌শাও সংস্কত-জানা কাঁবদের মধ্যস্থতায় । তাহাতে প্রেমের দীঞ্ত যত 
প্রকট, 'িবিড়তা ততটা নয় । তাহাতে আছে প্রেমের আড়ম্বর, শোভাবান্রা ও অহং-এর 
প্রকাশ । কিন্তু প্রারত কাঁবতার প্রেমে কোথায় যেন আছে চন্দ্রকান্তমাঁণতে চন্দ্র 
কৌমূদীর স্পর্শ, যাহা হদয়কে নামত করে, স্নিগ্ধ করে, বিগ্ালত করে । তাহাতে 
ওজঙ্জবল্য অপেক্ষা কমনীয়তা, বিলাস অপেক্ষা প্রেমের ত্যাগদণপ্ত মাহমার প্রকাশ । 
প্রারত কবিতার এই 'বশিন্টতার সাহত বাংলার লোক-সাহত্যের প্রেমের নাড়ীর যোগ 
আছে- চণ্ডীদাসের পদাবলনতে, পল্লীগণীতিকার পল্লীবালাদের প্রণয়ে এবং বাউলদের 
প্রেম-চেতনায় । 

প্রথমেই দৃঁণ্ট আকর্ষণ করে চণ্ডীদাসের প্রেম-পদাবলী । চণ্ডীদাস আর দশজন 
বৈষ্ণব পদকর্তা হইতে স্বতন্ত্র £ প্রেম-চেতনায় ?তান সহাঁজয়া ও প্রারুত কাঁবদের 
সগোন্র । তাঁহার পদগানে 'নাবড় অনৃভীতর স্পর্শ । চণ্ডদাসের প্রেম অলতকার- 
শাচ্নের আনুগত্য স্বীকার করে না ; প্রত্যক্ষ অনভবের স্পর্শে উহা প্রাণময়, স্বাধীন 
ও স্বচ্ছন্দ | চণ্ডীদাসের পরীতি স্বর্গের অধরা প্রেমও নয়, মাঁটর ছোঁয়ায় উহা 
মেদুর ! প্রারুত প্রেম-কবিতার সাঁহত উহার মল ্বভাবগত । 

(ক) গাথাসপ্চশতীঁতে দোঁখ, নায়কা বাঁলতেছেন, তাহাকে দোখলে দুই হাতে 
আঁখ না হয় ঢাঁকিয়া রাখলাম, কিন্তু কদমফুলের মত “পুলইঅং, ( পুলক-রোমাণ্ট ) 
ক করিয়া ঢাঁকব £ 

অচ্ছীই* তা থইসসং দোহি* ব হখোহি* বৈ তসাসং উঠে । 
অঙ্গং কলম্বকুসুমং ব পুলইঅং কহ" ণু ঢাঁকিস্সম্‌ || [৪.১৪ ] 
ঠিক এই সুরের পদ পাই চণ্ডীদাসে, 
গুরুজন মাঝে যাঁদ থাঁকয়ে বাঁসয়া । 
পরসঙ্গে নাম শুনি দরবয়ে হিয়া ॥ 
পলকে পরয়ে অঙ্গ আঁখ ভরে জল । 
তাহা গনবারতে আম হইয়ে বিকল ॥ 
(খ) চণ্ডাঁদাস নব অনুরািণশ রাধার চিন্র উদ্ঘাটন কারয়াছেন £ 
রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা । 
বাঁসয়া বিরলে থাকয়ে একলে 
না শুনে কাহারো কথা || * * * 
হসিত বল্নানে চাহে মেঘপানে 
কি কহে দুহাত তুলি । 
ঠিকই ইহারই একটি প্রাতালাঁপ পাওয়া যায় গাথাসপ্তশতাঁতে £ 
পেচ্ছই অলম্ধলকখং দীহং ণীসসই সুগ্নঅং হসই ! 
জহ জম্পই অফুডখং তহ সে হঅঅট্ঠিঅং কিধাঁপ 1 [ ৩.৯৬ ] 


প্রাকৃত ভাষা ও সাহিত্য ৩২১ 


-অলব্ধ-লক্ষের প্রতি দৃষ্টি, দধর্ঘ নিঃ*বাস, শন্যে তাকাইয়া হাসা ও 
গঅস্পম্ট ভাবে কি যেন আলাপ--এইগ্ঠাল দ্বারা সুস্পম্ট, তাহার হৃদয়ে ক যেন 
হইয়াছে । 

(গ) প্রত্যষাগত অন্য নায়কার সম্ভোগচিহ্ধারণ শ্রীরফের প্রাত রাধার বাকা, 

অধরের তাম্বুল বয়ানে লেগেছে 
ঘুমে ঢূলুজুলু আঁখি । 

আম। পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও 
নয়ন ভাঁরয়া দোখ ।। 

ইহার সহত 'িল রহিয়াছে সপ্তশতীর খাণ্ডতা নায়িকার পচ্চুসাগঅ রা্জত দেহ 
িআ লোঅ লোঅণানন্দ? [ ৭.৫৩ ] টীন্তর। 

(ঘ) প্রাকৃত কাবতার কতকণূল শ্লোকের সাঁহত চন্ডদাসের এই বাঁহরঙ্গ সাদৃশ্য 
বড় কথা নয়; মনে ও মেজাজে চণ্ডদাস প্রারত প্রেমের সাধক । প্রারত কবিতায় 
শুধু প্রেমের বিভাবের বর্ণনা নাই, আছে প্রেম-মনস্তত্বের বিশ্লেষণ । চণ্ডীদাসও 
প্রেম-মনস্তত্বের ভাষ্যকার । "পরাীত”-লক্ষণ বর্ণনায় প্রান বাধলাকাব্যে চণ্ডীদাস 
আঁদ্বতীয় । তাহার মতে পঁপরীতি রসের সাগরমন্থনোদ্ভূত “অমিয়া”_“সকল সুখের 
এ তন আখর" ; মনের সাঁহত মনের মিলনেই ইহার উদ্ভব--দুই মন এক কাঁরতে 
পারলে তবে সে পিরীতি হয়, “যাহার সাঁহত যাহার পরীতি সেই সে মরম জানে? । 
এই 'পরীতি শুধু সুখ নয়- ইহাতে আছে দুঃখের আঘাত, বিষের স্পশ', অনল- 
দহন যাতনা-_ইহা “তুষের অনল, মরণ সমান" । তবুও রীতি সুখ--যেন মলয়জ 
চন্দন শীতল ঘাঁষতে সৌরভময়' । চণ্ডীদাস-বার্ণত প্রেমের এই ভাবাঁচ্ছর লক্ষণগযলি 
প্রাকৃত কবিতার “কামতত্বে'র সগোন্ন । 

প্রারুত কাঁবতার এই থর পেম্মা* (ভাবাচ্ছর সুদ প্রেম ) লোকজীবনের খাত 
ধারয়া প্রবাহত হইয়াছে বাংলার পল্লীগীতিকার প্রেমে । প্রাকুত কবিতায় আঁধকাংশ 
ক্ষেত্রেই বার্ণত হইয়াছে গ্রাম্য রমণীর হৃদয়াকুতি । গ্রামবাঁসনী ষুবতীই এই প্রেমের 
অগ্র-নায়কা ; নায়কা কোথাও হালিক-পত্বী, কোথাও গ্রামন-নন্দিনী | কাঁষ-প্রধান 
পল্লীর কোমল মাটর মতই আঁতি কোমল তাহাদের মন । তাহাদের প্রেমও নরম মাটির 
চ"্ত কমনীয়, কিন্তু পাষাণ-রেখাব মত অটুট ॥ এ প্রেমে সূর্যের খরদীপ্ত নাই, আছে 
চাঁন্দ্রকার দ্নগ্ধ ভাঁতি। অন:রাগ-রাগ্ণ সরলা পল্লীবালার সরল, অনাড়ম্বর, 
প্রাণময় আঅআভাষণে অন:ভ্ঞীতর স্পর্শ আত 'নাঁবড় । ঠিক এই প্রেমেরই প্রকাশ দেখা 
যায় বাংলার পল্লীগণীতকায় । এখানেও আঁধকাংশ পালায় প্রধান হইয়া উঠিয়াছে 
গহুয়া, মলংয়া, ভেল;য়া, চন্দ্রাবতী, নূত্রন্নেহা, বগুল। প্রভাত পল্লাবালার সুগভার 
প্রেম । পূর্বরাগে, অনুরাগে, প্রেমবৈচিত্ত্যে ও বিরহে, এ প্রেমচিত্র প্রারুত প্রেমেরই 
প্রাতীলাঁপ । ধ্যানগ্যালও প্রাকৃত কাঁবতারই ধ্যান ; যথা, 

(ক) প্রথম প্রণয়ের অগাধ রূপতৃষ্া-_রূপ দেখিয়াও দেখার সাধ 'মটে না। 
গাথার নায়কা বলেন । 


৩৩০ প্রাচশন ভারতীয় সা'হত্য ও বাঙালশর উত্তরাধকার 


অবিঅণহ-পেকখাঁণজ্জেণ তকৃখণং মামি তেণ 'দিট্‌ঠেণ | 
1সাবণয়-পীএণ ব পাঁণএণ তণহ ব্বিঅ ণ শীফটংটা || ১.৯৩ 
_ওগো মামি, অতৃপ্ত নয়নে তাহাকে দোঁখয়াও তৃষ্ণা মিটে নাই, স্বপ্নে জলপান 
করার মত এ তৃষ্ণা দুরপনেয় । 
পল্পনগণীতকার নায়িকা সেখানে বলেন, 
পরথম পরাীতি যেমন তিয়াসীর পানি । 
শয়ন স্বপনর মাঝে পড়ে টানাটানি ॥ [ নরলেহা পালা ] 
(খ) অসম প্রেমের বেদনা চিরকালের । গাথার নায়কা বলেন, 
অগ্পচ্ছন্দ পহাবির দুল্লহলম্ভং জণং বিমগ্গন্ত । 
আআস-পহেহি* ভমন্ত 'হঅঅ কইআব ভাঙ্জাহাস ॥ ৩.২ 
_্দুলভজনের প্রাতি প্রেম কাঁরয়া তুমি আকাশে উঠিয়াছ, ওগো হৃদয়, কখন 
যেন তুমি ভাঙ্গয়া পড় । 
পল্লীগর্নীতিকাতেও বিষম প্রেমের প্রাতি এই সাবধানী বাণী £ 
বড়র সঙ্গে ছোটর পরীতি হয় অগঠন । 
উচা গাছে উঠলে যেমন পাঁড়য়া মরণ ॥ [ ধোপার পাট ] 
(গ) গাথা সপ্তশতাঁতে নারীর যৌবনকে তুলনা করা হইয়াছে ভরা নদীর সাঁহত 
[ নইউর সচ্ছহে জোব্বণাম্ম ১.৪৩ 1; পল্লীগণীতিকার একাধক পালায় শুনা যায় 
একই সুর £ 
নারীর যৈবন জাইনা জোয়ারের পান । 
কুলে কুলে ভরে আবার ভাডাৎ টানাটানি ॥। | নছরমালুম ] 
(ঘ) গাথার কতকগুলি শ্লোকে বর্ষায় বিরাহণী নারীর অন্তবে'দনাকে রূপ দেওয়া 
হইয়াছে ; একাট শ্লোকে মেঘগর্জন শ্রবণে নারী-হৃদয়ের দুঃখ উদ্বাটিত হইয়াছে ৪ 
অঙ্জ মএ তেণ বিণা অণুহ্‌ৃঅ-সূহাই সংভরন্তীএ। 
আহণব মেহাণ* রবো নিসামিও বহ্বঝ-পড়হো মব 1 ১২৯ 
-আজ তাহার অভাবে পূর্বের সুখ স্মরণ কাঁরয়া নবমেঘ গরজনকে বধ্যপউহের 
মত শ্রবণ করিতোঁছ । 
পল্লীগরীতকাতেও সেই একই কথা, 
দেবায় ডাকে হারুম-ধুরুম আছমান ভাঙ্গ পড়ে । 
এঁম্নকালে একলা আমি কেমনে থাকি ঘরে ॥ [ নছরমালুম ] 
এইরূপ বহু উদাহরণ দ্বারা গাথাসপ্ডশত' ও বাংলা গ্রাম্যগ?তর ভিতর মল 
দেখানো যাইতে পারে । এই 'মিল যে প্রত্যক্ষভাবে প্রারুত কাঁবতা হইতেই আঁসয়াছে, 
তাহা নাও হইতে পারে । সকলদেশে সকলকালে প্রেমের লক্ষণ ও আক্াত প্রায় 
সমান । তবে লোকজগতের প্রেমে লোকজগতেরই আঁধকার ঃ এই সূত্রে পল্লীগীতিকায় 
প্রারুত প্রেমকবিতার প্রভাবচিহ্ন থাকা আস্বাভাবিক নগ্ন । 
হয়তো এই স[ন্রেই বাংলার বাউল গানেও যুগাতশায়ী প্রারুত প্রেমকাঁবতার 


প্রারত ভাষা ও সাহত্য ৩৩১, 


সরের রেশ পাওয়া যায় । অবশ্য বাউিয়া প্রেমের আধ্যাত্মকতা ও রহস্যময়তা প্রারুত 
প্রেমকাবিতায় নাই । কিন্তু প্রেমিক-লক্ষণ উভয় কবিতাতেই এক । বাউল 'অধরা, 
মতের মানধষের প্রেমে পাগল । এই মনের মানুষকে ধাঁরয়া দিতে পারেন মতের 
প্রোমক গুরুরূপী সুজন । গাথাসপ্তশতীতে এই সুজন ও কুজন প্রসঙ্গে যে সকল 
উীন্ত করা হইয়াছে, বাউল গানেও তাহার প্রাতধ্বান উঠিয়াছে ৷ গাথার নায়িকা বলেন, 
সমজন নিমেষহীন নয়নে দর্শনীয় [ 'আবইণ্‌হ পেচ্ছণঙ্জং ]__সুখে বা দুখে ?তান 
সমভাবাপনন 1 সম সুহ-দকখেং 1, তান প্রেম বিতরণে অরুপণ [শবইপ্ন সব-ভাবং), 
_াঁতনি সত্যকারের মর্মজ্ঞ [ শহঅঅগ্ন' ₹হৃদয়জ্ঞ ] সদ্ভাবে ও স্নেহে পারপণ 
1 “সবৃভাবণেহ-ভ'রিঞ? 11 বাউল বলেন, 
মহাভাবের মানুষ হয়রে যে জনা 
তারে দেখলে যায় চেনা । 
ও তার নয়নদট ছলছল রে . 
মুখে মৃদু হাসি বদনখানা ॥। 
হেতু সম্বন্ধ নাইরে ও তার 
করে নিহেতু প্রেম বেচা কেনা । 
ফলে আশা করে না সে, সৈই রাঁসকজনা ॥1১ 
সহজ-সরল, অনাড়ম্বর লোকজগতের এই প্রেম চণ্ডীদাস, বৈষ্ণব সহাজয়া, 
পল্লীগীঁতি ও বাউল গানের “সোতা” বাঁহয়৷ বাংলার লোক-গীঁততকে এক দূললক্ষ্য 
ধারায় মধুর কাঁরয়া তুলিয়াছে । উচ্চতর সাহত্যের প্রেমোচ্ছৰাসে তাহার কমনণয় মধুর 
মতখানি ঘবাঁনকার আড়ালে আত্মগোপন করিয়াছে, কিন্তু পল্লীর বুকে বা 
লৌকক জগতে তাহা তাহার মাধূয'কে অনাবৃত রাখে নাই । এই প্রেম ধারারই 
পুনর-জ্জীবন লক্ষ্য করা যায় ?নধুর টপ্পায় ও রামবসুর প্রণয়-সঙ্গীতে । রামানাঁধ 
গুগ্ত বা নিধুবাবু বাংলাদেশে ক্ঠৈকী 'আখড়াই” গানের প্রবর্তক । এই গানের প্রণয়- 
গীতির অংশগ্াীল আতি 'নাঁবড় ও ভাবতন্ময় ৷ উহাতে আধকাংশক্ষেত্রে সংস্কত প্রেম- 
কবিতার রূপকল্প ( যথা, চাঁদ-চকোর, চাতক-ধারাজল, সূর্য-পাঁদ্মনী, চম্দ্-কুমদিন) 
গৃহীত হইলেও, উহা লৌকিক প্রণয় গতর কোমল মাধূষে ভরপুর এবং প্গাঢ 
অননভ্তময় | নধ্বাবুর “সুজন সাঁহত প্রেম কি পরমাঁধক সুখ, যে করেছে সেই 
জানে"-গ্রাককত কাঁবতার “হঅঅগ্নঞাহ* সমঅং--'জহ সুহাবেন্তি' [ হৃদয়জ্ঞ ব্যাস্তর 
সাঁহত মিলনে বে সুখ--১.৬১], “সাধিলে করিব নাম কত মনে করি, দেখলে তাহার 
মূখ তখাঁন পাসরি"- প্রারত কাবতার “স মাণো চোরিঅ-কামুক ব্ব দিটঠে পিএ 
ণট্‌ঠো” [ প্রয়ের দর্শনে সেই নাম চোর-কামূকের মত পলায়ন করে ২.৪ 7, কিংবা, 


মুকুরে আপন মুখ হেরিলে যে হই সুখী । 
নয়নে আমার, বাস হে তোমার 
সেই সে কারণে দেখি ॥ 


১. হারামাঁণ- মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন । 


৩৩২ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালার উত্তরাধিকার 


গাথাসপ্তশতাঁর-__তুত্ঝ বসই ভি হিঅঅং ইমেহি" দিট্‌ঠো তুমং তি অচ্ছাইং । 
তুহ বিরহে 'কাঁসআইং তি তাঁএ* অঙ্গাই* বি 'িআইং ॥ ১.৪০ 
_-বিরহে রুশা তাহার নিকট তাহার হৃদয় ও নয়ন বড় 'প্রয়, কারণ, তাহার হৃদয় 
তোমার বাসম্থান ও তাহার নয়ন দ্বারা তুমিই দৃজ্ট হও । 
প্রারত প্রেম-কবিতার সরে সাধা, বাংলার মাটির মায়া দিয়া ঘেরা, সরল ভাষায় 
হৃদয়ের এই প্রেমের গান 'নিধুর টপ্পা ও রামবসূর প্রণয়-বিরহ সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে 
নিস্তব্ধ হইয়া গ্িয়াছিল £! উনাবংশ শতকে বাংলা সাহিত্যে আসিয়াছে পাশ্চাত্য 
প্রণয়-রাত, পাশ্চাত্য প্রণয়-গীত । তাহারই সুউচ্চ নাদে এদেশের হৃদয়-ভাবের 
নাবড়তায় ভরা লোক-জগতের মধুর ঝখকারগৃি স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল । হয়তো 
গ্রামে-ঘরে গ্রাম্য কাঁবর মুখে মুখে সে গান গুঞ্জারত হইত, হয়তো পল্লশীবালার কণ্ঠে 
সে গান গোপনে গুন্গ্ুুন্‌ কারত । কন্তু সাঁহতোো তাহাদের কোন চিহ্ন রক্ষিত হয় 
নাই । সহসা উনাঁবংশ শতাব্দর শেষের দিকে কাঁব 'বিহারীলালের কণ্ঠে সেই খোলা 
মনের খোলা সুর আবার বঝতরুত হইল-_সেই দেশজ মাত্তকার নজহদয়ের প্রেমের 
গান--সরল, আনড়ম্বর অথচ মন্ময় । 
একথা ঠিক, 'বিহারীলাল কাব্যমধ্যে সংস্কৃত কাঁবদের প্রেম-মূলক শ্লোকেরই 
উদ্ধৃতি ?দয়াছেন-_ভর্তহরি, কাঁলদাস, ভবভূতির এবং দেখা গয়াছে সংস্কত প্রণয়- 
কাবতার সক্ষমতা ও 'নাবড়তার প্রাতই তাঁহার আকর্ষণ, বিশষতঃ ভবভ্যাতর সসক্ষম, 
স্পর্শকাতর, অনুভূতি সব্ব প্রেম-চেতনার প্রতি । কিন্তু তাহা হইতেও বড় কথা, 
শবহারীলাল এদেশের লৌকিক সহজিয়া ও বাউলদের মর্মসঙ্গী ৷ বাউলের মহাভাবের 
মানুষের সন্তে তাঁহার নাড়ীর পাঁরচয় । “বাউল 'বিংশাঁতর” একাঁট গানে তান এই 
প্রেমের মানুষের ছাব আঁকয়াছেন, 
প্রেমের মানুষ চেনা যায় । 
তার হাঁস হাঁস মুখশশণী খুসী ফোটে চেহারায় । 
সদাশিব, সদানন্দ, সরল অন্তর, 
কেহ নাহ আপন পর, 
সে জানে না দুনিয়াদারাী, ভালবাসে দুনিয়ায় । 
ইহা পূর্বে উদ্ধত একটি বাউল গানেরই [ 'মহাভাবের মানুষ হয়রে যে জনা, 
তারে দেখলে যায় চেনা ।” ] প্রাতিধবাঁন, তথা প্রাকত কবিতার সুজনের একি নিখুত 
প্রাতালাপ- যে সুজনের পবইগ্ন সবৃভাবং, (সম্ভাব সর্বত্র বিকীর্ণ)। এই প্রেমিকেরই 
ণবরহ-বিদীর্ণ হৃদয় 'চান্ত করিয়া কবি ধৈর্যধারণের একাঁট উপমা পিনাছেন, 
অস্তাচলে চলে রবি, 
কেমন প্রশান্ত ছবি ! 
তখনো কেমন আহা উদার 'বভাঁত । সারদামঙ্গল [ ২.২১ 2, 
ইহা “তুঙ্গ চচিঅ হোই মণো মণাসংণো আম্তমা বি দসাসু” [ ৩.৮৪ ] এই প্রাকৃত 
শ্লোকটিরই প্রাতধবান। 


প্রাকত ভাষা ও সাহিত্য ৩৩৩ 


কিদ্তু দূরাগত এই ধ্বাঁন-প্রাতিধধানর কথা নয়, বিহারালালের প্রেমের গানে সহজ 
মাটর সহজ সৃর। এই দিক হইতে তান লৌকিক প্রেম-কবিতার উত্তরসাধক। 
প্রাকত প্রেমের সুগভীর অনুভাতি তাঁহার অনুভবের নিত্য সঙ্গী । মেন দুই হাজার 
বছর পূর্বেকার সেই অনুভ্তি চ"্ডীদাস, সহজিয়া বৈষব, বাউল ও পল্লীগীতকার 
মর্ম স্পর্শ কাঁরয়া বিহারীলালের প্রাণের তন্ত্রীতে ঝগকার তুলিয়াছে। তাঁহার 
সঙ্গীতশতক, বাউলাবংশাঁত ও সারদাপ্রীত সেই প্রণয়ের সুরে অনুরাঁণত । নব্য 
বাংলায় প্রারুত প্রেমের “ভোরের পাখী'ও বহারীলাল, আবার সেই প্রেমের সাঁঝের 
গবহগও ধিহারীলাল । বিহারীলাল এযুগে লোকজগতের সহজ প্রেমানূভবের 
শেষ বাউল । 

(৮) বাংলার লোক-সঙ্গীতের একাঁট অংশ 'পটঃয়া সঙ্গীত" | পটযুয়া বা চিন্তুকর 
বহৃচন্ন সম্বলিত "দীঘল পট, দেখাইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া গান করে। এই গানের 
েববয লোক-জগতে প্রচালিত রাধারুষ্ণলীলা ও 1শব-পাব্বতী কাহিনী । ইহাদের 
1ভতর যমরাজার পট ও যমরাজার গানও আছে £ 

রাঁবব পুত্র যমরাজা ধ্ম নাম ধরে। 

[বনা অপরাধে ষম কারু দণ্ড নাই করে ॥ 

চিন্রগু্ধ মহুরী তারা 'দিবারান লেখে। 

যমদূত কালদ্‌ভ পহরাতে থাকে ॥। 

কেউ ধরে চুলের মষ্ট কেউ ধরে পায় ॥। 

পাপীলোক হলে শীঘ্র ঘমালয় পাঠায় ॥। [ পট;য়া সঙ্গীত ] 

শ্রী গুরুসদয় দত্ত মনে করেন, 'হর্ষচারত ও মন্দ্রারাক্ষসে যে যমপাঁটুক অ্থাং 
ঘমপটব্যবসায়ীর উল্লেখ আছে, তাহাবা সুদীর্ঘ পটের উপর ধর্মরাজ যমের মার্ত এবং 
ঘমালয়েব নানা ভয়ংকর দৃশ্য লাখয়া গীতি সহযোগে গৃহস্থ বাড়ীতে সেই পট 
দেখাইতেন ।..বাংলাব পটুয়ারা অদ্যাপ এইরূপ ধমপট দেখাইয়া থাকে ।*১ 


মনে হয়, লোক-জগতের কোন অববাাহকা বাঁহয়া এই ধারা বাংলার পটহুয়া সঙ্গীতে 
আসিয়া মালত হইয়াছে । 


মি 


১. গুরসেদয় দত্ত (কাঁলকাতা বদ্বাবদ্যালয় হইতে প্রকাশত পট,য়া সঙ্গীত )। 


॥ অপভ্রংশ ভাষা ও সাহিত্য ॥ 
১. অপভ্রংশ ভাষার কথা 

মধ্যভারতীয় আর্ধ ভাষার শেষ স্তর “অপভ্রংশ”। অপন্রংশ হইতেই নব্য ভারতীয় 
আর্য ভাষাগুলি স্ব স্ব রূপ লাভ কাঁরয়াছে। অর্থাৎ শৌরসনী প্রাকত হইতে 
শৌরসেনী অপনভ্রংশের মধ্য দয়া আধুমনক 'হন্দী, ব্রজভাখা প্রভৃতি ভাষার উৎপাত্ত 
হইয়াছে ; তেমনই মাগধা প্রাকুত হইতে মাগধাী অপভ্রংশের ঠভতর "দয়া মগহন, 
মৌথলী, বাংলা ও আসামী প্রভাত ভাষার উৎপাঁত্ত হইয়াছে। অপভ্রংশ ভাষার নমুনা 
রূপে শৌরসেনী অপভ্রংশেরই ব্যাপক প্রচলন দেখা যায় । একাঁদন সমগ্র উন্তরাপথে 
এই ভাষাই জনসাধারণের সাহত্য-রচনার বাহন হইয়া উীঠয়াছিল। অন্যান্য 
অপভ্রংশের রচনা নগণ্য, কোথাও বা একেবারেই শুন্য । তথাপি সাদৃশ্য সূত্রে 
পণ্ডতগণ মনে করেন, অন্যান্য প্রাকতেরও অপন্রংশ স্তর ছিল | খনম্টীয় ষণ্ঠ হইতে 
দশম শতক পর্যন্ত এই অপভ্রংশের যুগ । 

কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয়, খীম্টপূব প্রথম শতাব্দীতে রচিত পতঞ্জালর মহাভাষ্যে 
“অপভ্রংশ* ভাষার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে । মহাভাষ্যকার পতঞ্জাল “অপভ্রংশ”কে 
জনগণের কথ্যভাষা বাঁলয়া ?নদেশ কারয়াছেন । খ্রাম্টীয় চতুর্থ-পণ্চম শতকে রাঁচিত 
কালদাসের শবক্রমোবশী, নাটকেও অপভ্রংশে রচিত কতকগীল গান পাওয়া 
যাইতেছে । তাহা হইলে অপভ্রংশের উৎপাস্তকাল ?ি আরও প্রাচীন? * 

এ সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের 'সদ্ধান্তাঁট বিচার্যয । ?তাঁন অপন্রংশের 
দুইটি রূপের কথা স্বীকার কাঁরতেছেন--১. প্রাচীন অপন্রংশ [ বৈয়াকরণ কাথত 
অ-শিম্ট লোকের ভাষা ] এবং ২. অবচিনন অপভ্রংশ [ লৌকক বা অবহটঠ ]3 “মধ্য 
ভারতীয় আধে্র যে সর্জনীন রুপা অ-াশ্ট লোকসাহিত্যের বাহক হইয়া 
উঠিয়াছিল তাহাই প্রাচীন অপন্রংশ এবং প্রাচীন অপভ্রংশের যে অবচিশন র:পাঁট 
আধ্ুমনক ভারতীয় আযে/র (%৩70908121) অব্যবাহত পর্ব অবচ্থা তাহাই অবাঁচীন 
অপন্রংশ বা "লৌকিক" বা 'অবহটঠ” 1১ 


২. অপভ্রংশ ভাষার বিশেষত্ব 
পতঞ্জাল তাঁহার মহাভাষ্যে 'অপভ্রংশ'কে শাস্ত্রহীনের ভাষা বাঁলয়া গনদেশি 
কারয়াছেন। বস্তুতঃ অপতভ্রংশ আঁশক্ষিত জনগণের মুখের ভাষা এবং ইহা বহুল 
পারমাণে আরেতির ভাষার ভাঙ্গদ্বারা প্রভাবান্বিত | মুখের ভাষা সবর্দাই সহজ সরল 
এবং অবান্তর ভারমনস্ত । অপভ্রংশ ভাষারও প্রধান বিশেষত্ব সহজ সরলতা | উহা 
নিতান্তই আটপৌরে । প্রারত ভাষা হইতেও ইহা সরলতর । প্রারুত ভাষাও বেশির 





১. ভাষার ইতিবৃত্ত (নবম অধ্যায় )--ডঃ সুকুমার সেন। 


অপন্রংশ ভাষা ও সাহত্য ৩৩৫ 


ভাগ ক্ষেত্রে সংস্কত ব্যাকরণের মুখাপেক্ষী, কিন্তু অপন্রংশ এ ব্যাপারে নিরত্কুশ । 
পাঁণ্ডত হরপ্রসাদ শাস্বী তাই বাঁলয়াছেন, 'এ্রারত ব্যকরণে যে ভাষা কুলায় না, 
তাহাকে অপভ্রংশ বলে ।” কিন্তু তাই বাঁলয়া ইহা স্বেচ্ছচারের ভাষাও নয় । কঠিন 
ব্ঞজনধবনিকে ইহা যথাসম্ভব সহজ-উচ্চার্য কাঁরয়া ফেলে এবং অনেক ক্ষেত্রেই স্বরধবানি 
দ্বারা বাঞ্জনের স্থান পূর্ণ কিয়া লয়। তাহা ছাড়া শব্দরূপে বা ধাতুরূপে কিংবা 
লঙ্গবিষয়ে অপন্রংশ আত উদার । সকল দিক হইতেই অপন্রংশ সরল ও 'িম্ট । খুব 
সম্ভব এই মন্টতার প্রাতি লক্ষ্য কাঁরয়াই 'বদ্যাপাত দেশীভাষার উদ্দেশ্যে 
বালয়াছলেন, “দৌসল বয়ণা সবজন মিটঠা ॥, 

অপভ্রংশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছন্দ-নৈচিন্র্য । প্রারুতের প্রধান ছন্দ "গাহা*_-উহা 
মান্তাছন্দের আধারে দুই চরণাবিশিষ্ট ীমলহীন ছন্দ । অপনভ্রংশের ছন্দও 'মাতারুতা?, 
কিন্তু বোচিত্র্য অসাধারণ । প্রারুতের 'গাহা” ও “দোহা” তো আছেই উপরশ্তু ইহাতে 
আছে 'বাবধ চতুষ্পদ ছন্দ ঃ এই ছন্দগুলির মধো প্রতিপদে ১২ মানার ছন্দ 
'জগতী*, প্রাতিপদে ১৪ মান্রার ছন্দ 'শক্করী” এবং প্রাতপদে ১৬ মাত্রার ছন্দ 
পাদাকুলক” বিখ্যাত । অপভ্রংশ ছন্দের অন্যতম বৌশষ্ট্য চরণান্তক অন্ত্যানপ্রাস । 
দব-চরণের ছন্দে যেমন প্রথমে-দ্বিতীয়ে মিল, তেমনই চৌপদ? ছন্দে প্রথমে-দ্বিতায়ে 
ও তৃতীয়ে-চতু্থে” কিংবা প্রথমে-তৃতীয়ে ও 'দ্বিতীয়ে-চতুথে মল থাকে । 


৩, অপভ্রংশ সাঁহতের পরিচয় 
অপনভ্রংশের ভাষারূপ অশহদ্ধ বাঁলয়া পতঞ্জলি এ ভাষাকে অপাংস্তেয় বাঁলয়াছেন। 
-ক্গাবশেষতঃ ত্রাঙ্গণ্য শাস্তগ্রন্থ রচনায় এ ভাষা যোগ্য বাঁলয়া [ববেচিত হয় নাই । কিন্তু 
এই ভাষা যাঁহাদের ভিতর প্রচলত, তাঁহাদের নিকট এই ভাষা অন্তরের ভাষা । 
অযভ্ঞা বা অব্রতা জনসাধারণেরও ধর্ম মাছে, প্রাণের আকাম্ষা আছে, রসের কথা 
জাছে। অপভ্রংশ সাহিত্য সেই ধর্মবোধ ও হৃদয়াকুতির প্রাঁতীলাপ । 


|| প্রাচীন অপভ্রংশ |। 
( বিরুমোবর্শী নাটকের গান ) 

প্রাচীন অপভ্রংশের নিদর্শন হিসাবে পাওয়া যায় কতকগঞ্ল দ্বিপদা গান | এই 
ধরনের কিছ গান কালিদাসের বিকুমোবশী নাটকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । অনেকে এই 
গানগ্টীলকে পরবতাঁঁ কালের যোজনা বাঁলয়া মনে করেন, কারণ, কোন কোন 
হস্তালাখত পহীথতে এই গান পাওয়া যায় না। বিন্তু এই গান ওই নাটকের চতুর্থ 
অঙ্কের প্রাণস্বরূপ | নায়কের হ্দয়ভাবের অ'ভব্ন্তি হিসাবে গানগ্যালি ্মপারিহায। 
[বিশেষ নাটকীয় মুহূর্তে প্রাণব'ত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যই ইহার প্রয়োগ । রাজা 
পুরুরবা প্রিয়তমা উবশীকে লইয়া কৈহাসের গম্ধমাদন পর্বতে বিহার কাঁরতে 
মআরসয়াছেন । সেখানে মন্দাকনীতীরে বালর পাহাড় নমা্ণ করিয়া ক্রীড়া কাঁরতে- 


৩৩৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালপর উত্তরাধকার 


ছিলেন উদয়বতী নামে এক গন্ধর্বকন্যা ৷ রাজা পুরূরবা মুগ্ধাচত্তে তাঁহার দিকে 
দৃষ্টি নিক্ষেপ কাঁরলেন | উবর্শ ইহাতে ক্লুদ্ধা হইলেন এবং কুঁপিতা [ 'কীবদা” 
মানিনী ক্লোধবশে 'দাশ্বাদক জ্ঞানশূন্য হইয়া “কুমারবনে' প্রবেশ কারিলেন । এই 
বনের নিয়ম, এখানে কোন স্ব্রীলোক প্রবেশ কাঁরতে পারবে না, কারিলে লতায় 
পারণত হইবে । উর্শীও মুহূর্তে লতায় পাঁরণত হইলেন [ “লদাভাবেণ পাঁরণতং 
সে র্‌বম? ]1 উবর্শী-বিরহে রাজার তখন প্রমত্ত অবস্থা ৷ 'তাঁন পাগলের মত 
উর্বশীকে অন্বেষণ কাঁরতেছেন। জড়ে ও চেতনে ভেদ ঘুচিয়া গিয়াছে । মেঘ, 
নীলকণ্ঠপাখী, হারণ, চক্রবাক ও বনগ্রকুতিকে উদ্দেশ্য কাঁরয়া রাজা উর্বশীর কথা 
জন্ঞাসা কাঁরতেছেন। কখনও ক্লোধে কাঁপিতেছেন, কখনও আশায় উল্লাসত হইতেছেন, 
কখনও গ্রভীর নৈরাশ্যে ভাক্গয়া পাঁড়তেছেন। রাজার এই 'বিরহোম্মত্ত অবস্থাকে 
সুষ্পন্ট কারবার জনা গানগাল আবহ সঙ্গীতের কাজ করিয়াছে । নেপথ্যে সূলালত 
অপভ্রংশে 'জম্ভাঁলকা”, পদ্বপাঁদকা”, খিণ্ডধারা» চর্চরা' প্রভাতি সঙ্গীত, আর এদিকে 
প্রকাশা মণে রাজার আঙ্গিক ও বাচিক আঁভনয়। সঙ্গীত এখানে নায়কেরই হৃদয়ভাবের 
সুরেলা প্রকাশ । গানগুলির সাহত্যিক মূলাও অসাধারণ। সুরস্পন্দন শুধু স্পান্দিত 
করে না, 'ন্রাত্বক কাঁবতার মত কতকগৃঁল ছাঁব আঁকয়া যায় । যেমন,_- 
ময়্‌রকে উদ্দেশ করিয়া এই গান। 
'বরাহিণ পবৃভ পইং অব্ভখোম আকখাাহ মে তা। 
এথ অরণে ভমন্তে জই পই 'দট্ঠা সা মহু কন্তা | 
1ণসমই 'মিঅৎকসারসবঅণা হংসগঈ । 
এ চিণহে জাণীহিসী আঅকখিঅ তুজঝ মঈ || 
_ওগো ময়ররাজ, তোমাকে অভ্যর্থনা কাঁরতোছি, আমাকে বল, তুম কি এই 
অরণো ভ্রমণ করিতে করিতে আমার কান্তাকে দেখিয়াছ ? শোন, তোমাকে বালতোছ, 
তাহার বদন মূগ্া্ক সদ্‌শ তাহার গাঁত হংসের মত--এই চিহ্ছে তাহাকে জানিতে 
পারবে। 
কখনও বা চক্রবাকের উদ্দেশ্যে £ 
গোরঅণা কুত্কুমবা চক্কা ভণই মই । 
মহুবাসর কীলন্তী ধাঁণ আ ণ দিট্ঠী পই ॥ 
- ওগো গোরচনা কুতকুমবর্ণা চক্তবাক, আমাকে বল, মধুবাসরে ক্লীড়ারতা ধনীকে 
ক তুম দেখ নাই ? 
বিরহোন্ত্ত প্রেমিকের এই ধরনের রূতরোল সাহত্য জগতের দুলভ রত্ব। এই 
গানগুলি রামায়ণের রামোন্মাদ ও ভাগবতের রুষাহরহ-বিধ্রা বজগোপীদের 
*্লোকাবলণ স্মরণ করাইয়া দেয় । 


অপত্রংশ ভাষা ও সাঁহতা ৩৩৭ 


॥॥ অপ্রাচীন অপভ্রংশ বা অবহট্ঠে | 
পরবতাঁকালে অপভ্রংশের যাবতীয় সাহত্য-কাতি পাওয়া যাইতেছে অগ্রাচীন 
অপভ্রংশ বা অবহটঠ ভাষায় । শ্রীষ্টয় অণ্টম-নধ্ম শতাব্দী হইতে এই ভাষা লমগ্র 
উত্তরাপথে জনগণের সাধারণ ভাষারূপে প্রাতষ্ঠা অজ'ন করে । জৈনগণ, বৌদ্ধ 
দসদ্ধাচাযগণ এবং লৌকিক জগতের কাঁবগণ এই অপন্রংশ ভাষাতেই কাব্য, দোহা ও 
বিবিধ কাঁবতা রচনা করেন । 


(1) কাব্য বা ধমকথা 

মবহটঠ ভাষায় পণাঙ্গ কাব্য আঁধকাংশই জৈনদের রচনা । তাঁহাদের ধম্মকহা”র 
( ধম্মকথার ) অঙ্গরূপে এই কাব্যগ্ঁলি রাঁচত। প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হইলেও এই 
ধর্মকথাগ্দীলর কাহনীগত আকর্ষণ অপাঁরসীম । অদ্ভুত অলৌকিক ঘটনা, বীরত্ব- 
পূর্ণ আভযান এবং প্রেমের রোমাণ্চকর কাহিনী মনকে রূপকথার রাজ্যে টাঁনয়া 
লইয়া যায় । গল্পগ্ীলর প্রকাশ-নৈপুণাও সুউচ্চ কবিধর্মের স্বাক্ষর | 

জৈন সাহত্যে এই ধরনের অসংখ্য কাব্যের মধ্যে 'বশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 
পুজ্পদন্ত রাত “জসহরচরিউ” ও “ণানকুমারচাঁরউ? । পুষ্পদন্ত ছিলেন বহাখ্যাত 
জৈনপাণ্ডত ॥ তাঁহার আঁবভবিকাল দশমশতাব্দীর '্বিতীয়ারধ । যশোধর ছিলেন 
জৈনদের কশার্তমান রাজা 1 'জসহরচাঁরউ; এই রাজার কশীর্ত-কাধহনী | কাব্যখান 
চাঁরাট সান্ধ বা পারচ্ছেদে ?বভন্ত এবং গাহাছণ্দে রচিত এই চরিতকথাকে পহস্পদন্ত 
বালয়াছেন "মহাকব্ব” ( মহাকাব্য ) এবং গনজেকে ঝাঁলয়াছেন মহাকাঁব [ মহাকই 
খ্রুপ্ফয়ংত” ]॥ এই কাব্যে মহাকাব্যসুলভ বর্ণনা ও অলৎকবণ-চাতুষ লক্ষ্য 
কারবার মত । 

পুস্পদন্তের অপর কাব্য “ণায়কুমারচাঁরউ'-_নাগকুমারচারত । নাগকুমার হইলেন 
প্রসিদ্ধ ২৪ জন কামদেবের ভিতর অন্যতম কামদেব । তানি রূপবান । জন্মান্তরের 
শ্লীপণ্চমশবরতের ফলস্বরূপ তিনি এই সুন্দর দেহের আঁধকারী হইয়াছিলেন। নাগ- 
কুমারচারত একট ব্রতকথা, কিন্তু ইহাতে 'বস্তৃত হইয়াছে রূপকথার কম-কম্পনা । 

ধনপালের “ভাবিসত্তকহা*ও একখান ব্রতকথা জাতীয় ধর্মকথা ॥ পণ্চমীব্রতের 
মাহমা কর্তন উপলক্ষ্যে এই কথা রাঁচত। কাব্যের নাক ভিবিসত্ত' ৷ বৈমান্রেয় 
ভাইয়ের ষড়যন্ত্রে তান একটি দ্বীপে নিবাসিত হন । এই দ্বাঁপের রাজকন্যার 
প্রণয়ারুণ্ট হইযা তান তাঁহার সাঁহত মিলিত হন এবং দশবৎসর পরে দেশে 'ফারবার 
উদ্যোগ করেন। যে জলযানে 'তাঁন যান্রা করেন, তাহা 'ছিল তাঁহার বৈমান্রেয় ভাইয়ের । 
বৈমান্রেয় ভাই তাঁহাকে বাত করিয়া রাজকন্যাকে লইয়া পলায়ন করে। পরে ভবিসত্ত 
এক যক্ষের কপায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজ পত্বীকে উদ্ধার করেন। 
কাবাখান যেন একটি রমন্যাস । * 

কনকামর মুন রাঁচত “করণ্ডকচাঁরউ' আর একখান বিখ্যাত কাব্য। করণ্ডক 
ছিলেন একজন সাধু মহাপুরুষ । তান চম্পারাজ দাঁধবাহনের পনত্র। ?কন্তু দৈববশে 
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৩৩৬ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


তাহার জন্ম হয় ম্মশানে | তাঁহার দেহে রাজচক্রবতীঁর লক্ষণ । দশ্ডিপুরের রাজহস্তী 
তাঁহাকে তুলিয়া লইয়া ঘায় এবং 'তাঁন রাজ্যে আভধিন্ত হন। চিন্রপটে রাজকুমারা 
মদনাবলীর চিত্রদর্শনে তান প্রণয়ারুস্ট হন এবং উভয়ের 'িবাহ হয়। ইহার পর 
তিনি পিতার সাহত মিলিত হন । সে এক রহসাময় ঘটনা | পিতা পদুন্নকে চিনেন 
না, পুন্রও পিতাকে নয় । বৈরবেশে তাঁহারা আসিয়াছেন যুদ্ধক্ষেত্রে । এই অবস্থায় 
পিতাপুত্রের মিলন । চম্পারাজ পাত্রের হস্তে রাজাভার অর্পণ করিয়া সন্ব্যাসী 
হইলেন । অতঃপর করণ্ডকের দাক্ষণপাটন যাত্রার কাঁহনী । পাঁথমধ্যে মদনাবলী 
নিরাদ্দস্ট হন। এক 'বদ্যাধর শোকোপনোদন উদ্দেশ্যে তাঁহাকে নরবাহন দত্তের 
কাঁহনী শুনাইতে থাকেন । ইতিমধ্যে করণ্ডক সিংহলে উপাঁচ্ছত হন । 1সংহলরাজ 
তাঁহার বীর্ধবত্তায় মুগ্ধ হইয়া স্বীয় কন্যা রাঁতবেগাকে অর্পণ করেন । স্বদেশে 
ফারবার পথে তিনি রাঁতিবেগা হইতে 1বয়োজত হন । রাঁতিবেগা স্বামীর শোকে 
আঁচ্ছর হইলে দেবী পদ্মা তাঁহাকে দর্শন দেন এবং বলেন, শশঘ্রই সে স্বামীর সাহত 
ম্মলত হইবে । দেবতার বরে স্বামী-স্জীর পুনীর্মলন হইল এবং গবজয়ী করুণ্ডক 
পূর্বপত্বী মদনাবলীকেও লাভ কারলেন। সংসার অন্তে করণ্ডক সন্ন্যাস ধর্মের আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন । 

করণ্ডক-চরিন্র অন্যান্য ধর্মকথার মতই প্রচারের উদ্দেশ্যে রাচত হইলেও অপূর্ব 
কথাকাব্য । কাহিনীর মূল গ্‌ণাট্যের বৃহৎকথা হইতে সংগৃহীত । রচনা-রীতিতে 
আলঙকাঁরক রীতির চিহ্ন সুস্পষ্ট । 


(1) সহাঁজয়া বৌদ্ধ দোহা 
অপ্রাচীন অপভ্রংশে রাঁচিত সহজপন্থী বৌদ্ধাচার্যদের রচিত দোহাগ:ীলও অমূল/+ 
সম্পদ । এগুলি একদিকে যেমন প্রাচীনতম বাংলাসাহত্যপ্রবেশের দ্বার, তেমনই 
বৌদ্ধধর্মবিবর্তনের এঁতহাসিক সাক্ষ্য । পাঁণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে 
এই দোহা সংগ্রহ কাঁরয়া সর্বপ্রথমে প্রকাশ করেন ৷ দোহার ভাব ও সাধনপদ্ধাঁত যে 
একাঁদন তিব্বত প্ন্ত বিস্তৃত হইয়াণছল এবং 'তব্বতী ভাষায় অনুদিত ও সংরাক্ষিত 
হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে | শাস্তীমহাশয় সরহ ও কাহ্ৃপাদদের দোহা 
প্রকাশ করিয়াছেন । 'িল্লোপাদেরও সম্পূণ” দোহা পাওয়া গিয়াছে । ই*হারা সকলেই 
সহাজয়া বৌদ্ধ 'সদ্ধাচার্য এবং ই“হাদের রাঁচত বাংলাগানও পাওয়া গিয়াছে । মনে 
হয়, এই সকল দোহা খ্রীষ্টয় অম্টম-দশম শতকের রচনা । 
দোহাকোষের বর্ণনীয় বিষয় বৌদ্ধ সহজপম্থদের সাধ' ও সাধনকথা | মূ 
বৌদ্ধধর্ম একাঁদন মহাযানের মাধ্যমে 'বাচন্র তন্ত্রাচার ও যোগ্াচারের স্তর আঁতক্রম 
কারয়া সহজমার্গে প্রবেশ কাঁরয়াছিল । সহজিয়া বৌদ্ধদের শেব লক্ষ্য 'নর্মল, অগ্যত 
দ্‌ঢ়, সারযস্ত, নির্বিকঞ্প মহাসুখে অবস্থান । ইহা করুণা ও শুন্যতার মিলনে স্থির 
স্বভাব বোঁধাচত্তের এক মহা আনন্দঘন অবস্থা । এই অবস্থায় জন্ম-মৃত্যু রুদ্ধ হয়, 
চিত্ত আবচালত থাকে, অন্যান্য ক্রিয়াকর্ম অসার জ্ঞান হয়। এই অবস্থায় পেশছাইবার 


অপন্রংশ ভাষা ও সা'হত্য ৩৩১ 


উপায় রহস্যময় গূহ্য যোগ [ বজ্রাব্জ বা কুলিশকমল বা বোল-কোকল যোগ 11 এই 
যোগ একম্তই গুরুগম্য । বৌদ্ধ দোহাকেষ এই গূহ্য রহসাময় সাধনা ও তাহার 
প্রাপ্তির কথায় পূর্ণ । 
সরহ'পাদের দোহা-__-সরহপাদ সবিখ্যাত সহজপন্থ বৌন্ধ । তান তাঁহার দোহায় 
এই সহজসাধনার গুঢ তাৎপর্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন। 'নার্বকঞ্প অদ্বয়রূপ সহজজ্ঞান 
ও সহজ আনন্দ তাহাদের কাম্য, বাহ্য আচার-অন:ষ্ঠান তাঁহাদের নিকট নিতান্ত তুচ্ছ। 
সরহপাদ এই আনষ্ঠাঁনক ক্য়াকমে“র প্রাত ির্যক শ্লেষ 'নক্ষেপ কাঁয়য়াছেন এবং 
বোঁদিক যাগযজ্জের নিম্ষলত্ব ঘোষণা কাঁরয়া বাঁলয়াছেন, 
কজ্জে বরাহঅ হুঅবহ হোমে । 
অকাঁখ উবাঁহতঅ কভুএ* ধূমে* || 
অকারণে যজ্ঞাঁগনতে ঘতাহাঁত দেওয়া হয়, তাহাতে কটুধূমে চক্ষুপীড়াই 
জন্মে । দেহে ভস্মলেপন, মস্তকে জটাধার্ণ, গৃহে বাঁসয়া প্রদীপ জবালানো বা ঘণ্টা 
বাজানো, শকংবা চ্ছয়নেন্র হইয়া আসন করা বা কর্ণে মন্ত প্রদান প্রভৃতি কম 
শনান্দত হইয়াছে । শুধু তাই নয়, জৈন তীর্থৎকরদের নগ্নতা সম্পকে অতি তখক্ষ7 
কটাক্ষ 'নাক্ষপ্ত হইয়াছে ঃ 
জই পগগা বিঅ হোই মত্ত তা শুণহ িআলহ । 
লোমুপাডণে* হোই 'সাদ্ধি ত জুবই িঅম্বহ ॥ 
_নগ্ন হইলেই যাঁদ মীন্ত হয়, তাহা হইলে শৃগালও মনান্তু লাভ কাঁরতে পারে; 
যাঁদ শশ্রু উৎপাটন দ্বারা 'সাঁদ্ধ হয়, তবে যুবতাঁ নিতদ্বনীবাও '[সদ্ধ। 
সরহপাদের এই 'তর্যক উন্তিগুঁল উপভোগ্য । 'তাঁন কর্মাঁ, জ্ঞানী, যোগী, 
ক্ষপণক, 'ভক্ষু, শ্রাবক-_কাহাকেও ছাঁড়য়। কথা বলেন নাই ৷ তাঁহার মতে তন্ধ-মন্ত্র 
সকলই মিথ্যা বিভ্রান্তি । সত্য একমান্র 'সহজ স্বভাব, ইহা এক নিবাত 'নম্কপ্প 
“পরমহমাসুহ-এর অবস্থা । মিথ্যা জ্ঞানাভিমানী কিংবা বালবুদ্ধি তর্ক এই 
'সহজস্বভাব'কে জানে না । সদগুরুর উপদেশে সরহ এই সহজকে জাঁনয়াছেন ! 
সরহপাদের দোহাকোষে এই সহজ অবস্থা প্রাপ্তর উপায়ও নরশিত হইয়াছে । 
শৃরুর বচনে এ পথে যাওয়া যায় । এ পথে যাইতে দেহকেই সর্বস্ব জ্ঞান কাঁরতে হয়। 
এই দেহেই সব আছে £ 
এখুসে সুরসার জম্রণা এখ:সে গঙ্গাসাঅরু 
এখ পআগ বণারাঁস এখুসে চন্দ দিবার; ॥ 
_ এইখানেই আছে সরসারং যম্দনা, এখানেই গঙ্গাসাগর, এইখানেই প্রয়াগ- 
বারাণসী, এইখানে চন্দ্র-সূর্য 
দেহ-সাধনের কথা আত গোপনীয়, তাই রহসাময় ৷ ?কস্ত ইহারই প্রাপ্ত 
চত্তরূপ অদ্বয়তরুর করুণা ফুল, আর পরউপকার রূপ ফল £ 
অদ্বয়চত্ত তরুঅরহ গউ 'তহুবণে বথার । 
করুণা ফলল্লীফল ধরই ণাউ পরত্ত উআর ॥ 


৩৪০ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাণধকার 


_-অদ্বয়চিত্ত তর্‌বর ল্লিভুবনে বিস্তৃত হইয়াছে, ইহাতে ধরে করুণার ফৃল-ফল । 
ইহার পরে আর কিছু নাই । 

কাহণ্পাদের দোহা-_কাহুপাদের দোহাকোষও বৌদ্ধ সহজপন্থদের অপর্র্ব 
সামগ্রী । ইহা ৩১ দোহার সমাষ্টি। পাঁশ্ডত অদ্বয়বজ্র সংস্কৃত ভাষায় এই দোহা- 
গুলির যে টীকা রচনা করেন, তাহার নাম “মেখলা টঈকা? ৷ এই টাকার সাহায্যে 
সহাঁজয়া বৌদ্ধদের দুরূহ সাধনতত্বের মর্ম অনুধাবন করা যায় । কাহুপাদের দোহায় 
দুভেদ্য রহস্যময় সাধন-যোগের কথাই প্রাধান্য লাভ কাঁরয়াছে । 'তাঁন বলেন, 

লোঅহ গব্ব সমুব্বহই হউ* পরমখ পাঁবণ। 
কোডিহ মাহ এককু ণাঁহ হোই িরংজণ-লীণ ॥| 

_লোকে পরমার্থ সত্যাঁভমান কারিয়া থাকে, 'কন্তু কোঁটর মধ্যে একজনও 
1নিরঞ্জন-লীন হয় না। 

নিরঞ্জন বোধিচিত্ত সুখস্বভাবে স্থিত । উহার অবস্থান এই দেহেই । উহা 
মধুূকরের মত প্রস্ফুটিত কমলের রস পান কারয়া মহারাগ সুখে অবস্থান করে । 
প্রজ্ঞোপায়-যোগেই অনবাচ্ছল্ন সুরত মহারাগ লাভ করা সম্ভব । বালযোগাী ইহাকে 
জানেও না, পায়ও না। কুলিশাব্জ যোগেই সহজভাব অহরহ পারিস্ফুরত হয় 
[ 'অহরহ সহজ ফরন্ত'--১৬ 11 ইহা এক নিশ্চল 'নার্বকার [“ণচ্চল 'নার্্বআর"], 
সামরস্যে নিমগ্ন [ “সমরসে ণঅমণ' ] অবস্থা । বজগুরুর উপদেশে গৃহ্য যোগের 
পথে ইহার সন্ধান পাওয়া যায়। কাহুপাদ বলেন, মন্দেও ফল নাই, তন্তেও ফল 
নাই [এক ণ িকত্জই মন্ত ণ তন্ত” 1, বাহ জপ-হোম-মণ্ডল কর্মও 'নম্ফল । 
জ্ঞানর্পিণী গৃহণীকে লইয়া সমরসে মগ্ন হওয়াই পরমার্থ । 

সহজপন্থের যোগ আতশয় গূহ্য। এইজন্য ইহার ইঙ্গতগীলও গভীর তাৎপর্য 
পূর্ণ । কাহ্ছপাদের দোহায় এই রহস্যময় সাধন-সত্কেত । 


(01) প্রকণীণ্ণ কবিতাল' 
পল্রংশ লৌকিক ভাষা । জনসাধারণই এই ভাষায় কথা বালতেন এবং নিজেদের 
হৃদয়ভাবের কথাগুলি এই ভাষায় ধাঁরয়া রাখতেন । বোঁশির ভাগ ক্ষেত্রে তাঁহাদের 
রচনা সধাক্ষপ্ত, অন্যোন্য নরপেক্ষ কাঁবতার আকারে প্রকাঁশত । মনে রাখবার 
পক্ষেও ইহা উপযোগী বাঁলয়। গববেচিত হইত । অপন্রংশ সাহত্যের একাঁট বৃহৎ 
অংশ তাই চূর্ণ কাঁবতা । 
এই ধরনের 'কছহ প্রকীর্ণ অপভ্রংশ কবিতা পাওয়া যায় সিপ্ধসূরী জৈন 
হেমচন্দ্রের প্রারুত ব্যাকরণে ॥ আঁধকাংশই নখাতকাণবতা, যেমন, 
ব্রাসু মহারিসি এউ ভণই জই সুইসথ পমাণু। 
মাঅহ চলণ ণবন্তাহং দিবি 'দাব গঙ্গাণহাণু ॥। 
_মহার্ধ ব্যাস বলেন, ঘযাঁদ শ্রীতশাস্দ্োন্ত প্রমাণ মানা যায়, তবে মায়ের চরণে 
প্রণামই প্রাতাঁদনের গঙ্গা্নান । 


অপন্রংশ ভাষা ও সাহত্য ৩৪১ 


কির খাই ণ পিঅই ণ বিদ্দবই ধচ্মে ণ বেচ্চই র্‌ অডউ। 
ইহ িবণু ণ জানই জহ জমহো খণেণ পহুবচ্চই দুঅডউ ॥ 

_ক্কপণ তাহার টাকা খায় না, পান করে না, বিতরণ করে না, ধমেরি জন্যও 
বায় করে না। সে জানে না যে, যমের দূত যে কোন ক্ষণেই তাহার কাছে 
আসিতে পারে । 

কিন্তু নীত-উপদেশ মান নয, এই সকল কাবিতায় লোকজীবনের আরও বহ্‌- 
বিচির সংবাদ পারবোৌশত হইয়াছে ঃ 

ভল্লা হুআ জু মাঁরআ 'বাহাঁণ মহারা কন্ত। 
লজ্জে্জন্তু বঅংঁসঅহু জই ভগা ঘরু এন্তু ॥ 

_বোন, ভালই হইয়াছে ষে আমার কান্ত মাঁরয়াছেন। যাঁদ পলাইয়া তান '্রে 
আসতেন, তবে সাঁখদের নিকট লজ্জা পাইতাম । 

সম্মুখরণে পাঁতর মূত্যুবরণে নারীর এই গব্* জাতীয়-গৌরবের পরিচায়ক | এ 
দেশে বীরত্ব একাঁদন এমান আদরণীয় ছিল । 


প্রাকৃত পৈঙ্গল" গ্রন্থের অপভ্রংশ 
সাধারণ জীবনে বহ্বীবাঁচন্র আশা-আকাংকা, রীতি-নীতি ও ধর্মকর্মের পাঁরচয় 
রাহয়াছে “প্রাকৃত পৈঙ্গল” নামক ছন্দাবষয়ক গ্রন্থের অপভ্রংশ অংশগলিতে । মনে 
হয়, এই গ্রন্থখান খাশষ্ট৭য় ভ্রয়োদশ শতাব্দীতে সংকলিত । কাবণ, মুসলমান সৈন্যের 
সাঁহত যৃদ্ধবিগ্রহের কথাও কয়েকাঁট কাঁবতায় স্থান লাভ কাঁরয়াছে । যথা, 
হম্সীর কঙ্জ উদ্জল ভণহ 
কোহাণল মহ মহ জলউ ॥ 
সুলতাণ সীস ঝরবাল দেই 
তেঙ্জি কলেবর 'দঅ চলউ ॥। 
_-বল, হম্মীরের কার্য উজ্জল ; কোধানল মুহম্্হু প্রত্জবালত হউক । 
স.লতানের মস্তকে খঙ্গাঘাত কাঁরয়া দেহ তাগ কাঁরয়া স্বর্গে চল । 
হম্মনীরের বীরত্বও অসাধারণ £ 
চাঁলঅ বীর হম্মীর পাঅভর মেইন কম্পই । 
দগমগ ণহ অংধার ধূঁল সূরহ রহ ঝম্পই ॥। 
_বীর হাম্বির চললেন, পদভরে মোঁদনী কম্পিত হইল ; ধূলিতে 'দিগমার্গ 
ও আকাশ অন্ধকার হইল ও সর্যরশ্মি আচ্ছন হইল । 
রাধার লালাবষয়ক কয়েকটি কাঁবতা পপ্রাকত পৈঙ্গলে' স্থান পাইয়াছে। ইহা 
হইতে রুঞলীলা বিষয়ে দেশ-প্রচালত ধারণার পাঁরচয় পাওয়া যায়, স্মেন, নৌকা- 
বিলাসের এই কাঁবতাটি ঃ 
অরেরে বাহহি কাণহ ণাব 
ছোড়ি ডগমগ কুগাত ণ দোহ । 


০৪২ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধিকার 


তই ইতি ণইহি সংতার দেই 
জো চাহাহ সো লৌহ । 
_ ওহে রুষ্ণ, নৌকা বাও, টালবাহানা ছাড়, কুগাঁত দিও না। এই নদী পাড় 
দাও, তারপরে যাহা চাও, তাহা লও । 
কয়েকাঁট কাঁবতা হইতে হরগোৌরাঁ 'বষয়ে লোকপ্রচালত ধারণারও পাঁরচয় পাওয়া 
যায় । প্রথমে বিষকণ্ঠ, দিগ্‌বসন, চন্দ্রমৌল, গঙ্গাধর অধ্ধনারীশ্বরের নান্দীঃ 


জসু সীসই গংগা গোর অধংগা 
গগব হাঁরঅ ফাঁণ হারা । 

কণ্ঠটতঠিঅ বসা [পংধণ দসা 
সংতাঁরঅ সংহারা ॥ 

কিরণাবলিকংদা বংদঅচংদা 
ণঅণাহ অণ ফুরংতা। 

সো সংপঅ 'দিজ্জউ বহৃসুহ কজ্জউ 


তমৃহ ভবানীকংতা ॥। 

যাহার মস্তকে গংগা, অধাঙ্গে গৌরী, গলায় ফণীহার, কণ্ঠে বিষ, পাঁরধানে 
িগবসন- যান সংসারের ভ্রাতা-_-কিরণকন্দ চন্দ্র যাহার লালাটে, নয়নে অনল- সেই 
ভবানীপাঁতি তোমাকে সম্পদ দান করুন ও বহসুখ বিধান করুন | কিন্তু পরক্ষণেই 
আবার এই শিব সম্পকে শ্লেষাত্বক আভিযোগ £ 

জই মিত্ত ধণেসা সসুর [গরীসা 
তহঠাবহ পিংধন দীস। 

জই আমহকংদা িঅলহ চংদা 
তহাঁবহ ভোঅণ বস ॥। 

জই কণঅসূরংগা গোর অধংগা 
তহবিহ ডাকিণি সংগা 

জো জস্মাহ দিবাবা দেব সহাবা 
কবহু ণহো অসু ভংগা।। 

_যাঁদও কুবের মন্ত্র, *বশুর গিরীশ- তথাপি পিম্ধন দিগবাস ; যাঁদও 
অমৃতকন্দ চন্দ্র নিকটে, তথাপি ভোজন বিষ ; যাঁদও কনকাঙ্গী গোরা অধার্গ, তবু 
সঙ্গে ডাকিনী £ দৈব যাহাকে যে স্বভাব দেয়, তাহার সে স্বভাব যায় না। 

এইরূপ দাঁরদ্র স্বামীর সংসারে যে ক দুঃখ, পার্বতণীর একটি টান্ততে তাহা বড় 
করুণ সুরে বাঁজয়া উঠিয়াছে ঃ 

বালকুমারো ছঅ মৃণ্ডধারা । 
উবাঅহীণা মুই এক ণারা | 
অহধাণসং খাই 'বসং ভিখারী । 
গই ভাঁবাত্ত কিল কা হামার ॥। 


অপন্রংশ ভাষা ও সাহিত্য ৩৪৩ 


_ঁশশু ছেলোটর ছয়টি মুখ, িথার স্বামী সারাদিন বিষ খায়। আম 
উপায়হীনা নারী-_বল, আমার গাঁত ক হইবে ? 


(%) বিদ্যাপতির কশীতলতা ৃ 
অবহট্ঠ ভাষায় কাব্য রচনার প্রথা পঞ্দশ শতকেও শেষ হইয়া যায় নাই। 
মৌথল কাব িদ্যাপাঁতি অবহট্ঠে “কীর্তলতা* কাব্যখাঁন রচনা করেন । ইহা 
মাঁথলার রাজা কীতীসংহের বার্ধবত্তার কাঁহনী । গ্রন্থারম্ভে কাব সুজন ও 
বকৃজনের পার্থক্য দেশ করিয়া অবহটঠ ভাষায় কাব্য রচনার কৌফয়ৎ দিয়াছেন. 
সুঅণ পসংসই কব্ব মঝু দুত্জন বোলই মন্দ । 
অবসও বিসহর বিস বমই আমিআঁ বিমুকই চন্দ ॥। 
_-সুজন আমার কাব্োর প্রশংসা করে, দুজর্নে বলে মন্দ, অবশ্য বিষধর বিষই 
বমন করে, বালচন্দ্র বর্ষণ করে অমৃত । 
বদ্যাপাঁতির ভাষা বালচন্দ্রের মত [“বালচন্দ 'বজ্জাবই ভাষা”] । তান অবহটঠে 
কাবা রচনা বারয়াছেন এইজন্য যে, সংস্কত পণ্ডিতগণের ভাষা-_-আর প্রারুত কাবোর 
রস আস্বাদন করা দুরূহ, কিন্তু 
দোঁসল বঅণা সবজন 'মিটঠা । 
তে" তৈসন জম্পণ্ড অবহটঠা ॥। 
_দেশী ভাষা সকলের কাছেই 'মষ্ট ; তাই আম অবহটঠ জজ্পনা কাঁরতোছি । 


৪. বাংলাসাহিত্যে অপভ্রংশের প্রভাব 


প্রাচীন বাংলার ভাষা ও সাহত্যের সাঁহত অগপ্রাচীন অপনভ্রংশের যোগ আত 
গনাঁবড় । বাংলা ভাষা মগধাণ্ুলে প্রচলিত অপভ্রংশের সাক্ষাৎ বংশধর । প্রাচীন 
বাংলার বৌদ্ধ সঙ্গীত চযগানে অপত্রংশের প্রচুর শব্দ ও ভাযারাঁত রাঁক্ষত হইয়াছে । 
চ্যগান একদিন বাংলাদেশ হইতে ল:প্ত হইয়া 'গিয়াছল। কিন্তু উহার ধারা অব্যাহত 
ছল নেপালে । সম্প্রীতি ডঃ শাশভ্ষণ দাশগুপ্ত চযগানের অনুরূপ যে গানগণাল 
নেপাল হইতে আঁবিজ্কার কাঁরয়াঁছলেন, তাহা প্রকাশিত হইলে এ বিষয়ে আরও 
অনেক নৃতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইত । অবহট্ঠ ভাষার সাক্ষাৎ প্রভাব যে 
বাংলাভাষায় পাঁড়য়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় এদেশে প্রচালিত শুভঙকরের আযম়ি 
এবং ডাক ও খনার বচনে । যেমন, 
() কুড়্‌বা কুড়ুবা কুড়্‌বা লিজ্জে। 

কাঠায় কুড়:বা কাঠায় লিজ্জে ॥ [ শুভঙকরের আরা ] 
(1) 'নয়ড় পোখাঁর দূরকে যায় । 

পঁথক দেখিয়া আড়কে চায় ॥ [ খনার বচন ] 
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(11) অবুতবু গরসুতা । 
মায় বোলে পড় পৃতা ॥ 
পাঁড়লে পাবা দুধুভাতা । 
না পড়িলে ঠেঙ্গার গৃতা ॥॥ [ ডাকের বচন 1১ 

এই সমস্ত" আধা ও ছড়ায় অবহটঠের প্রভাব আত স্পন্ট । বাংলায় রাধার 
লশলাকীর্তনে যে 'ব্রজবুলি'র প্রচলন দেখা যায়, ডঃ সূকুমার সেন মনে করেন, সেই 
“ররজবুলর কীজ হইতেছে লৌণকক বা অবাঁচিন অপব্রংশ” [ ভাষায় হীতিবৃত্ত 11 
উন্তিটি সমীচীন । কারণ, অবহটঠ ভাষার প্রভাব মান্র নয়, এই ভাষায় কাব্যরচনার 
ধারা পণ্দদশ শতক পর্যন্তও যে অব্যাহত ছিল মোথল কবি পবঙ্জাবই'র (বিদ্যাপাঁতর) 
কীর্তলতা তাহার প্রমাণ । অনেকে মনে করে, বাংলাদেশে ব্রজবাঁলর প্রসার 
বদ্যাপাঁতির সরাঁণ ধাঁরয়া। বিদ্যাপাতির মধ্যস্থতার কথা বাদ 'দয়াও বলা চলে, 
উত্তরাণুলে প্রচলিত অপ্রাচীন অপনভ্রংশ হইতে যেমন চযাঁপদের ভাষার উৎপাঁত্ব, তেমনই 
ব্রজবূলিরও উৎপাত্ত। চযরি ভাষার সাঁহত ব্রজবুীলর সাদশ্যও দুলক্ষ্য নয় । 

ভাষার দিক হইতে তো বটেই, বাংলার ধর্ম-সংস্কীত ও সাঁহত্যের উপরও 
অপত্রংশ সাহত্যের অমোঘ প্রভাব । অপনভ্রংশ “লৌকিক*, বাংলার দেশজ সংস্কাঁতও 
লৌকিক । জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মও লোৌণকক | এইজন্য ধর্মপ্রচারে জৈন ও বৌদ্ধগণ 
লৌকিক ভাষাকেই মাধ্যম করিয়াছিলেন । এই স[ত্রে অপভ্রংশ কাব্কবিতার বহহ ভাব 
বাংলাসাগ্হত্যে 'প্রীবস্ট হইয়াছে এবং আদৌ বাংলাসাহত্য রাঁচত হইয়াছে লৌকিক 
ভাব ও ধর্মের পটভাঁমিতে । 

() প্রথমেই উল্লেখযোগ্য বাংলার আদ গীঁতকাবিতা চ্যগান । এই গান কতিপয় 
বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরচিত গীতের সংকলন । সথ্ধাচার্যদের রচিত অবহট্ঠি দোহাকোষে 
যে-ধর্মসাধনার বিষয় বিবৃত হইয়াছে, বাংলার প্রাচীনতম সাহিত্য সেই বিষয়ের 
সঙ্গীতময় প্রকাশ । এমন কি যাঁহারা দোহা লীখয়াছেন, তাঁহারা বাংলা ভাষায় গানও 
রচনা করিয়াছেন, যেমন, সরহপাদ কাহুপাদ প্রভৃতি । দোহা ও চযার সাধ্য ও 
সাধনতত্ব এক বাঁলয়াই বাংলা চর্াঁয় অবহট্ঠ দোহার ধ্বনি বত্কৃত হইয়াছে । আগম, 
বেদ, পুরাণ ও মন্ত্র-তন্ররের প্রাত দোহাকার 'বিরূপ--“এক্ ণ কজ্জই মন্ত ন তন্ত' 
[ কাহছপাদ ]; চর্যকার দাঁরকপাদও বলেন, শীকন্তো মন্তে কিন্তো তন্তে গকন্তো 
রে ঝাণবখানে” [ চরযাঁ ৩৪ ]1 আসল সত্য সহজভাবে স্থিত চিত্তব_উহা শুন্যতা ও 
করুণার মিলত রূপ । তাই দোহাকার সরহপাদ বলেন, সম এর*বর ফুল্লিমউ 


১. এই ছড়াটি আমার কতাঁমার মুখ হইতে শুনা । ইহা যে ডাকের বচন, তাহা 
জানয়াছি রামপ্রসাদের এই গানাঁট হইতে £ 
মনরে আমায় এই মিনাতি। 
তুম পড়া পাখী হও কাঁর ্তুণ্ত ॥:*" 
ওরে জান নাক ডাকের কথা না পাঁড়লে ঠেঙ্গার গ্াতি ॥। 


অপভ্রংশ ভাষা ও সাহিত্য ৩৪৫ 


করুণা বিবিহ বিত্ত, [শুনা তরুবর ফ:ল্পিত হইল--উহাতে 'বাবধ বানর করুণা] ; 
কম্বলাম্বরপাদ চযয়ি বলেন “সোনে ভাঁরতি কণা নাবী” [ শুন্যতা সোনা দয়া ভরা 
করুণার নৌকা--৮নং ]। এই যে সহজানন্দ, ইহা দেহের বাহরে নয়, দেহেই । 
গুরুর ব্চনে রহস্যময় যোগ-কৌশলে এই আনন্দ সহজলভ্য | 'সহজানন্দলাভের 
সাধনপ্রক্রিয়ার উন্তগুলি এবং দেহতত্, যোগতত্ব সম্পর্কে রূপকময় ভাষণগুীলও 
দোহা ও চষয়ি এক প্রকার । 
মনে হয়, এই সহজিয়া সংস্কারের ধারা তন্ত্রাচারের সাঁহত যনুন্ত হইয়া বাংলার 
অন্যান্য লৌকিক ধর্ম সঙ্গীতেও প্রভান বস্তার কাঁরয়াছে ৷ নাথযোগদের সাধন 
সম্কেত-_ 
নারণ লইয়া করে কলি তত্বেতে না রহে ভুলি 
[বস্মরণ নাহক তাহার |... 
সর্ববভোগে না করে আহার ।॥ [ গোর্খবিজয় ] 
যেন সহরহপাদের দোহারই প্রাতধবাঁন £ 
এমই জোঈ মূল সরন্ত। 
শবসাঁহ ন বাহই 1বসঅ রমন্ত ॥। 
-এইরুপ যোগী যাঁহারা মৃূলকে জানেন, তাঁহারা 'বষয়-রমণ কাঁরয়াও বিষয়- 
্বারা বাঁধত হন না। 
গোর্খনাথাী হেয়ালী ছড়ার সঙ্গেও বৌদ্ধ সহ'জয়াদের হে"য়ালর সাদশ্য আছে । 
বাউলগানেও দোহার সুর দুলভ নয় । পরম সত্য দেহের বাঁহরে নয়, দেহেই 
আছে-এ বিষয়ে সহজিয়া বৌদ্ধ ও নাউল একমত | সরহ বলেন, “ঘরে অচ্ছই 
বাঁহরে কুই পচচ্ছই”, লালন বলেন, 'আদাঅন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই |, 
কাহ্ুপাদ বালতেছেন, 
আগম বেঅ পঃরাণে' পংাঁডআমাণ বহন্তি ৷ 
পক্ক সারফলে আলিঅ জম বাহে'রিঅ ভমান্ত ॥। 
_আঁল যেমন পক 'বছবফলের স্বাদ পায় না, বাঁহরে ঘুরে-তেমনই আগম- 
বেদপুরাণে পণ্ডিত আভমানকেই বহন করে । 
বাউলও বলেন, 
তন্ত্র মন্ত্র বেদ পুরাণে ঘুরায় কেবল নানান টানে, 
যোগে-যাগে-তীর্থদ্নানে সহজ মানুষ পেয়ে হারাই ।১ 
সহজিয়া বৌদ্ধর গুরুবাদ, দেহতত্ব ও দেহসাধনের কথাও লোকসমাজের পথ 
বাহয়া বাউলের ভিতর মিলিত হইয়াছে । 
(1) বাংলা সা'হত্যে প্রারুত ভাষায় রচিত জৈন শাস্ব্ের প্রভাব-প্রসঙ্গ আলোচনা 
কালে বলা হইয়াছে যে, বাংলার রতকথা ও মঙ্জলকাব্যগ্ীলর উপর জৈন ধর্মকথার 


১. ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা-_-আচার্য ক্ষাতমোহন দেন। 
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প্রভাব বিদ্যমান । জৈনগণ অপন্রংশভাষাতেও এই ধরনের ধর্মকথা রচনা করিয়া- 
ছিলেন। প্রারুত কিংবা অপভ্রংশভাষায় রচিত এই ধর্মকথাগ্ীলর বিষয়, উদ্দেশা ও 
প্রকাশভার্গ বাংল। ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্যের বিষয়, উদ্দেশ্য ও প্রকাশভাঙ্গ হইতে 
আভন্ন। ব্রতের মাহমা-খ্যাপন প্রসঙ্গেই ব্রতকথা, মঙ্গল দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার 
উপলক্ষোই মঙ্গলকাব্য কাঁহনী। জৈন কথাগুলিরও একই উদ্দেশ্য ৷ তাহা ছাড়া 
জৈন ধর্মকথায় ষে আশ্র্য-অলৌ?কিক ঘটনার সমাবেশ, আঁভশপ্ত কোন বিদ্যাধর বা 
দেবশিশুর মর্তমানব রূপে জন্মগ্রহণ, প্রেম ও বারত্বমূলক ক্রিয়াকলাপ ও দাক্ষিণ- 
পাটন যাত্রার উল্লেখ দেখা যায়-_বাংলা মঙ্গলকাবোও পাওয়া যায় সেই একই বিষয়। 
উভয্নদ্ছলেই দৈবগ্রভাবে পুরুষের পৌরুষ প্রাতিহত এবং শেষপর্যন্ত পুরুযকারের 
উপর দৈবমাহমার 'িজয় । মনে হয়, লোকজগ্রতের সংস্কাতির সমত্র ধাঁরয়াই এই সকল 
কাহনী ও সংস্কার বাংলা বতকথায় বা মঙ্গলকাব্যে আঁসয়া পেশাছয়াছে । বাংলা 
ব্রতকথা ও মঙ্গলকাব্য মূলতঃ লৌকিক । ক্রমশঃ উহার উপর "হন্দ:ব্রাহ্মণ্য প্রভাব 
বিস্তৃত হইয়াছে । 

(111) বাংলার মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও শবায়ন কাব্য যে হরগৌরীর লৌকিক 
ত্র আৎকত হইয়াছে, তাহাও অপভ্রংশ কাঁবতার হরগৌরাীর চিত্র হইতে ভিন্ন নয় । 
বাংলাকাব্যের শিব-পার্বতী অর্ধেক লৌকিক, অধেক পৌরাণক ৷ লৌকিক অংশ 
লৌকক সমাজ ও লৌকিক সাঁহত্য হইতেই সমাহত | 'দগ্‌বসন শিবকে ভিখারা 
ক্পনা কাঁরয়া অপন্রংশ কবিতায় পাবতীর “বালকুমারো ছয়মুণ্ড ধারা? ডীন্ততে যে 
দাঁরদ্য দুঃখের ধন যোজত হইয়াছে, তাহার দ্‌রাগত সুর শুনা যায় কবিকংকণ 
চণ্ডীতে £ 

আছিল [ভক্ষার শেষ পালি দুই ধান । 
গণেশের মুষক করিল জলপান ॥... 
বাঘে-বলদে সদাই দ্বন্দ নবারিব কত। 
অভাঁগিনী গৌরীর দারুণ উপহত ॥ 

1কংবা রামেম্বরের পার্বতীর এই খেদ, 

নিত্য রান্ধি অদ্যাবাধ অন্ত নাহ পাই । 
বাপে পুতে খাত্যে দিতে কাকে কত চাই ॥ 
দাসদাসী দাট কেহ খাত্যে নাই প্রাট । 
ঠাকুরের উপায় সে ঠাঁঞ নাই "ক্ষতি ॥ 

(৬) বাংলার রুষ্ণকীর্তন বা কুষ্ণমঙ্গল কাব্যে ষে রাধাকষ্জলীলার বর্ণনা পাওয়া 
যায়, তাহারও কিছুটা লৌকিক, কিছুটা পৌরাণিক । লোকজগতেই কৃষ্ণের নৌকা- 
[িবলাসাদ পালা প্রচালত ছিল। এই নৌকা-বিলাসের উপলক্ষ্যে একটি গোপার 
( সম্ভবত রাধার ) একটি কাতরোস্তি পাওয়া যাইতেছে অপভ্রংশ কাবিতার “অরেরে 
বাহাহ কাণ্হ গাব শ্লোকাঁটতে । ঠিক এই ধরনেরই উন্তি পাওয়া যাল্স বড়? 
চণ্ডীদাসের শ্রীরুকীর্তনে, 


প্রারুত ভাষা ও সাহত্য ৩৪৫ 


মাঝযমুনাত বড় বাত ভআঁ গেল । 

পর্বত সমান ঢেউ নায়ত ভাঁগল ॥ 

বাহা বাহা কার তবে" রাঁধকা ফুকরে 

বারেক কর মের পরাণ উদ্ধারে 11... 

দশনেত তৃন কার বোলো মো তোদ্ধারে ৷ 

যেই চাই সেই দিবো কর মোরে পারে ॥। [ নৌকাখণ্ড ] 

আচার্য দীনেশচন্দ্র মেন বাংলাভাষায় দেশী শব্দের প্রভাব দেখাইতে 'গয়া 
গঙ্গদাসের ছন্দোমঞ্জরী হইতে [ ষষ্ঠ স্তবক 1১ হইতে একাঁট অপত্রংশ শ্লোক উন্ধার 
কাঁরয়াছেন, 

রাই-দোহাঁড়িপঠণ স:ণ হসিঅ কাহ্ গোআল । 
বন্দাবন ঘনকুঞ্জঘর চালও কমণ রসাল ॥। 

_রাঁধকার দোহাঁড়কা পাঠ শুনিয়া কামুক ( কমণ ) রাঁসক ( রসাল ) গোয়াল 
কানু হ!সয়া বৃন্দাবনের ।নবিড় কুঞ্জঘরের দিকে চাঁলল । 

বাংলার লৌকিক কণৃহ ( রুষ্ণ ) এই কামুক গোয়াল কাহুুর প্রাতর্প । 

(০) অপত্রংশের প্রভাব সবপেক্ষা বোশ বিস্তৃত হইয়াছে বাংলা ছন্দে ।২ প্রাচীন 
বাংলায় দুই প্রকারের ছন্দ ছিল প্রধান-_এক, 'নাঁদণ্ট মাত্রার দষ্টগ্রাহ্য অক্ষরের 
ধবানপ্রধান ছন্দ ; দুই, আঁনাঁদস্টমান্রার অক্ষরের (শ্রুতিদ্বারা যে অক্ষরের মান্রা 
নিরপিত হইত) তানপ্রধান ছন্দ। এই দুইটি ছন্দই অপন্রংশ ছন্দের সাক্ষাৎ বংশধর, 

ন্মধ্যে তানপ্রধান পয়ার ছন্দে লৌকিক উচ্চারণ-রীতির প্রভাব গুরুতর । 

প্রথমোস্ত ছন্দ অপভ্রংশ ছন্দের নীট নিয়মানুগ । উহার উচ্চারণ-পদ্ধাতি, 
অক্ষরের মান্ত্রা-গণনার পদ্ধাঁত ! হৃস্বস্বরান্ত অক্ষর ১ মান্রা, দঈর্ঘস্বরান্ত অক্ষর ২ 
মান্ত্রা, যৌগিক স্বরান্ত ও হলন্ত অক্ষর ২ মান্রা ] 'নাদ্ট ও 'নয়মবদ্ধ | চষগানে ও 
রজবুলিতে এই ছন্দের প্রচুর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় । যথা, 

২ ১৯১ ২ ১১ ২২ * ২ 
জো মণ গোর আলা জালা 
২৯১৯১ ২ শখ ২২ 
আগম পোথাী ইন্টা মালা ॥ [৪০ নং চা] 
[ ষোল মাত্রার চতুষ্পদী ছন্দ ; দৃষ্টিগাহ্য অক্ষরের মাত্রা স্বাঁনাদ্টি ] 

২১১ ২১১ ১৯১৯ 

কিংবা, মদ্দর বাহর কঠিনক পাট । 
১১১১ ২১৯১ ২১১ হ২ 
চলইতে শাঁঙ্কল গাঁঙৎকল বাট ॥। 

বাংলার 'নিজস্ব ছন্দ পয়ার। অনেকেই মনে করেন ষোল মাত্রার অপভ্রংশ 





১, কোন কোন পুথর মতে পণ্ম স্তবক । 
২. দ্ষ্টব্য সাহিতাদীপিকা (ছন্দের অধ্যায় )- শ্রীজাহুবীকুমার চক্তবতর্থ। 


৩৪৮ প্রাচীন ভারতীয় সাহত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


পাদকুলক ছন্দ হইতে এই ছন্দ উৎপন্ন । লৌকিক উচ্চারণে ক্রমশঃ অক্ষরের স্বানার্দ্ট 
উচ্চারণপদ্ধাত 'শাথল হইয়া আসিতেছিল । দেখা যাইতোঁছিল, 
দীহো িঅ বগ্লো লহু জীহা পড়ই হোই সে বি লহ । 
বঞ্ো বি তুরিঅ পঁ়ও দোত্তগে একং জাণেই ॥ 
_লঘু জিহ্বায় পাঁড়লে দীর্ঘ বর্ণও লঘু হইয়া যায় ; তাড়াতাঁড় পাঁড়লে দুই- 
[তন বর্ণও এক হয় জানবে । 
অপত্রংশপাদাকুলক ছন্দেই এই উচ্চারণ-শোঁথল্য বর্তমান ছিল। 'পঙ্গলনাগের মতে, 
লহগুরু এক াঅম ণাঁহ জেহা 
পঅপঅ লেক-খাহি উত্তম রেহা । 
সুকইফাঁণন্দহ কণ্ঠহ বলঅং 
সোলহমত্তা পাআকুলঅং 1১ 
_যেখানে লঘু গুরু উচ্চারণের নিয়ম নাই, পদে পদে লেখা হয় উত্তম রেখা, 
তাহা সঃকাঁব ফণীন্দ্রের কণ্ঠহার োলমান্রার পাদকুলক । 
উচ্চারণ রীতির এই শবাশষ্টতাই দেখা যায় বাংলা ভাষায় । "চান্রত অক্ষরের 
'নার্দ্ট লঘুগুরুভার রক্ষার দায় খাংলার নাই । বাঙালীর কানেই অক্ষরের মাপ । 
কাজেই গুরু 'নয়ম রক্ষা না করার জনা, দ্রুত পাঠের ফলে দুই-তিন বর্ণকে এক 
কাঁরয়া উচ্চারণ করার জন্য, বাংলা ছন্দে দেখা দিল তান (টান )--যাহার ফলে 
অক্ষরমাত্রা নিভ'রশঈল হইল শ্রুতিগ্রাহ্য ধানর উপর এবং একই অক্ষরের ভারবহন 
ক্ষমতাও হইল অপাঁরসীম । ইহার ফলে দষ্টিগ্রাহ্য দীর্ঘ অক্ষর কোথাও সংকুচিত 
হইল, কোথাও একাঁট অক্ষরে আঁসয়া মালত হইল দুই-তিনাঁট বর্ণ । এই মান্রা- 
সচ্কুচনের ফলে যোলমান্রার পাদাকুলক বাংলায় হইল চোদ্দ মান্লার পয়ার ৷ উপরের 
পাদাকুলক ছন্দের নিময়টিই পয়ার-অনুবাদে এইরূপ দাঁড়ায় £ 
ল্ঘুগুর নিয়মের নাহক বন্ধন । 
পদে পদে ফুটি উঠে উত্তম স্পন্দন ॥ 
কবিবর ফণা ন্দ্রের কণ্ঠের বলয় । 
তারেই পাদাকুলক যোলমান্রা কয় ॥। 
এই পয়ারই প্রাচীন বাংলার 'বাশিষ্ট ছন্দ । লোকজগতের 'শাথল উচ্চারণ-ভাঁঙ্গই 
ইহার প্রধান বৈশিষ্ট্য । চরণাণ্তিক মিলের ( অন্ত্যানুপ্রাস রক্ষার) 'িয়মাটও 
অপন্রংশ ছন্দ হইতে গৃহাঁত। 
ভাব, ভাষা ও ছন্দ-_ সমস্ত দিক হইতেই অপন্রংশের উত্তরাধকার বাংলাসাহত্যে 
অনম্প । দেশজ মাত্তকার এই পবিল্র দায়ভাগ স্বীকার কাঁরয়াছে বলিয়াই বহনাবাচিন্তর 
বাংলাসাহত্য বহুমুখী হইয়াও চিরকাল মাতৃমুখী। 


১. এই চতুষ্পদশীটিও পাদাকুলক ছন্দের উদাহরণ । 
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দশরথজাতক ৯৪২ 

দামোদর গুপ্ত ৩৮ 

দিব্যাবদান ২৬৩ 

দঁঘাঁনকার ২২৭, ২৩০, ২৩৪ 
দৃষ্টান্ত শতক ১০৪ 

দ্বাদশ নদান ২৫১ 
1দবজেন্দ্রুনাথ (ঠাকুর ) ২৭৬-৭৬ 
ধম্মকহা ২৯৭, ৩৩৭ 

ধন্মপদং ২৩৪-৩৬ 

ধাঁনয়সুত্ত ২৩৭ 

ধোয়ন ৯২-৯৩ 

প্রুবাগান ৩২০ 

'নউসূত্র ২ 

'নবসাহসাতক; ১৩৭ 

নলচম্প্‌ বা দয়য়ন্তীকথা ১৩৪-৩৫ 
নাগসেন ২৪৪ 

নাগানন্দ ৪১৯ 


নাট্যশাম্ত্র (ভরত ) ৬, ৭ 
'নালক সস্ত, ২৩৭ 
নহ্জাত্ত ২৯৫-১৯৬ 
নিদান কথা ২৪৮ 
নদীতিরত্ব* ১০৩ 
নীতশতক” ১০৪ 
'নৈষধায় চাঁরত” ৮২-৮৪ 
“পণ্চতন্ত্র” ১১৬-২০ 
পটঃয়াসঙ্গীত ৩৩৩ 
পতঞ্জাল ২ 

পদ্মাবতাঁ ১৮১ 
পদ্যাবলী ১১৩ 

প্পাদ্মনন* উপাখ্যান? ১৭২ 
পধান সত্ত ২৩৭, ২৫০ 
পয়ার ৩৪৭-৪৮ 
পলীগণীতকা ৩২৯-৩০ 
পাদাকুলক ছন্দ ৩৪৮ 
পাংশঃপ্রদানাবদান ২৬৩-৬৪ 
“পাঁরজাত 1বকাশ” ১৯০ 
পুষ্পদন্ত ৩৩৭ 

প্রাতজ্ঞা যৌগন্ধরায়ণ ১২-১৩ 
প্রতিমা নাটক ১১ 

প্রবর সেন ৩০৯ 

প্রবোধ চন্দ্রোদয় ৪৯-৫০ 
প্রারত পৈঙ্গল ৩৪১-৪৩ 
প্রয়দার্শকা ৪১ 
বঙ্জালগঞ্গ ৩২৬ 
বররদচি ২ 

বড়ুচণ্ডদাস ১৪৮-৫০ 
বাঝ্পাতরাজ ৩০৯ 

বাণ (ভট্ট) ১২৮ 
বাংস্যায়ন ২ 


বারমাস্যা” ১৪৫-৪৬ 
বাল্মীকি ৬৯ 

'বাসবদত্তা* ১৬৭ 
পবরুমাৎকদেব চারত, ১৩৭ 
'বরুমোবশশ ১৯-২১ 
[বদ্যাপাঁতি ১৪৮ 

[বনয় 'পটক ২২৬ 
বিদ্যাসাগর ( ঈশ্বরচন্দ্র ) ১৬১-৬৩ 
“বদ্যাসুন্দর” ১৫২-৫৪৭ 
বিজ্বমঙ্গল ১০৮ 

[বষবৃক্ষ ১৯৫ 
বিষফুপুরাণ ৭২ 

বিষ্ুশর্মা ১১৬ 
বিহারীলাল ১৭৫-৭৬, ২০৮-১০ 
বিহন্ণ ৯৭ 

'বীরচারত' ৩২-৩৩ 
বীরাঙ্গনা” কাব্য ২০৪-৫ 
বুদ্ধ ঘোষ ২৩০, ২৪৬ 
'বুদ্ধ চারত” &৬ 

বুদ্ধদেব ২৪৭-৫৪৩ 
বুদ্ধদেব চাঁরত ২৭৩-৭৪ 
বেণীসংহার ৪৮-৪৯ 
'বেতালপণ্াবংশাঁত, ১২২-২৩ 
'বোধেন্দীবকাশ” ১৬৫ 
বোৌদ্ধদোহা ৩৩৮ 

ব্রজাঙ্গনা কাব্য ২০৪ 
ব্রক্মজালসূত্র ২৩০-৩১ 
ভাবসসত্ত কহা ৩৩৭ 
ভিন্তিরসামৃত সিন্ধু” ১৫১ 
ভট্টনারায়ণ ৪৮-৪৯ 
ভত্তুহরি ৯৫-১৯৬, ১০৪ 
ভরত ৬-৭ 


নিঘণ্ট ৩৬১ 


ভাস ১০ 
ভূতভাষা ৩০৭ 

মাঞ্ঝম নিকায় ২২৭ 
মংস্যপুরাণ ৭২ 

ঘদনমোহন তকলিৎকার ১৬৭ 
মনোমোহন বসু ১৮৪-৮৫ 
ময়ূর কবি ১০৮ 

ময়রাম্টক ১০৮ 

মহাবার চারত ৩২-৩৩ 
মহাধান ২৫৪৩ 

মহাবস্তু ২৫৪-৬০ 
মালতী-মাধব ৩০-৩২ 
মালাবকাশ্নামন্” ১৭-১৯ 
'মায়াকানন' ১৮২-৮৩ 
'মুক্তক? ৮৫ 

গুরার মিশ্র ১৩৯ 
'নংচ্ছকাঁটক' ৪২-৪৬ 
নৃতুঞ্জয় বিদ্যালৎ্কার ১৮৮ 
মাঁলন্দ ২৪৪ 

'মেঘদূত” ৮৯-৯২ 
'মেঘনাদবধ কাব্য, ১৭৪, ২০৬ 
যমপট ৩১১, ৩৩৩ 
'যুগ্মক” ৮% 

রঘুবংশম- ৬৩-৬৯ 
রত্বাবলাঁ ৩৮-৪১ 

ববীন্দ্রনাথ ২১১-২২, ২৭৮-৮৭ 
রাজতর্জণন ১৩৭-৩ট৮ 
রাজেন্দ্রলাল (মন্ত্র ) ২৭৬, ২৭৮ 
রাবণ বধম ৮০-৮১ 
রামনারায়ণ তকরত্তর ১৮০ 
রামমোহন (রায় ) ২৭৫ 
রামানন্দ ( ঘোষ ) ২৭১-০২ 


৩৫২ প্রাচশন ভারতীয় সাহিত্য ও বাঙালীর উত্তরাধকার 


রামে*বর ১৯৬ 
রূপ গোস্বামী ৯৩, ১৫৯ 
ললিতবিস্তর ২৬৭-৬৮ 
ীলাশুক” ১০৯ 
শঙ্করাচার্য ১০৫৬-১০৭ 
শরৎচন্দ্র দাস ২৭৭ 
শার্স্ঠা ১৮১, ২০২ 
শাদ্দলকণবিদান ২৬৪ 
শিশপালবধম: ৮১-৮২ 
শ্যামাজতক ২৫৫-৫৭ 
শঙ্গাব শতক ৯৫-১৯৬ 
শ্রামণ্য ফলসূত্র ২৩১-৩২ 
শ্রীমতী অবদান ২৬২ 
শ্লীকঞ্কণমিত ১০৮-১০৯ 
সন্দা'নন্তক ৮৫ 
সন্ধ্যাকব নন্দী ১৪০ 
সদবীন্ত কর্মৃত ১১১-১২ 
“সংযুক্ত নিকায়” ২২৭ 
সমবাইচ্চ কহা ২৯৮ 


সরহপাদ ৩৩৯-৪০ 
সাহত্য দর্পণ ৭, &৪ 
সুতনুকালাঁপ ২৮৮-৮৯ 
সুত্তাপটক ২২৬ 
সুভাষত মুস্তাবলী ১১৩ 
সভাষত রত্বকোষ ১১০ 
সূয্শতক ১০৮ 
সেতুবন্ধ ৩০৯ 
সৌন্দরনল্দ &৬-৫৭ 
স্বপ্নবাসবদত্তা ১৩-১৪ 
হরপ্রসাদ ( শাদ্ত্রী ) ২৭১ 
হলামূধ ১০ 

হাঁল্পস ১১ 

হরিবংশ ১৯১ 

হর্ষচারত ১৩৬-৩৭ 
হংসদত ৯৩ 

হাল ৩২২ 

[হতোপদেশ ১২০-২১ 
হীনযান ২৫৩ 


॥ গ্রন্থপণ্জী ॥ 


এ্রীতহাসিক রহস্য ( ২য়, ৩য় ) ৪ রামদাস সেন 
কাব্যাদর্শ ( কঃ 'বশ্বাবদ্যালয় ) ৪ দপ্ডী 

গোৌড়ের হাঁতহাস ৪ রজনীকান্ত চক্রবততা 

1চন্ময় বঙ্গ $ 'ক্ষাতমোহন সেন 

ছন্দোমঞ্জরী ( গঙ্গাদাস ) ৪ সম্পাদক রামধন ভট্রাচার্য 

য়া 2 ডঃ শীশভূষণ দাশগন্গ্ত 

থেরীগাথা ৪ বিজয়চন্দ্র মজুমদার সম্পাদত 

ধ্বন্যালোক ও লোচন ৪ সুবোধ সেনগন্ত ও কালপদ ভট্টাচার্য সম্পাঁদত 
নাট্যশাস্ত ( ভরত ম্যান ) ৪ [নণ'য় সাগর 

পটুম্া সঙ্গগত £ গুরুসদয় দত্ত 

প্রারুতসাঁহত্য (ব*্ববিদ্যাসংগ্রহ ) ৪ মনোমোহন ঘোষ 
বঙ্গভাষা ও সাহত্য ৪ দীনেশচন্দ্র সেন 

বঙ্গধয় সাহত্য সেবক 2 শবরতন মত সম্পাদত 

বঙ্গের কাঁবতা ৪ অনাথকরুষ্ণ দেব 

[ীব*বভারতী "ান্রকা ৪ ষষ্ঠ বর্ষ, 5র্থ সংখা। 

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইাতহাস £ ডঃ আশুতোষ ভট্রাচাষ 
বাংলার লোকসাহত্য £ ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য 

বাঙলা শিশুসাহত্যের কমাবকাশ ৪ ডঃ আশা দেবী 

বাঙলা সাধহত্যের বিকাশের ধারা £ ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাব্যায় 
বাঙ্গালার ইতিহাস £ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 

বাঙ্গালা সাহত্যের ইতিহাস € ১ম, ২য় ) ৪ ডঃ সুকুমার সেন 
বোদ্ধ গ্রন্থ কোষ £ 

ভাষার ইতবৃত্ত ৪ ডঃ সুকুমার সেন 

রঙ্গ'ংহর সাহত্য পাঁরষৎ পাভ্রকা, ১৭ ভাগ ১-৪ 

শ্রীরাধার ক্রমাবকাশ £ ডঃ শাশভূষণ দাশগুপ্ত 

সবর্থঘ পৃণশ্চন্দ্র £ রাজরুফ ঘোষ সম্পাদিত 

সাহত্যদর্পণ (িব*বনাথ ) ৪ জীবানন্দ 'বদ্যাসাগর সম্পাঁদত 
সাহত্য-দশীপকা ৪ জাহনবীকুমার চক্রবতরঁ 

সাহত্যে ছোটগল্প £ ডঃ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 

হরপ্রসাদ সম্বর্ধন লেখমালা ৪ ১ম ও ২য় খণ্ড 

হারামাঁণ ( কঃ বশ্বাঁবদ্যালয় ) ৪ মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন 
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